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একাদশ বহ্খ 





জীমৎ পুরেফোতমাবন্দ্ অবধুত 


উজ্জ্বল ভারত 
নরনারায়ণ আশ্রম 
পোঃ দেশবন্ধুনগর 
২৪ প্রুগণা 


উজ্জ্বলভারত, ১১শ বর্ষ, মাখ ১৩৬৪_ পৌষ ১৩৬৫ (১৯৫৮) 


আকাশ: আমি (কবিতা) 
জীশাস্তশীল দাশ 

আজকের জীবন-সমস্ফা 
প্রবিভা সরকার 


আমাদের কথা 
আমি যদি হুতাম 
জীজলধর চট্টোপাধ্যান্ন 
ইতিহাস 
প্ররহকুমার মিত্র 
ঈশ্বর কোথায় ( নাটিক। ) 
জরমন্মথ রান 
উদ্বান্ত সম্মেলন 
শ্রীমনোরঞ্ুন গুপ্ত 
“এক কাপ চা” 


অধ্যাপক প্রিদ্বদর্শন সেনশর্মা 
একটা প্রার্থনা € কবিত। ) 
আ'আবসী মুখোপাধ্যায় 
এই দুদ্দিনে জাগিবে না তুমি? (কবিতা) 
জপশাহকশেখর চক্রবর্তী 
কথা সাহিত্যের একদিক 
ভ্রভূপতিকুযার দত্ত 


য় লড়াই 
আদক্ষিপারঞ্রন বস্গ 
€ গল) 
ামশক্থু গঙ্গোপাধ্যায় 
খুশি ( কবিতা ) 


এঁভারতী 


বর্ধন্থচী 


গুদ্তরাতী ভাঘা ও সাহিত্যের উৎপত্তি প্রতিবেশি-পরিচিতি ) 
প্রীসচ ঠাকুর 
ঘুণি 
শ্ীকনক মজুমদার 
ভীনদেশ ও চীনদেশবাসী 
লেখক লিন্‌ ইউ তান্‌ £ অঙ্ুবাদক শ্রীমলোরঞ্জন গুপ্ত 
ছিয়াত্তরতম জন্ম-স্মরণে 
জ্রেণু মিত্র 
ছোট-মা (গল) 
শ্রীন্মাদিত্যনাথ মুপোপাধ্যায় 
জগজ্জননীী 
প্রীভারতী 
জীবন-আপগেথা ( ২ )_শিবনাথ শান্তী 
প্রহ্থমীলকুমার ঘোষ 
জীবন-আলেখ্য (৩)-_হাসবিহারী ঘোষ 
শ্হ্ুসীলকুমার ঘোষ 
জ্যামিতির অতীত ও বর্ত্তমান 
শ্রনীরেন্দ্রকুমার হাজরা 
ঝিকমিক (কবিতা) 
শ্শাস্তশীল দাশ 
টফ টে দম্পতির আতিথ্য 
শ্ীনিখিলরঞ্চন রায় 
তথাগত ( কবিতা ) 
শ্রলস্তোষকুমার অধিকারী 
ছুটি শালিক (কবিতা ) 
ঞ্রগোলাল ভৌমিক 
দ্রৌপদী ও গীতা 
ভ্রমৎ পুরুষোত্তমানদ্দ অবধূত 
ধন কাহার ? শ্রম কাহার? 


তক এস তসা 182 সম লপাজ 


২৮৮ 


-নরনারাছণ (কবিতা) 
শ্রীবিতা সরকার 
নৃতন ও পুরাতন আদর্শের সমন 
শভারতী 
পল্ীসমা -_-শরতৎচক্জর 
জীরেণু মিত্র 
"পশ্চিমবঙ্গে সিক্ষ! সন্ধট 
ভ্রীমোহিতক্ুমার সেনগুপ্ত 
পশ্ুরাম কি জরখুপ্র 
এধতীজ্বমোহন চট্টোপাধ্যায় 
পুরাতনী (কবিতা ) 
ভ্রপাস্তশীল দাশ 
পুরুযোত্তমানন্দ 
সম্পাদিকা 
“পুরুযোত্তমানন্ৰ প্রয়াণে কয়েকটী পত্র 
পুন্ডক সমালোচনা 
প্রার্থনা (কবিতা ) 
একুমুদর্জন মজিক 
“বন্দরের কাল হল শেষ" 
বরিশাল ইতিহাস 
শীদুৰ্গামোহন সেন 
'বাংলাভাঘার ভূমিক। 
অধ্যাপক আনতে! ভষ্টাচার্ধ 
বাংলার মাটি (গান) 
জ্রীমনোজিৎ বস্থ্‌ 
ান-শিক্ষা] 
প্‌ অপাপক প্রিণদারঞ্জন রায় 
বিপ্রবীনটন্র তত 
জসনিলকুমার সমাজতার 


*- ৮, ১২৫, ৩৮৭ 


বর্ষন্থচী 

বিষ্ণুপ্রিয়া ; 

প্রপ্রতিতা। রায় 
বিস্বতি (কবিতা) 

উহরেরুফ প্রামাণিক 
বুদ্ডিঘোগ 

শমৎ পুরুষে ত্রমানন্দ অবধূত 
বুনিয়াদী শিক্ষার পাব! 

শিক্ষা বিদ্‌ 
বেদাস্ত ও রাজনীতি 

শ্রীমং পুক্ষষোত্বনানন্দ অবধৃত 
বৌদ্ধ দশনে ক্ষণিকাদ 

শীঘোগেন্দ্রনাথ সরকার 
বোৌদ্ধধৰ্শ্ম.প্রসঙ্গে 

অধ্যাপক স্ুহ্ুৎচন্দ্র মিত্র 


ব্ৰক্মনুত্রম্‌ (অবধৃত তাব্য ) ২৭, ৮১, ১৪৪, ৩০৫, ৩৫৩, ৪১৪, ৪৬২, ৬৪৩, ৭৯৫০. 


মৎ পুরুষে।ত্তমানন্দ অবধূত 
ভক্তি-ভিক্ষ৷ (কবিতা) 

জস্থধামর বন্দ্যোপাধ্যায় 
ভারত-সেবক 

জীজগন্থ।থ সাহা 
তীগ্ম-তপণ 

অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
মদনমোহন 

উ্রমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত 
মন্দিরের মুলা 

ঞীজগন্াথ সাহা 
মহাকবি বল্লত্বল ও মহামানব পুক্খোত্তমানন্দ 

প্রীসতীশচন্তর গহঠাকুর 


অহাপুজ] 
জীম়ৎ পুরুষোত্বমানন্দ অবধূত 


বনী 


জীরেণু মিত্র 
মা,আলিতেভেন 
ভ্রসীরেজ্র চৌধুরী 
মুক্তি ( কবিতা ) 
হ্কলাণী প্রামাণিক 
শক্তি ( কবিতা) 
I ভজ নতাগোপাল 
শান্তি (কবিতা । 
ভলঙ যকুমার অধিকারী- 
শিক্ষাবিদ ক্রত্মেরল { . 
১" সলালিক বেঞ্জাউল করীম" 
শ্রদ়াক্জল 
শ্ীনিত)গোপাল 
শ্নেণু মিত্র 
শ্রীলিতাগে।পাল-বানী ১২৩ 
মত স্বামী পুরুল্হ তমানন্দ ২৭০, ৩৮১ 
জপ্রতিতা রায় | 
জ্ীমৎ পুরুসে।ত্তমানন্দের ভায়েরী হইতে 
সাক্ষা ভাষণ 





ওঘৎ"পুরুষো ত্রম।নন্দ অবধৃত 
[যক]: নকুনার।য়ণ আশ্রমে সবদন্বতী পুজা 
যুগদশন ও দলীয় বাজনীাতি 
নরনারায়ণ আশ্রমে দোললীল। 
॥* বৃহত্তধ বাঙ্গল। 
ন “স্টঙ্জ্বণ ভারত সমন্ত। ২৬* 
আত্মশুদ্ধি ৩১৩ 


টি, গণ্রাথদেবের রথঘাত্র।" ৩৬৮ 
ষক্ছে?ৎসব ৪২২ 





শর্টন্থভী 
সাময়িকী: বৈজ্ঞানিক মনোবুতি | 


বিজয়া দশমী 
নল্গনাহারণ আত্রমের বারিক বিবরণী 
জ্রনৎ শ্বামিজীর জন্মতিথি অন্ষ্টানের 
বিবরণ 
শুহীজন্মাষ্ মী 
শ্রইবাপাউমী 
নরনারাঘণ আশ্রমের ২৬-৩ম জন্মতিখি 
আচার জগদীশচজ্জ বন্তব জখবন-লাধনা 
নরনারা গণ, আশ্রম সঞ্জে লিপিল ভাবত - 
ৰব সমাজ-শিক্ষা দিবস 
যোগ) হওয়া t Vt 
গীত৷-জয়স্তী 
(সেনিদ্নন মালেন্বি (তাস নিউজ্জ হইতে ). 
এজি, কুরিলেন্কা 
স্থজনধ্ী শিক্ষা 
শ্রানিশিলরগুন রায় 
স্বামী পুরুযোত্তমানন্দ অবধূতি মহারাজের মহা প্রদ্থাণে 
ভনিশ্ঘনাথ কুঞ্জ 
দ্বামী পুরুঘোতম্থানন্দ 
প্রকুপতিমোহুন সেন 
রাজ) ও কবি 
উক্গঘ্দেব রায় 
ক্ষদ্রাণী ( কবিতা ) 
শ্রদাবিত্ৰীপ্রসন্থ চটোপাধ্যাছ, 
লক্ষ্মীপ্র উপক্থ! 
অধাপক শশ্বিভূযণ.দাশভপ্ত 
লাঙগল-লাদ্ধিত গৈরিক পতাকা 
“One forward step is something ৪5৩0 92৮ 
শ্ীদন্তোবকুমার অধিকারী ন্গ 


“তু 





উদ্ভলজ্াত্ত 


মাঘ, ১৮৭৯ শকাব্দ, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ ১১শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা 
আমাদের কথা 


আবাদের দশ বসব পূর্ণ হইঘাভে__এই মাঘ মাস হইতে উদ্ছ্ুলভ1রত 
মাসিক পত্রিক।র একাদশ বধ আরম্ভ হইল । আমরা এই নূতন দিনে আমাদের 
জ্লীবনদেবতা শ্রীনিতাগোপালকে অংযদের ভীবনে অন্গধান করি, তাহার 
ভ্রীবন ও জশীবনদর্শনক্ে আনাদের জীবনে রূপ দিবার জন্ত প্রাণপণ প্রয়াস 
চাকর নৃতন সংকল্প গ্রহণ কৰি । পুকুযোন্তন শ্রীকৃষ্ণের জীবনদর্শনই এ/নিতা- 
গোপাল বর্তমান যুগের আবেউনে ও ভাষায় বহন করিয়া আনিঘ্রাছেল, লিজ 
আীবনে প্রকাশ করিয়াছেন_তাই প্রীরুষ্চকে আনাদেব সমস্ত সত্ত। দিয়া গ্রহণ 
করিবার, সংকল্পও আমর! গ্রহণ করি । সেই পুঞ্যোত্তম-তবের প্রক্কতি-পুরুষ 
সমন্বিত তন্ত, রাধাকুষ্চ একই স্বরূপত্বেৎ ঘন বিগ্রহ শ্গৌবন্ন্দরকে আমাদের 
প্রাণের প্রতি নিবেদন ঝরি । 
ইহাদের প্রতি আমাদের প্রণতি পৌছাহয়া তাহার পর প্রণাম জানাই 
জীবন্ত জীবনদর্শনের কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে, আর ন্বাজনৈতক জটিলতার মধ্যে 
পর্যন্ত এই জীবনদর্শনকে রূপ দিতে প্রগ্রাসী হইয়! মানুষকে বাস্তব জ4€লর 
শোষণের বিরুদ্ধে যিনি ভারতবাসীকে দাড়াইতে শিখাইযা। গিয়াডেন, সেই 
মহাত্ম| পাঞন্ধীজীকে । 
উচ্ছলক্ারত তথা আমাদের চলার পথে যাহাদের জীবন ও জ্গীবনতত্ব 
আমাদের পথপ্রদর্শক, তাহাদের সকলকে আনাদের ভক্তিমপ্রণতি জালাইয়া 
উদ্চজ্বলতারতের সহিত যে কোনরূপে জড়িত যাহারা ছিলেন, আছেন ও 
থাকিবেন তাঁহাদের সকলকে আমাদের প্রাণের প্রীতি ও আধনন্দ-সম্তাষণ 
জ্ঞাপন করি । শ্রীভগবানের আশীর্বাদ মানুষের মধ্য দিছাই মান্য পায়। 
তাহাদের সহযোগিতার মধ্যে - এবং অলহঘোগিতার মধ্যেও__আমরা 
[নেব আপীর্দই যেন সর্বদা অন্তত্তব করিতে পারি-__তীহার কল্যাণ 
হিপ কেই যেন আমর! জীবনের অগ্রগতির সহায়ক বলিয়া বুঝিতে 
পারি। ৮ যতখানি লহঘোগিতা আমরা দশ বৎ্লর সকলের নিকট হুইতে 
পাইয়াছি, ত যেমন আমাদিগকে আগাইয়া দিমাছে। "তেমনই যে সহ- 
যোগিজা পাট লাই, আহা কেন পাইলাম না. তাত৷ পাত হইলে আমাদিগাক 







hd উজ্দ্রল (রত [ ১১শ বধ, 


আীবনগত কোন্‌ শুর অর্জন করিতে হইবে, আমাদের চিত্তবুত্তিকে কতগানি 
সম্প্রসারিত ও গভীর করিতে হইবে__আ.জকাথ দিনে এই সকল আত্মাচ্ুশীলন 
যেন আমরা করিতে পারি-__তাহঠ1 হইলে তগবানের রুদ্র ্ূপ আমাদের জীবনে 
সার্থক হইবে, চলার পথের অগ্রগতির খোজ আমাদের মিলিবে। 
নৃতন বৎসরের এই নৃতন দিনে আমাদের আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে আমরা 
একবার ন্মরণ করিতে চাই । এক কথায় আমরা শ্রাণকে__উপনিঘদুক্ত কষ্ট 
ও শ্রে্ঠ প্রাপকে আন্বাদন করিতে চাট; অন্তরে চাই, বাহিরে চাই, এককভাবে 
চাই, সনগ্রেক মধ্যে চাই__ প্রাণকে চাই । অধ্যাত্মক্পীবনে প্রাপবল্পভ পুরুষোত্তমক্তে 
চাই, বান্ডব ভ্রীবনে_রাটনতিক সামাজিক ও দৈনন্দিন জীবনে -_পুরুযোত্তমচক 
চাই; পুঞ্ষোত্তমতে রূপে চাই, তত্যে চাই । রবীন্দ্রনাথের যে প্রাণ জাগা 
উঠিয়া বলে 
‘আমি ঢালিব করুণাধার! 
আমি ভাঙ্গিব পাধাপকারা 
আমি জগত প্রাবিগ্কা বেড়াব গাহি! 
আকুল পাগল-পারা 
* . = 
এত কথা আছে, এত গান আছে, এত প্রাণ আছে মোহ, 
এত স্থখ আছে, এত সাধ আচে-_প্রাণ হুঘে আছে ভোর ৮ 
_আনরা সেই প্রাণকে চাই । যে-প্রাণ পাযাণকারা ভাঙ্গিয়া করুণখ পারায় 
সমশ্ড দ্রগতে নিজেকে ঢালিয়া দেঘ, লেট করুণাময় প্র।ণকে আমরা চাট । যে 
প্রাণে অনেক কখা আছে, অনেক গান আচচে, অনেক আনন্দ আছে__ভীবনকে 
যাহা জাগ্রত উদ্বোধিত সন্জীব্বিত করে--মামর! সেই প্রাণ চাই । একটা 
সবপ্রকারে ব্রন্বীভৃত জাতিকে এই প্রাণ আজ লাভ করিতে হইবে । 
আর এই নূতন দিনের যাত্রাপথের প্রান্তে দাডাইয়। আমরা পুরুবোত্রম 
স্ররুষ, পুরুষোত্তন গৌর, পুকুষোত্তন শ্রীনিসত্যগোপালের আগীর্বাদ ভিক্ষা 
করি, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের আর নহাত্মা গান্ধীর আশীর্বাদ ভিক্ষা করি। 
আর ঘে কেহ যে কোন দিন প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে যতটুকু আমাদের সহিত 
যুক্ত হইয়াছেন, তাহাদের সকলেরই প্রীতি ও সহষোগিতা প্রার্থনা করি। 


লাঙ্গল-লাঞ্ছিত গৈরিক পতাকা 


বিশ্বলঙ্ঘ রচনার গুরুরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে ভারতবর্মকে অবশ্যই 
কাল’-চক্র ও চক্রী-‘পুরুষের’ সমস্থ করিয়া দিব্য একটি “অশোকচক্র গড়িয়া 
হুলিতে হইবে । ভারত্তের আ।তীঘ্ব পতাকার অস্তনিহিত অশোকচক্রের 
গুড় অর্থ ই হইতেছে ক্রচ্ষবিদ্যা ও লাঙ্গলের সমন্বযে *রাপালরাজ” প্রতিষ্ঠার 
পরিকল্পনা । পুকুষপ্রধান তারতীস কঝধি-সভাতার দৃষ্টি ছিল অস্তরের 
ব্হ্মবিস্যার দিকে; পাশ্চাত্যের কাপপ্রধান সতাতা চঞ্চল বাছিন্বে মজদুরবাজ 
প্রনিষ্ঠার জন্য । কোন একটিই একাস্ত সভা নয়। শ্রক্ম্চ-সত্যতাই এই 
দুইটি দৃষ্টিকে বগাস্থালে ও বথামানে স্থবিস্তত্ত করিয়া অন্তর ও বাহিরের 
খন্য-সক্তযাত হইতে বিশ্বকে রক্ষ/ করিতে সমর্থ। ত্রত্রধামেই এই সত্যতার 
ভিতি পত্তন হইয়াছিল । সেপানে আনরা ব্রজের গোঠে মাঠে শ্বরাজস্থন্দর 
শ্রীক্ষ্ণ ও তাহার কস্োষ্টত্রাতা লাঙ্গলধারী ব্লরামের যুগল মিলনে রাখালবাজ- 
মুক্তি আন্মাদন করিঘাছি | ব্রজেই ব্রহ্মবিগ্যা ও তাহার কার্যাত্মক ক্বপ 
লাঙ্গলের সমন্থরর। এই সমন্বচকেই শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের বুকে দীডাইয়া 
বিশ্ব্নগণের মাঝে ছড়াইর! দিঘ! গিয়াছেন। গীতাশান্বে জনক তাই এই 
সম্্যতার আদর্শ । জনক, ছিলেন একাপারে ক্রক্ষজ্ঞানী জনক ও চাষী-বাজ! 
জনক । ভারতের মাটিতেই চাধী-রাপ্রবি-ত্রদ্ধ্র।লী আনকের আদশে 
কমিউনিজম হঙ্গম হইয়া গিয়া বিশ্বের বুকে তাহার উদ্ভুত হইবার প্রঘোজনকে 
সার্থক আস্বাদন করিবে । 

শ্রীকদ্। গো-গোপ-লংঘাবৃত । কুবিক্ষেত্র-বিচন্ণকারী বলিঘ্াই তিনি “রুম । 
কষ ধাতু হইতে ‘কৃষ্ট’ ‘কৃষি’ ও ‘কৃষ্ণ’ শব্দ নিষ্পন্্ । এই কুষ্ণচত্দ্রেরই!জোট 
[দর হলধর বঙ্গরান। ভারতের স্বরাজ মৃর্ত হইবে হলধরেরই দেশে । তাই 
্তাণ আশ্রমের পতাকা “লাক্গল-লান্কিভ উগন্িক পতাকা? ৷ 
ভারতের প্রচ্ছদপটে এই পতাকাই আক্কত বহিস্থাছে । 






‘বন্দরের কাল হল শেষ’ 


যে নূতন সনুদ্রতীরেহ কল্পনা রসীন্দ্রনাথের বলাকা কাব্যের সাইত্রিশ 
তখ্যক কবিতায় ফুটিপ্! উঠিয়াছে, সে নুতন সমু্রতীরের ধ্যান আজও আমাদের 
মধো রছেছে? মে ধ্যানকে, লে কল্পনাকে রূপ দিতে আজও আমরা পাতি লি । 
ব্যক্তিগত জীবনে, পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে আজও মৃত্যুর গর্জন শোনা যায়, 
ক্রন্দনের' কলরোপ, লক্ষ বক্ষ হইতে রক্রের কল্লোল এখনও ডটিচা আলে, 
মুচ্ছিত বিহ্বপ করা মরণে মরণে আলিঙ্গন আজিও চতুদিকে । বন্তমান আশেষ্টন 
দেখিগ্া এক এক সময় আজও মনে হয় এত পাপ, এত অমঙ্গল, এত ছিংসা 
হলাহল আর বুঝি কোনদিন ছিল না! 

ছানি অমৃত লোকের দরম্ক মানুষের প্রথাসের যেমন অস্ত থাকিবে ন, 
তেমনি মরণের কল্লোলও চিরদিন চলিবে । অমৃতও অনস্ত, মরণও অন্ত । 
তথাশি নৃতন সমুদ্র তীরের সন্ধান, অজান! সে দেশের সন্ধান মানুষকে চিরদিনই 
করিতে হইবে । মানবের অধিষ্টাত্রী দেবতার যে বহু অসম্মান তোমার আমার 
পাপে জযিয়া উঠিয়াছিল, লোতখর নিষ্ঠুর লোত, বঞ্চিতের নিত্য চিত্তক্ষোত 
ঘে সমাল্পকে ভিত্তিখুলে পচাইয়া দিমাছিল, আজ তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতেই 
হইবে, এ বন্দরের বন্ধনকাল এবারের মত শেষ করিতেই হষ্টবে, নুতন সমাক্-- 
সমাজতান্ত্রিক সমাপ্র__গড়িঘা তুলিতেই হইবে । লে সমাঙ্ছে প্রত্যেকের 
যথাস্থানে সে স্থিত থাকিয়া, নিজের মূলো ও মানে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া অপরের 
সহিত আলিঙ্গিত। উদ্জ্লভারত এই নুতন সমাজ রচনার প্রমাসী, সমাজ্র- 
তান্ত্রিক সমাজ-নূপ নূতন সমুদ্রতীরের ধ্যানে বিভোর । তাই আছ তাহার 
নূতন বহসরের প্রথম পথক্ষেপের দিনে কবি-কঠে কণ্ঠ হিলাইঘা বাত্রার গান 
গাহিয়া ষই__ 

দূর হতে কি শুনিস্‌ মৃত্যুর গর্জন, ওরে দ্বীন, 
ওরে উদাসীন, 
শুই ক্ৰন্দনের কলরোল, 


আধ, ১৮৯৯] বন্দরের কাল হল শেষ 


বাহবন্ডা-তরঠদের বেগ, 
বিষস্বাস ঝটিকার মেঘ, 
ভূতল গগন 
সুজ্ছিত বিহ্বপ-করা মরণে নরণে আলিঙ্গন, _ 
এরি মাঝে পথ চিরে চিরে 
নৃতন সমুত্র-তীরে 
তরী নিয়ে দিতে হবে পাড়ি,_ 
ভাকিছে ক্যণ্ডারী 
এসেছে আদেশ-_ 
বন্দরে বন্ধনকাল এব্যরের মত হল শেষ, 
পুরানো সঞ্চয় নিরে ফিরে ফিরে শুধু বেচাকেনা 
আর চলিবেনা। 
বঞ্চনা বাডিছ/ ওঠে, ফুবাছ সতোর হত পুজি, 
কাণ্ডাৰী ডাকিছে তাই বুঝি,_ 
“তুফানের মাঝধানে 
নৃতন সমুদ্র তীরপানে 
দিতে হবে পাড়ি ॥” 
তাড়াতাড়ি 
তাই ঘর ছাড়ি 
চারিদিক হতে ওই দাড়-হাতে ছুটে আসে দাড়ি! 


“নূতন উনার দ্বর্ণভ্বার 
খুলিতে বিলম্ব কত আর 2” 
এ-কথ! শুধার সবে 
ভীত আর্তরবে 
ঘুষ হতে অকস্থাৎ ছেগে। 
ঝড়ের পুঞ্জিত মেঘে 
কালোয় ঢেকেছে আলো,-_জ্বানে না ত কেউ 
বাত্রি আছে কি না আছে; দিগন্তে ফেনায়ে উঠে ডেউ,__ 
তারি মাঝে ফুকারে কাণ্ডারী,_ 


উজ্জ্লারত [১১ বধ, ১ম সংখ্যা 


“নূতন স্ভ্রতীরে তথ্য নিয়ে দিতে হবে পাড়ি” 
বাহিরিয়া এল কার! ? মা কীদিছে পিছে, 
প্রেছসী দাড়ায়ে হারে নয়ন মুদিছে । 
ঝড়ের গৰ্জন মাঝে 
বিচ্ছেদের হাহাকার বাজে; 
ঘরে ঘরে শৃষ্ঠ হল আরামের শধ্যাতল ; 
“যাত্রা করো, যাত্রা করো যাত্রীদল, 
উঠেছে আদেশ 
“বিন্দরের কাল হল শেষ ॥” 
মৃত্যু ভেদ করি 
ছুলিঘা চলেছে তরী । 
কোথায় পৌছিবে খাটে, কবে হবে পার, 
সমর ত লাই শুধাবার ৷ 
এই শুধু জানিয়াচে সার 
তরঙ্গের সাথে লড়ি 
বাহিয়া চলিতে হবে তরী । 
টালিগা রাখিতে হবে পাল, 
*আকড়ি ধরিতে হবে হাল 7৮ 
বাচি আর মরি 
বাছিঘা চলিতে হলে তনী। 
এসেছে আদেশ__ 
বন্দরের কাল হল শেষ। 


অজানা সমুক্রতীর, অজানা সে-দেশ,__ 
_ সেথাকার লাগি 
উঠিয়াছে জাগি 
ঝটিকার কণ্ঠে কণে শুন্তে শুন্তে প্রচণ্ড আহ্বান ॥ 
মরণের গান 
উঠেছে ধ্বনিম্া! পথে নবজীবনের অভিসানে 
ঘোর অন্ধকারে 


মাঘ, ১৮৭৯] বন্দরের কাল হল শেঘ 
যত দুঃপ পৃথিবীর, মত পপ, মত অমঙ্গল, 
ঘত "অশ্রু, 
যত তিংসা হলাহল, 
সমস্ত উঠেছে তরঞ্জিয়া 
“* কুল উল্লাতিহিবা, is 
উৰ্দ্ধ আকাশেরে ব্যঙ্গ কমি । 
তবু বেয়ে তরী 
সব ঠেলে হতে হবে পাব, 
কানে নিয়ে নিখিলের হাহাকার, 
শিকে লগে উন্মত্ত ছুর্দিন 
চিত্তে নিয়ে আশ! অন্তহীন 
হে নির্ভীক, ছুঃপ-অভ্িহত 
ওরে তাই, কার নিন্দা করো তুমি? মাথা করো নত! 
এ আমার এ তোমার পাপ । 
বিধাতার বক্ষে এই তাপ 
বহুযুগ হতে জমি” বাফুকোণে আছিকে ঘনাঘ,-_ 
ভীরুর তীরুতাপুণ্ড, প্রবলের উদ্ধত অন্তায়, 
লোতীর নিষ্টর লোভত, 
বঞ্চিতেব নিত্য চিত্তক্ষোত, 
জ1তি-অভিমান, 
মানবের অধিষ্ঠাত্ৰী দেবতার বহু অসশ্মান, 
বিধাতার বক্ষ আজি বিদরিঘ! 
ঝটিকান দীর্ণশ্বাসে জলে স্থলে বেড়ায় ফিরিয়া । 
ভাঙ্গিম্বা পড়,ক ঝড়, জ্ঞাগুক তুফান, 
নিঃশেষ হইয়া যাক নিখিলের যত ব্জ্ুবাণ ! 
রাখো নিন্দাবাণী, বাখে। আপন সাধুত্ব-অন্ডিমান, 
শুধু একমনে হও পার 
এ প্রলয়-পারাবার 
নৃতন স্ৰষ্টির উপকূলে 
নৃতন বিজগধহপ্র। তুলে! জঙ জু 





পশুঞুরাম কি জরথস্ম ? 
॥ প্রীবতীজ্দ্রুমাহন চট্টাপাধ্যাকস 
অন্যাপি চ হিতার্থায লোকালাং ভূগু-নদ্দনঃ 1 
তিষ্ঠতে দেববত, ধীমান্‌ মহেজ্দ্রে পর্বতোত্তমে ॥ 
হলিবংশ-__হরিবংশপর্ব--9১-১১৮ 
ভগবান পশু-রাম শ্রেষ্ঠ অবতার-__অবভারগণের মধ্যে তিনিই চিরজীবী। 
অবতার কাহাকে বলে, তাচার একটা সংজ্ঞা ভাগবত পুরাণ দিম্বাছেন। 
অশুগ্রহায় ভূতানাং মাস্ক দেহম্‌ আশ্রিত: ৷ 
ভদ্তে তাদৃশীঃ ক্রীড়া: বাঃ শ্রত্বা তত২পরো তবেত, % ১*-৩৩-৩৮ 
__ঘাহার আদর্শ দেখিয়া মাচষ ঈশ্বর-পরায়ণ হয়, তিনিই অবতার । 
এই দৃষ্টিৱঙ্গি হইতে তগলান পশু-রামের চকর্রিত্র-লীল! আলোচন! করিপ্রা 
আমরা বুঝিতে চাই বে, তগবল্লান্ডেপ্ জন্ত কী শিক্ষ। তিনি আমাদিগকে দিছ 
গিয়াছেন। 
ছুঃখেক বিষ রামায়ণে যেমন রামচন্দ্রের, বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবত পুরাণে 
যেমন শ্রীকৃষ্ণের লীলা প্রপঞ্চ সবিস্ত্প বণিত আছে, কোনও গ্রস্থেই আমরা 
ভগবান পশুরামের সেরূপ সবিশ্ুর লীলাকীর্তন শুনিতে পাইনা ৷ ভা্গব- 
শ্রেষ্ঠ পশু রামের জীবন-চরিত মহাভারত ও পুত্রাণাদিতে ইতশুতঃ কিঞ্চিত, 
কিঝিত, উল্লিখিত আছে মাত্র । এই সব বিবরণে যে ছুইটী কর্ম তগবান 
পশু-রামেয় প্রধান কীতি বলিঘ্ধা খ্যাপিত হইয়াছে, তাহা হইল (১) পিতৃ- 
আদেশে মাতৃ-হত্যা (২) পৃথিবীকে একুশবাব নিঃক্ষত্রিয় করা। 
তাগবত পুরাণে (নবম স্বদ্ধ, ১৫-১৩৬ অধ্যায়) ঘে বিবরণ আমর! পাই, 
তাহা এইরূশ । (১) পশু রামের মাতা ব্বেধুকা জল আনিতে নদীতে 
গিয়াচিলেন। ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব হওয়াতে পিতা জমদগ্নি এত ক্রুদ্ধ 
হুল যে, নেণুকাকে বধ করিতে পুত্রদিগক্ষে আদেশ দেন । পশুর/মের অপর 
ভ্রাতারা ইহাতে অসন্মত হুন। পশুরাম মাতাকে কিঞ্চ ত্রাতাদিগকেও 
হত্যা করেন। [পরে অবশ্য জম্দপ্রি তাহাদিগকে পুনভীঁধিত করিয়াছিলেন। ] 
(২) টহহঘ্-বংশীঘ্ রাজা কৃতবীর্য্যের পুত্র অর্ল্ছুন ( কার্ত-বী্যার্জ্ছুন ) আমদঘির 


মাছ, ১৮৭৯] পশুরাম কি জরথুপ্ত 


আশ্রম হতে একটী গাভী হোন করিয়া! লইঘা গিয়াছিলেল । এই অপরাধে 
পশ্তরাম অর্জুনকে হত্যা করেন ॥ ইহার প্রতিশোধন্বরূপ অর্জুনের পুত্রগণ 
পশুবামেক অশ্ুপশ্থিতির সুযোগ লইয়া অগ্নি-মন্দিরে উপাসনারত জমদগ্রিকে 
হতা! করে: প্রতিহিংসাপরাম্ণ পশ্থুরাস বালবৃদ্ধ নিবিশেবে সকল ক্ষত্রিয় 
ক্াতিকে সমূলে বিনাশ করেন ॥ 

একজনের অপরাধে অপরকে দণ্ড দেওছা, বাল-বৃদ্ধ নিবিশেষে একট! 
জাতিকে নিম করা নিতান্ত গহিত কাজ্জ । আর মাতৃ-হত্যার মতন অন্ত 
কর্ম আর কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না। একজন সাধারণ লোকেও যদি 
এমন কাজ করে, তবে সমাজ্র তাহা সহ করেনা, তাহার উপযুক দণ্ড বিধান 
করে। একজন ধর্মপ্রবর্তকের পক্ষে এরূপ ছুক্র্ন কল্পনারও অতীত । অথচ 
এই দুক্রিপ্রাগুলিট শশুরামের খঅবতার্ত্বের পরিচায়ক বলিয়া প্রশংসিত 
হইয়াডে । অতএব বলিতে হণ যে, হগ্র এই কর্মদুইটীর জ্ূপক অর্থ আছে, 
প্র পশু রাম অবতার পুরুষ নহেন । 

পশু'রামের কীতি বলিয়া বণিত এই কর্ম দুইটীর গূঢ় অথ খু জিতে গিয়া 
আমাদিগকে মলে রাশিতে হইবে যে, ভূগুপতি পশুরামের চরিত্র সর্বদাই 
বঘুপতি ব্ামচজ্দের চরিত্রের প্রতীপ (০০২/৫:৪56) রূপে বণিত হইয়াছে । 
তাহারা ছুজলে যেন একটী বর্ষের (51১6610) দুইটা বিপন্ীত দিক্‌ । রামচন্দ্র 
কোমল, পশুরাম কঠোর; রামচন্দ্র ধৈর্যশীল, পশু-াম অলহিফু ॥ রামচন্দ্র 
স্থন্থির, পশুরান চঞ্চল। ক্ষমা এবং তেজ্স্থিতা দুইটীই মানবো চিত ও৭-_ 
শ্থৈধয এবং ক্ষিপ্রতা ক্ষেতানঘাক্সী মাভবের পক্ষে ছুইটীরই প্রয়োজন আছে। 
মানবচন্িত্রের এই ছুইটী বিপরীত দিকের চর্ম আদর্শই বেন পশু্না ও 
বামচত্দ্রে প্রতিফলিত: উভযেই লোকোত্তর মহিমা মণ্ডিত হইলেও, 
তাহাদের আদর্শের পার্থক্য লক্ষণীঘ্ব। পশু-রাম ‘পরশু-মৃগবর!-অ তীতিহত্ঃ১ 
সদাশিবের উপাসক, আর রামচন্দ্র হরধন্ আন করিয়! পশু-রামের গৌরব 
মান কিয় দিলেন । 

তাহারা উত্তয়েই শ্রেষ্ট অবতানপুরুষ । তাহাদের কাহারওই ব্যক্কিগত 
চরিত্রে কোনও কলঙ্ক থাকিতে পারে একথা আমরা বিশ্বাস করিনা । তথাপি 
দেশ-কাল-পাত্রাচ্ছবায়ী পরমার্থলাতের জন) বিভিছ. পন্থা তাহারা নিছে রাও 
অস্তসরণ করিয়াছেন, অশ্রচরদিগকেও অগ্চসরণ করিতৈ বলিপা গিছ্ধাছেন। 

প্রথমেই ধরা যাউক মাতৃহত্যার উপাখ্যান । পশ্ড রাম ও রামচন্দ্র উভয়েই 


উজ্জ্রলব্ভারত [ ১১শ বধ, >ম সংখ্যা 


ত্রেতাযুগে আবি ত হইরাডিলেন 1| পশুবাম সত্য ও ত্রেতার সম্মিকালে, 
আন আামচন্দ্র আতা ও অপরের সন্ধিক্যলে । ₹ 

্রন্বন্বার৷ নির্দেশ করিলে সতাযুগকে খথে:দব, আেতাকে অথর্ব বেদ ও 
ভপনিহদের এবং স্বাপরকে মহাভারতের যুগ বলিছা নির্দেশ করা যাইতে 
পাবে । 

কথেদের যুগে ইত, বরুণ, রুদ্র প্রভৃতি পুরুষদেবতার পৃক্ষার প্রথা বেশী 
প্রচলিত ছিল । প্রঘ্বেদের একভাঞ্জার সতেরটি সুক্রের মধো তোপ হয়, নয়শত 
নববইটী সুক্তই পুকুষদেবতার স্তব গান । পরস্ত ভগবান রামচন্দ্র জগজ্জননীর 
অকালবোধনন্ধারা মাতৃপুঙ্গার প্রাধান্য স্থাপন করিলেন । অধর্ব_-€( আজিবস ) 
বেদে আমরা দেখিতে পাই অথর্বা বেন-রাম নূতন দৃষ্টি ভপ্দি লইগা, ইন্রের 
পুজা অতিক্রম করিয়। ইন্দর্জননীর পুজা কর্রতেছেন। 

ইন্দ্রং যা দেবী স্থত্তগ) জজান। 
লা নঃ এতু বর্চলা সংবিদান! ॥ আঙ্গিরল বেদ__৬-৩৮-১ 

খিনি ইন্রকে জন্ম দিয়াছেন সেই সুভগা দেবী দীপ্তিতে শোতমানা হুই 
অ(মাদের নিকটে আঙ্মন ৷ 

ভগবান্‌ পশু-রাম মাতৃপুঞ্জারূপ এই “নব-বিধানের” সোষ্ঠব উপলব্ধি 
করেন নাই। তিনি প্রাচীন পদ্বার অঙ্রব্তী থাকিয়া পিতৃ-পূজায়ই রত 
রহিলেন। মহেশ্বরই রহিল তাহার আরাধ্য দেবতা । $ তিনি মাতৃ-পূঞ্জাকে 
প্রত্যাপ্যান করিলেন। হইহারই নাম পশু-রামের মাতৃহত্যা । 

যখন দেখি আঅগতেয় অগ্তঅ সর্বত্র পিতৃজ্ূপে আরাধনাই (Father-hood 
০£ ০৭) অধিক প্রচলিত, কেবল তারতবর্ধই মাতৃরূপেও আরাধনা করে, 
তখন ভগবান পশু রামের পূদ্বা-পদ্ধতির নিন্দাহ বা কেমনে করিব? 

এন্থলে মনে রাখিতে হইবে যে, পরমপাতা পরমেশ্বর স্ত্রী ও নহেন, পুরুহও 
নহেন, নপুংসকও নহেন। তিনি সব।বস্থার আতীত। 

মাতৃ-রূপে পুজা কিম্বা পিতৃ-রূপে পুজা একটা প্রণালী তেদ মাত্র । তন্ত্র 
তারদ্বরে রটন! করিয়াছেন বে, ব্রহ্ম, মহেশ্বর এবং উনার কোনও পার্থক্য 
নাই, ইহাদের প্রতেদ কেবল কথার মার-পেচ মাত্র । 





হু মহাতারত - শাস্তিপর্য -৩০৯ অধ্যায় 
+ সত: রাষং সুশিক্ষাছৈ জগাম হরস্‌ অঞ্তিকে ! শিবপুত্তাপ-ধম 'সংস্ধিত।-_- ৩০-১৩২ 
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শক্তিত মহেশ্বরো ব্রহ্ম তরম্ঠুলযাথব।চক: ॥ ৮ 
স্বী-পুম্‌-নপুংসক-ভেদঃ শব্দতঃ ন পরাথতঃ ॥ গন্ধবতভ্র__-৩৪-৩৪ 

মাতৃ-হত্যা ছাড়িয়া এবার ক্ষত্রিঘহত্যার আলোচন! করা যাউক ॥ 

ব্রাহ্মণের আদর্শ ক্ষথা এবং ক্ষত্রিয্রের আদর্শ প্রতিহিংসা । একগণ্ডে 
চপেটাঘাত করিলে ব্রাহ্মণ অপরগণ্ড পাতিয়া দিলে, আর ক্ষত্রিয় আহন্তার দুই 
গালে দুই থাপর দিবে। ক্ষেত্রাম্থযায়ী ক্ষাত্র আদশের প্রয়োজন শাশ্ম অকুষ্ঠিত- 
ভাবে লমর্থন কবিয়াছে। মহরত তো ল্পষ্টভাযায় বলিয়া দিয়াছে তে, 
সমাজ্জরক্ষার দৃষ্টিভঙ্গি লয়| বিচার করিলে একজন ক্ষত্রিঘ দশজন ব্রাহ্মণের 
সমকক্ষ বলিঘা গণ্য হতে পারে। 

নোখিগ্রশ, চরতে ধর্মং নোস্বিগ্শ_ চরতে ক্রিযাম । 
দশ-শ্রোত্রিসমঃ বাজ! ইতেযব ম্তরু অব্রবীত_ ॥ আদিপর্ব_9১-৩৯ 

গীতাও সমারক্ষ!র দৃষ্টি ভঙ্গি হইতেই অর্জুনকে ক্ষাত্র-ধর্ম-পালনে প্রেত. 
সাহিত করিয়াছে। 

ব্যক্তিগত জীবনে ক্ষমার আবশ্যকত! আছে, কিন্ত জাতীয় জীবনে ক্ষমা 
কাপুরুঘতার নামান্তর । তাহা আন্ম-বিলোপের পথ মাত্র! তাই ভগবান 
পশু-রায় নিজে ব্রাহ্মণ হইয়াও ক্ষাত্রবৃত্তি অবলম্বন কৰ্বিলেন। জাতিকে 
ক্ষাত্র-ধর্মে দীক্ষিত করাই ছিল তাহার জীবনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য । 

ভগবান্‌ পশু-বাম ছিলেন ক্ষাত্রবৃত্তির প্রবল অঙ্গরাগী। এইজ্রন্ত তাহার 
সন্ধে যদি বলা হয় যে, তিনি পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করিতে চেষ্টাম্বিত ছিলেন, 
তবে মলে একটা খটক! লাগে ; মনে হয় হে “পশু-রাম পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রি্ 
কনিঘাছিলেন” এই অতিহের মধ্যে একটা তথ লুকায়িত আছে যাহার মর্ম 
উদ্ঘাটন করিতে পারিলে আমর! তগবান্‌ পশু-রামের অবদানের র্হশ্ত 
বুঝিতে পারিব । 

বর্ণাশ্রম বিভাগ ভারতের নিজন্ব ব্যবস্থা । চ।তুর্বপ্যের প্রয়োজন অস্বীকার 
না করিয়া, বল? হাইতে পারে থে, বর্ণ-বিতেদের অপ-প্রছ্থোগ বশত: ভ্রাতীমঘ 
সংহতি বিনষ্ট হহবার আশঙ্কা! আছে। বর্ণাবনেদের ফলে একই আত 
চারিটী উপজাতিতে__চারিটী কেন বৃত্তিভেদে ছত্রিণটী উপজা1তিতে-_বিতক্ত 
হুদ । উপভ্রাতিগুলি পরস্পর কলহ করিতে থাকে ; বিজ্ম্যতীয় পত্র তাহাদিগকে 
অক্রেশে পদানত করে। এই অন্ত ব্রাক্চ-সমান্র শিখ-লনাজ প্রভৃতি সংক্ষার- 
প্রবণ সম্প্রদায়গলি বর্ণ-বিভাগের প্রবল বিরোধী । ডাক্তার অস্তেদকর তে 
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বর্ণক্লেদের তাড়না শ্রসীভিত হইয়া &াস্টিসহ কৌন্ধপন্থ। অবজঙ্গন করিাছিলেন । 
ভগবান পশু-ন্বামও বর্ণাবভাগের প্রবল বিরোধী ছিলেন। তাহাকে এই 
সংস্কারক সম্প্রদাপ্রসুলির অগ্রণী নেতা! বলি) গণনা করিলে ভুল করা তয় না। 
চারিটী বর্ণ ন! থাকিয়া সমান্তে কেবল একটী নাত্র বর্ণ থাকুক, ইহাই দিল 
ভগবান পশু-রামের অভিপ্রায় । 
কিন্তু কেবল একথা বলিলে্ সব বলা হুইলন।। কারণ যে একটী মাত্র 
বর্ণ অবস্থিত থাকিবে, তাহা বৌষ্ভশ্রমণদিগের মতন কেবল শাশস্য চর্চা 
করিবে, কিছ্বা বর্তমান জৈন মারোগ্ারীদিগের মতন কেবল বলিগ-বৃত্তি 
করিবে. উহ! ভগবান পশুরামের অভিপ্রেত ভিলনা। তাহার ইচ্ছ) ছিল 
যে, এট বর্ণ চইবে মুসলমান ও শিপের স্যায় ক্ষাত্য-বৃত্তি প্রদান । 
আশ্রম সঙ্গদ্ধেও অশ্যরূপ নির্দেশ । প্রাচীনকালে চাররিটী আশ্রম প্রবন্ধিত 
ভিল। কালক্রমে এই বাবস্থা শিথিল হটতে থাকতে । তন্ত্র তো ম্পষ্টভাঘাগ 
রটনা করিয়াছে, কলিকালে ক্রক্ষর্ধা এসং সানপ্রস্থ আশ্রম না্ট--কলিকালে 
আশ্রম মাত দুইটী, গার্চস্থা এবং সন্ত্রাস । 
ত্রক্মচর্য্যাশ্রমো নাশ্ডি বানপ্রস্থোজপি ন প্রিয়ে। 
গার্জস্থ্যো তিক্ষৃকশ্চৈব আশমোৌ তো কলিযুগে ৷ মন্ধানিৰ্বাণশস্ত_৮-৮ 
মহান্তারত ঝলিতেছে, “গার্তস্থ্য আশ্রমই মল আশ্রম অন্যান্চ আশ্রম- 
খুলি পরগাভারঃনতল পকোপভীবী ৷" 
যথা মাতরষ্‌ আশ্তিত্য সবে জীবন্ত জন্তবঃ। 
এবং গার্তন্থাম্‌ আশ্রিতা বর্তস্তে তরাশ্রমাঃ ॥ শাস্তিপর্ব_২৭৫-৬ 
ভাই ভগবান পশু“রাম বলিলেন সমানে একটী মাত্র আশ্রম থাকিবে, 
তাহা গৃস্থাশ্রন এবং এসটীমান্ত বর্ণ পাকিবে, তাহা ক্ষত্রিঘবর্ণ । এইরূপ 
একাস্তিক ক্ষত্রিদব্ণ প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি নিজেই ক্ষত্রিপ্-বুত্তি অবলম্বন করিলেন । 
পর্তমান সময়ে এমন লোক বহু আছেন, যাহারা! বর্ণ-ভেদ গোপ করিতে 
{ অৰ্থাৎ একটী মাত্ৰ বর্ণ প্ৰতিষ্ঠিত করিতে) ইচ্ছুক । তাঁহাদিগের মো 
কেহ কেহ সম্মুপ সমরে প্রবৃত্ত হইখ! ত্রাক্ষণদিগকে শিপাস্থত্র প্রভৃতি বিশিষ্ট 
চিহ্ন ক্িঞ্চ যত্রন-যাজ্জন প্রভূত বিশিষ্ট অধিকার ত্যাগ করিতে আহ্বান 
করেন) উহাতে সফলতার সম্ভাবনা কম দেখিঘ্া, যাহারা হৃচতুর, তাহাবা 
পশ্চাত, দিক হঠতে আক্রমণ করেন। তাচাঝা সকল অন্তা্জ জাতিকেই 
ব্ৰাহ্মণত্ব দাবী করিতে উক্কাইয়া দেন। তাই আমরা অধুনা] এত “নাপিত- 
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ত্রাণ ‘সুতার [ক্রক্ষণ' জ্গিআঙগণ 'ভুমিহার-ব্রাক্গণ-এব ছড়াছড়ি 
দেখিতে পাই । তাহাদের গুড় উদ্দেশ্য এই ঘে, সকল মাঙ্রহই যদি ত্রাক্ষণ 
হইয়া গেল, তখন ব্রাহ্মণ বলিঘা আব পৃথক একট! বর্ণ বহিললা । ব্রাঙ্গণ 
থাকা আর ন! থাকা সমান' কা হইল । এই দৃষ্টিকোণ হইতে বলা চলে 
পজগত, নিঃত্রাক্ষণ হইল” । ভগবান পশুরামও এইব্পভাবেই পৃথিবী 
“নিঃক্ষত্রয্ণ করিতে চাহিয়াছিলেন-_-ক্ষত্রিয়-বর্ণের পৃথক অস্তিত্ের প্রয়োজন 
তিনি স্বীকার করেন নাউ । 
হদি লিঃক্ষব্তিয় করার এইন্ধপ একটা! অর্থ আমরা অঙ্গমোদন করি-_185- 
1555 51555 ( শ্রেণী-হীন সমাজ ) প্রতিষ্গারূশ একট! নূতন আদর্শের সন্ধান 
তথায় পাই, তবেই তাহার অবতারত্রের মহিমা আমর! উপলব্ধি কন্সিব। 
নতুপাএকতকগুলি নির্দোষ মানবের নিবিভার হৃত্যানান্থা প্রানের গৌরব 
বুদ্ধি পায়ন! ; উহ! তাহার কলক্ষের হেতুমাত্র হয়। 
পশু রামের বেলা একট। নূতন আদর্শ অশ্যযানের আর একট! হেতু এই 
যে, আমরা দেখিতে পাট যে অপর কোনও কোনও ব্রাক্ষণও-__যেমন 
দ্রোণাচার্য ও কৃপাচাধা--ক্ষত্তিয়বুত্তি অবলঙ্গন করিয়াছিলেন। কিন্ত 
তাহাদিগকে তেমন প্রতিকূলতার সম্মুধীন হইতে হ্য় নাই, এত অধিক 
লোক তাহাদের শত্রু হইয়া উঠে নাই। তাহার, কারণ এই যে যদিও 
তাঁহার! ক্ষত্রিমবৃত্তি অবলগ্গন করিয়াছিলেন, তাহার! চাতুবর্ণ্যের বিরোপী 
চিলেন না--মাত্র আপদ্‌-ধর্ম হিসাবে-ক্ষত্রিয়-বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন। আর 
পশু-বামের ক্রত্রিযবৃত্তি অবলম্বনের হেতু ছিল পৃথক্__তাহার উদ্দেশ্ব ছিল 
পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করা, সকল ব্যক্তিকেই ক্ষত্রিয়ে পরিণত করা । এথানে 
একট। আদর্শগত বিরোধ ডিল 
ক্ষাত্র ধর্মকেই তিনি প্রণান পর্ম বলিয়া মনে করিতেন, ইহ! কেবল ভগবান্‌ 
পশুণরামের আচরণ হইতেই অন্কমান করিতে হইবে, এমন নহে। তিনি 
শ্প্টভাষায় রটনা করিয়াছিপেন মে সমাজে ক্ষত্রিঘের প্রয়োজনই সাপেক্ষ 
অধিক ( রাজানং প্রথমং বিন্দেত, ) 
অত্র গাথা পুব! গীত! ভার্গবেন মহাত্মনা । 
আখ্যানে রান্রচরিতে নৃপত্িিহ প্রতি ভারত ॥ 
বাজানং প্রথম বিন্দেত, ততে! তাধ্যাং ততো ধনম্। 
রাজন অসতি লোকে অশ্মিন্‌ কুতে! ভার্য্য। কুতে/ ধলম্‌ ॥ 
অহাতারত- শাস্তিপব-_-ৎ ৭ ৪. +৪১) 


উদ্জ্রসভারত [ ১১শ বধ, ১ম সহগ)া 


মহাত্মা ভার্গব রাম রাজার ঝুঁচরণ বা।প্যা করিতে গিা এই গাথাটী 
সপিদাছেন । [ দুর্বলের অধিকার রক্ষার জন্ত ] যদি ক্ষত্রিয় লা থাকে, তবে 
কাহারই বা ধন, কাহারই বা ভায্যা। [ঘে কহ আসিরা তাহা কাড়য়া 
নিয়া বপিতে পাবে “ইহা আমার* ]। অতএব প্রবমই প্রয়োজন ক্ষতিদ্বের । 
ভগবান পশুরাম কতৃক কথিত এই ‘গাথা’টীর সহিত, আমর! ইর!ণীয় বেদ 
আবেন্ডাতে উল্লিশিত মথবান্‌ জরথুস্বের একটী “গাথা”র তুলনা করিতে পারি! 
কে অধ্যস্তা কে খএতুস্‌ দাত! ইস্‌ অংহত,। 
যে বেরেক্ষলান্্ বংউহীম, দাত, প্রশব্তিম্‌ ॥ যন্র_-৪৯-৭ 
ত্রা্ষণ আর বৈশ্য ( অধ্যন্সা ও পঠতু) দিদা কী ফল? যিনি ক্ষত্তিছকে 
€ বেরেজনকে ) দাক্ষিণয দেন তিনিই হথার্প সমাজরক্ষক। 
চাতৃবর্ণ বিধান তাল কি মন্দ তাহা পৃথক্‌ কথা । কেহ বলিবেন ভাল, 
কেহ বলিবেন মন্দ । এবিষয়ে মতদ্বৈধ কখনও থুচিবে কিনা সন্দেহের কথ! । 
আমাদের লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে মাতৃ-পৃজার স্টাপ্স এই বিষয়েও ভগবান 
পশু রাম রামচন্দ্রের প্রতীপ। বর্ণাশ্রম্ধর্মের বিশুদ্ধি রক্ষার অন্ত রামচজ্র শুভ্র 
শস্তুক মুনিকে প্রাপদণ্ড দিঘ্াছিলেন; আর পশুরাম ত্রাহ্মণত্বের দাবী অক্রেশে 
পরিত্যাগ করিলেন। 
পশ্ু'রাম ছিলেন একজন বিভ্রোহী_-গতের শ্রেষ্ঠ বিজোহী, জেষ্ঠ বিপ্লবী । 
সাম্য-বাদ প্রতিষ্ঠার জন্ত অনারত যুদ্ধই তাহার পেশা । 
আমি সেঃ দিন হুব শান্ত, 
যবে উত-পীন্ডিতের ক্রন্দন ঝোল, 
আকাশে বতালে ধ্বনিবে না। 
অত্যাচারীর খড়গ কুপাণ, 
ভীম র্ণত্মে রণিবেনা ৷ 
বিদ্রোহী বণক্লাস্ত, 
আমি সেই দিন হব শান্ত ॥ 
পরন্ত যাহার! বর্ণ-ভেদ-লোপের চেষ্টাকে অত্যন্ত গহিত বলিয়। বিবেচনা 
করেন, তাহার1ও পশ্থরানের ব্যক্তিত্ব (per5০nএlity) স্বীকার না করিয়া 
পারেন নাই । শ্ষীঘ আদর্শের উপর এমন দৃঢ় নিষ্ঠা; আর এমন দিৰ্িদয়ী 
পরাক্রম অবতার-পুরুষেই সম্ভবে । 
ভারতীয় ঝি পশু-রমকে লিমা একটু সংকটেই পড়িঘ্নাছেন। যিনি 


মাঘ, ১৮৭৯] পশুরান কি হুরপুস্ 


তারতীয় আদর্শের এতট। পরিপন্থী, তাহাঞুক যোলমআানা পুঙ্থা করিতে মন 
চায় না, আবার তাহার অতুলনীয় ব)কতিত্ব 9 অন্বীকাব করা চলে লা। পুরাণ" 
কার নধ্যপস্থা অবলঙ্গন করিলেন ॥ তিনি পশু-রাষকে অবতার বলির 
স্বাকার করিয়! লটলেন, কিন্ত রানচশ্র কিঞ্চ শ্রকুষ্ণের ন্যায় তাহার আব পলার 
বিধান দিলেন শা, তাহার ক্রন্মতিরির্ক পর্বদিন বলিছা গণনা করিলেন না 
বরং বলিয়া গেলেন ঘষে পরশু-রাম 'আবাদনার অযোগ্য-_কারণ দেখাষ্টলেন 
তাহার পরাক্রমের আতিশব্য_ 
নোপাশ্তং হি তবে'ত তস্য শক্তাবেশান্‌ মহাহানঃ 1 
পদনপুরাঁণ-__উত্তরপণ্ড__-৯৩-৪১৪ 

কারণট। অন্কৃত বটে । 

পরস্ধ যখন দেখি ঘে ভারতেতন্য সমন আগত. পশু-রামের উপাসনা- 
পন্জতিই আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াভে, যপন দেখি পশ্ড-বামের নির্দেশ অক্ষরে 
অক্ষরে পালন করিঘ্রাই মুসলমানগাতি দেশে দেশে ব্যাপ্ত হইয়) পন্ডিযাছে, 
তপন কেমনে বলি যে পশু-রাম ভ্রান্ত মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন, কেমনে 
বলি যে পশু“রামের উদানের উপযোগিতা নষ্ট হইগ্রাছে, পশু“রামের প্রয়োজন 
দ্কুরাইর! গিয়াদ্বে। বরং চ পশু-রামের আদর্শকে বর্জন না কৰি, উহাকেও 
যপাযোগ্য সমাদরে বরণ করি৷! হুইলে, আমর! লাভবান হইব, আমাদের 
জ্ঞাতীয় শক্তি বুদ্ধি পাইবে, এরূপ মনে করিবার ঘথেষ্ট হেতু আছে ৷ নহবি 
দয়ানন্দের ধারণ! এইরূপ ছিল; অগ্ডতঃ গুকগোবিন্দ সিংহের তো ছিলই । 
তিনি পশ্ু-রামকে অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়া তাহার প্রশন্তি গাল 
করিনা গির|ছেন। 

যো দ্রমদগ্নি ভ্বিদ্জ অবতাত্মী । 
ভয়ো বেণুকাতে কবচী কুঠারী ॥ 
গোবিন্দ সিংহ-_চৌবিশ অবতার 

বাপি 'শ্বীকার করিতেই হইবে ঘে ভগবান পশু-রামের আদর্শ ভারতীপ্র 
সাধনা-ধারার প্রতিকূল । কিন্তু ভারতীয় সাধনার প্রতিজক্ষ বলিঘাই, তাহা 
অবৈদিক কিন্বা 'অনা্ধ্য-জুষ্ট' নহে। কথাটা. বুবিতে হইলে পশ্ুরোমের 
কুল-শীল বিচার করিতে হয়। 


ক্রমশঃ 


খুশি 


॥ শ্ৰীভারতী ॥ 


মাশ্ুধের খুশি _ 
সে এক আশ্চর্য বস্ত। 
সে ধেন হঠাৎ আলোর ঝল্কানি 
যেন পূণিমার চাদ আজ আছে কাল নেই ৷ 
যেন মেয়েলি কাকনের মৃদু নিকন, এই বাজে এই বাডেন। । 
ঘেন মানেন আমু, এই থাকে এই থাকে না। 
তাহ হয়ত মাঙহ্গযের শবরী মন অহুনিশি থাকে 
তারই প্রতীক্ষায় । 

কিন্ত খুশি বলি কাকে ? 
খাও পরার অতি প্রাচূর্ধে, ভোগে ব্যসলে 
ক্ষণ পরিতৃপ্ত জীবনের মধ্যেই কি তার 

অকলঙ্ক অ।বি্ভাব ? 
কিম্বা অনেক অর্থ আর অনেক যশের 
উত্ত ্গ শিথরেই তার বিদ্যুংদীপ্তির 

অত্যুজ্ছল প্রকাশ ? 
না, তার সংজ্ঞ| আরে! একটু বেশি; 
আনো! একটু বেশি, কারণ সেটা মাঙ্গযের খুশি । 
ভাস্বরকে গড়তে দেখেছো মৃত্তি ! 
দেখেছো ছবি আকতে চিত্রকরকে 
লেখককে লিখতে ? 
শৃহস্থালীকে নিপুণ হাতে লাজিয়ে তুলতে মেয়েদের 
অথবা কপালে টিপ পুরিয়ে, মোছা মুপ আরো মুছিয়ে 
মুদ্ধ চোখে শিশুর দিকে তাকিয়ে থাকতে 
আরে! দেখেছে! পুরুষের বলিষ্ঠ বাহু দিঘ্রা গড়ে তোলা 
ক্ষেত ভরা ফসল 


মাঘ, ১৮৭৯ ] খুশি 


কামারের পেশীবহুল হাতুড়ী ধরা হত! 
বিজ্ঞানীর পরমতম নিষ্ঠা ? 
দেখেছি আমরা সফলেই-__ 
দেখেছি সেই একাগ্র দৃষ্টি ; গন্তীর তপন্ডা 
আর কুঞ্চিত ললাট । 

তারপর 
তারপর হত প্রস্ খুশিতে শুকতারার উচ্ছল দুটি চোখ । 
দেখেছি কষ্টিব সাফলোয, রচনার সৌন্দর্ধে, কর্মেন গরিমায় 
প্রতিটি মুখে ফুটে ওঠ! এক অপরূপ 

আনন্দোছ্ছল চট! 

দেবত্বের অসামান্ত আলো । 
মানুষ পশুকে ছাড়িয়ে উঠেছে সেখানেই__ 
যেখানে সে এই পরম খুশিটিকে পেরেছে করা দত্ত করতে । 


‘If reiligiou is treated as au iuward integration 
which each oue has the freedom to achieve'for 
bimself, without interference from others, and a 
call to establish an equitable social order, there 
is uot much iu such a religiou for the communists 
to complain about. In its essence, religion is 
reintegration of human personality and redemp- 
tion of human society. ... This integratiou of human 
persouality is au essential factor of all types of 
bumanism. 

—On Earth oue family, Radhakrishuan 


আমি যদি হ'তাম--- 
॥ শ্রীজলখর চতীপাশ্যাক্স ॥ 


শিৱোমণিমশাই টিকিটা নেড়ে, মাথাটা ঝেকে উঠে গাড়ালেন। বেশ- 
একটু উত্তেজিত ভাবেই বল্লেন_ আমি ঘদি হুতাম এই স্বাধীন ভারতের 
প্রধান মন্ত্রী, তা'হলে কি করতাম জানো? 

_কি করতেন? উত্তেজনাটুকু উপভোগ করার ভঙ্গিতে একটু হেসে 
লিলা করলাম আমি । 

শিরোমনিব প্রধান মন্ত্রী হুওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই। লা-জানেন 
রাষ্ট্রভাষা হিন্দী, লা-জানেন আন্তর্জাতিক ইংরাজি । কবরস্থ সংস্ষতের 
দাবীদার একজন বাঙালী পণ্ডিতের প্রধান-মন্ত্রী হওয়ার দূরাকাজ্তা এ যুগে 
হাস্যক্প। তবু প্রেতাত্মার মতবাদ জান্বার আগ্রহ প্রবল হয়ে উঠলো । 

শিরোমণি বল্তে লাগলেন--আমি হদি হতাম__এই স্বাধীন ভারতের 
প্রধান-মন্ত্রী--তাহলে অগ্রাধিকার দিতাম মাত্র ছুটি সমস্ডাকে । 

_ কোন্‌ দু'টি সমস্তাকে ? 

__একটি শিক্ষ(, অপরটি স্থাস্থয---*-- 

_আপনি কি মনে করেন--শিক্ষ। ও স্বান্থা বিষয়ে আমাদের আতীয় 
সরকার উদাসীন ? 

-_নিশ্চছ । আমার তাঙা-টেবিলে একটা কিল দিয়ে, দেছুল্যমান 
উপবীতটা কাধে ফেলে__শিরোমণি মশাই আবান্র বসলেন । তান উত্তেক্ছনার 
পারদ তপন পাঁচে উঠেছে ৷ দস্তহীন মুখট! বিকৃত করে বল্তে লাগলেন__ 
বর্তমান শিক্ষ। ও স্বাস্থানীতির কোথায় গলদ, তা কি তোমাদের জাতীয় 
সরকার উপলব্ধি করতে পেরেছেন? 

-__গলদটা কোথায় বলুন তে! শুনি ? 

আমাদের শাশ্বমতে--বিষ্যা-বিক্রেতা, শুবধ-বিক্রেতা, ও অল্ন-বিক্রেতা 
পতিত৷ যে বিপ্যারখীর মারফত শিক্ষক বেতন গ্রহণ করেন-সে কি মলে 
করে না--"শিক্ষকটি আমার ভৃত্য?’ তৃত্য কি পারে তার অগ্নদাতা প্রভুকে 
লেখাপড়া শেখাতে ? তার চরিত্র গঠন করতে] 


মাঘ, ১৮৭৯] আমি যদি হতাম 


_ ছাত্র-বেতন না পেলে শিক্ষকের চর্ম কি করে-_লে কথাটা বলুন*”'? 

__দেশের প্রত্যেকটি শিক্ষক হবেন রাজ্জকীর বৃত্তিভোগী! প্রত্যেকটি ছাত্র 
লেখাপড়া শিখবে নতশিবে ও করজোড়ে। “বিনয় নামে মানব-ঢবিতে 
একটা সদ্গুণ আছে-__তার খবর কি আধুনিক শিক্ষা-পস্ধতের মধ্যে বর্তমান? 
বিনীত নাবহাক অশ্রশীলন-সাপেক্ষ ॥ শিক্ষকের গুরুত্ব স্বীকার না-করে মাক্রঘ- 
তৈরির কারগানায় যদি বানর-তৈবি হয়, সে লন্তে দায়ী কে? তবলচতি 
ছেলেদের বিরুচ্ধে কোন অভিযোগ উত্থাপন করার কি মানে হুর ? 

প্রত্যেক শিক্ষককে বৃত্তিদান কি রাদ্্রী্ তহবিলের পক্ষে সম্ভব ? 

কেন নু? প্রতাক্ষ ও অপ্রতাক্ষ করতারে কি দেশের লোক (পিষ্ট 
হচ্ছে ন? পঞ্চ-বাধিকী পরিকললনাঘ বহু বড় বড় কল-কারখান। প্রতিষ্ঠার 
চেষ্টা চল্ছে। শুধু মান্চব-তৈরির কারপানাটাই থাকছে উপেক্ষিত। ঘে-কোন 
জাতীয় প্রতিষ্ঠানের মূলে চাই নিঃস্বার্থ ও চরিত্রবান কর্মী । তার) কোথায়? 
শিক্ষিত অমান্ষদের গোপন কলা-কফৌশলেই কি যে-কোন উদ্তির চেষ্ট। বার্থ 
হচ্ছে না? অচিন ভবিষ্যাতেই যাষ্টেব বর্ণধারকে বুক-চাপ ড়াতে হবে 
‘দে রাম ! মানব দে ।' অমান্তব দিয়ে কোন কারখালাই চালাতে পারবেন 
লা তিনি------ 

অবৈতনিক শিক্ষা-ব্যবস্থ প্রবর্তীন করা ভারতীয় শিশুবাষ্্রে্ পক্ষে কি 
ভাবে সম্ভব তা ঠিক বুঝ তে পারছিনে। 

বুঝিয়ে দিচ্ছি । বিশ্ব-বিস্যালয়ের চাপড়াস্‌ নিয়ে প্রতি বংসর যে হাঙ্জান 
হাজার ছেলে বেকারীর সংখ্যা বাড়াচ্ছে, অভিভাবকর। কি তাদের শিক্ষার 
বায়-বহন করছেন লা? সেই অভিত্তাবকদের অর্থে ই শিক্ষকদের রাষ্ট্রীয় 
মর্ধ্যাদা-দান মোটেই অলস্ভব নয়। ভারতীয় কতিহের প্রতি সশ্রন্ধ দৃষ্টি রেখে, 
বর্ত্তমানেন্স প্রয়োঞ্জনীয়তাকেও ন্বীকার কর্রে--আমি যদি ছ'তাম প্রধানমন্ত্রী! 
তুলে দিতাম সব ইন্কুল-কলেজ্জ--চাইন! তোমাদের চে়্ার-টেবিল-সাজ্জানে_ 
দশটা-পাচটার বিস্তার্থী-ছজীবন ! সহুরে বিশ্যা-বিলাস ! 

কী সৰ্বনাশ । তারপর? 

_ প্রত্যেকটি পল্লীতে বাস করবার অন্তে বাধা করতাম_--কয়েকটি 
শিক্ষককে । তাদের কেউ বৈজ্ঞানিক, কেউ সাহিত্যিক, কেউ গাণিতিক । 
সকলেই বুত্তিতোগী! গায়ের ছেলেরা গুরুগৃহে ঘুরে ঘুরে বাধ্যতামূলক 
অবৈতনিক শিক্ষা গ্রহণ করতো । পরীক্ষাস্তে বিশ্ব-বিস্যালয় পুরস্কৃত করতেন 


উজ্জ্রপভারত [ ১১শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


শিক্ষকদের । ছাত্রদের নয় । আর সেই সঙ্গে প্রত্যেক গানে থাকতেন 
একজন বৃত্তিভোগী হুচিকিৎসক । তোমাদের সহরে-রাল্ডার মোড়ে যোড্ে 
যে সব ভাক্তার বসে আছেন__তারা কি দেশে রোগবুহ্চিহ জক্কে ভগবানের 
কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছেন না? সেবাধ্শ্মের সঙ্গে অথাকাচ্কা--কসাই-বৃত্তির 
চেয়েও ঘ্বণ্য। স্বাস্থনীতির মূলে বৃত্তিভোগী ডাক্তার অপরিহার্য্য । 

আপনি একজন তছানক সাম্যবাদী দেখ.ভি-.*-** 

__তগবত্-বিশ্বাসের ভিত্তিতে-__সাম্যবাদই ভারতীয় শিক্ষা ও সভ্যতার 
লক্ষ্য। সেই শান্তম্‌-শিবম্‌-অদ্বৈতম্কে অন্বীকার করে যে ‘সোনার পাথর- 
বাটি তৈরীর চেষ্টা অগতে চল্‌্ছে__তাকে ধ্বংস করবার জন্যেই ক্র জেগেছে, 
হাইড্রোজেন-বোমা-রূপে ! স্বার্থের হন্ছে উন্মত্ত বিশ্ববাসীকে ভারতের হার 
হতে হবে-_সামাবাদের তবাগুলদ্ধানের ভ্তন্তে। কিন্ত বড়ই দুঃখের বিষগ়-__ 
আত্মবিস্বত ভারত আজ পরাচ্ছকরণে মেতে উঠেছে_-লিজের বৈশিষ্ট্য 
হারিরে ফেল্ছে ! 

_আপনার শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সম্পকিত পরিকল্পনাটি বেশ সাজিয়ে গুছিয়ে 
বাংলাতেই লিখে দিন। তার ইংরাজি-তরজমা করে পাঠিয়ে দিতে চাই-_ 
আমাদের জাতী উল্নয়ন-পরিকল্পনার সঙাদের কাছে--- 

লাভ নেই.-.--- 

_-_কেন? 

ভাবা বুঝবে না। বুঝলেও না-বোঝার তান করবে । আমি চাই 
এক ঢিলে ছুই পাখী মারতে। সহরে সভ্যতাকে তেডে--অনাড়ঘর পদ্নীকে 
পুনরুজ্জীবিত করতে । তারা তা’ চাগ্না॥ সহর-কৈজ্দ্িক সভ্যভাই তাদের 
কাম্য। পল্লী-উত্লয়ন হবে রেডিও-মারফ্ৎ । খ্াম্প্রিফাারের চিৎকারেই 
দেশ জাগবে । দেশের সম্বদ্ধি বাড়বে । তবে আমি যদি হ’তাম_ 

শিরোমণি মশাই আর একবার তার টিকিটা নেড়ে, মাথাট! ঝে কে চলে 
গেলেন । যাবার সময় প্রধান মন্ত্রীর পদে ইন্ডাফ! দাখিল কনে যেতেও 
ভুল্লেন 'লা। অস্ফুটন্থরে বল্লেন__না:, দরকার নেই প্রধানমন্ত্রী হায়ে। 
আর কটা দিনই বা বীচবে| ? মা-ব্রদ্ধময়ী তুমিই তরল! 

আমি বুঝ_লাম-_-এই তিতিক্ষাই ভারতীঘ্র শিক্ষ। ও সত্যতার বৈশিষ্ট! 





1 সম্পাদক ॥ 


বুদ্ধিপ্রপান একটী যুদুংস্থ বিশ্বের বুক চিত্রিদ্৷ একটী প্রাণ-প্রচুর সমগ্র 
বিশ্ব জনম নিতেছে, আমরা ইহার আগননী-গান গ।হিব । পচা-গলা, ‘মন্দ, 
সুমন্দমতি, মন্দভাগ্য ও উপক্রত' একটী বিশ্বকে পশ্চাতে ফ্েলিয়! আনর1 
সামনের জীবন্ত গৌরবোদ্ছল প্রাণঘন এ বিশ্বকে বরণ করিতেছি, অবিভলন্দল 
জানাইতেছি । বুদ্ধি (abstract intellect, calculating intelligence) 
তাহার সব দোব-গুণ লইয়া বিদায় লইতেছে, বুদ্ধি নিজের মধ্যে বিশ্বের 
মধ্যে ও বিশ্বনাথের মধো লরপ্রাপ্ত হইতেছে । ‘Divide and rule’-এর 
বৃদ্ধি ‘Live and let live'-এ গড়িয়া উঠিতেছে। আনর! আজ নূতন 
যুগের তোরে দাড়াইচা; অতীতের লব কর। বা না-করা, অতীন্তের ‘কি 
রবে কি রবে না, কি হবে কি হবে না” লইঘা বিষয়ীর ভাবনা আর ভাবিব 
না যত পুরাতন আদ্র নৃতন হইবে-_আজ তাহারই সুচনা দিকে দ্বিকে । 
যুযুংস্থ মলোবুত্তি আঙ্জ জিন্াহু, শুশ্রযু ও প্রেম-পিপাস্থ মনোবৃত্তিতে রূপাস্তর 
লাভ করিতেছে। সঙ্ঘর্ষেরই দিবা রূপ সমন্বয় । এত দিন কেহ অপরের 
বুকের বেদনা জানিতে চায় নাই, বিপক্ষেরও যে কথা আছে, তাহা কেহ 
শুনিতে চায় নাই, অপরের দৃষ্টিকোণ সম্বদ্ধে কাহারও কোন জিজ্ঞাস! ছিল না, 
কাহারো গ্রীক পাইবার জন্য কাহারে! পিপাসা ছিল না। সকলেই বলিয়াছে 
‘ন অন্তং অন্তি”_-একমাত্র আমার কথাই সত্য, আমার মতবাদই সতা, আমার 
সম্প্রদাদ্ই সত্য, আনার দ্বৈতবাদই সত্য, আমার সংসার বা আমার সন্যাস 
সত্য--আমার কর্ম সত্য বা জ্ঞান সত্য বা ভক্তিই সত্য । ইহাই বহুযুগ পূর্ব 
হইতে বর্তমান পর্যন্ত চলিয়া-আসা যুযুংস্থ বিশ্বের মনস্তাত্বিক চিত্র । বুগ্ছেমান 
মানব কেনই বা অপরের কথ! শুনিবে বা বুঝিবে বা তাহার দিকে চাহিয়া 
নিজের জীবনে পরিবর্তন আনিবে ? বুদ্ধি তাই সঙ্ঘর্যে সম্ঘর্যে আন্ত ক্লাস্ত, 
মরণের পায়ে। মনন্তত্বের গতিবিৎ যাহারা, তাহার! দেখিতেছেন থে ইহা 
দীর্ঘদিন চলে লা, চলিতে পারে লা» তবিস্ততে আর চলিবে না। আক্ষ 
চলিবে উপনিষদের মধ্যম প্রাণ, যাহার মধ্যে সকলেস্স মরণ গড়িয়া উঠে 
অমৃতে, আত্মক্তৃতি-পরিণামে । 


উচ্ছ্রলভারত [১১শ বধ, ১ম সংখ্য! 


‘অদ্ধকাত্রের উৎস হতে উত্পাহিত আলো! 
সেই তো তোমার আলো। 
সকল দ্বন্দ বিরোধ মাঝে জাগ্রত যে ভালো 
সেই তো তোমার ভালো ॥'--রবীঙ্ঞনাথ 

অন্ধকার শুধু অক্ধকাল্নই নয়, অন্ধকার অ।লারই উৎস, হন্ব শুধু হুন্বই নয়, 
ন্ধন্ব সকল ভালোর জন্মদাত!। হ্বন্বেরই ( ঝগড়ার ) অপরাঞ্ধ উত্ত়পদার্থ- 
প্রধান দ্বন্ব-সমাস । শবন্ব অর্থ বিরোধ, দ্বন্ব অর্থ মিথুন । হৈত-অন্বৈতের ছুন্ব, 
( বিরোধ ), আলো-তবধারের দ্বন্থ, আদর্শ-বাশুবের হম্ব। বুন্ধ-শক্ষরের ছন্ব, 
এক ও বহর দন্ব, হ! ও না-এর হন্থ এই ভাবে সব আজ্র হৈ তাত্বৈত-মৈথুনে, 
আলো-আধার মৈখুনে, আদর্শ বান্ডবের টমথুনে সার্থক হইতে চলিয়াছে। 
এারিল্টটেলের ‘Law of the Excluded middle’ ( নির্মধ্যম নীতি) 
আদ অচল। আত্ম কোনও ক্ষেত্রের দ্বিধাবিভক্ত কোনও পক্ষে (block) 
ঘোগ দিবার অধিকার বর্তমান বিশ্ববাসীর নাই; মধ্য-পদ্বাই আজ একমাত্র 
পন্থা । ক্রযিরা এই পখেরই প্রাধান্য দিয়! 'অগ্রে নয় স্ুলথা' মস্ত উচ্চুরণ 
করিয়াছেন । এই পথই স্থপথ, পুরুষোত্তম-পথ। এই পঞ্চই ত্রদের পথ, 
প্রাণপথ । সঙ্গর্ষে সজ্র্যে বিশ্ব আজ ছিদ্রমন, তাই বিশ্বের সব কল্যাণ 
আল নিঃশেধিতপ্রার । প্রাণ ছাড়া কে এই ছিদ্রবছল বিশ্বকে নিচ্ছিদ্র 
করিবে? 'সতী"-বিশ্বের কলঙ্ক তগ্তন করিবে? এই সাধনার বার্ড।ই 
ছিত্রকুন্ডে শ্রীরাধার জল-আনানচ্ছলে সতীত্ব প্রস্থাপনস্বার! কলক্ষ-তঞ্জন উপাধ্যানের 
ভিতর দিয়! ঘোবিত হুইপ্রাছে। 

বিশ্বে আজ প্রাণের জয়জন্রকার ৷ প্রাণ আচার্য্য শক্ষরের ভাষার সর্ধবস্তুরি । 
যিনি হৈতানৈত, স্বপক্ষ-পরপক্ষ, ধনিক-শ্রমিক, উচ্চ-নীচ সকলকে সমানস্ভাবে 
ভরণ করেন, তিনিই প্রাণ ৷ প্রাণের কাছে কিছুই “অনন্প' নাই, ‘ন তন্তু 
কিকঞ্চিৎ অনন্পং অভস্ডি'। সকল সম্প্রদায়ের সকল অল্প অর্থাৎ মত-পথ-সাধনা- 
সিদ্ধি সব আজ সকলের অগ্র। আক প্রাণের অল্প আকাশে, মাটিতে, দ্বৈতে 
অদ্বৈতে, একে, বহুতে, কর্শ্মে জ্ঞানে শক্তিতে, আস্তিক্যে নান্তিক্যে আহরণ 
করিতে হুইবে। প্রাণ জোগাছ চক্ষুর অর, কর্ণের অপ্র, নাসিকার অপু, 
জিহ্বার অল্প, ত্বকের আন্র, মন্ডিক্ক বা হৃদয়ের অল্প, সন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অল্প। 
বাচিতে হইলে সর্বেন্দ্রিয়ে সকল অয়ই প্রাণের অল্প হওয়া চাই । উপলিঘদ্‌ 
এই প্রাণোপাসনার কথা মরণোগ্যুথ বিশ্বকে শুনাইক্লাছেন। উপনিষদ মতে 


মাখ, ১৮৭৯ ] বুষ্িষোগ 
এই প্রাণদশন যদি কেহ শুক স্থাণুব কাছেও শুনায়, সেখানে অঙ্গ জন্মায়, 
পত্রপুস্প বিকশিত হয়। 

এতদিনকার শোবক “প্রজ্ঞা (abstract i॥e]le০t) যখন এই প্রাণ-চুঙ্গিত 
হয, তগনই তাহ! গীতার ‘বৃদ্ধিযোগে’ গড়িয়া উঠে । প্রাণস্পম্দনহীন “প্রজ্ঞার 
উপর তীত্র কটাক্ষ করিয়া পুরুষেত্তম বলিল্পাছিলেন, 'প্রজ্ঞাবাদীহস্চ ভাষসে’ 
_অর্জ,ন, তুমি ‘intellectualism’ বলিতে, ইহাতে প্রাণের স্পর্শও নাই । 
এষ বুদ্ধি মতবাদে, দৃষ্টিকোণে. একে-বহুতে, সগুণে-নিগুণে অর্থাৎ পরম্পর- 
বিপরীতের মপো ‘যোগ’ বিধান করে, তাহাই বুচ্ধিযোগ’ । কিন্ত বুদ্ধি এতদিন 
বিয়োগ-সাধনায়ই লিচ্ছহত্ত ছিল। বুন্ধিবিঘোগের ফলে আজ সব মতবাদ 
সব পথ, সব সিল্ক শৃষ্যবাদে পর্যনলিত। এই বিশ্বে সব এখনও বুদ্ধি-বিয়োগী । 
এই বৃদ্ধি-বিরো!গকে বুদ্ধিযোগে ক্ূপায়িত করিতে হইবে ৷ বুদ্ধিধোগের উচ্ছল 
দৃষ্টান্ত প্রাণ-প্রস্ঞাথন পুক্রযোত্রম এীকৃষ্ণচ। শীরুষ্ণের প্রচ্ঞা-প্রাণম্পর্শ আঙ্গ ঘন 
হইয়া ব্রক্গভূমি স্বই করিতে চাহিতেছে। আজ বিশ্বকে ত্রজধামে গড়িয়া 
তুলিবার তার শরীক্ষ্চ-কর্তৃক বিশ্ববাসীর উপর ন্তযন্ত হইপ্ছে । 'ব্রন্েত-কিন্-__ 
অগ্চূনরূত এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ ঘে শ্লৌকটী বলিয়াছিলেন, আজ তাহাকেই 
কাধাস্মনূপে পরিণতগ্ুকরিছ! তুলিবার সাধনা নিতে হইবে । 

‘রাগছ্েষবিমূক্তৈস্ক বিযয়ালিস্সিয়ৈশ্চঝন্‌ । 
আত্মবশ্রৈবিধেয়াত্মা প্রপাদমধিগচ্ছতি ॥ গীতা 

_ রাগছেববিমুক্ত, আত্মবশ্য, বিধেরাত্যা পুরুষ ইন্সরিঘসমূহদ্ধারা বিষয়ে বিচরণ 
করিয়া প্রসাদ অধিগত হুন। 

শ্রজ্ঞাবাদী এতদিন বিষয়সমূহ হইতে ইন্দ্রিঘসমৃহকে ‘সংহ্রন' করিয়! কুশ্মেব 
মত নিজের মধ্যে ফিরিদ্র। আসিতে চাহিয়াছিল, অথচ বিষয় তাহাকে ছাড়ে 
নাই । ‘বিষয়ঃ বিনিবর্ততে নিবাহারস্ত দেহিনঃ রসবর্ধ্ং’ ; বিষয়ের এই 
‘রস’ পরিপাক করিবার ‘খোগ’ই ‘রাগহেষবিমুক্তৈ:' শ্লোক লিহিত হইঘ্রাছে। 
বিহয় স্বরূপতঃ বিষ ছিল না; উহা! বিষাক্ত হইতেছে রাগদ্বেধঘুক্ত ইন্স্রিমের 
ল্পর্শেই | পুরুষের রাগত্বেষ যথন বিষয়কে ভোগ কব্রিতে লালমাবান হয়, 
তখন বিষয়ের প্রসাদপ্ডণই বিষে পরিণত হহু। প্ররুতপক্ষে প্রতিটী বস্তু ছিল 
্্ষগ্ণত্থারা নিগৃঢ়_'দ্বগুণৈ নিগৃঢ়" €শ্বেতান্বেতর )। ইন্ত্রিছসমূহ ঘখন 
রাগল্বেষমুক্ত, নিজের মধ্যে নিজের ভ্বারা বশ্য, ইন্ড্রিয়সযূহ যখন বিনীত ও 
বচনে স্থিত, তখনই বিষয়ের প্রসাদগুণ উদ্ভাসিত হগ, তখন “সর্ববং খলু ইদং ত্রশ্দ' 


উজ্দ্রলভারত [ ১১শ বধ, ১ম সংখ্যা 


_এই উপনিষদ-যস্ত্রের অর্থ আস্বাদিত হছ। ক্রজধামে রূপ বস গন্ধ স্পশ শব্দ 
সবই “প্রপাদ'। বিশ্বের সব কিছু জগন্রাথেন প্রসাদ ; 'প্রলাদে সর্ববহ্ঃখান।ং 
হানিরপ্ত উপজায়তে" । এই প্রসাদ আছ আত্মার সর্বভূতস্থ হইতে ন! পারার 
ছুঃখের, সর্বভূতের আত্মন্থ হইতে ন! পারার হঃখের ছানি ঘটাইবে। বিশ্বের 
ঘাবতীদ হেঘ-উপাদেয়কে, সব গুণ-দোষকে, সব মতবাদকে, সব দৃষ্টিকোণকে 
সব সম্প্রদায়কে প্রসাদে গড়িছা তুলিবার জন্যই আদ্র দিকে দিকে সারা 
জাগিম্বাছে। বিশ্বের বুকে সকলেই অন্টোন্তবন্ধবাহু হইয়! প্রতি দুইটীর মধ্যে 
পুরুষোত্তমকে রাখিয়া এবং মগুলীবন্ধ প্রতিটী বস্তু পুক্রযোস্তম-ন্থাবা “গৃহীতক 
হইয়া রালমণ্ডল রচনা করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে ॥। বিশ্ববাসী আজ 
ঞ্রনিত্যগোপালের ‘I 532) ও. cosmopolitan" বাণী সার্থক করিবে। 
বৃদ্ধিযোগ অথবান হইবে । তখন ধরার ধূলি হইবে ব্রক্ষর্ণপি, ধরার মাস্ষ 
হুইবে ক্রদ্ষমান্ধধ । বন্দেমাতরম্‌ । 


‘We are sparks of the divine and it is for us to 
be co-creators with God, to battle with circum- 
stauces, to overcome evil and iniquity and raise 

the quality of human living.’ 
—On Earth One Family from Occasional Speeches 
and writings II—S. Radbakrishnau 


ত্রন্মসুত্রম্‌ 
ক্মীমন্জ পুরর০ম্বাভমানন্দ অবধুত্ত 
 পূর্বান্ুবৃত্তি ) 


যাহারা স্্বীবিশ্বেষের উপর একদিন বৈষ্ণব দশ্নকে স্থাপন করিঘাভিলেন, 
তাহার! একটু প্রশিধান পূর্বক দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন কেন বৈষ্ণব-সাধনার 
পাশাপাশি সহজিয়া, কর্তা-তজা, আউল বাউল, পঞ্চরসিক সম্প্রদাঘগুলি 
প্রবন্ঠিত হইয়াছিল। প্ররুত্ির সহত্র বিধানে মনস্ডত্বের শোচাঘুই উহারা গড়িয়া! 
উঠিয়াছিল। ছগহগুরু শঙ্করাচার্ঘ্য রতিবিগ্ঠা শিক্ষার জন্য অমরক রাজার 
দেহাচুপ্রবিষ্ট হইয়া তাহার স্ত্রীর সহিত ঝতিক্রিঘাঘ মুগ্ধ হইগাছিলেন। ক্রঙ্গ- 
ভোগ ও রতিবিগ্য। উভয়েরই যে পূর্ণ আত্মারাম জীবনেও প্রয়োজন আচে, 
ইহা পূর্ব পূর্ব মুনিদের জীবনে বহুবার প্রকাশিত হইয়াছে। সংসার-রতি 
বাদ দিয়া আত্যরতি প্রাপ্ত রতিরই পুঠি করে। যে ধর্ম মোক্ষ ও শিল্পশাস্থ 
দুঘেরই সমস্বঘ্ধে উদ্নতি বিধান-লা করিবে, দুইকেই ধারণ না করিবে, তাঁহাকে 
আমরা ‘ধর্ম নাম দিতে আদৌ বাজী নই ৷ ধর্শ্মলাতে দেশ ধন-ধান্ত-শিল- 
বিজ্ঞানে যেমন ভরপুর হইবে, তেমনি মোক্ষদ্ঞানও অটুট থাকিয়া উহাদের 
নিত্যত্ব ও পান্মাধিকত্ব বিধান করিবে । ঘাহারা সমস্বয়-সাধক, তাহাদের 
সহিত দেবশক্জির৪ কোন বিরোধ উপস্থিত হয় ন।। শ্াস্ে দেখিতে পাইয়াভি 
দেববৃন্দ কেমন করিয়া সংসার-বিরোধী যোগীদের তপস্যা ভঙ্গ করিরা ছিলেন । 
তপস্ান্ধ সহিত সংসার সমন্বঘ্ই দেবতাদের তপশ্ঠাতন্গের মূলতথ্য । যাহার! 
ত্র্ষকে সমগ্বঘ্বের তিতর দিয়া চান, তাহাদের জীবন সংসার, দেবশক্তি ও ব্রঙ্গের 
সমন্বয়ে বসলীলার আশ্ব।দনে বিভোর থাকে বলিয়। কোথা হইতেও কোন 
বিরোধের সাক্ষাৎকার লাভত করে না। অন্যথা সর্ব স্তরে কেবল বিরোধ । 
“য অন্তত্রাত্মনঃ সর্ববং বেদ সর্ববং তং পরাদ[২1 কেবল যোগীদের দেবতাদের 
হাতে লাঞ্চনার অন্ত লাই, যেমন কেবল ভোগীদেরও বমদূত্তের হন্তে নিপীড়নের 
কত কথ! আমর! পুরাণে শুনিয়নাছি। প্রলোভনের মূল হইতেছে গোড়ামি। 

পতিস্থতাম্বদত্রাতৃবান্ধবান্‌ 
অতিবিলঙজ্ব্য তেইস্ত্যচু তাগতাঃ ৷ 


উদচ্জ্লভারত [ ৯১শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


গত্তিবিদত্ডযবোদ্গীতমোহিতাঃ 

কিতব ঘোবিতঃ কণন্ডাজেছিশি ॥ ভা: ১০৩১।১৬ 
_ছিনি চঞ্চল পতিপুঅভ্রাতৃাক্কবের চঞ্চলতার মধ্যে মহাচঞ্চলতামরী গতির 
খোজ খবর পাইয্রাছেন, গতিবিত পুরুবোত্তম এই অচ্যুতগতির নিকটে ( অস্তি ) 
যাহারা উপনীত, তাহারা কি আর কিতব ব্রন্দের কৈতবে আত্মসমপূণ না 
করিরা নিশ! যাপন করিতে পারেন? এই গতিগীত গাহিয়! গাহিরাই ভ্রজ- 
গোপী জীবের বৃত্তির উচ্চ ক্রহ্ষবুত্তিতা বিধান করিতেছেন । "যা নিশা সর্ব্ঘ- 
ভূতানাং তঙ্তাম্‌ জাগন্ডি সংযমী”--কিতবের আহ্বানে ভক্ত যখন কিতবতাময় 
হইয়া সকল কৈতবের যাথার্থ) বিধান করেন, তখনই নিশাযোগে ত্রক্ধমিলন 
সার্থক । কিতবের লীলা-আবিষ্কারেই রাত্রির অন্ধকারে ক্রক্ষদর্শনের গুহতম 
রহস্য। অন্ধকারের রাজ্যের বহস্টে জীবের সৌভাগ্য আবিত্ত।র করাই গতিনান 
ভগবানের আগমন প্রয্বোজন। এক এক অবতার এক এক পৃতন রাজ্য 
আলো করিয়া জগতের সামনে টানিল্রা উপস্থিত কনেন। নিশি নিশানাথ 
চশ্রের আলোকে তাই ক্রদ্ধরসলীল! প্রচার । রাত্রির অধিকার (hidden 
60055) আলোড়ন করাই জীবের দর্শনশান্ত্, অবতার তাহার চক্ষু । 


উপপন্সস্তল্ক্ষণাচোপলচক্ধ লে কব 0 ৩৷৩৷৩০ ॥ 
তল্পক্ষণার্থোপপন্ধে; [ নিশগুণ ও সগুণ এবং দেব ও পিতৃলক্ষপান্থরপে যাহার 
অর্থকে উপলব্ধি শাস্ম করাইতেছে ] উপপন্ন: [তিনিই বাস্তবিক উপপল্ন ] 
লোকবৎ [ সংসারেও এইরূপই দেখা যায় । হীরক পাইলে মানুষ যেমন সকল 
‘লক্ষণ’ দ্বারা তাহাকে ভীরক বলিয়া চিনিয়া সাদরে গ্রহ্থণ করে, ব্রক্ষকেও তজপ 
আরাধনাকারী পুক্রষ স্বাভাবিকভাবেই পাইগ়৷। সকল লক্ষণার তাহাকে 
আন্ব।দন করিঘ্া ক্ঠহাৰ স্বরূপে পরিধান করেন । } 
্রক্মই লক্ষ্য; সগুণ-নিগুণ, দেব-পিতৃভাব প্রধানভাবে তাহার লক্ষণা । 
নিগুণবৃত্তি ও সপ্তণবৃত্তি দুই-ই নিতারসাবধূত পুরুষোত্তম-বন্তুর লক্ষণা বই 
আর কি? ক্রক্ম ‘গতিঁ্তাপ্রভু: সাক্ষীনিবাসঃ শরণং স্হৃৎ । প্রভবঃ প্রলয়: 
স্বানং নিধানম্‌ বীজমব্যয়ম্‌।' ব্রদ্ধগতি ( A০৮i০৪ ) অনাদি অনন্ত । গতিরই 
তরুত্ব সন্ভব। অগতির গতিত্ব বিধান করাই গতি-ত্রক্ষের তপশ্যা। “স 
তপোহতপ্যত' ॥। জগতের জগন্তাবই বন্মভাব ; এই গতির মধ্যেও যে পরমা 
গতি তাহাতেই ত্রন্ধের আবাস স্থল । 


মাঘ, ১৮৭৯ ] ব্ৰহ্মসুত্ৰম্‌ 


অনিস্নমঃ সৰ্্বাসামব্িচরোথঃ শব্দাসুমানাভ্ড্াম্‌ 0. ৩:৩৷৩১ ॥ 

অনিয়ম: [ পুরুষোত্তমাবাধনায় কোনও ধরাবীধ! নিম্বম নাই ] সর্বহাসায্‌ 
[ সৰ্ব্ব বিদ্যার ] অবিরোধ? [ অবিরোধ ] শব্দাঙ্মানাত্যাম্‌ [ শব্দ ও অশ্যমান 
দ্বার! প্রমাণিত হয় । ] 

‘গতিবিৎ’ পুরুষোত্তমের আরাধনার আনাধ্য-আব্াধন1-আরাধক সঙ্বচ্ধে 
কোনও প্চুড়ান্ত’ নিরয স্থাপন করিবার সম্ভাবনা! নাই । আরাণ্যের যত 
ক্নপ এ যাবত আরাধকের দল স্থির করিয়াছেন, পুরুষোত্তম সব কিছুই ; তিনি 
আন্তিকের অন্তি, নান্ডিকের নানি, জড়বাদীর জড়, চৈতন্তবাদীর চৈতন্য, 
ভক্তের ভগবান, কর্্ীর কর্শ্ম-ত্রহ্ম, অদ্ধৈতবাদীর অদ্বৈত, দ্বৈতবাদীর ছৈত 
ইত্যাদি । আরাধনার ঘত রূপ বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত, সব রূপের সমন্বয় রহিয়াছে 
পুরুযোত্তমারাধকের জীবনে । এই অবিরোধ সম্ভব হইতেছে ‘হৃদয়’ ইহাদের 
সকলের একমাত্র “গতি বলিদ্না; 'সর্ববালাম্‌ এব বিস্যানাম্‌ 'হৃদযরমেকায়নম্‌’ । 
হৃদয় প্রতি আরাণ্যের, প্রতি আরাধনার ও প্রতি আরাধকের স্ব স্ব অধিকার 
বজায় রাখিয়াই সকলের মাঝে অবিরোধ । শ্রুতি ও স্মতি প্রত্যক্ষ ও 
অন্থমানহার! পুরুষোত্বমের এই অবিরোধ রূপই প্রতিষ্ঠিত কবে। পুরুষো- 
ত্তমারাধনায় কেহ বা! স্থিতির পথে, কেহ বা গতির পথে চলিরাছেন 
ক্যভদেবের পুত্র নব যোগেন্দ্র জোর দিয়াছেন সঙ্্যালের উপর্ন। ইহাদের 
সম্বন্ধে ভাগবত লিখিতেছেন-_ 

নবাভবন্‌ মহা ভাগা মুনঘোহর্থশংসিনঃ 1 
অরমণা বাতরশন। আত্মবিগ্ঠাবিশারদাহ ৪'-_ভ্তাগবত ১১।২।২০ 
পক্ষান্তরে রাজি জনক শুধু গৃহীই নন্‌, বাজাও বটেন। পুরুষোত্তমারাধনায 
সৰ্ব্ব বর্ণ, সর্ধাশ্রমই সমানভাবে অধিকারী । সকলের সকল _অধিকায়ের 
সত্য বাস্তব জীবন্ত ‘নিঘ্ম’ হিনি বজায় রাখিয়৷ বর্তমান, তিনি নিশ্চয়ই 
‘অনিয়ম’ । হাহা ৭১৷৭৷০, তাহাই অনিয়য় । যাহা mechanical, তাহাই 
নিয়মের বাধনে মৃত, অবসদ্ন ও আত্মাহীন । কোন নিয়ম না থাকিলে স্থষ্টি 
হইত একটী 115 ৭47০৩ । কিন্ত স্থষ্টি তো! তাহা নয়, তাই নিয়ম ও 
অনিয়মের সীমারেখ! কোপায়, তাহারই নিরাকরণের জ্ঞন্ত পরবর্ত্তী স্থত্রের 
অবতারণা । 
যাবদখিকারমবস্হিতিবাধিকারিকাণাফ্ণ ॥ এএ।৩২ 
যাবদধিকারম্‌ অবস্থিতিঃ আধিকারিকাণাম্‌ [ আধিকারিকদের অধিকার 


উজ্জল ভারত [ ১১শ বর্ধ, ১ম সংখ্যা 


যতক্ষণ ও যতদুর, ততক্ষণ ও ততদু্ অবস্থিতি আছে বলিগাই ] ( নিগ্রম- 
অনিয়মেরও অবিরোধ হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে ।) 

একান্ত গতি স্বীকার করিলে আবার একটা উচ্ছ্‌ব্খথল! আপতিত চয়; 
তাই এই সুত্র তাহারই নিয়মন করিতেছে । গতি বদি নিজেই থাকিতে 
পারিত, তবে তাহার অস্তিত্বও থাকিত না, ধরাও পতিত লা। গতি অবস্থিতির 
বুকেই রমণ করিঘা ঘন হইতে ঘলতম হইতেছেন। ক্ুষ-গতির শ্ুজ্ঘলা 
শ্রীরাধা । কুষ”গতিপথের বাধা উ্ররাধা । 

‘কংলারিরপি সংসারবা!সনাবন্শ্বজ্থলাম্‌। 
রাধামাধার হৃদয়ে তত্যাজ ব্রচ্ছস্রন্দরী: £ গীতগোবিদ্দ 

রুল্ক-গ:ত রাধা-শৃঙ্ধখলার সাহায্যে আদ জ্বর ও গতি, মুক্ত পক্ষের গতি, 
আধিকারিক (bureaucratic) দেবগণের৪ গতি । বন্ধ জীবের গতি পথে 
বাধা প্রত্যক্ষ-দৃষ্টি; কিন্তু মুক্ত পুরুঘগণ অবাধ মুক্তি আস্বাদন করেন, কাছেই 
তাহাদের দেহ ধারণ হয়না। বদি বা দেহ ধারণ করেন তাহা পরনেশ্বরের 
ইচ্ছায় ঈতাদি সিন্ধান্ত একান্ত মুক্তিবাদীর! করেন। সুত্রকার এট সিদ্ধান্ত 
খণ্ডন করিয়া বলিতেছেন যে, একটানা মুক্তি কাহারও ন।ই॥ মুক্তি থেমন 
অনস্থ, শুরে আরে বাপাও তেমন অনস্ত ; কাজেই বাধা-মুক্তি সনগ্ঘ্ে্ট সতা 
বাস্তব মুক্তি । “তত্বতঃ মুক্তের দেহ অসম্ভব, তবে উশ্বরেচ্ছায় ইহ) সম্ভব 
হর ইহা কি যুক্তি? ঈশ্বরের এ খাম খেয়ালির যুক্তি কোথায় ? মুক্তি ও দেহের 
যোগ দেখাইবার জন্তু ঈশ্বরেচ্ছাকে যখন মানিতেই হইতেছে, তখন আর 
‘যুক্তির’ দোহাই দিয়া 'আলো-আধারের যৌগ্যপদ্ঠ হয় না ইত্যাদি ছেতুর 
অবতারণা করার মূল্য ক্সহিদ্রাছে কোথায় ? প্রতাক্ষ ও অন্রমান দেহ-আত্মার 
যোৌগপপ্যই প্রমাপ করে--ইহা আমরা পূর্বে বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছি । 
‘ইঈশ্বরেচ্ছা’-রূপ অনির্বাচনীঘতা দেহ ও আত্মার বাহিরে ‘Deus ex machina” 
নয়। উহ! বহিাছে দেহ-আব্মার অন্তরে বাহিরে তত্তররূপে। অপাস্ধরতমা 
নামক ব্েদোচা।র্খ্া পুরাণধি কলিহ্বাপরের সন্ধিতে রুফ্চ-ঘৈপায়ন নামে সন্পুত 
হইম্বাছিলেন। ব্রহ্মার মানসপুত্র বশিষ্ট শাপের ফলে পূর্ব দেহ পরিত্যাগ 
করিয়! পুনরায় ব্রচ্জাদেশে মিত্রাবন্দণা হইতে সম্ভবত হইপ্রাছিলেন। ব্রহ্মার 
মানসপুত্র সনত্কুমার স্বন্দন্ূপে প্রাহুভূতি হইয়াছিলেন। দক্ষ-নারদা[দিরও 
বহুবার দেহোৎপত্তির কথা উল্লিখিত আছে। ইহারা সকলেই সমধিগত- 
সক লবেদার্থ বলিয়া স্বত হন । এই দেহ-ধারণের একটী দার্শনিক ঘুক্তিপৃর্ণ 


মাঘ, ১৮৭৯ ] ব্রক্ন্দত্রম্‌ 
সিদ্ধাস্ত স্থাপন করিতে হইলে স্বিতিগতির সমন্বণই অবধারিত হঘ্ন। মুক্তেহু 
গদি তরতঃ দেহ পাকিতেই পারে না, তলে ঈশ্বরের ঈন্সিতই বা তাহা 
থাকিবে কি করিছ!?7 এরূপ একটি ঈশ্বরেচ্ছার কাছে মাথা নোয়ানোর 
অর্প বিজ্ঞানের মর্যাদা বিলোপ এবং ঈশ্বরের হাতে মাশযের অনন্ত কাল 
ক্রীড। পুতলী হইগা খাকা--ঘাহা আশ্রষের আত্মা কিছুতেই সহ করিবে না। 
অনস্ত গতি কেমন করিয়। আবর্ত 0৭৭) সৃষ্টি করিয়া ‘স্থিত’ হুম, অধিকার 
রূপ ধারণ করে, পুক্রযোন্তমদর্শন তাহাই দেখাইপ্রা অপুর্ব দর্শন । গতি যেখালে 
যতট্রকু আবর্ স্থট্টি কলিঘা ‘যেন’ এক একটী স্থিতি লাভ করে, সেপানেই 
তাহার অধিকার প্রতিষ্ঠা যাবৎ ও তাবৎ-তাব-লক্ষণ!। গতির ভিতরে 
এইরকম ঘুর্ণাবর্ত তৈয়ার হয় বলিয়ই উহার সহিত নিজের ও স্থির সম্বন্ধ 
সম্ভাবনা ৷ গতি নিজ আবর্ত (৫৭৭১) দ্বারাই নিজের গাতত্ব অষ্যুতব করে, 
‘অধিকারে’ অবস্থিত হয় । বাধাই এই আবর্তী রচন! কবি! গতির সি 
বিপান করে। ভগবান, দেবতা, মানব প্রভৃতির যাহার যাহ! কিছু অধিকার, 
সবই এই আবর্ডের ফল, কিন্বা আবর্ত মাত্র । আবর্ভলের পর আবর্তন 
স্থষ্টির বুকে এইরূপে চলিম্বাছে। এই হিসাবে বিশ্বের সবই আধিকারিক । 
যুগে যুগে ভগবান এই স্থিতিম্ত্তি প্রকট করিয়া যুগের প্রয্নোজন-সিদ্ছি পথ্যস্ত 
অগতের বুকে বিহার করেন_-ইহাই তাহার ঘাবদধিকার-অবস্থিতি । 
প্রয়োজনীভাবে ৫৫৭১ আবার ভাঙ্গিয়া 'ষেল” মিশিয়! যায়। এই যেন-মিশিয়া- 
বাওয়াই যবাবদাধিকার অবশ্থিতির অবসান বা! অন্তধান। এক এক যুগকে 
এক এক অধিকার প্রদান করিল্পা সেই সেই যুগের আধিকারিক মৃতিতে ব্রহ্ম 
ও দেবতা আধিকারিক | স্থৃধ্য, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, ইন্্াদি দেবতার অধিকারত্থের 
উদ্ধেখ শাস্সে সর্বত্র রহিয়াছে। ভগবানের নূতন অধিকার গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে 
দেবতাদের অধিকারও তদঙ্গরূপ নূতন হুঘ।/ অবতরণের পূর্বে ভগবান 
দেবগণকে বলিতেছেন__ 

পূরৈব পুংসাবধ্বতে। ধরা বো! 

ভবস্তিরং ইশর্ধদুযুপজন্যতাম্‌। 

স যাবছূর্বধ্যা তরযীশ্বলেশ্বরঃ 

স্বকালশকত্ত্যা ক্ষপরংশ্চরেস্ডুবি ৪ ভাঁঃ ১০১২২ 
নিবেদন করিবার পূর্বেই ভগবান পৃথিবীর বিপদ বিদিত আছেন । তোমরা 
আপন আপন অংশে যতুবংশে অন্সগ্রহণ করে। ঈশ্বরের ঈশ্বর সেই হরি 


উচ্ছল ভারত [ ১১শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


অবিলন্বেই আপনার কালশক্তিত্বারা পৃথিবীর ভার নাশ ফরত ভূতলে বিহায় 
করিবেন । 
জীবও যুগে যুগে নব নব অধিকার লন্ত করে। এক ব্রহ্ম-অধিকারই 
অনস্ত দেশ কাল পাত্রে অনস্ত অধিকার প্রকট করিয়া গতি ও ‘অবস্থিতি'র 
সমন্বমম বিধান করিতেছে । যাহার যতদিন যতখানি যে-অধিকার, তাহাকে 
সেই অধিকারে রাখাই রস-লীলার বিশেষত্ব ; নচেৎ রসাভাস-দোষ-হ্ষ্টতা 
আসিবে, স্বষ্টিলীলা বার্থতায়্ পরিণত হইবে | শ্রগৌরাঙ্গ তাহার অপর দেই 
শ্রগৌরাঙ্গ ; বর্তমান যুগে তাহার মতি নিশ্চই অগ্তান্ত অধিকার হইতে কিছু 
বিভিন্ন । আমর! কি শ্রীগৌাঙ্গকে গৌরাঙ্গমুন্তিতি ও গোৌরাঙ্গ।ধিকান্মে বর্তমান 
যুগে চিনিতে পারিব? গৌরাঙ্গদেবকে আমাদের অধ্িকারস্ত দেশকাল- 
পাত্ের পোষক হইতে হইলে আমাদের অধিকারকেও তাহার অঙ্গে মাপিয়। 
শ্রীনদিতাগোপালরূপে আবিভূত হইতে হইবে । এক এক যুগকে তেল ব্রন্ষের 
অনন্ত পথে বিচঝণের বিশ্রাম স্থল বলিয়াই বোধহথ্ছঃ যুগে যুগে 
অবতার তাই ক্লান্তি দূর কনিকা গতি লাতে সক্ষম হইতেছেল। 'তক্তের 
হৃদয়ে কুষ্ষেের নিয়ত বিশ্র।ম’। গোৌরচনঙ্রকে নবন্থীপ অধিকারে, কুষটন্দ্রকে 
বৃন্দাবলাধিকারে নম্দ.ঘশোদার কোলে ও রাধার বিলাস কুঞ্জে এবং যিশুকে 
মেরীর কোলেই এখন দেখ! যায়, অথচ তাহারা কেহই এ এ অধিকারে 
বর্তমান যুগে আমাদের নহেন। আমরা এ এও যুগে যাইতে পারি বলিয়াই 
এখনও তাহাদিগকে সেখানে দর্শন লাভ করিয়া কুতার্থ হইতে পারি। প্রতি 
লীলা! স্ব স্ব অধিকারে নিত্য । 
স্বে স্বে অধিকারে ধ! নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীত্তিতঃ ৷ 
বিপর্ধ্যচস্ত দেোযঃ স্তাদুত্তয়োরেষ নিশ্চয়: ৪ তাং-_১১।২১)২ 
বর্তমান যুগাধিকরপকে সার্থক করিতেছেন এমন নিত্যরসাবধৃত পুরুষোত্তম 
শ্রীনিতাগোপাল-বস্তই । তিনিই এই যুগের বরণীর, তাহার ভিতর দিরাই 
আমরা সর্ব বেদাস্ত প্রতায় লমস্থিত বর্তমান যুগোপযোগী “অধিকার” আন্বাদলে 
সক্ষম হইব । 
ক্ষ রধিক্গাৎ ত্রবচরাখঃ সামাস্যতন্তাবাভ্যাডমৌপ- 
সদন্বত ছত্ভচম্‌ ॥ ৩/৩।৩৩ ॥ 
(শ্ব শ্ব অধিকার-নিষ্ঠ ) অক্ষরধিয়াম্‌ তু [ অক্ষরধী পুক্রষসজ্ঘের জীবনেই ] 


মাঘ, ১৮৭৯ ] ব্রক্ষস্থত্রম্‌ 


অবরোধ সামান্ততস্ভাবাত্ঠাম্‌ [সামান্য ও তগ্তাবহ্ারা নিশুণ পুক্রযোস্তমের 
অবরোধই (উপপছ্গ হয়, কেনন! অক্ষরধী পুরুষগণ পুক্রযোত্তমেই নিজেদের 
অবরোধ আনয়ন করিয়াছেন ) ] উপসদবং [ উপসদব- অর্থাৎ দ্বাদশ উপস২-বহ্, 
শিল্ধাসক্তববং ] তৎ উক্তম_ [ তাহ! উক্ত হইয়াছে । ] 

অক্ষর পুরুবেত্তমে যাহাদের লী, তাহারাই অক্ষরধী । হম্থপাপনিচ্ছা 
ধীর বিচারে একান্ত ক্ষরের আপেক্ষিক এ একান্ত অক্ষরও ক্ষরপাদবাচা । 
মুখ্য (নিন ) পুরুমোত্রম ক্ষর ও অক্ষরের অতীত এবং ক্ষত অক্ষর সমস্বিত 
সত্য বাস্তব জীবস্য (]i৮i০৪ ) অক্ষর । এই নিগুন অক্ষর পুরুষোত্রমে 
যাহার ঘী অপিত, তিনিই অক্ষরপী। অক্ষর ভ্রক্ষের টানে, একটী ন-এর টানে 
জীবসমূহ ঘখন ঝি-জ্জানি-কেন না-দ্গানিয়া শুনিয়া কোথায় কাহার পালে 
পাগলের মত উধাও হইয়া! থর ছাড়িরা বাহির হয়, তখন সেই পুরুষসমূহ 
সামান্য ও বিশেষ বিশেষ পুক্তঘোত্তম-তাবনা ( সামান্ততসন্তাব ) নিয়া হাত 
ধরাধরি কবিয়া অস্যোন্তবন্ধ হইঘা সঙ্ধন্দধ হইলেই, অগুঙ্গীবচ্ছতালে 
দাড়াইলেই সেই Lost sheep of the Israelities-এর “অবরোধ হয়। 
তখন পুক্রবোত্তম সজ্মত্রীবনে অবরুদ্ধ হন, ধর! দেন। পুরুষোত্তমই অক্ষর- 
বিষ্রিণী ধীসমূহের বা গোপীগণের জীবনে ‘অবরুদ্ধ । প্রত্যেকেই যে একই 
(সমান) পুরুযোত্তম-সেবাদ ঘর ছাড়িয়াছেন, ইহাই তাহাদের “সামান্ড? ভাব । 
অথচ তাহারা যেখানে বিশেষ বিশেষ পুরুষোত্তম-ভাবেই ‘ভাবিত', সেখানেই 
তাহাদের বিশেষ ভাব । “সামান্ত' ও ‘বিশেষ'ভাব দ্বারাই অক্ষর্ধী পুরুঘদের 
জীবনে পুরুষোত্রমের অবরোধ সম্ভব হয় । তাই ভগবান সুত্রকার বলিতেছেন, 
‘অবরোধঃ সামান্ততস্তাবাত্যাম২॥ ট্রক্ুষপ্রেছলীমুখ্যা, ‘সখীজ্রনবৎ্সলা’ বাধা 
এই শাম শুকপাশী সুন্দর নিরখি ধরেছিল নঘন-ফাদে । পরকীয় 'ভাব” 
বাতীত এই নিগুণ শ্যাম পাখী হৃদয়াকাশে আনন্দে বিহার করেন লা। 
'সামাস্ভ বিশেষে একতা রতি” চত্তীদাস) অবরোধের মন্ত্রে রহিয়াছে লামাস্র 
ও তন্তাবসাধন বিশেষ । ব্র্থও সামান্ত-রল এবং বিশেষ 'জীব'তাব ব্যতীত 
জীবকে অবরোধ করিতে পারেন না, এবং জীবও বস-সাযান্ত ভাব ও বিশেষ 
অধিকারে আধিকারিক ভাব উপলব্ধি না করিয়া কিছুতেই নিতাবন্তর আশা 
করিতে পারেন ন1। লীলাম্থ উদ্তয়েরই উভদ্দের স্বরে অপকর্ষ অবরোধ 
(trausferance ) রহিয়াছে । লামান্ত ও বিশেষভাবই রসলীলার দর্শন । 
পুরুষোন্তমের সামান্য ভাব থাকিলেও বিশেষ ভাব বাতীত ভক্তহৃদয়ে তাহার 


উজ্জ্বল তারত [ ১১শ বগ, ১ম সংখ্যা 


প্রাকটা নাই । ‘সমান!’ পুরুষোত্তম সব দেশকাল পাত্রেই সমান; কিন্তু তাহার 
বিশেবত্বই বিশেষ দেশ-কাল-পাত্রের আস্বাস্য । তক্তও প্রতি বিশেষ দেশকাল- 
পাত্রের প্রতির্ূপ ধারণ করিতে পারে বলিয়াই তাহার লৈগুপ্য ও সমন্বয়- 
সম্ভাবন। নহিগাছে; উহার নিদর্শন দিতেছে উপবদ-সমৃহ | স্ুত্রকার 
তাই বলিতেছেন ‘উপসদবৎ তদুক্তরম’। উপসদ ( কম্পাঙ্গভূত মস্্র) সমূহন্ধারা 
যেমন অহীনের কিন্বা গুরু ভক্ত শিন্যদের দ্বার! অবরুদ্ধ শুরুদেবের যেমন অগোণ তব, 
নিগুণত্ব বা মুখাত্ব উপপদ্ধ হইতেছে, ঠিক তেমনি অক্ষরধী পুরুষদের হার! 
অবরুদ্ধ হইবার যোগ্যতা আছে বলিছ্াই পুক্তযোত্রমের সম্বন্ধে ‘তং’ অর্থাৎ 
নিগুপত্, মুখ্যত্ব উক্ত হুইয়াছে--'তদুক্তম্‌’।  পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন ‘উপসদ’' শব্দের 
অর্থ দিয়াচেন--শিল্যসমূৃহ'। ‘অহীনো ব! প্রকরণাৎ্ 'গোণঃ” (পূর্ব মীমাংসা 
৩1৩১৭ )--এই স্তরে পূর্ব পক্ষ প্রকরণ অহীনের গোৌণত্ব স্থাপন করিবার 
প্র্াস পাইয়াছেন। কেনন! বেদ বলিতেছেন, ‘দ্বাদশ সাহুহেতোপসদঃ স্থযপ্তিন্রঃ 
অঁঙ্বীনস্ত যক্তন্ত' ( তৈত্তিরীয় সংহিতা__৬৷২।৫৷১ )। সাহু অর্থাৎ জ্যোতিষ্টোম 
যাগের উপসদ ( কম্মাঙ্গভূত মন্ত্র) বারটী, অহীনের উপসদ তিনটা । *সাহ” 
অর্থ জ্যোতিষ্টোম ; কেনন! উহা! একদিনে নিম্প।দিত হয়। এই প্রকরণ হইতে 
অহীনকে জ্যোতিষ্টোমের অঙ্গই বলা যাইতে পারে। কিন্ত সুত্রকার ইহার 
উত্তরে উপরোক্ত বৈদিক মন্ত্রের পরের “বিলোমঃ ক্রিরেত তিন্র এব 
সাহৃনস্যোপসদে হ্বাদশাহীনশ্থ যল্তস্তা সবীর্ঘত্বাথ__তৈত্তিরীয় সংহিতা ৬৭২)।১ 
অংশের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ কনিনা স্তর দিতেছেন__“আঅসংযোগাত্ত, মুগ্যস্) 
তণ্মাদপর্ব্যেত'__পুবমীমাংসা ৩৩১৬ ৪ । মুখ্য অর্থের অসংষোগ (বাধ) হয় 
বলিয়া তাহা হইতে অর্থাৎ জ্যোতিষ্টোম প্রকরণ হইতে বিচ্ছিয় করিয়া 
( অপক্নশ্থ ) দ্বাদশ উপসদকে অহীনের সঙ্গে যুক্ত করিতে হইবে । সুত্রকার 
বলিতেছেন বে, উপরোক্ত সম্পূর্ণ বৈদিক বাক্যের ছারা এমন বুঝা যায় না 
ঘে, জেযাতিষ্টোমই মুখ্য এবং অহীন গৌশ। স্বাদশ “উপসদ” মুখ্যের সঙ্গেই 
যুক্ত ইহাই বৈদিক বাক্যের তাৎপর্য্য। অহীন যজ্ঞ মুখ্য বলির়াই অপকর্ষ, 
অবরোধ (03556533175৩ ) হার! তাহার বারটী উপলদ সিন হুইপ্রাছে। 
বারটী উপসদের যেমন অগোৌণ, মুখ্য অহীনের সঙ্গে অভিসম্বন্থ ( অবরোধ ) 
উপপন্র হইতেছে, ঠিক তেমনি অক্ষরধী ঝ্ুকুঘদের ভ্বারাও অগোৌণ, নিগুণ, 
মুখ্য পুরুষোত্তমের সঙ্গে অভিসম্বদ্ধ বা অবরোধ উপলব্ধ হইতেছে । অক্ষরধী 
পুর্ুষগণ হু।দশ উপলদ স্থানীয় । ক্রমশঃ 


পল্লীসমাজ’__শরৎচন্দ্র 
1 শ্রীতরণু মিক্ত ৷ 


“রমার দুই চোপ বাহিয়া ঝর ঝর করিসা পরল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল; 
কিন্ত সেই অত্যন্ত মৃতু আলোকে রমেশ তাহা। দেখিতে পাইল লা। রুমা 
নিঃশব্দে দূর হইতে তাহাকে আর একবার প্রণাম করিল, এবং পরক্ষণেই 
রমেশ ঘর হইতে বাহির হুইয়া গেল । পথে চলিতে চলিতে তাহার মনে 
হইল তাহার ভবিয্যং, তাহার সমত্ড কাজকর্মের উৎসাহ ঘেন এক নিমেষে 
এই জ্যোৎন্স।র মতই অস্পষ্ট ছায়াময় হইম্থা গেছে। 

পরদিন সকাল বেলায় রমেশ এ লাভ়ীতেে আসিমা যখন উপস্থিত হইল 
তখন বিশ্বেশ্বরী ঘাআ করিয়া পান্ধিতে প্রবেশ করিয়াছেন। রমেশ হাবের 
কাছে মুখ লইগ্ন। অশ্র-ব্যান্কল কঠে কহিল, কি অপরাধে আমাদের এত লী 
ত্যাগ করে চললে আযাঠাইম1? A 

বিশ্বেশ্বরী ডান হাত বাড়াইসা রমেশেয় মাথার রাখিয়া! বলিলেন, অপরাধের 
কথা বলতে গেলে ত শেষ হবে ন! বাবা? তাতে কাজ নেই । তাঝপরে 
বলিলেন, এখানে যদি মরি রমেশ, বেশী আমার মুখে আগুন দেবে! সে 
হলে ত কোন মতেই মুক্তি পাব না। ইহুকালটা ত জলে জলেই গেল বাবা, 
পাছে পরকালটাও এমনি জ্বলে পুড়ে মরি আমি সেই ভয়ে পালাচ্ছি রমেশ । 

রমেশ বজ্জাহতের মত সত্তস্তিত হইয়া রহিল । আজ এই একটী কথায় 
সে জ্যাঠাইমার বুকের ভিতরটার জননীর জ্বাল! যেমন করিয়! দেখিতে পাইল 
এমন আর কোন দিন পাদ নাই । কিছুক্ষণ স্থির হই! থাকিয়া কহিল, 
রমা কেন ঘাচ্ছে জ্যাঠাইমা ? 

বিশ্বেশ্বরী একট! প্রবল বাস্পোচ্ছাল যেন সংবরণ করিয়া লইলেন। 
তারপরে গলা খাটো করিয়া বলিলেন, সংলারে তার যে স্থান নেই বাবা, 
তাই তাকে ভগবানের পায়ের নিচেই নিয়ে যাচ্ছি; সেপানে গিরে৪ সে বাচে 
কি না আনি লে, কিন্তু যদি বাচে সার! জীবন ধরে এই অত্যন্ত কঠিন 
প্রশ্নের মীমাংসা-করতে অনুরোধ করব, কেন ভগবান তাকে এত জ্রপ, এত 


গুণ, এত বড় একট! প্রাণ দিয়ে সংসারে পাঠিয়েছিলেন এবং কেনই ব( বিলা 
ত 


উজ্জ্বল ভারত [১১শ স্ব, ১ম সংখ্যা 


দোবে এই দুঃখের বোঝা মাথার দিয়ে আবার সংসারের বাইরে ফেলে 
দিলেন। এ কি অর্থপূর্ণ মঙ্গল অণিপ্রায় তারউ, ন! শুধু আমাদের সমাজের 
পেঘালের পেল [ ওরে রমেশ, তার মত ছুঃখিনী বুঝি আর পৃথিবীতে লেই, 
বলিতে বলিতেই তাহার গলা ভাডির়া পড়িল । তাহাকে এতথানি ব্যাকুলতা 
প্রকাশ করিতে কেহ কখনও দেখে নাই । 

রমেশ স্তব্ধ হইগ্র! বলিয়া! রহিল; শিশ্ষেশ্বরী একটু পরেই কহিলেন, কিন্ত 
তোর ওপর আমাক এই আদেশ রইল রমেশ, তাকে তুই যেন ভুল বুঝিস্‌ 
নে। বাবার সমঘ আমি কারে! বিরুদ্ধে কোন নালিশ করে যেতে চাই নে, 
শুধু এই কথাটা আমার তুই সুলেও কখনও অবিশ্বাস করিস নে যে, তার 
বড় মঙ্গলাকাক্তিিনী তার আর কেউ লেই। 

রূমেশ বলিতে গেল, কিন্ত জ্যাঠইমা-_ 

জ্যাঠাইমা তাড়াতাড়ি বাধা দিল্সা বলিলেন, এর মধো কোন কিন্ত নেই 
ঝমেশ। তুই বা শুনেছিস সব মিথ্যে; হা জেনেছিস সব স্কুল, কিন্তু এ 
অভিঘোগের এখানেই ঘেন সমাপ্তি হয়! তোর কাজ যেন সমন্ড অক্তায়, 
সমস্ত হিংসা-বিশ্বেষকে সম্পূর্ণ তুচ্ছ করে চিত্রদিন এমনি প্রবল হয়ে বয়ে যেতে 
পারে এই তোর ওপর শেষ অনুরোধ । এই ভম্কুই সে মুখ বুজে সমণ্ড সহ 
করে গেছে ৷ প্রাণ দিতে বলেছে রে রমেশ, তবু কথা কয় নি। 

গত রাত্রে রমার নিজের নুখের দুই একটা কথাও রমেশের সেই মুহূর্তে 
মনে পড়িয়া দুর্্জঘত রোদনের বেগ তেন ওঠ পধ্যন্ত ঠেলিয়া উঠিল। সে 
তাড়াতাড়ি মুখ নিচু করিয়! প্রাণপণ শক্তিতে বলিয়া ফেলিল, তাকে বলো 
জ্যাঠাইনা তাই হবে; বলিয়াই হাত বাড়াইপ্রা কোন মতে তাহার পায়ের 
ধূলো লইয়া ছুটিঘ্া বাহির হইঘ। গেল ।' 

__বিশ্বেশ্বরী চলে গেলেন, রমা চলে গেল । কুঁদাপুর গ্রামের শ্বাস- 
রোধকারী আবহাওয়ার মধ্যে পড়ে রইল হতভাগ্য রমেশ । অথচ গ্রামের 
উন্নতি করতে আরম্ত করে চকুদিকের আক্রমণে দিশেহার! হয়ে রমেশ যখন 
একদিন গ্রাম ছেড়ে কচলে যেতে চেয়েছিল তখন বিশ্বেশ্বরীই তাকে নিষেধ 
করে বলেছিলেন, '---বরং বমি বলি, তোরই এখানে থাকা সবচেয়ে দরকার ৷ 
রাগ করে যে জন্মভূমি ছেড়ে চলে যেতে চাচ্ছিল রমেশ, বল দেখি তোব 
রাগের যোগ্য লোক এখানে আছে কে ?---এর! ঘে কত দুঃখী, কত দুবল_ 
তা যদি জানিল রমেশ, এদের ওপর রাগ করতে তোর আপনি লজ্জা হুবে। 


মাঘ, ১৮৭৯] পজীসমাজ--শরহচত্দর 
ভগবান দদি দঘ/ করে তোকে পাঠিঘ্েছেন, তবে এদের মাঝখানেই তুই 
খাক বাবা 

উদ্ধতি আর বাড়াব ন!-_আবেষ্টনের কুংসিত রূপ 'ও তার চাপ খন 
রমেশকে ক্রান্ত করে ফেলছিল, তখন ভ্যাঠাইনার কথাতেই রনেশ একদিন 
গ্রামে টিকে যেতে পেরেছিল । লেই রনেশকে একা ফেলে রেখেই জে]ঠাটম। 
আর রম! একদিন চলে গেলেন । রনা যদিও প্রত্যক্ষরাবে ব্রমেশকে ব।দা! 
দেওয়া ছোড়া, দুঃশ দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করে নি বলা ঘেতে পায়ে, 
তবু এ কথাও তো সত্যি যে, রমেশের অন্তিত্বের মূলে পরোক্ষে অস্তরালে 
রস জুগিয়েছে সে-ই | তবু তাকে শরংচন্দ্র সেদিন সরিয়ে না নিয়ে পারেন 
নি। আজকে হলে রমাকে দিয়ে শরৎচন্দ্র কি ঝরতে পারতেন তা আমরা 
পরে নেবে দেখব, কিন্তু সেদিন এই অভ্িশাপগ্রস্ত সমাজকে রক্ষা! করার 
কাজে রমা কেউ হতে পাবললা! 

লেদিলের সমাজের কি অবস্থা ছিল, আজকের আমর! তা প্রা ভুলতে 
বসেছি। তাই পল্লীসমাজ নিয়ে তেবে দেপবার আগে সেই সমাজকে 
একবার মনে করে দেপা লাগে। আজকের আমর! সামাজিক তথা হিন্দু: 
সমাদের মানুষ হতখানি, তার চেয়ে বেণী রাজনৈতিক ব্যবস্থার ও পাশ্চাত! 
শিক্ষাদীক্ষান ফল । বলতে চাই আজ আমরা ভারতীয় বাষ্ট বাস করি, 
হিন্দুলমাজে নগর । অথচ যে রাষ্টে বাল কবে আজ আমরা নর নানী, ব্রাহ্মণ 
চাড়াল, মুচি মেখর সব মাঙ্রয বলে অভিহিভ হতে চাইছি, লেই মানব 
আমাদেরকে হিন্দু সমার্জে বসেই হতে হবে-হিন্দুত্কে এতখানি বড় করে 
জানবার বুঝবার ও প্রস্নোগ করবার আজ প্রয়োজন, হয়ে পড়েছে ॥ প্ী- 
সমাজে হিন্দুর ঘে চিত্র ফুটে উঠেছে, সে কি শুধু পীর পক্ষেই সত্য? 
সহরের সমাজ কি আলাদা কিছু? এক হিসেবে আলাদা নম্র, একই হিন্দু 
সমাজে মহু-শাসিত অন্শাসনহার! তারাও পীড়িত, লাঞ্ছিত। তবু বুঝি 
সহরে নিশ্বাস ফেলবার উপাম্ম আছে, গ্রামে তা নেই। সেই জঙ্চই বুঝি 
শরৎচন্দর-চিত্রিত হিন্দুর সমাজ-চিত্রের নাম পলীলমাজ) 

এই সমাজ আজ গেল কোথায়? সমালপতিরা কি সবাই মিলে বসে 
কিংবা একক ক্ষমতার বলে শরৎচন্ত্র-চিত্রিত সমাজের গ্লানিগ্রস্ত অবস্থা স্ষ্ট 
হয়ে উঠবার পথগুলি বন্ধ করে দিয়েছেন? কতকগুলি অবস্থা আছে ঘা মানবের 
বাক্তিগত শ্বভাবসিক্ষ, আবেষ্টন বদলে দিলে যা খানিকটা পরিশুদ্ধ হলেও 
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চিরদিন আছে, চিরদিন থাকবে ৷ কিন্তু মাহযের যে অসম্মান সামাজিক 
ব্যবস্থান্বার। আসে--তার দায় এড়াবার বাবস্থ। কি মান্তষ করেছে? গোবিম্দ 
গাঙ্গুলী, ধর্মদাস, বেণী ঘোষাল প্রভূতিদের যে ব্যক্তিগত চয়িত্রের মানি 
নিঘ্ের স্বার্থসিস্ধির জম্য যে কোন কর্শ্ব যারা অলাদ্াসেই করতে পানে 
মাহ্গযের এই স্বার্থপরতা আবেষ্টন বদলালেও কিছু না কিছু থেকেই যাবে । 
কিন্তু এই ব্যক্তিগত স্বাৰ্থবোধ ও চারিত্রিক সঙ্ধীর্ণতা যখন সম্প্রদায় বিশেষের 
সামাজিক স্বিধাবাদের সঙ্গে যুক্ত হয়, তখন সে শোষণ অপরের ওপর ঘে 
কি রকম মর্মান্তিক হয়ে ওঠে, হৃদয় বলে বস্ত্র যাদের নিঃশেঘে নষ্ট হয়ে যায় 
নি, তাদেন্্ই কাছে ভা ধরা পড়বে! সে শে।ষণের পথ কি সমাজপতিব। 
বন্ধ করে দিম্সেছেন? ক্ষেল্তি বামনির মেঘের চারিত্রিক দুর্বলতার অদ্গুহাতে 
পরাণ হালদার গোবিন্দ গাঙ্গুলী একদিন যে অত্যাচার করবার স্থযোগ পেল্তে 
এলেছে একথা জেনেও যে, ঠগ বাছতে গা উদ্ছোড় হযে যাবে, সে সামাজিক 
স্থযোগ কি সামাজিকভাবে বন্ধ কর! হয়েছে? রমেশ যেখানে মধু পালের 
দোকানে বাকি দশ টাকা বয়ে গিয়ে দিয়ে আলে, সেখানে বাড়,য্যেমশায় 
কেবপ বাড়য্যোমশাগ্ হওঘার আভিজাত্যে সৈরুবি জেলেনী, মধু পাল দোকানী, 
প্রভূতির উপর যে অত্যাচার চালাবার স্থযোগ পান, সে সুযোগ থেকে কি 
সামাজিকভাবে তাকে বঞ্চিত করা হয়েছে? পল্লীসমাজ কাছিনীর মধ্যে 
প্রবেশ কল্পলে এমন কত কাহিনীই আমরা পাব, যা বাক্ষিগত অত্যাচার 
নয়__লামান্দিক অত্যাচার । সেই সমাদর কোথাম্থ গেল? কে বদলাল? 
কোন্‌ শাস্্র-ব্যবস্থা দিয়ে তার বদল হল? আজ হিন্দু সমাজের সমাঞ্পত 
কারা? 

--আম্রা পল্লীসনাজের কাহিনী অশ্থলগণ করে করে এ সব কথার খোজ 
কনে যাব । 

বাবার শ্ৰান্ত করতে রেশ গ্রামে এদেছিল-__এছে দেখল গ্রামট1 ঠিক 
মন্থাবালের উপযুক্ত নথ। দপাদপি অর্থ কোন ঘটনাকে উপলক্ষ করে স্বষ্ট 
বিনাদকে বেণী থোবাপ আর যু মুখুজ্ছের কন্যাকে ঘখন চিরদিন ধরে বাপের 
ঝগড়াকে ছেলে পর্যন্ত টানতে হয়, থে কোন ভাবেই হোক বিরোধটাকে 
বাচিয়ে রাখতেই হয়, তপন সে দলাদলিট। গ্র।ম্য বটে কিন্তু মলোবৃত্তিটা! গ্রামা 
নয শুধু । গ্রামে এ মনোবৃত্তিকে খেলিরে অপরের সর্বনাশ করবার হুধোগ 
সামাপ্তিক ভাৰে বেশী মেলে সত, কিন্ত সহরের মাহবের এ 
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তা তো নয়। তা আজ নূতন জগতে নৃতন সমাজে নৃতল মলোবুত্তি নিয়ে 
বাস করতে চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সামনে আনেক কিছু করণীঘ্র এাল 
শু.গীক্নত হয়েভে। ব্যক্তিগত চিত্তশুদ্ধির জন্য একটা বিশ্লেষণাত্মক সামগ্রিক 
চিন্তাধার! ও চলার পথ মানুষের সন্মুপে উপস্থিত করার প্রশ্নোজনও ততখানিই 
যতপানি সামাজিক শোষণ দূর করার প্রদ্োশ্তল। দলাদলি করা, দল পাকিয়ে 
অপরকে জবা করা, অপদন্ত কা, নীচু কর!--এ সনস্ত মনোবৃত্তিগুলি ব্যক্তিগত 
হয়েও লামাজ্িক্চ সঙ্ঘবন্ধ শোষণের যহ্থ হয়ে দাড়ায় । পল্লীলমাঙ্র জুড়ে 
ব্যক্ষিগত চারিত্রিক অসৌন্দর্দ সামাজিক ভতেদ-ব্যসস্থ। ব! কুবাবস্থার সঙ্গে 
মিশে একট! সীমাহীন শোষণের গহ্বর স্থটটি করে তুলেছে । 

তবু বিধাতার সৃষ্টি যে নিঃশেষ হয়ে ঘান্ভ নি, পক্ষের মপো9 পদ্ম জন্মে’ 
স্থষ্টি্ন অপূর্বতাকে ঘে আদ্ুও জিই(॥ে রেপেছে, পরম আশ্চর্য জীবনে তারই 
চিহ্ন পদে পদে ৷ তাই কুয়াপুর গ্রামের ওঁ বিষপক্ষের মধ্যে বমেশের মত 
প্রাণ এসে শৌডেছে-__ন্ষ্টিটা এমন না হলে কবে ঘে শেষ হয়ে হেত! €বণী 
ঘোষাল, বছ মুখুজ্দের কন্যা, নাসি, গোবিন্দ গাঙ্গুলী, পরাণ হালদার এরা 
আনে বিবাদ জিইয়ে রাপতেই হবে যে কোন উপাপ্রেই হোক না কেন, কিন্ত 
সমাজের একদিকে যখন ও অবস্থা, তখন তো অন্য রকম করে তাবে এমন 
লোকও আছো রমেশ নূতন জগতের মাস্ব__নৃতল জীবনের চেতন! তার 
মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পাচ্ডে। বিবাদ করে হোক, ঠকিয়ে হোক, ঘেন তেন 
প্রকারেণ নিজের প্রাপ্য অংশ বুঝে নিতেই হবে-_-এ মলোবুত্তিই সকলে জানে, 
বোঝে । কিন্ত রমেশ বলে, *-'কিস্ত দু’'খানা তুচ্ছ কাঠের জন্য ত আর ঝগড়া 
করা যায় না!” 

ঘটনাট। বড় স্থন্দর__মনে হয় চতুদিকের ভাপক্তিষ্ট মনোবুত্তির গরম হাওয়ার 
মধো এ যেন বলস্কের হাওছার ন্রিঞ্চ প্রলেপ বুলিয়ে দিযে গেল 1 কু'য়াপুরের 
জমিদারী ভাগ হলেও এখনও কনক সম্পত্তি তিনক্রনে এক হয়ে আছে। 
বেণী ঘোষাল আর রমা সেগুলি এতদিন যেমন হুঙ্থনে ভাগ করে নিচ্ছিল, 
রমেশ গ্রামে ফেরবার পরও তেমনই ছুজলেই ভাগ করে নিতে চাইছে। 
রমেশের প্রতি মমত্ববশতঃই হোক বা অন্য কোনো কারণেই হোক একদিন 
এক পুকুরের মাছের যখন ছুটে! ভাগ হচ্ছিল, ভৈরব আচাছ্যি হাপাতে হ্ীপাঁতে 
এলে -রমেশের সরকার গোপালকে-এত বড় নিদারুণ সংবাদট! দিলে “গোপাল 
কিছুমাত্র চাঞ্চল্য প্রকাশ করিল না, কহিল, আমাদের বাবু মাছ মাংস খান না ॥ 
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তৈরব কহিল, লাই খেলেন; কিন্ত ভাগের ভাগ নেওয়া চাই ত। 

গোপাল বলিল, আমনা পাচজন ত চাই, বাবু বেচে থাকলে তিনিও তাই 
চাইতেন; কিন্তু রমেশবাবু একটু আলাদা ধরণের, বলিয়া ভৈরবের মুখে 
বিশ্মদ্রের চিহ্ন দেখিয়া, সহাতন্তে একটুখানি ল্লেষ করিচা কহিল, এ ত তুচ্ছ দুটে! 
শিডি-মাগুর মাছ, আচাধিমশ'ঘ্র । সেদিন হ।টের উত্তর দিকে সেই প্রকাণ্ড 
তেঁতুলগাছটা কাটিয়ে গুরা দু ঘরে তাগ করে নিলেন, আমাদের কাঠের একটা 
কুচোও দিলেন না। আমি ছুটে এসে বাবুকে জানাতে তিনি বই থেকে 
একবার একটু মুখ তুলে ছেসে আবার পড়তে লাগলেন । জিজ্ঞাস! কগলুম, 
কি করব বাবু !' আমার রমেশবাবু আর মুখট! একবার তোলবারও ফুরসৎ 
পেলেন না। তারপর পীড়াপীড়ি করতে বইখানা এুড়ে রেখে একট! হাই 
তুলে বললেন, কাঠ? তা আর কি তেতুল গাছ নেই? শোন কথা! 
বললুন, থাকবে না কেন? কিন্তু ভা অংশ ছেড়ে দেবই বা কেন, আর কে 
কোথাঘ্র এমন দেয়? রমেশবাবু বইখানা আবার মেলে ধনে মিনিট পাচেক 
চুপ করে খেকে বললেন, সে ঠিক; কিন্ত দু’'খানা তুচ্ছ কাঠের জন্থ ত আর 
ঝগড়া করা যায় না1”__খুব সুন্দর কথা নয় কি? খুব ভাল লাগল না কি? 
খুব ভাল লাগল । বেণী ঘোষাল আর তার পাল্লায় পড়ে রম মুখুজ্দে_ 
পাল্লাদ্ন পড়েই বা বলি কেন, সে-ও বোধহয় কম বেশী এ মনোবৃত্তিরই মাচ্য 
কিংবা এখন পর্যন্ত তাই কিংবা আর কিছু সেটা পরে দেখব-_ওর়া জানে 
কাঠ যেমন পাওঘাই চাই, তেমনি ঝগড়াটাও বাচিয়ে রাখা চাই-ই__বিশেষ 
করে ঝগড়াটাকে চোখের উপর তুলে ধর্বার জন্যেই যেন তাদের সমস্ত কর্ম- 
প্রচেষ্টা --এতেই তো সমস্ত আবহাওয! বিষয়ে ওঠে। অথচ কেবল অপর 
পক্ষ নঘ, রমেশের নিজের লোকও মনে করে রমেশ সরিকদের তগ্র করে বলেছ 
নিজের পাওনাটা নেয় না । গোপাল সরকার বলছে, “ছু মুখুষযোর কল্তা_ 
খ্বীলোক ॥ সে পৰ্যন্ত শুনে হেসে কুটিপাটি। গোবিন্দ গাড়,লীকে ডেকে 
নাকি সেদিন তাখাসা করে বলেছিল, রমেশবাবুকে বলো একটা মাসহার! 
নিয়ে বিষণটা] আমার হাতে দিতে । এর চেয়ে লন্জ! আর আছে ?-_-অথচ 
রমেশ যে বিবাদ করতে চাম্ম না বলেই মাছ ব1 কাঠ নিয়ে মাথা ঘামায় না, সে 
কথা সাধারণ মান্তবকে বোঝানো সেদিন কেন আজও কঠিন। নিজের প্রাপ্য 
অংশ খুইয়েও রমেশের এই ঝগড়া না-করার মলোবুত্তির ফলে সমস্ত গ্রামের 
আবহাওয়! যে খ।নিকট। পরিশুদ্ধ হয়েছিল, সে কথা আমরা ক্রমে দেখতে পাব। 


মাঘ, ১৮৭৯] পলীসমাজ-_শরৎ্চন্দ্র ৩৯ 


সেদিন ভৈরবের মুখে পবর জানতে পেয়ে ক্র,দ্ধ রেশ গর্জে উঠে তার 
গোর্খপুর জেলার ভৃত্য ভছুছাকে তুক্ুন দিয়ে ছিল---‘সমন্ত মাছ কাড়িয়া 
আনিতে, এবং যদি কেহ বাদা দে তাহার চুপ ধরিরা টানিয়া আনিতে, যদি 
আন! ন! সম্ভব হয়, অন্ততঃ তাহার এক পাটি দাত বেন ভাঙ্গিয়া! দিয়! সে 
আসে ।” কিন্ত রমেশের বিধাত! রমেশকে এই ক্রোধের পরিণতি থেকে 
রক্ষা কনেছিলেন। রমেশ যে কাজে নেমেছে তাতে যেমন ক্রুদ্ধ হয়ে 
কিছু করা কোন ফল হবে না, তেমনি রমেশের ব্যক্তিগত পরিচযেও 
সেটা গৌরবের নয়। তাই রমেশের ভুল বিধাত1 সেরে লেন। কিন্তু এই 
ভুলের মধ্য দিয়ে বাক্তিগত স্বার্থবোধ মাহষকে কেমন কনে স।মাজিক পীড়নের 
যুপকাষ্টে ফেলে দিয়ে থাকে, তারই চিত্র ক্ষুটে উঠে” রমেশকে বিহ্বল করে 
দিল। ভৈরব বাক্য ব্যবহাক হারা ছু চারটে মাছের আশা করেছিল, কিন্ত 
বাক্যের বদলে ভদুদ্বাকে স্থদীর্ঘ বংশদণ্ড হাতে বমেশেন পুবে।িখিত আদেশ 
তালিম করতে ঘেতে দেখে সে বেণী ঘোছালের হাতে তার নিজের পরিণতি 
দেখতে পেয়ে শিউরে উঠল। সে বলছে, “ওরে ভোজো, যাস নে! বাব! 


রমেশ, বক্ষে কর ব।বা, আমি গরীব মাহ, এক দণ্ডও বাচব না? 


আরও 
‘এ কথ! ঢাকা থাকবে না। 


বেণীবাবূর কোপে পড়ে তাহলে একটা দিনও 
বাচব না। আমার ঘর-দোর পর্য্যন্ত ছলে যাবে বাবা, ভ্রশ্মা-বিষ্ণু এলেও রক্ষা 
করতে পারবে না।” 

রমেশ স্তব্ধ বিস্ময়ে বসে রইল । ভজ্জুয়াকে দে নিষেধ করে দিল যেতে 
আর 'তাহার হৃদয়ের মধ্যে হে কি তীষণ ঝঙ্কার আকাবেই এই -তৈরব আচাধ্যের 
অপরিসীম ভীতি ও কাতরোক্তি প্রবাহিত হইতে লাগিল, তাহা শুধু 
অন্তর্ধামীই দেখিলেন। কারো ওপর রাগ করে কেউ অপর কারে! এমন 
নিদারুণ সর্বনাশ করতে পারে, রমেশ যে ধাতু দিয়ে গড়া ব। যে শিক্ষাদীক্ষায় 
বেড়ে ওঠা, তাতে তার পক্ষে এ কথা বুঝতে পার! ও শ্বীকার করে নেওয়া 
অসাধ্য হয়ে পড়ে । থে চিন্তাধারার ফলে অর্থনীতি ক্ষেত্রে জমিদারী প্রথার 
স্থষ্টি হয, সেই চিন্তাণারাই একজনকে আর এক জ্ঞনের এতবড় স্বনাশে 
প্রণোদিত করে। এ সবই ধনতাস্তরিক চিন্তাধারার ফল) হিন্দু সমাজের 
বর্ণ বৈষম্যমূলক ব্যবস্থাটাতে, যেখানে সকলেই মাছ হয়েও একজনের সঙ্গে 
আর একজ্রনের আশমানজ্জমীন তফাৎ, একজনের খুশী খেয়ালের উপর যেখানে 
আর একজন বেঁচে বর্তে থাকে, সেখানেও এই একই চিন্তাধারা! ৷ বিশ্ব আল 


উজ্দ্লতাবত [ ১১শ বধ, ১ম সংখ্যা 


সে অবস্থাকে সব দিক দিয়েই__ব্যক্তিগত ভাবে বা সমষ্টিগত ভাবে পার হরে 
আলতে চাইছে__খানিকটা এসেছে । পরিবার বা সমাজের যে কাঠামোর 
ফলে বেনী থোযাল বা গোবিন্দ গাঙ্গুলী ব। পরাণ হালদাকের অত্যাচার আর 
একজনকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে মুছে ফেলতে পারে, পারিবারিক বা সামাজিক সে 
কাঠামো আবাষ কোনদিন মান্তযের জীবনে ফিরে আসবে কি ন! জানি না, 
কিন্তু আজ আর তায় অস্তিত্ব রক্ষা করা চলবে না-_এ কথ! বিখোষিত হয়ে 
গেছে বলা যেতে পারে। ব্যক্ষিগত চরিত্রে মান্রহকে মানুষের অত্যাচার 
প্রবুত্তি থেকে যাবে বটে, তবু সামাঞ্জিক তাবে স্থবিধা না পেয়ে তার দাপট 
যেমন কমে ধাবে, তেমনি এ আশ! করাও অসম্ভব কিছু হবে না ঘে, বিশ্বভোড়। 
লমাজতাত্রিক সমাজ গঠনের যে ঢেউ উঠেছে, তাতে ব্যক্তিগত চরিত্রও কম 
বেশী পরিশুদ্ধ হবে। 

ক্রমশঃ 


“কাল-সহার মুক্তিই রস। কালম্পশ্রহীন মুক্তি উত্জালিকের সু[ক্তি। 
"বাস্তব জীবনের সঙ্গে উহার সংশ্রব সামাক্ ।---বে মুক্তি অন্ক্ষেত্রেচ 
প্রাণক্ষেত্রে,। মনক্ষেত্, বিজ্ঞানক্ষেত্ে মুক্ত আত্মা, সুক্ত দেহ, মুক্ত বুদ্ধি, 
মুক্ত ইন্দ্র ফুটাইয়া তুলিয়া যুক্ত রূপরসগন্ধন্পর্শ স্বচ্ছন্দে লুট করিম 
মুক্ত হইবার কিংব! মুক্ের মত সকলের সব 'স্ব'-যান বজায় রাশিবার 
কৌশল শিখাইতে সক্ষম, গীতার কাল-দেবতার তাহাই কাম্য ॥ ও 

-_অবধূততাস্য__-ভান্যপ্ৰদীপ, পৃঃ ৭৫-৭৬ 


জীৰন-আলেশ্ষ্য__( ২) 


শিবনাথ শাস্ত্রী 
শ্রীস্ুশীলক্ষুমার ০ঘাস্ব 


জন্ম ও শিক্ষালাভ £ মহামান্য পূতচর্রিত্র শিবলাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের 
পিতৃত্তবন চব্বিশপরগণার মজিলপুর সহরে। তবে তিনি জন্মগ্রহণ করেন 
মাতুলালয়ে, এ জেলার চাংড়িপোত! গ্রামে ৷ শ্বনীমধন্ত শাস্ত্রী মহাশয়ের 
শিক্ষা ও নিষ্ঠা প্রেরণা লাত করিয়াছিল পিতৃকুল এবং মাতৃকুল হুইতে । উভয়- 
কুলই ছিল তংকালে শিক্ষা-নিষ্ঠার আদর্শে পরিপূর্ণ, ভক্তি ও ধর্শ্মভাবের 
প্রস্তায় প্রোজ্দ্ল। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বংশ দুইটি শ্রন্ধা বিচারবুদ্ধি, প্রত্তা ও দর্শ্ব- 
তীরুতার আদর্শে উপপুত; স্বাধীন চিন্তাধারা এবং স্বদেশ ও সমাজ লেবা 
নিষ্টাব্রতী শিবনাথের জীবনের লক্ষ্য ছিল) সর্ব্বোপরি নিত্ঁকতা ও হৃদয়ংল 
তাহার চব্রিত্র আজীবন অল্লান রাখিয়াছিল বলিতে হইবে । 

১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে জাঙ্গয়ারী তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে 
শিবনাথ সংস্কৃত কলেজে পাঠ সমাপন করিগ্বা সংস্কতি এম-এ পনীক্ষান্থ উত্তীর্ণ 
হইঘ্। শাস্ত্রী উপাধি লাভ করেন । তিন বসব পূর্বে অর্থাৎ ১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দে 
এফ-এ পাশ করিবার প্বর তিনি ক্রাদ্ষধশ্ছে দীক্ষা গ্রহণ করেন । পরে চক্রিত্র- 
দৃঢ়তা ও শিগ্যাবন্তর গুণে তিনি ক্ষ সমাজে এক খ্যাতনাম! আচাধ্যোের 
পদে আতিক হন। তাহার স্ৃকোমল ব্যবহার, অমাছিক প্রকৃতি এবং আন- 
বুদ্ধির দোযোতি; বহু সজ্জন মণ্ডশীকে আকর্ষণ করিয়াছিল । উনবিংশ শতাব্দীর 
প্রখ্যাত সাহিত্যিক, দৃঢ়-চিত্ত পুরুষদের মধ্যে তিনি ভাব্বরদীপ্যিতে বিদ্যমান 
ছিলেন। 

সাহ্হিত্য-চচচ্গা ৪ ছাক্রর্ীবন হইতে পাস্বী মহাশগ সাহিতা-চচ্চা 
আব্স্ত করেন। তাহার সাহিত্য সেবার স্থত্রপাত *সোমগ্রকাশ” পত্রে। 
এই সুপ্রসিদ্ধ পত্রিকার সম্পাদক যশস্বী পণ্ডিত কুলবরেণায দ্বারকানাথ বিদ্যা ভূষণ 
মহাশক্ন ছিলেন শাস্ত্রী মহাশয়ের মাতুল । তাহার আঙক্ষকুলো সাহিতা-সাধনা 
অবিরাম গতিতে চলিতে থাকে, সোমপ্রকাশ তৎকালে স্বাধীন-চিন্ত। ও 
সাহিতা-সমালো6না, সমাদ্র-সংস্কার 'ও দেশ-সেব! প্রভৃত্তি বিষদহানা প্রতিষ্ঠা- 
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লা করিয়াছিল। দেশের ধৰ্ম্ম, সমাদ্র ও নৈতিক জীবনের সংস্কার-সাখল 
প্রভৃতি শাস্মী মহাশয়ের সুললিত প্রবদ্ধগুপির বিষগ্রবস্ত ছিল। সেকালে 
এসামপ্রকাশে” প্রকাশিত রচনাবলী সাধারণের স্ৃখপাঠ্য ছিল, ছাত্রনহলে 
সমাদৃত হইত ও বিবুধজলের হৃদয়ে উল্লাস জাগ।ইত । 

শাহী মহাশগের রচন! ছিল সরস, স্থমধুর ও রুভিকর। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত 
ও জ্ঞানী হইলেও তাহার ভাষা সংস্কৃত-বহুল ছিল লা, ছিল ভাবমধুর, রস- 
প্রবণ। সরল, পরিচ্ছহ্র বাবা চিন্তাদ্যরাকে অব্যাহত রাপিতে পারিএ)ভিল, 
এইজন্ত উহার রচনাগুলি পার্বত্য নদীর লি্শ্বল শ্রোতের দ্যান গতিশীল ৷ 
তাহার রচন! সকলকে যে আকৃষ্ট করিত, তাহার প্রধান কাবণ-__লিখলআী 
ছিল ভাবপ্রবণ, সরল ও সবল । প্রবন্ধ-রচনায় তিনি সিন্তহন্ড হইলেও 
তাহার অমূল্য অবদান -আব্মচন্থিত" ও *রামতঙ্র লাহিড়ী ও তত্কালীন 
বঙ্গলমানদ” নামক শ্রেষ্ট গ্রস্বন্ব়্। প্রাঞ্জল ভাষা, স্বাধীন চিন্তা ও সমস্ত৷ 
বিশ্লেষণের প্রভায় ছাতিমান পপ্রবন্কাবলি”, *প্রবন্ধমালাশ, “ধর্ম্মজীবন”, "গৃহধর্ম্ম" 
প্রস্তুতি । তাহার ভাব-প্রধণ হদঘ কাব্য-ঝঙ্কারে যখন উদ্বেলিত হইয়া 
উঠিগাছিল তখন প্রকাশিত হইল “পুস্পমালা*, “পুষ্পাঞ্জলি, "হিমাত্রিকুম্থম", 
স্ছাদ্সামম্বী”, “পরিপদ্” ও শনির্বধাসিতের বিলাপ’ । 

উপগ্তাস রচনায়ও তাহার পার্দপিতা অক্ষ দেখা যায়্। মেজবউ, নয়ন- 
তারা, বিধবার ছেলে, যুগান্তর প্রস্ততি উপস্কাসে তাছার মনশ্িতার পরিচছ 
পাওদা বায়।  চরিক-বিঙ্গেষণ স্বাভাবিক, সঙ্গত ও স্মমধুর; চন্িঅগুলি 
আড়ষ্ট বা ক্ুত্রিম নহে বলিদ! উপস্থাসণ্ডলি মনোজ ও লোকপ্রিয় হইগাছে। 
উনবিংশ শতাব্দীর সংস্কৃতির ইতিহাস, সমাজ-চিআ ও খ্যাতনামা মনীহীবৃন্দের 
জীবন-মালেখ্য য।ছাতে চিত্রিত হইয়াছে, সেই ছুইধানি অমূলা গ্রন্থ 'আখ্যচরিত' 
ও 'রামতন্থ লাহিড়ীর জীবন চরিত ও তৎকালীন বঙ্গলমাজ' তাহাকে চির- 
স্মরণীয় করিয়া রাখিবে ॥ 

বিক্ষা-দীবন সমাপনান্তে শাস্ত্রী মহাশর কিছুকাল চব্বিশপরগণ! জেলার 
অন্তর্গত হরিনান্ডি বিদ্যালয়ে এবং কলিকাতার দক্ষিণে ভবানীপুর সাউথ 
সাবার্বন স্থলে শিক্ষকতা করেন) এ সময়ে সহকম্্ী ও বিগ্তার্থীগণ তাহার 
চরিত্র-মাধূর্য্য ও বিষ্যাবত্তাদ যুগপৎ মুগ্ত হুইয়াছিলেন। তিনি “সমদর্শা 
নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনের ভার যথন প্রাপ্ত হন, তখন অধ্যবসায় ও 
বিচক্ষপতার পরিচত্ন দিছা, সকলকে বিদুদ্ধ করেন। শাস্বী মহাশয় সত্বত্ধে 
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সাহিত্যসাধক চত্লিতমালার সঙ্কগরিতা বন্ধুবর স্বগীাঁদ় ্রঙ্জেস্্রনাথ বন্দ্যেপাপ্যার 
মহাশয় স্থস্পষ্ট তাঘাঘথ লিবিয়া গিপাছেল-__-শিবনাথ ছিলেন একাধারে কবি, 
লাহিত্যিক, ধশ্দপ্রচারক» সমাজ সংস্কারক, লোক-সেবক এবং স্বাদীনতার্ 
উপাসক । 

প্রজ্ঞার পরিচক্স রামমোহন রার সদ্বদ্ধে এই প্রথিতযশা: বঙ্গ_ 
মাতার ক্বৃতীসন্তান থে মস্তবা করিয়াছেন, তাহা হইতে শিবনাণ শাস্্রী মহাশরেনর 
প্রোজ্জল প্রজ্ঞার পরিচয় পাওয়া ঘাম্স। স্বরচিত “প্রবন্ধাবলি”র প্রথন থণ্ডে 
তিনি লিখিগ্াছেল “মানবের আত্মাকে রামমোহন অতি পবিত্রচক্ষে দেপিতেন। 
মনে করিতেন, এই মানব্বাখ্মা সেই বিশ্বাত্মারই অঙ্গীভূত। সকল প্রকার 
সামাজিক দাসত্ব এবং রাজনৈতিক অত্যাচার ও দাসত্বকে-তিনি এই জন্ত অস্তরের 
সহিত স্বপ! করিতেন । এই আন্ত পৃথিবীর যে কোন বিভাগে লোকে স্বাধীনতা 
লাত্তের চেষ্টা করিত, তাহারই সহিত তাহার হৃদছের যোগ হইত, এবং স্বাধীনতা 
প।ক-প্রথাসে কোলো জাতি অকুতকাধ্য হইতেছে জানিলে তিনি মম্মাহত 
হইতেন। ইট।লিদ্বানগণ অনেক চেষ্টার পর বখন অস্রিগাবালীগণের নিকট 
পয়াশ্। হইল, তখন সেই সংবাদে রামমোহন রার কলিকাতাতে শব্যাস্থ হইলেন, 
নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারলেন না। অপরদিকে স্পেনে যখন নিয়মতন্ত্র 
প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হুইল তখন তিনি আনন্দে কলিকাতার .টাউন হলে ভোজ 
দিলেন। তাহার উর্ভতন কর্শ্মচারী ডিগ বী সাহেব লিখিদ্বাছেল বে, তাহার 
নিকট কর্শ্ম ঝলিবার সমন্ন ডিগ বী অনেকবার দেখিয়াছেন যে, বামমোহন রায় 
ফরাসী বিপ্রবের বিবরণ জানিবার জ্রন্ত ব্যগ্রতা সহকারে বিলাতী ডাকের 
অপেক্ষা কৃরিগা থাকিতেন, যদি দেখিতেন যে স্বাধীনতাপক্ষের পরাজয় 
হইতেছে তাহ! হইলে দরদর ধারে তাহার দুই কপোলে অশ্রধার! বহিত । 

এই মানবাব্মার মহত্ব-জ্রান আর একদিকে অসাধারণ আত্মমর্ধ্যাদ। 
জ্ঞানের আকার ধারণ করিঘাছিল। * * * * (রামমোহন ) জল পান করিছা 
একটু সুস্থ হুইয়া ( বন্ধু উইলিয়ম এডামকে ) বলিলেন, “আমার জীবনের সর্ব 
প্রধান আঘাত ও সর্ধ প্রধান দুঃখ আজ পাহয়াছি। ৰিশপ মিডলটন আন্ত 
আমাকে এই বলিগ্া প্রলোতন দেখাইঘছাছেন ঘে, খরীষ্ট ধর্ম অবলম্বন করিলে 
আসার পদ আরও বড়ো হইবে । ছি! ছি! আমাকে এত ছোটলোক মলে 
করে!” 

এডাম বলিয়াছেন, ইহার পরে রামমোহন রয় আর বিশপ ষমিডল্টনের 
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মুখ দর্শন করেন লাই । বৈহন্থিক সুখের প্রলোভন দেখাইছা ধশ্মে প্রবৃত্ত করা, 
ইহ! তাহার চক্ষে অমার্জনীয় অপরাধ, অলহনীছ্গ অপমান ঝলিছা গণ্য হইয়াছিল । 

কেবল ইহাও নহে, মানবাত্মার মহব-জ্ঞান হৃদয়ে অস্তনিহিত ছিল বলিয়া 
তাহার স্বাবলঙ্বন-শক্তি অপরিসীম ছিল। নিজের গুড় আত্মশক্কিতে এতদূর 
বিশ্বাস ছিল যে, কিছুতেই তাহাকে কেহ দমাইতে পারিত লা। কোনো 
বিশ্ব বা বাধা তাহাকে শ্বকার্য্য সাধনে বিমুখ ব। নিরুপ্যাম করিতে পালিত লা। 
যাহা একবার করণীয় বলিঘা অষশ্যুতব করিতেন, বঙ্রমুষ্টিতে তাহাকে ধরিতেন 
এবং পূর্ণমাত্রায় তাহ! না করিরা লিরন্ত হইতেন না। দলঙ 

সহাস্ম। বামমোহন রায় সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় মন্তব্য 
করিয়।ভেন, প্মানবাত্মান মহত্ব ঘে জানে না, স্বাবলন্বন-শক্তি তাহার আসে না। 
জগতে মাঘ আপনার থর আপনি রচনা করে। তুমি বড়ো হুইয়! গ।ড়াইবে 
কি ছোটো হইয়! থাকিবে, তাহা তোমারই হাতে । বিক্গ বাধা, পাপ প্রলোভন, 
জীবনের সমস্যা সকলেরই পথে উপস্থিত হর। তাহার উপরে উঠা ব( নীচে 
পড়িয়া যাওয়া, ইহার উপর বড়ো! ব| ছোট হওয়া নির্ভর করে। রামমোহন 
রা উপরে উঠিঘ়াছিলেন, এই জন্ত তিনি বড়ো, আর তুমি আমি নীচে পড়িয়া 
যাই, এই অন্ত আমর] ছোটো। তিনি যে উপরে উঠিগ্বা ছিলেন তাহারও 
ভ্িতরকার কথা। নিঙ্গের শক্কি-সামর্থো ও মানবাত্মার মহত্বে অপরাজিত 
বিশ্বাস ৷” 

উপরি উদ্ধৃত নিবন্ধাংশ হইতে প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মাইবে যে, শাস্ত্রী মহাশয়ের 
রচল। বিল্লেষণ-ধৰ্স্মী ও মনোমুগ্ধকর | 

১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ২৩শে সেপ্টেম্বর তাহার দেহাবসান ঘটে । 

মাতা-পিতার পরিচয় ৪ পণ্ডিত শিবনাথ শা'স্দ্রীর পরমারাধ্য পিতা 
হরানন্দ ভট্টাচার্যা এক সময়ে নিজ পল্লীতে হাডির মডেল বাংলা স্কুলে প্রধান 
পণ্ডিত মহাশয়ের কার্ধ্য ককিগ্নাছিলেন, তাহার সত্যনিষ্ঠা ও দয্বাধর্শ্মের অন্ত 
সকলে তাহাকে শ্রন্ধা করিতেন । কেবল গ্রামবাসী নহে, ব্রিটিশ সরকার 
পর্য্যন্ত তাহার স্কায়পরাদ্ণতা ও একনিষ্ঠার অন্ত ততপ্রতি সন্ম দেখাইতেন। 
তাহাকে বিশ্বাল করিয়া ইংরাজ সন্কার বিশ্যালয়গৃহ মেরামতের জন্ত টাক। 
পাঠাইতেন। সতর্ক তত্বাবধানে মেরামতের কার্য সম্পর করিগা অবশিষ্ট 
অর্থ ও প্রদ্মোজলীঘ্ দ্রব্যাদি যথাসময়ে গতর্ণমেণ্ট কর্তৃক নিদ্দিষ্ট স্থানে 
ফেরত পাঠাইভেন। 


মাঘ, ১৮৭৪ ] শিবলাখ শাস্ত্রী 


কলিকাতার বাংলা পাঠশালাঘ তিনি কিছুকাল পতণ্ডিত মহাশয়ের কাশ্যে 
নিযুক্ত ছিলেন । একসময়ে গ্রীন্যাবকাশে স্বগৃহে আসিয়াছেন, সে সমঘে 
দেশে নিদারুণ দুনিক্ষ। তৎকালে সইংরাজ্র সরকার ছৃশ্থ লোকদের লাহাযা- 
কলে একটি রিলিফ কমিটি গঠন করিলেন, উহার লভ্যগণের হরানন্দ পণ্ডিতে 
উপর অগাধ বিশ্বাস, অনন্ত আস্থা । তদারকের ভার অপিত হইল তাহার 
স্কন্ধে, তিনি কখনও অবিচার করিতে পাবেন লা, তিনি যেন শ্যায়নিষ্ঠার 
অবতার। 

তাহার নিকট গ্ষণীকে বিপন্ন দেপিলে এট সদাশয় পণ্ডিত মহাশয় কেবল 
যে তাহাকে খণমুক্ত করিতেন তাহা নহে, প্রয়োজলবোধে কুষক পরিবারকে 
ক্রণ-বন্ধ অবস্থায়-ই স্বগৃহ হইতে অঙ্গ দিয়া সাহাধ্য করিতেন । শ্রীরবীন্তর 
কুমার বন্থ মহাশঘ লিখিঘাঠেন,--প্বিকেলনবেল। হয়ানন্দ নিজের চালের গোলা 
থেকে কিছু চাল কোচড়ে বেদে তিন-চার মাইল পথ পায়ে হেঁটে সেই চাষাকে 
দিয়ে এলেন। ক্রণের টাকা আদায় দূর হ'ল, উপরন্ধ হুরানদ্দ এ দলিত 
ভাষার পরিবারে নিয়মিত অন্ত যোগাতে লাগলেন । মজিলপুর নিবাসী এট 
পণ্ডিত হরানন্দ ওট্রাভার্ধা ছিলেন তেদস্বী, নির্লোভ এবং ত্যাগী ব্রাহ্মণ ৷" 
( বিশ্ববাণী, বৈশাখ ১৩৬৭ দষ্টব্য ) 

সংস্কত সাহিত্যে তাহার অগাধ পাণ্ডিত্য প্রকাশ পাইঘ্রাছে। তাহার 
রচিত ‘নলোপাপথ্যান’ জনব্রি্তা অর্জন কক্ষিঘাছে, বাল্মীকিব মূল রায়ায়ণের 
বাজল! অন্বাদ বেশ স্থধপাঠ/ বলিল্পা পরিচিত । পচাশি বৎসর বয়ঃক্রমকীলে 
১৩১৮ সালের ২৭শে শ্রাবণ সন্তানে স্বর্গধামে তিনি গমন করেন। 

সহদয়া জননী গোলকমণি শিবনাথের প্রাণে ধর্ম্ম ও সাহিত্যরসের প্রেরণা 
দিতেন । তাঁহার আদেশে পুত্র ছুটির দিন মাতাকে রুত্তিবালের রামায়ণ 
পাঠ করিয়া শুনাইতেন। সংসারধর্শ্ম পালনে মাতা ছিলেন বিলক্ষণ হিলাবী, 
সঞ্চতী । ৮১ বহংসর বঘলে তিনি ১৩১৫ সালে দেহত্যাগ করেন । 

বাগ্ী-প্রবন্থ বৈষ্ণব রসভিজ্ঞ, দেশ-নাঘ়ক বিলিনচন্দ্র পাল মহাশয় শিবলাথ 
সঙ্গন্ধে মস্তবা কৰিছাছেন__এক সময়ে শব্দ যোজলার কুশলতায় শিবনাথ 
বাঙালী সাহিত্যিকদের মধ্যে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন । 
কোনও কোনও দিক দিয়! বিচার করিলে, এ বিহয়ে তাঁর সমকক্ষ আর 
কেহ ছিলেন কিনা সন্দেহ । প্রথমে শক্তিশালী লেখক ও স্থরসিক কবি- 
রূপেই বাঙ্গলা সাহিতো ও বাঙ্গালী সমাজে শিবনাথের প্রভাব ও প্রতিপত্তি 


উজ্দ্রলভাবত [১১শ বধ, ১ম সংখ্যা 


হয । এমন কি, পরে ব্রাহ্ম সমাজের নেতৃপদ পাইয়া স্বদেশের ধর্ম্মচিন্তায় 
ও কশ্বক্সীবনে তিনি যাহা কিছু প্রতিষ্ঠালান্ত করিঘ্বাছেন, আপনার শ্বাভাবিকী 
সাহিত্যশক্তি ও কবি প্রতিতাৰ লেবায় একাসন্ততাৰে আত্মোৎ্সৰ্গ করিলে, 
বাঙ্গলাব আধুনিক সাহিতো ও সম্ক্র জ্বীবনের ইতিহাসে তদপেক্ষ। অনেক 
উচ্চতর স্থান লাইতেন সন্দেহ নাউ । আর ত্রাহ্ম সমাদেও তিনি যে প্রতিষ্ঠা- 
লাভ করিযাছেন, তাহ।9 প্রকৃতপক্ষে বান্সিভাশক্তি ও সাহিত্য সম্পদের 
উপরেই গড়িয়া উঠিগ্রাছে |” 

নির্ভরতা ৪ পৃঙ্যপাদ শাস্বী মহাশয়ের “আত্মচিন্তা”য় প্রকাশিত £ 

যেসকল সতোর এক একটি সাধনার হারা আমত্ত করিতে পারিলে মহাধের 
পরিত্রাণ হদ্ন, এমন কত সত্য এ জীবনে শুলিলাম, পড়িলাম, প্রচার করিলাম! 
আজ সকালে ডেতিডের সাম ও পার্কারের প্রার্থনা পড়িবার সময এই চিন্ত! 
মনে উদয় হইতেছে । ইহাতে যে বিশ্বাস ও নির্ভরের কথা রহিগ্বাছে, তাহ! 
জীবনে ফলিত হইলে আর ভাবনা কি থাকে! আমি ধর্শ্ম-জ্বীৰন গঠনের 
উপযোগী লতোর কণিকা অন্বেষণ করির! ইহার তাহার কাছে বেড়াইব কেন? 
সেরূপ বিশ্বাস, একাগ্রতা, অরুত্িম নির্তয়ের সহিত সত্যন্বরূপের হাতে 
আপনাকে দিয়া যদি বলিতে পারি__কাদার তালের স্তায় আমার হৃদয় 
তোমার হাতে দিল।ম, ইহাকে তোমার মনের মত করিয়া গড়, তাহা হইলে 
কেমন সুন্দর হু । কিন্ত সে কত বড় বিশ্বাস ও প্রেমের কথা! সে প্রেম 
"মানার কোথায়? আমার এক একবার এমনি মনে হম ঘে, দূর কর, প্রকৃত 
বিশ্বাস না পাইলে আর তার কথা বলিব না। বুদ্ধ দায়ুদ নৃপতির গা 
যতদিন না বলিতে পারিব, “প্রস্থ পরমেশ্বরে আমার নির্ভর, তিনি আমার 
বৰ্শ্ম ও দুর্গ, আমি তদ্দ করিব না৮”--ততদিন তাহার কথা কাহাকেও বলিব 
না। লেই সত্যের সত্যে চির বিশ্বাসী ও স্থির বিশ্বাসী হইতে নিতান্ত বাসন! ! 
আমাকে খাওঘাইবার, পরাইবার ভার, আমাকে গড়িবার তার, আমাকে 
হাহা পথে রাখিবার ভার, আমাকে তাহার কাজে নিপ্রোগের তার, সকল 
ভার কাহার উপন্থ। এই ভাবটি যতই হৃদয়ে ধারণ করিব ততই জীবন্ত- 
ধর্ম প্রাণে পাইব ।” 

প্রার্থনা--“হে সত্যন্বরূপ, হে প্রাপাতিরাম | সত্যই ত তোমার উপর 
আমার সকল ভার। আমি কেন তাহা দেখিব না? আমি কেল এমন 
স্থণে বঞ্চিত থাকিব ? আমাকে ত্বরায় সেই সত্যে বিশ্বাস দাও )* 


নাব, ১৮৭৯] শিবনাহ শাস্ছী 


আর একটি প্রার্থনায় প্রকাশ-__"আসাদিগের হস্তে যে আলোক দিয়া, 
তাহা ত তোমার আলোক, আমাদিগকে ঘে উৎসাহ-বাণী শুনাইতেছ, তাহা ত 
তোমারই বাণী, তবে আমরা এমন দুর্বল, এমন ক্ষীণ, এমন মপিন ভাবে 
তাহা ধারণ করিতেছি কেন? তোমার সতাকর্রাহ্জ্য প্রতিষ্ঠার জন সমুচিত 
প্র্নাস পাইতেছিনা কেন? তোমার উপরে বিশ্বাস ও সর্ব্বাস্ব:ঃৰুরণে তোমার 
উপরে নির্ভর নাই সলিয়! আমি তোমার চরণে প্রত হইয়। এই আানাঈতেভি, 
ত্রাক্ষ সমাছ্কে নবশক্তি দাও । ইহার কার্ধালকল বর্ধার নদীক ন্যাম ভ।[কম! 
চলুক । প্রেমের ঘোর আবর্ত উপস্থিত হউক । সেই আবর্ত মধ্যে আমাকে 
কল, আমার জীবন সার্থক হউক ৷” 

১৮৮৮ ত্রীষ্টাব্খের ওরা জুলাই বিলাতে ডিভাইজেলস (Divi25) সহরে 
খাক। কালীন একটি প্রার্থনায় ব্যক্ত করিদ্াছেন__'পতিতপানন দীনবন্ধু ! 
আমার প্রপতি গ্রহণ কর ।॥ তুমি আমার ধর্দজীবলের গুরু ॥ তুমিই আমার 
উপজীব্য । আমাকে তোমার উপন্বে একান্তমনে নির্ভর করিতে সমর্থ কর। 
নিত্য নিত) নূতন জীবন দিদ্/ আমাকে তোমার নাম প্রচারের উপঘুক্ত কর।” 

Cপ্রডমের গ্রচেক্সাজনন £__কল্য হইতে একটি চিন্তা হদদ্ে জাগিতেছে। 
বন্ধুবর প্রকাশচন্দ্র রাঘ একবার আমাকে বলিয়াছিলেন যে, তোমার লিম্পিসিটি 
ও লাভিংনেল (1০6555355) এই দুইটি গুণে তুমি সকলেয় প্রি । 
আমার লিমপ্রিসিটি কখনও কখনও অতিরিক্ত মাত্রায় যায়, সে জন্য আমি 
সময়ে সময়ে লঙক্ষিত হুইয়াছি। এই সিমপ্রিসিটি বোধহঘ চিন্তাবিশ্বীনতার 
যাল। যে সিমশ্রিলিটি চিত্তাবিহীনতা ও অসারতা হইতে উৎ্পন্প, তাহাকে 
আমি. প্রার্থনীপ্ব বলিয়া মনে করি না। আমার লাত্তিংনেস সম্বদ্ধে আমার 
বিশেষ সন্দেহ । আমার প্রেমের শক্তি কম না হইপে, ব্রক্ষসমাজের কাজ 
আরও কত হইত) আমার ভাব যেন এই প্রকার, সমষ্টিগত আক্ষলমাজের 
প্রতি প্রেম আছে, ব্যক্তিগত ত্রান্ধদমাদের প্রতি তেমন প্রেম নাই! এইজন্তই 
বোধহন্স, আমার দ্বারা প্রচুর কার্য! আশাঙ্গরূপ হইতেছে না। আমি প্রেমের 
সুত্রে ব্রাহ্ম বহ্ধুদিগকে বাধিদ্বা রাখিতে পারিতেছি ন1। সেপ্টপলেক জীবনে 
ইহার বিপরীত ভাব কি স্বন্দর। জননী যাহাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছেন, 
লেই শিশুকে ঘেমন ভালবাসেন, পল তেমনি করিয়া তাহার প্রতিষ্ঠিত গ্রীঃ- 
মণ্ডলীশুলিকে ভাল বাস্তেন। এইজ্ন্কই এত কৃতকার্ধ্য হইয়াছিলেন। 

আমার এই প্রেমবিহীনতার অগ্য ক্ষতি হইতেছে। কাব্যবহুলতা, 


৪৮ উদ্ছদ্রলভাবত [১১শ বণ, ১ম লহখাা 


নির্জনবাস ও সাহিত্যালোচনান্র অভাব নিবন্ধন োধ্হঘ এইরূপ হইতেছে। 
জগতে প্রেমের বড় দরকার । নিশেষতঃ সত্যতান্স শ্রীবুক্ধি সহকারে লোকেব 
জীবন সংগ্রাম যত কঠিন হইতেছে, ততই হৃদয়ের সরস -ত।বসকল শুকাইয়! 
যাইবার সম্ভাবনা । 

আমি (ফরিয়! গিরা যেরূপে কাচ্দ করিন সে বিষয়ে কতই তাবিতেছি, 
কতই যুক্তি করিতেছি॥। নৃতন সঙ্গীত বধিব, নুতন প্রণালীতে উলাললা 
ও উপদেশ প্রবর্তিত করিব; নূতন প্রণপীতে প্রচার করিব, ইত্যাদি মলে 
মনে কত থড়ি পান্ডিতেছি। কিন্ত প্রেম সকলের মূলে । গড়ের উপরে ত্রাহ্ম- 
সমাজকে ভালবালিলে চলিবে না, প্রত্যেক ব্রাহ্ম-ত্রান্মিল। যিনি আমার 
সংশ্ববে আপিবেন, তাহার প্রাণ আমার প্রেম পাইয়া ঘদি পুলকিত ন! হয়, 
তিনি আকুষ্ট হইবেন না) 

কিন্তু কথাই এই, প্রেম কি চেষ্টা-চরিত্র করি! পাওয়! যায়? প্রেম কি 
শিক্ষা-লত)17 ইহ! কি প্রার্থনা দ্বারা পাওয়া যায়? শিক্ষা দ্বারা প্রেমকে 
প্রস্ফুটিত করা যয, তাহাতে সন্দেহ নাই, শিক্ষার দোষে হৃদয়ের প্রেমের 
অঙ্কুর সকল বিনষ্ট হইয়া হৃদ কঠিন হইতে পারে। আমার পক্ষে এখন 
কর্তব্য কি? হৃদয়কে ত্রাহ্ম-ব্রাহ্মিকার সহবাসে দিতে হইবে, যে সকল কাধে; 
প্রেমের প্রকাশ ও চাঁললা হয় তাহ! করিতে হইবে । মনকে বপপূর্বক্ক 
তাহাদের কল্যাণ চিন্তাতে নিযুক্ত করিতে হইবে ৷” 

এই সম্পর্কে তাহার প্রার্থনাও প্রেমের বার্তার পরিপূর্ণ । “হে প্রেমময়? 
প্রেমের চক্ষে তোমার জগত হ্ৃন্দর! প্রেমের চক্ষে দেখিলে ইহার সকলই 
মিষ্ট; প্রেমের অভাবে ইহ! শৃগ্ত ও প্রাণবিহীন । তুমি আমাকে ঘে কাজে 
নিযুক্ত কৰিঘ্াছ, তাহাতে প্রেমের বিশেষ প্রয়োজন । তাহাদের প্রতি তোমার 
প্রেম, সেইঅন্তই তাহাদের সেবায় আআনাকে নিযুক্ত করিয়া । তোমার 
প্রেমাগ্রির দুই এক কলিক! আমাকে দেও। আমি প্রেমে সকলকে আবদ্ধ 
করি ।” (২২৮৮৮) 

তিনি বিশ্বাস করিতেন, বৈরাগ্য ও নি:শ্বার্থতার আগুন মনের মধ্যে ভাল 
করিয়া আলিলে সকগ আদশমূলক কাধ্য স্ুকর ও স্থবিধাজনক হইঘ্বা উঠে । 
প্রার্থনাশীল ও আত্মদৃষ্টিপরাহণ হইলে প্রকৃতির ও চিন্তার গনীরতা জন্মে । 
ধশ্মবিশ্বাসী আচার্য্য শিবনাথের ক্ষুত্র অথচ গুরুত্বপূর্ণ প্রার্থনাবাণীর তুলনা নাই, 
প্রভু হে, আমি তোমারই হন্তে আপনাকে দিতেছি, তোমার সেবার 


মাথ, ১৮৭৯] শিবনাথ শাদী 


উপযুক্ত কর আমাকে” [ ১-৮-৮৮] ক্ৰ! “দীন দন্বাময়! আমি কবে 
আত্ম-গৌরব-স্পহ[কে তোনার গৌবন স্পরহার নিকট বলিদান দিব? কবে 
বলিল তোনাৱ জফষঘ হউক, আমার ক্ষয় তউক।” [ ২৭-৭-৮৮ ]1 তাহার 
আজীবন সাধনার সমুক্ছদল "আদর্শ সখপর্িমাণে পরিস্কুট আব একটি আবেগনয় 
প্রার্থনায়.__তিনি বলিগ্রাভিলেম “হে দীন দঙ্াল, আমার আারা হ'দি তে।মার 
কাক্ধ করাতেই চান, তবে কেন আমাকে সম্পূর্ণন্থণে (তোমার অন্গগত 
কির লনা? আনি আর কতদিন তোমাকে মুখে বন্ধু বলিব! একা 
ন্জীসনে যাহাতে লতা হয়, এরূপ কর।” 

দেখা বার, ইংলণ্ড প্রবাসীর আসত্মচিন্ত।য় তিনি লিখিড্তাডেন, ২৭৭/৮৮ 
তাক্গিশে_াগতকলা আমরা একদল তারতব্ষীয় লোক নিলিয়া উইনসর 
ক্যাসগ দেবিতে গিপ্নাদ্ধিলাম । পথে যাইতে যাইতে দেপেন্ত নাথ মল্লিকের 
( বাগনানেৱ প্রিঘলাথ মল্িকেব তাই প্রফেসর ডি, এন, মল্লিক ) সাঙ্গে ব্রাঙ্গ 
সমাজ বিষয়ে অলেন্ত কণা হইল । ছেলেটি বড় তাল । এবারে ৫* পাউণ্ডের 
এক ক্ষপারশিপ পাইঘাভে । লব-বিধানের প্রতি আমাদের আপত্তি কি তাছা 
তাহাকে সংক্ষেপে বুঝাউগা দিপাম। দেখিলাম সাধারণ ব্রাক্ষ সমাঝোক 
প্রিন্সিপ লের ( PrinciPl!€ ) সঙ্গে তাহার হৃদয্ের মিল । কথায় কথায় 
তাহাকে বপিলাম, আমাদের দ্বার পরমেশ্ববের কাজ ভাল হইতেছে না” 
কারণ আমরা) আপনাদিগকে তুলিতে পারি ন1 এই কথাটা তারপরে 
অনেক বার মনে আপিগাছে; আজ প্রাতেও বার বার মনে হুইতেছে। 
অনেকবার দেখিয়াছি, যখনই প্রকৃত বিল হৃদয়ে আসিগ্লাডে, আত্মগৌরবের 
স্পৃহা হুদ হুইতে গিয়াছে, বেতের মত ঈশ্বরের কুপা-শ্রোতের নিকট মত্তক 
অবনত করিম্বাভি, তখনই তাহার কাধ্য আশ্চ্ধ্যরূণপে সুলিন্ধ হইগ্রাছে 1” 

আর একটি প্রার্থনা দৃষ্টাস্ত দ্বার! সদুজ্ছল, ইহাতেও আছে নির্ভরতার 
আকাজ্ক্া, ঈশ্বর-তক্তির পরিচয় । ঈশ্বরই যেন তার একমাত্র আসন্ন, অবলম্বন । 
এই অটুট বিশ্বাস তাহার সমগ্র জীবন আলোকিত করিয়া রাখ্রাভিল। 

'প্রার্থনা-_“প্রভে। 1! আমাকে তোমার কাছ ছাড়া হইতে দিও না। 
তুমি সকল শুভ সক্কল্লের চিরপোষক, ইহা নিরন্তর আমার হৃদরে উদ্দীপ্ত রাখ; 
আমি এই বিশ্বাসে আত্ম সমর্পণ করি। শিশু যেমন হুইখ্যনি হাত তুলিয়া 
উচ্চ স্থান হইতে ঝুপ করিম! মাছের কোলে পড়িছা যায়, আমিও সেইরূপ 
তোমার ক্রোড়ে পড়ি । আমার লসুদদ্ধ ভার তোমার উপরে ফেলিয্রা দিই । 


উচ্ছল ভারত [ ১১শ বৰ্ষ, ১ম সংগা 


হে অধম-তারণ, আমার কোন আকাতক্র/। নাই । আনি তোমার হাতের যন্ত্র 
হইছা তোমার সত্য-রাজ্যক্ষে বধিত করি, এই আকালজ্তর।। আমান সার 
হও!” (৭-৮-৮৮) 

আত্ম নিঢচবদল $£ - বিগত ১৮৮৮ খ্ৰীষ্টাব্দের ১*ই জুলাই তারিখে 
পণ্ডিতপ্রবর শিবনাথ শাস্বী মহাশয় বিলাতে বাল করিবার কালে এইভাবে 
ধৰ্ম্মপ্রবণতায় উদ্ধ ্ত হইয়া প্রার্থনা! করিয়াছিলেন £ “হে পরম প্রতু, হে জ্রীবন- 
শরণ, আবার প্রাতঃকালে তোমার শরণাপন্ন হইতেছি। আমার আশা-তরস! 
তোমারই উপরে, আমার সহায়-সম্বল তুমি । আমার প্রতি তোমার এই 
অপার করুণা ঘে, আমাকে তুমি তোমার সেবক হইবার ক্কশ্, তোমার কাযো 
জখবন [দিবার জগ্য আনিয়াচ। আমি ছর্বাল, আমি তোমার প্রতি সম্পূর্ণ 
বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি নাই ; এই আন্ত তোমার কাজ সমূ্চিতরূপে কৰিতে 
পারি নাই । তুমি আমাকে তোমার সেবার আরও উপযুক্ত করিবে বলিঘাই 
আনিচানছ । আমি আশা করিতেছি যে তোমার প্রলাদে আমি আমার 
পুরাতন শত্রুদের হন্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইব । আমান অন্তরের শত্রু সকল 
তোমার বশীভূত হইয়া তোমার নাম প্রক্বৃতরূপে মহিমান্বিত করিবে । আমার 
প্রতি যে এত করুণা বর্ষণ কঝিতেছ আমি তাহার উপযুক্ত কি করিলাম! হে 
প্রো! ! আমি যে একাস্তমনে তোমারই আশ্রিত ও অন্চগত হইয়া থাকিতে 
চাই। আমি ঘে বাস্তবিক আর কিছু চাই না। আমি খে তোমার নাম 
প্রচারিত হইতে দেখিতে চাই, আমি যে একেবারে তোমার জ্বীবনপ্রদ শক্তির 
হৃন্তে আপনাকে সমর্পণ করিতে চাই । কেন আমার এই বাসন! পূর্ণ হইবে 
না? কেন আমি তোমারই হইব না? আমাকে অর্দ্ধ-বিশ্বাল, অগ্র-অবিশ্থাস 
ক্ষণেক আশা, ক্ষণেক নিরাশ৷ এমন অবস্থাতে রাখিও না) আমাকে তোমার 
চরণে চির জাগ্রত, চির আশাযুক্ত, চির উৎসাহী করিয়া রাধ। আমাকে প্রকৃত 
আধ্যাত্মিক জীবনে অধিকারী কর । আমি আর কি বলিব!” 

শাস্ী-মহাপয়ের বৃহত্তর প্রাণের পূর্ণ পরিচছ্ পাওয়া ঘাদ তাহার শ্রকাস্ভিক 
ভক্তি প্রন্থত প্রার্থনাগুলির মধ! হইতে । উদার দৃষ্টিভঙ্গী, প্রেমপ্রবণ হৃদয়ের 
বিশালতা এবং তীক্ষু চিন্তা শক্তি তাহাকে ভারতের শ্রেষ্ঠ মনাষীদের আসনে 
যে বদাইল, তাহার পুথ্যস্থতি চিরদিন ঝঙ্কত থাকিবে অকপট ও পবিত্র প্রার্থনা 
সমুচ্চয় মধ্যে £ 


{ ১) “লে জীবন্ত হে পিতা. তোমারই প্রলাদে তোমাত জানিবাক 


মাঘ, ১৮৭৯ ] শিবনাপ শাস্বী 


এ তোমাকে প্রীত করিবাত্ত স্পিকার পাইয়াভি। তোমার সকল কক্গণার 
শ্রষ্ঠ করুণা এ সে, আমাদিগকে তোমার নিকটস্থ হইবার অধিকার দিয়া, 
স্ানাদিগকে পুন্থ বলিয়া ভাক্িযাভ । আগবা পাপের কবলে পন্ডিগ্রা চিক্ুদিন 
পাষ্ট পাট,_-ইহা কখনই তোমার আভিপ্রা্ নহে। পাপাকে দমন করিয়া 
তোনার সন্মপস্ত তই এবং তোমারই পুণ্যালোলে বাল করি ইহাই তোমার 
অস্তিপ্রায়। সআআমালে তোনাহ নিকট সর্দদ। বাপ, তুমি যে ভারে আমাকে 
পুত্র বলিয়ান্ড, আমি যেন সেই তাবে তোমাকে পিতা বলি (৮ € ১৬া৭ ১৮৮৮ ) 
অপর একদিন তাহার উপাসনার এষ প্রকার রূপ ভিল : 

(২) “তে দীনশরণ' তুনি আসমাব পরিবারের শি্া-গাতা। শসামার 
পরিবার পরিজনের প্রতি কর্ততবা স্থচারুরূপে সাধন করিতে পারি নাই। 
আমার সাধো কুলার নাই, প্রতিজ্ঞাবও শিপিলতা ছিল । আমার প্রত ক্রমেই 
যোৌসনের কণ্টক্ষময় শপে পদার্পণ করিতেছে । এই তগ্মাবহ সময়ে তুমি তাহার 
চিত্তকে ধশ্মের দিকে, সাধুতার দিকে, তোমার দিকে আকৃষ্ট কর। তাহার 
ভন্মদিব:স তোমার চবনে এই প্রার্থনা করিতেছি” ( ২৭শে জুল, লুপবাব, 
লগুন)। 

(৩) গে প্ৰভো" তুমি আমাকে দে শক্তি, থে হ্থবিপা দিয়াভিলে 
তাহার সমুদ্র কি তোমার কালে লাগাইতে পাঝিয়াছি? আমার মানসিক 
সমূদায় শক্তির তো বিকাশ হয় নাই। সকল্গ শক্তি তো নিয়োগ করা হয় নাট । 
ক্রমে শক্তি হ্রাস হয়৷ আলিতেছে; ইন্দ্রি্ সকলের বল ক্ষয় হইতেছে । 
সন্ধা না আসিতে আলিতে আমাকে একবার নবধলে বলী কর, লব আগনি 
হৃদয়ে আনিয়া! জালিঘা দেও । সম থাকিতে থাকিতে একবার সকল শক্তিকে 
জ্ঞাগ্রত করিয়া তোমার সেবা করি ।” ( ১৪)৭।৮৬) 

শাস্ত্রী মহাশঘ ভিলেন মহাপ্রাজ্ঞ, স্থপী, নিষ্ঠাবান ব্রাহ্্-সর্ম্ম প্রচারক । 
পে কারণ তাহার রচনা এ চিনস্তাধার! ঈশ্বর-নির্ভরতা ভগবন্তক্তিতে নিবি'ড় 
তাবে পরিব্যাপ্ত । 


সাময়িকী 


নরনারাক্সপণ আশ্রঢচমে সরস্বতীপুজা £__বিগত ১-ঠ মাঘ, ১৩৬৪ 
(২৪শে জাচ্নবী, ১৯৮) নরনাবাচণ আশ্রম প্রতিবারের মত শান্ত এ 
শন্ীর পরিবেশের মপধো সরদ্বতী পূদ্জা করে। ক্ষিন্ত এবারের পৃজ্জার আর = 
একটু বৈশিষ্টা আছে। নবনারায়ণ আশ্রমে প্রতিবার আশ্রমদেবতা শীনিত্য- 
গোপাল দেবের পুঞ্জার সহিত শী ল্লসরশ্বতীর পুজা হইছা সরস্বতীর পূজার 
অথ ও তাংপর্ধ শ্রমং শ্বামীদী ককুক আলোচিত হয়। পূঞ্চ৷ লত্য়া যে হৈচৈ 
গোলমাল ও তামসিকতা, তাহা সে চিরদিন তত্ব দ্বারা ও তাহার ব্যবহার- 
বারা প্রতিৰাদ করিয়া আসিয়াডে । এবারের বিশেষ বৈশিষ্ট্য এট বে, 
এবারে নরনারায়ণ আশ্রম-সঙ্ঘ পরিচালিত নরনারাহণ গ্রন্থাগার, মহিলা 
শিল্পশিক্ষাকেশ্্র ও বয়স্ক মহিলা শিক্ষাকেন্দ্রের পাঠক ও ভাত্রীদের লইয়া এই্ট 
অঙ্যষ্ঠান একটি গান্তীর্বপূর্ণ পরিবেশের মধো সম্পন্ন হয় । 

অহিল। শিল্পশিক্ষাকেন্দ্রে সমাজের সকল স্নেক নেছ্রের) থাকিলেও বয়স্ক 
মহিল। শিক্ষাকেন্দ্রের মেয়েরা বলা হাই পারে তপাকথিত নিদ্রশ্রেণীর । এই 
সকল মেরেদের লইয়া! একটী পুদ্জার অঙ্ষ্টান কেবল অভিনব লয়, সমস্ত অগ্থষ্ঠানটা 
প্রথম হইতে শেষপর্যন্ত ধেক্ধূপ হৃগ্যতার নপ্য দিয়া সম্পন্ন হইদ্রাভিল, তাহ! 
এইসকল সুযোগ ও শিক্ষ বঞ্চিত যেছেদের পক্ষে বিশেষ শিক্ষামূলক হইগাচিল। 

পুজার স্বানটুকু সুন্দর অথচ জাকজনকহীনভাবে সাক্জান হইগ্রাছিল। 
পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ ও ইউরোপের মানচিত্র কুলান হঠয়াভিল__মোব একটী 
লামনে রাখা হইয়াছিল । সরস্বতী সৃষ্ঠির ছুষ্টপাশে মেঘ্রেদের বই লেট দেওয়া 
হইগ্রাছিল। বিস্তালণের মেয়েরা ছুষ্টভ্রন হুন্দর সাব আলপনা দিছিল । 
সকল মেয়ে আলপনা দিতে জানে না_তাহার! লক্ষ্য করিয়া দেপিয়াছে। 
আশ্রমেরই একটী ছেলে বিধিমার্গ(যাম্গী সরম্বতীপৃঙ্জা ও আরতি কন্সিলে 
বেলা ঠিক এগাবটায় একটী ভারতীবন্দন! সঙ্গীত গাও! হম্ু। ইহার পর 
শ্রীমৎ, স্বানীজী সরশ্বতী পুজার অর্থ ও তাৎপর্য মেয়েদের লহজভাবে বুঝান। 
প্বামীছী হুঃশ করিয়া বলেন যে, বিগ্চালয়ে বিগ্টালদ্রে এত সরস্বতী পুজা হয় 


বাঘ, ১৮৭৯] সামদ্রিকী 


কিন্ত সরস্বতী শন্দের বুৎপত্তিগত অর্থ তো! কেহ ছাত্র-ছাত্রীদের শ্রিপাইছা 
দেন ল]ী। বয্রন্ধ শিক্ষার মেঘের! এই বুৎপত্তি না বুঝিলেও অপর হাহা 
উপস্থিত ছিলেন__নরনারাম্থণ গ্রন্থাগারের কয়েকজল পাঠক ও আশ্রনের 
সর্বাপেক্ষা কাচের প্রতিবেশী জীযুত কানাইলাল চট্টোপাপ্যা্থ সব্বীক এবং 
আশ্রমের ছেলেমেয়ের! উপস্থিত ভিলেন-_-তাহাদের নিকট বলেন । সর্স্‌ 
শব্দের উত্তর বতুপ প্রতায় করিয়া স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ, সরস্বতী । সরঃ আচে 
যাহাতে, যে শক্তিতে । সর: অর্থ সরোবর, সঝোববের জ্বল (রস )। 
সরন্বতী রসের দেবী--জীবনের রসক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া কি কহিঘা। ভদ্দ- 
পতন না হইতে পারে, সরস্বতী আমাদিগকে তাহাই শিপাইপেল। এই 
সরশ্বতী পূঞ্জার দিন হতেই বসম্ত আরস্ত হষ্টল__শীতের প্রকোপ হইতে 
দেহমন মুক্ত হইয়া আজ হতে জীবনে বসস্তের আনেজ সুরু হইবে। 
মেয়েদের উদ্দেশ্য করিয়া শ্রীমং স্বামীজ্রী বলেন, সরস্বতীকে আমি দেবী কূপে 
দেপিতে চাই লা, আমি চাষ মাটীর পৃথিবীর থরে ঘরে নারীর মধ্যে সরস্বতীর 
প্রকাশ দেখিতে । তোমরা আজ পেপাপড়া এবং শেলাই শেপার যে স্থঘোগ 
পাইয়াছ, তাহা তোমার্দিগকে সরন্বতী হুইবার সুযোগ দিয়।ছে--তোমবা 
নিজের শক্তিতে এই স্থযোগ অবলম্বন করিয়া আগাইয়। চল। তোমরা 
সমাজের নিকট হইতে এ সকল স্থযোগ এতদিন পাও নাই__কিন্ত ভারতী এ 
রাষ্ট্র আজ সে স্থযোগ তোনাদিগকে দিয়াছে । তোমরা লেখাপড়া শেখার 
সঙ্গে সঙ্গে মান্তষ হও--ইহাই আমার ইচ্ছা। কেমন করিয়া চলিলে, কেমন 
করিয়া কথা নলিপে, কেমন করিয়া খাইলে, কেমন করিয়া সাঙ্গগোক্র করিলে 
তাহা সরস্বতীর মত হঘ__ততোমন্|। সর্বদা তাহা মনে রাবিস্সা চলিবে । 
তোমাদের জীবন শুভ্র হউক, তোমরা সরল হও» অকপট হও । হৈচৈ 
গোলমালের মধা দিপা সরস্বতী পৃঞ্জা হয না, শান্ত আবহাওয়ার মধ্যে মায়ের 
কাছে নিঙ্গের কথা বল, মানসে মৃত হুইবার সংকল্প গ্রহণ কর। 

ইহার পর আশ্রম-ক্রেটারী মেয়েদের কিছু বলেন--তাহা এইরূপ 

আজ আমরা সরন্থতী পূঞ্জা করিতেছি । কোন কাজ করিলে তাহার 
অর্থ বুঝিতে হয়। এই যে আমরা পুজা করিতেছি, ইহার অর্থ কি? 
সবন্বতীকে পূঞ্জ। করিনা আমরা কি পূজা করি? লরম্বতী পূজা করিতে 
হইলে আমাদিগকে কিরূপ হইতে হুইবে ? পুজা! করিয়া আমরা কি হইব? 
এ সকল তোমাদিগকে ভাবিদ্বা দেখিতে হইবে ) 


উচ্জ্বলভারত [ ১১শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


সথম্বতী হইতেছেন বিশ্ত/া--ভগবান বিষ্ণুর শক্তি ছুইটী_ লক্ষী ও বিস্ত।। 
যে ভগবান সকলের মপো ওতপ্রোত হইয়া আছেন, তিনিই বিষ্ণু । বিষ্ণুর শক্তি 
এট বিদ্যা লাভ করিতে হইবে । লিপিতে পড়িতে শ্িখিলেই কিন্তু বিদ্যা লাভ 
হয় ন! । (বস্যা লাভ হইবে তখনই যপন সকলের সঙ্গে নিলিতে পারি, সকলকে 
ভালবাসিতে পারিব, সকলের সঙ্গে তেদ দূর হইবে । তপনই বিদ্যা লাভ 
হইবে যপন আমরা বিনয় শিখিব, নাহ্ুষকে শ্রদ্ধাভক্তি করিতে শিখিব । এই 
বিদ্যা লাভ হইলেই স্বামরা বিষ্ণুর অপর স্ত্রী সম্মীকেও লাভ করিতে পারিব ॥ 
সাতাক(রের বিদ্যা লাভ হইলেই সহজেই লক্্মাকে পাওয়া হার । এ লক্ষ্মী 
ধনীর পক্ষী নহেন । অপরকে বন্ড করিয়া ধনী ঘে পলক্্মীকে এতদিন লা 
কবি আসিতেছিল. বর্তমান ক্ষগতে তেমন লক্ষী আর লক্ষী নহেন-_কেনন!। 
ধনীর সে লক্ষী ধনীর সর্বনাশ আনিয়াছে । আছ সেট লক্ষী লাভ করিতে 
হইলে যে পন্থী বিদ্য।র সঙ্গে এক থাকতে পারেন । 

যাহারা আজ এই আশ্রমে বিদ্যা! লা করিতে আসিতে, তাহারা সেই 
সতাধ্যারের বিগ্য। লাভ করিও, যাহা তোমাদিগকে বিনয়ী করিবে, ঘে বিদ্যা 
লাভ করিয়া তোমরা অপ<কে আপন করিতে শিখিবে, প্রত্যেক মাম্ধকে 
শ্রদ্ধা করিতে শিখিবে। এই আন্কই আত্ম সরস্বতী পূঙ্জা। তোমাদিগকে 
লরম্বতী হইতে হইবে । আমরা যদি নিজেদের সবদিক দিয়া হুম্দর ন! করি, 
নিজেদের বড় না করি_তাহা হইলে স্রম্তী পূঞ্জ। করিবার অধিকার 
আমাদের থাকিবে না। যাহার পু! করিব, তান্থার মত হওয়ার চেষ্ট! করাকেই 
পুজ। বলে। সরশ্বতীকে পৃল্প। করিলে আমাদের কি হইতে হইবে, তাহ! 
বলিলাম-_-তোমর! সর্বদা সে কথা মনে রাখিও । 

লেখাপড়া শিখিলে তোমরা হদ্রতো কোনদিন পদ্থল। রোজগার করিতে 
পারিবে--এ বুদ্ধি লইয়া লেখাপড়া শিখিও না) মান্থবের মত মানুষ হইতে 
হউলে আজিকার দিনে সতাকারের লেগাপড়া শিশিতে হইবে । তোনরা 
মানব হইবে, এই বুদ্ধি লইয! লেখাপড়া শিখিও__তাহা হইলেই সরস্বতী পূজা 
কর! সার্থক হইবে । মানুষকে ভগবান অনেক বড় করিয়া স্থতি করিাছেল___ 
আমর! যে কত বড়, দেশ বিদেশে! মান্যের কথা জানিলে সে কথ। আমবা 
বুঝিতে পারিব। আছ আমরা কোথায় আছি, কেন এ অবস্থায় আছি, 
আমরা কি হইতে পারি, আমাদের দ্রঃখদর্দশা কি রকম করিয়া খুচিতে 
পারে, এ সকল জানিতে বুঝিতে ও করিতে হইলে আমর! যতটুকু আছি, 


মাঘ, ১৮৭৯ ] সামদ্বিকী 


তাহা হইতে আমাদিগকে বড় হইতে হইবে । লেই বড় হওয়ার জন্য লেপা 
পড়া শেখা আমাদের বিশেষ দরকার । বিভিন্ন সময়ে, বিভিষ্ল দেশে, 
বিভিশ্র লোকে কেনন কক্রিঘ্া নিজেদের দু:শ কষ্ট দূর করিয়াছে, এই সকল 
জ্ঞানিতে পারিলে আমনা শক্তি লাভ করিব, আমাদের সমন্তা লগ 
শুদ্ধভাবে ভাবিতে পাবিন। এই সমস্ত নানা ক'রণে লেখাপড়া করা দরকার । 
আহ্ু এই সবম্বতী প্রাক দিনে তোমরা বিগ্টা লাত করিবার সংকল্প ৩ ॥ 
বড় হুওঘা অর্থ কিন্তু ট:কাঁপয্সা জামাকাপড গহলাথ বড় হওগা নয়। বড 
হওয়! অর্থ সত্যক্ার বিদ্যা লাভ করিয়া বড় হওঘাঁ__বিলকী হওয়া, শ্রন্ধাবান 
হওদ্া, নানচঘকে তালবাসিতে পার!--বড় হইতে হইবে এট সব ক্ষেত্রে । তোমর। 
এতদিন বিদ্যালীত করিপার সুযোগ পাও লাই, দেশের স্বাদীনতা না 
হইলে পাইতে ৪ লা কোনদিন__আছ্ এই ন্যার্দীল ভারতবর্ষে তোমরা যে 
স্থযোগ পাইনা, তাহার সন্ধ্যবহার ক্র--তোনরা সত্যিকারের বিদ্যা লাভ কর। 
তাহা হইলেউ সবন্বতী পৃদ্রা ক্রাব অর্থ হটবে। পুপ্রা কেবল কতকগুলি 
আচার নদ__ঘণ্টা নাডিয়া ফুলবেলপাত! দিলে পূত্ধ! হয় না_-বাহাব পুঙ্গা 
করিবে তাহার মত হইবার চেষ্টা করাই পূজা করার অর্থ। তোমর। তেমন 
হইবার চেষ্টা কর-__আাজিকার দিনে সেই সংকল্প তোনরা গ্রহণ কর । 

সবন্থতীমৃত্তির সঙ্গে নরনারায়ণ আশ্রমের দেব! ইউ্ট্রনিতাগোপালের 
প্রতিমৃত্তি তোমরা! দেখিতে পাইতেছ ৷ এই শ্রীনিভাগোপালই বিষ্ণু_তাহাকে 
সেইভাবে আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা মৎ পুরুসোত্তমানন্দ মহারাছ পাইপ্রাভেন। 
তাহারই শক্তি সরস্থতী 1! তোমরা শ্রীনিত্যগোপালকে প্রণাম করিও । 

ইহার পর মেয়ের! ও অপর সকলে মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া অশুলি প্রদান 
করে। পরে সরশ্বতীর নিকট পিচুরী শাকতরকারী পায়েস ইত্যাদি ভোগ 
দেওঘ্রা হুল । মেঘের! সকলে পরিতৃপ্তির সঙ্গে প্রসাদ গ্রহণ করে। শ্রীমৎ 
স্বমীআী নিমস্ত্রিত বলিয়। মেখেদের পাতা ফেলিতে নিষেধ করেন। ইন্কূলের 
প্রা্থ সকল মেয়েই উপস্থিত হইয়াছিল । মেয়েদের মধ্যে কেহ কেহ খই- 
বাতালা কুল আনি! সরশ্যতীর তোগেন্স জন্ত দিয়াছিল। আর প্রান্ন প্রত্যেকেই 
অব্রলি দিলা অন্তত: ছুই এক পলা করিম্বা দক্ষিণা দিছাছে। মেয়েদের নিকট 
হইতে এই অক্রষ্ঠানের জন্য কোন চাঁদা লওঘা হর নাই। আপন জনের মত 
তাহাদের সঙ্গে এক হুইয়া নরনারারণ আশ্রম সরশ্বতী পূজা করিয়াছে । 


‘One forward step is something gained’ 


— '‘Sabitri 
॥ শ্রীস€ভ্তান্য কুমার অধিকারী ॥ 


হতট্ুকু হেঁটে যঃই ততটুকু পাই এ জীবন ॥ 
যাই খুজে খুঁজে দিএ! হৃদতের আলোক সংকেতে, 
অনন্ত চলার পথে কে নদিন ধদিই লা থাকে 
শেষ, 

তবু চলে যাওয়া শুধু ,_ 

ঘেতে পারা প্রাণের উত্তাপে 

পথচল! চলার আনন্দে” 

বাচা পূর্ণ এ জীবন। 

সঙ্গীর্ণ সীমার বন্ধ শুন্ধ করে প্রাণ । 

বরং অশঙ্কগতি দ্বিধাহীন আপন উচ্ছ্ছ[সে 
প্রস্তর-কঠিন পথ তেঙ্গে তেঙ্গে চলা, 
নিঝরের প্রমত্ত আবেগে 

পূর্ণতার পথে 

নিত্য গতির অযৃতে । 

তাই দেখি উজ্জল মাধুর্য স্ুর্ধ্যে 

নিক্ষহেগ উত্তাপ-প্রাচুধ্যঃ 

পৃথিবীর বন্ধ পরিবর্তনের অনস্ত সট্টিতে 
অসস্কোচ আনন্দের দালে। 

এ’ জীবন চলার অমৃতে ৷ 





জ্রীরেধু মিত্র কর্তৃক নরনারারণ আশ্রম, পো: দেশবন্ধু নগর, ২৪ পরগণা 
হইতে প্রকাশিত ও দি প্রিন্ট ইণ্ডিয়া ৩১, মোহনবাগান লেন, 
কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত ৷ 





বিজ্ঞপ্তি 


গত পৌষ মালে ‘উল্ছলভারত’ পত্রিকার দশম বর্ম শেঘ হইল। 
এই মাঘ ১৩৬৪ হইতে ইহার ৩কাদেশ বর্ আরম্ভ হইল। যে সকল 
গ্রাহক, অশ্যগ্র'হক, পিজ্ঞাপনদাতা ৪ শ্ুভাশ্বদায়ীদের সাহাধা, সহায়তা ও 
শুভেচ্ছায় ‘উজ্জল তারতোর নত বান্ডব-আদ্শের সম ্বয়বাদী পত্রিক! দশ বর্দ 
অতিক্রম করিয়া আনিল, তাহাদের সকলকে মামাদের প্রাণের আনন্দ- 
সম্ভাষণ জ্ঞাপন করি । সংসারের চলার পপ হুর্গন_কেমন করি৷! চলিলে, 
কেমন করিঘ্া ভাবিলে এই দুর্গম পণ একটু সবল হর, মাচ্চষে আচুঘে বাক্তি- 
বা সমষ্টিগত ব্রেষ'রেখির পরিবর্তে একটু প্রীত্তিব শ্রিদ্ধতার প্রলেপ লাগে, 
কেমন করিঘা কালু করিলে কাত করিচাও কাডেরী অতীত থাক! ঘাঘ, 
শ্রনিত্যগোশাল-প্রদশিত আবনতবের দেই আভাসপানি লই! “উচ্ছল ভারত’ 
চলিতে চাহিতেছে। সকলের সহযোগিতাই তাহার একমাত্র পাথেয়। 
আমাদের লে পাথেছ হইতে আমর! বঞ্চিত হইব ন!--এই ভরলা আমরা 
রাখি। গ্রাহকদের নিকট আমাদের আগ্গরোধ তাহারা যেন দয়! করিয়। 
ফাৰ্যন মাসের অপোই নূতন বংসবের চাদাটা পাঠায় দেন। আর যদি 
কেহ নিতান্তই গ্রাহক না থাকেন, তাহ! হইলে তিনি যেন সে সংবাদ 
মাথ মাসের পত্রিকা পাইগাই আমাদের জালান। নলহিলে আমাদের 
অনর্থক ক্ষতি হয়। 


বিনীত 

কাধ্যাধক্ষ 
উভজ্জ্বলভারত 
পোঃ দেশবন্ধুনগর, 

২৪ পরগণা । 


"পপ" 7 উর 





নরনারায়ণ আশ্রম 


বিগত দেড় বহ্পর হয় লরনাবাঘণ আশ্রম তাহার বপ্রমান লিজন্থ স্বানে 
গ্রামের মধ্যে স্থানাস্তহিত হইয়াছে । ‘আমি বিশ্বনাগরিক'_ শ্রানিত্যগোপালের 
এই বাণীকে জীবনের সকল সুরে উপস্থিত করা, আশ্বাদন করা ও তাহাকে 
বিশ্ববাসীর ছুথারে পৌছাইঘ! দেওয়াই লরনাবাণ আশ্রমের কাজ) এই 
কাছ সে তাহার সাধ্যমত করিথা যাইতেছে । তাহার প্রকাশিত ‘উজ্জল ভারত! 
মাসিকপত্র এই কাছে তাহার প্রধান সহাঘ। তাহার এই চিন্তাধাক্স(কে 
জনসাধারণের মধ্যে ছ্তাইয়। দিবার বাসনায় সে ‘নরনারায়ণ আশ্রম সঙ" 
নামে রেজিট্রাকৃত কমিটার পরিচ।লনায় নিয়লিখিত কাজ গুলি করিতেছে :__ 
(ক) নরনারায়ণ গ্রন্থাগার 
(খ) মহিলা বরস্ক শিক্ষা-কেন্দ্র 
(গ) মহিলা শিল্প (স্থচী ও কাটিং) শিক্ষাকেন্দ্র। 
আমের মধো বিশেষতঃ উদ্ধান্্ পরিবৃত গ্রামের মধ্যে এ সকল কাছ 
করার প্র্বোজনীয়াতা প্রচুর । আমরা সর্বপাধারণের নিকট হইতে বিশেষত: 
উজ্জ্রলভারতের গ্রাহক অনুগ্রাহক ও বিজ্ঞাপনদাতাদের নিকট হইতে 
আমাদের এই প্রচেষ্টাঘ সর্ধাঙ্গীণ সহযোগিতা কামন। করি ।__ 


কার্ধ্যাধ্যক্ষ 
নরনারাক্ণণ আশ্রম 
পোঃ-_দেশবজ্ধনগর, ২৪ পদ্দগণ! 





Indian Malleable 
Castings 119. 


4, Lyons Range, 
Calcutta 1. 





নান্থষেদ জীবনে বিপদ-আপদ 
আসবেই তবুও মানুষ 
মিাবনার ও শান্তিতে খ/কতে 


চাল ও চেষ্টা করে ॥ আপনার |] 
অলঙ্কারাদি, দ[ললপত্জাদি ও | 
অপরাশক্জ মুল্যবান চিনিদ 
আছাদের ভণ্টে রেখে দর্ডাবন। 
ও দুষ্চিত্তা থেকে সু খাকুন। 
আমাদের ভলপ্টে ক্আপললাও 
মুলঃখান আব্যাদি লম্পূর্ণ ওপ্ড 
তাবে নিরাপদ অনন্য খাকবে। 
বিশেষ নিবরণের জন্য আমাদের 
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ধন কাহার ? অম কাহার ? 


৪ সম্পাদকক ৷৷ 


ঈশাবাপ্তমিদং সর্ববং যং কিক জগত্যাং জগত । 
তেন ত্যক্তেন ভূত্তীথাঃ ন! গৃধঃ কস্তস্ৰিৎ পনন্‌ ॥ ঈশোপনিয২ 

_এই সমগ্র জগণ্। হইতে জীবের মন-বুদ্ধি হার। টুকরা টুকর! করিয়া 
কাটিয়া বাহির কৰা (০৭১৮৫৭ ০৮৮) আপোষহীন বিচ্ছিশ্র অনস্য ভ্রগতৎকে 
প্রাণেশ পুক্ুধে।ত্রম হার] -বাসিত করিয়া লইবে, পুরুষোত্তমের বাসস্থানরূপে 
সমগ্ররূপে গড়িয়া তুপিবে। এই উদ্দেশ্য সামনে রাখির! নিজের ভোত্কুত্বের 
কবল হইতে জগতের প্রতিটি বসন্তকে মুক্তিদান কবির! ( ত্যক্তেন ) ভোগ 
করিও (তুপীথাঃ)। লোত করিও না। ধন কাহার? শ্রমসম্পদ কাহার ? 

ধন ধনিকের নয়, শ্রম-ধনও শ্রদিকের নয়। ধন পুক্রষে!তন-সম্পদ ও 
বিশ্ব-সম্পদ ; শমও পুরুষোত্তম-সম্পদ, বিশ্ব-সম্পদ। কিন্ত রাগছেহ-ছন্দমূঢ, 
অহঙ্কার-বিমূঢ়াব্মা এতদ্বিনকার ধনিক (59891156) ‘আমি ভোক্তা” সাজিয়। 
ধন-ভোগের জন্য ছুটিয়াছে। ইহাই ছিল ‘(॥e5i5’। ইহার 'autithesis’-a 
বর্তমান ঘুগের অরমিকবৃন্দও আমি কর্ত! সাজিয়। অসমকে ভোগ করিবার অন্য 
দুনিয্নার মম্হ্রদের আহবান করিয়াছে, ধনিকদের চূর্ণ করিবার জন্ট দেহাদ 
ঘোষণা করিয়াছে! ধন ও অ্রন, ধনিক ও শ্রনিক আজ রক্তক্ষয়ী সব্ঘর্ষে 
লিপ্ত ৷ 

এই সঙ্ঘর্ষেন্ ফলে দুই-ই রক্তমোক্ষণ করিতে করিতে মরিবে, বিশ্বকে 
যারিবে । ধনকে ‘মম’ (আমার) মনে করিম ভোগ করিতে গিঘা যে তুল 
ধনিক করিয়াছে, শ্রমিকও ‘অ্রম'কে তাহাদের ব্যক্তিগত মনে করিছা! সক্ঘর্ষে লিপ্ত 
থাকিয়া সেই একই, ভুলের পুনরাবৃত্তি করিতেছে। দুই-ই সমানভাবে 


উজ্জল ভারত [ ১১শ বধ, ২দ সংখ্যা 


“কামাত্মা । 'জ্ঞান-বিজ্ঞান-নাশন’ কাম ছুইকেই পাইয়া বসিয়াছে। প্রতোকেই 
বলে ‘আমিই সমাজ’ । অথচ ধনিক ছিল সমাজের এক অংশ এবং শ্রমিক 
ছিল সমাছের অপর অংশ । ধনিক চাদ নিজেই সমগ্র সমাজ বনিঘা গিল্র! 
অপর অংশকে নিজের মধ্যে মুছিয়া ফেলিতে, শ্রমিককে কুক্ষিগত করিতে । 
অমিকও বিশ্বনাথের বিশ্বে ধনের সঙ্গে সমান মর্ধাদ! দাবী করে, ধনিককে 
কুক্ষিগত করিয়া নিজেকেই সমগ্র সমাজ বলিয়! প্রতিষ্ঠিত করিতে চাক । ধনের 
বুকে যেমন পুক্রবোত্রমের স্ব-গুণ আছে, শ্রনের অস্তরেও তেমনি পুরুযোত্রমের 
স্বগুশ রহিয়াছে । ছুইগ্সেরই আত্ম-কথা আছে। এতদিন ধন ছিল মুখর, আর 
শ্রম ছিল যৃক। কিন্ত আঙ্জ মৃক শ্রমেক্ মুখেও কথা ফুটিএাছে। পুরুযোত্তম 
“মৃকং করোতি বাচালম্‌” । শ্রম ও শ্রমিকের আন মৃন্ত মুখে পুক্রযোত্তম আজ 
ভাষা দিগ্রাছেন। কিন্তু কামাত্ম। ধনিকের সঙ্গে টক্কর দিতে গিঘা শ্রথিকও আজ 
কানাত্সা । কামুকেব স্পর্শে ধন ও শ্রম দুই-ই বিষাক্ত । 

ত্যাগ না করি ভোগ করিতে গেলে এমনি হয়। চক্ষু যখন রূপকে, 
কর্ণ যখন শব্দকে, নাসিকা যখন গন্ধকে, জিহবা যখন রূসকে, ত্বক যখন স্পর্শকে 
“আমার* করিয়। ভোগ করিতে চাপ, তখন রূপাদি নিজের স্তরের পুরুষোত্তম- 
গুণ মান্ছষের কাছ হুইতে গোপন করে; সব তখন বিষাক্ত হুইয়! যায়। 
রামের সীতাকে বখন রাবণ ভোগের জন্ত চুরি করিল, ভোগ করিবার জন্য 
বলের আশ্রপ্র গ্রহণ করিল, তখন রামের লক্ষ্মী রাবণের কাছে অলপ্মী হুইলেন। 
যাহার ফলে “এক লক্ষ পুত্র আর সওয়া লক্ষ নাতি, একজন না রহিল বংশে 
দিতে বাতি” । এমনই হয় ॥ ভাগের পথই মরূপের পথ, বংশ-লোপের পথ ; 
ত্যাগই অমৃত, ত্যাগেই বংশ-রক্ষ। । বিশ্ববাসীর সঙ্গে স-ন্ডোগ লা করিয়া, 
ধনের অস্তনিহিত বিশ্বনাথের 19৩৯)” মুছিয়া ফেলিয়া এবং উহার উপরে ধনিকের 
শিল-যোহর অস্কিত করিয়া ভোগ করিতে গিছ্াই ন! রাশিয়ার 029: নিজের 
হরণ ভাকিয়া আনিছাছে? যে পাপে 059: মনিকাছে, আমকে ‘তোগ করিতে 
যাইৰার* সেই একই পাপে শ্রমিকও মরণের দিকে ছুটিঘাছে। কাম যেমন 
পনিককে মরণের পথে ঠেলিয়া দিপাছে, শ্রমিককেও তেমনি মরণের পথে 
নে" ঠেলিয়৷ দিতেছে । বিশ্বনাথের দৃষ্টিতে বা বিশ্বের দৃষ্টিতে দুই-ই সমান 
অপরাধে অপরাধী । 

খন ও শ্রম কিছুই private বা. public a1 Private-Public- 
তেদই মনঃকল্লিত, এবং কাম “মন” হইতেই আত। তাই কামের নাম 


ফাজ্জন, ১৮৭৯] ধন কাহার ? শ্রম কাহার ? 


‘মনোজ’ । ‘মনের’ লক্ষণ চ্চায়দর্শন দিতেছে__'যুগপজ -জ্ঞানান্তৎপত্তিঃ মনসঃ 
লিঙ্গয'। মন কখনও knowledge of simultaneity ( যৌগপত্যের জ্ঞান ) 
উপলব্ধি করাইতে পারে না। মন Pith॥er_০০৮-এব ভাবায় কথা কর) 
মনের ক্ষেত্রে ধন বা শ্রম হণ Private হইবে, নয় ০৪112 হইবে । ধনিক 
জোর দিছে ‘Private Property’-র উপর, ষাহাকে কম্মুনিষ্টগণ বলেন 
‘bourgeois Propertv’| কম্যুনি্ই মানিফেস্টে। ( mauifesto ) বলে, 
‘Communism can sum up their theory in the pithy 
phrase : the abolition of private property.’ ‘In a word, 
you accuse us Of wanting to abolish Jour property. 
Well, we do "— Manifesto. 

যাছমের স্বন্বমোহবিস্ধক মনই ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ধনের মধ্যে ভেদ 
স্থটি করি পরস্পরের মাঝে স্বর্ধ বাধাইয়। দিয়াছে। বাষটি-সমষ্টির ঝগড়ার 
নিম্পত্িি করিতে হুইলে চাই ব্যটি-সনষ্টির I,. 0- ৯.১ সমগ্রের স্তরে বাষ্টি- 
সমষ্টিকে উদ্নীত করা) সমগ্রের মাঝে ব্যটি-সমি দুই-ই দুইয়ের পরিপূরক 
( conipleinentary ), অথচ দুইয়ের শ্বতত্র সত্ভতাও সেখানে বর্ত্তমান । 
বাষ্টিকে ভাঙ্গিয়া সমষ্টি হয় না, কিনা ব্যষ্টি গুলির ঘোগফলেও সমষ্টি বাহির হয় লা 
অনন্ত বাযষ্টিয় যোগফলও বাটিই--তাহা যতই বড় হউক না কেন। সমাজের 
বাষ্টিগুলি যখন সমগ্রের স্তরে সমষ্টির ভাবে transf০7॥৷ ( র্ূপাস্তস্থিত ) 
হয়, তখন ব্যষ্টি বাটি থ।কিয়াও সমগ্র হয়। মায়ে ঝিঘ্রে আলাদা মঙ্গলবার 
হন্ধ ন1। একই জীবন্ত বিশ্বে ধনিকের মঙ্গল ও শ্রমিকের মঙ্গল একই । 
বিশ্বনাথের অভিধানে ‘দুঃখ মানে স্থুখ রে’ । এই অভিধালে বিশ্বের মঙ্গলে 
প্রত্যেকেল্প মঙ্গল, প্রত্যেকের মঙ্গলে বিশ্বের মঙ্গল। প্রতি মাঙ্গবের মধো 
যখন সমগ্র-যাষ্টী ছা।গন্রা উঠিবে, তখন প্রতিটী নান্ুব দেখিবে যে, সে 
যুগপৎ ও১Self-life 3 Cosmic life 1 ‘Spiritual life is at thie 
same time a self life aud a cosmic life’—Eucken. লে যুগপৎ 
ক্রন্মী মানুষ, জ্ঞানী মাঙ্রধ, ভক্ত মাঙ্ষহ। প্রতিটী মাচবেন্ন মধ্যেই তো 
ক্ণ্মী মাহুয, জ্ঞানী যাহ্য ও তক্ত মান্য, শ্রমিক মাহুয ও নিক মানুষ ঘূমাইরা 
আছে। ধন ও শ্রম তে! একই যাহুছের ছুইটী সমান শক্তি ( force ), 
কোনও মাহুবের মধ্যেই একাস্ত শ্রমিক বা একান্ত খনিক বলিঙ্গা কিছ নাই । 
আজ সারা! বিশ্বে সকল উপাধি, সকল আবরণ, লকল বাঞ্টি ও সযষ্টির খোলস 


৬ উজ্জ্বলন্ভারত [ ১১শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা 


পরিত্যাগ করিঘা সত্য-মাঙ্ধ বাহির হুইতে চাহিতেছে। মাহযের 'খনিক'- 
হওয়া ও ‘শরমিক’-হওছা দুই-ই উপাধি । ধনিকের উপরেও “মাহুহ”, শ্রমিকের 
উপরেও মাঙ্গহ। > 
শুনহে মাঙ্গয ভাই _ 
সবার উপরে মাঙ্রয সতা 
ইহার অধিক নাই ।'-_চত্তীদাস 

খনিক-শ্রমিক, কর্স্মী-জ্ঞানী-তক্ত, bourgeois-proletariet, স্্রী-পুরষ, 
কুলীন-মকুপীন, শোষক-শোধিত সকলের কাছেই ডাক আসিঘ্াছে "মান্য হও? । 
মানব ধনিকেরও উপরে, শ্রমিকেরও উপরে, বৃর্জ্জোঘারও উপরে, প্রোলেট1-, 
রিক্লেটেক্সও উপরে, কর্স্মীরও উপরে, জ্ঞানীরও উপরে, ছক্তেরও উপরে? 
অখণ্ড "মানুষই অনন্ত পরিচ্ছি্ন যাচ্চবের ],. €. ম.।  ধনিক-শ্রমিকের 
সঙ্র্ষ “মান্ষ' বেশীদিন বরদাশত করিবে না। ধনিকের “আমি” ও “আমার” 
শেষ হইয়াছে, শ্রমিকের 'আমি ও “আমার'-ও বেশীদিন আর চলিবে লা। 
‘On earth one family’ প্রতিষ্ঠিত হইবার দিকে প্রেরণা আসিয়াছে, 
তাই বিশ্বে এক মানব-পরিবারই গড়িয়া উঠিতে চাহিতেছে। ধনিক-শ্রমিক 
একই সমগ্রের ৮০ 19155”) ধনিক যখন ধনের লোভে ‘pushed to 
extreme’ হইদ্রাছিল, তখন প্রকৃতির স্বাভাবিক এntit৪e5i৪-এ আবার 
শ্রমিকও নিজের ক্ষৃত্র স্থার্থসিক্ষির তাগিদে ‘pushed €০ extreme’ হইয়া 
মরণের বীজ বুনিতেছে। এই নানা-দর্শনের ফলে, অসহৃ-দর্শনের ফলে দুইয়েরই 
বিশ্বে ধন-ক্লৈবয ও শ্রম-ক্লৈব্য নামিমা আসিবে কিন্বা নামিয়া আলিয়াছে 
প্রায় । এই মরণ-ঘন ক্লৈব্যের বুক চিরিয়! ধন-শ্রমের মেদে গড়া নৃতন মেদিনীতে 
নূতন করিঘ্া ধনিক-শ্রমিকের 5550055515 প্রতিষ্ঠিত হইবে । ইহাই হইবে 
পারল্পরিক পোষণময় পুরুষে।ত্তম-রাদঃ | 

ধন ব! শ্রমকে আর আত্মেহ্িয়-গ্রীতির জন্য বাবহার করা চলিবে না। 
‘your’ বা ‘miue’-এর ভাষা দুলাইতেই তো কম্মুনিষ্টরা চাহিতেছেন। 
আমরাও তাই চাই । আমরা $০:-কে সর্ববার্থে তুলিম্না দিতে চাই । 
‘your’ বা class-গত collective ‘your’ বা ‘mine’ বিশ্বে চলিবে না। 
ভোগ'দৃষ্টি থাকিলেই ‘আমি-আমার’, 'তুমি-তোমার” এই ভাষা বুক্ধিযান 
মাহষে প্রয়োগ করে। বিশ্ববাসী প্রতিটী আত্মা আক হইবে কর্শ্মের সেবক, 
শ্রমের সেবক, ধনের সেবক, জ্ঞানের সেবক, তক্তির সেবক । “আমি’ থেমন 
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স্বতস্র, ‘ধনও’ তেমনি স্বত্ত, ‘শ্রম’ তেমনি স্থতস্ত্র। কাহাকেও কেহ একান্ত- 
ভাবে ম্বার্থসিক্ষির উপায় ({nstrতদেent) রূপে ব্যবহার করিতে পারিবেন! । 
কৰ্ণ বা শ্রমের ‘মালিক’ হুইলেই “আমি, বুর্ল্দোয়া হইব। এই দৃষ্টিতে 
কম্মনিষ্টরাও বৃর্জ্জোয়া। শ্রম-লেবক, বন্দ-সেবক ও ধন-সেবকই শুধু শোষণ 
(exploit) করে না। মাঙ্গঘ কর্শ্ম-কর! বা কর্শ্ব না-করার একাস্ত মানিক 
নয়। কর্ম্মও ধেমন মাশুষযের অধীন, মান্চঘ9 তেমনি কর্মের অধীন । কর্তৃ- 
নিরপেক্ষ কর্শ্মের মূলা, অমিক-নিরপেক্ষ শ্রমের মূল্য পুরুযোত্তম স্বীকার 
করিয়াছেন । | 

শত্ৰুমিত্রমূদাসিনঃ কর্শ্মৈব শুরুরীশ্বরঃ । 

তম্মাৎ সম্পূত্রঘ্রেৎ কৰ্ম্ম স্বত্তাবস্থঃ স্ক্রু ॥ ভাঃ ১০।২৪।১৭-১৮ 
বর্তমান যুগ 'ভক্তি’'র (decentralisation) যুগ) এই ভক্তির যুগে ধন, 
শ্রম, কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি, সব কিছুর বিকেন্দ্রীাকরণের প্রেরণা আসিয়াছে । 
খন-সেবা, অ্রন-সেবা করিতে গেলেও সঙ্ঘ গড়িতে হদ্বর । শ্রম যদি centralised 
হয়, তাহাও শোষণ করিবে। একান্ত শ্রমিক-সজ্ব রচিত হইলেও তাহা 
বুর্জ মনোবৃত্তিই স্থি করিবে। ধনিক ঘে-হেতুতে বৃর্জ্জোয়া-পদবাচ্য 
হইয়াছে, অম যদি ০৩7072115৩৫ হইয়া ধনিকের উপয় চাপের স্থষ্টি করে, 
তবে তাহাও শ্রলিককে বুর্ক্দোয়| করিঘা তুলিবে ॥ কেঙ্গরীভূত £০০৩-ই 
ভারতবর্ষে ‘শক্তি’ পদ-নাচা, আর বিকেন্দ্রীতূত শক্তিই ‘ভক্তি’ পদ-বাচা । 
আমার বা আমাদের, তোমার বা তোমাদের বলিয়া ধন বা! শ্রমকে নিজ 
প্রয়োজনপূরণের কান্দে লাগাইতে গেলেই তাহ! বুর্চ্দোয়। মনোবৃত্তির স্ষ্টি 
কনিবে । “আমার ধন’ বা “আমার শ্রম' এই ভাবা প্রয়োগ ন! করিয়া 
শিখাইয়া দেও ‘ধনের আমি’ বা “শ্রমের আমি" এই ভাষা প্রয়োগ করিতে । 
ধনের সেবা করিয়াই ধনিককে ধন উপার্জ্জন করিতে হইবে, শ্রমের সেবা 
কররিয়াই শ্রমিককে বিশ্বসেবাদ শ্রমকে লাগাইতে হইবে, জ্ঞানের সেবা কথিয়াই 
আনী হইতে হইবে, সুমির সেবা করিয়াই তপতি হইতে হইবে । 

‘রাধারে ভঙ্দিপ্ রাধাবল্পত নাম পেয়েছি অনেক আশে”-_চক্তীদাস 

ত্ৰিটিশ ঘদি ভারতের ‘ভঙ্ঞলা” করিত, সেবা করিত, এমন কক্সিদ্বা ভারত তাহার 
হাতছাড়া হইত ন৷। জমিদার যদি জমির সেবা করিত, জমিদারী তাহার 
্বাষট্ায়স্ত হইত না। লক্ষ্মীর সেবা করিয়াই বিষ্ণু লক্্ম-পতি। ধনের সার্থক 
সেবা করিযাই, ধনের পুকরুযোত্তম-দে ও! মধ্যাদ! প্রদান ককিম্বাই তবে মাহাঘ 
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ধনপতি হইবে । ধনের উপর বা শ্রমের উপর বলাৎকার করিয়া কেহই 
ভবিষ্যৎ বিশ্বে ধলিক বা শ্রমিক হইতে পারিবে লা। ধন একটা শক্তি, আমও 
একটী শক্তি । শক্তির মর্যাদা ক্ষণ করিয়া তাহাকে নিজের প্রয়োজনের ঘন্ত্ 
হিলাবে ব্যবহার করিলেই তাহা বিষাক্ত হয়, তপনই সেই বিষাক্ত শক্তি 
মাঙ্গযের উপর প্রতিহিংসা লগ ॥ তপন পন-বিকার ধনিকের ধ্বংস আনে, 
শ্রথিকেরও শ্রম-বিক্কার আসিয়া শ্রমিককে রসাতলে ডুবাইঘ্া দেয়। এই 
বিশ্ব-শ্পক্তিই মাশ্তঘকে চ্যালেক্র করিয়া চণ্ডীতে শুনায়া গিআছেল, ‘যো মাং 
জঘতি সংগ্রামে-*স মে ভর্তা ভবিষ্যতি'_যে আমাকে সংগ্রামে জম করিবে 
সে-ই আমার পতি হইবে । তকোগের পথে ধন-শত্তি ঝা শ্রম-শক্তি-_তাহ! 
বাক্তিগতই হউক আর সমষ্টিগতই হুউক-__কাহাকেও ত্রঘ্থ করিবার সম্ভাবনা 
নাই। শক্তির পতি হইবার লালসাটুকু আছে; অথচ জয়ের কৌশল জান! 
নাই-__শুভ্ত-নিশুদ্ভেন মত শক্তির হাতে নিল্পক্জ মরণ মরতে হুইবে। যাহারা 
নিজেদের শক্তি সেবাম্ নিয়োগ করে, তাহাদের শক্তিই অক্ুনন্ত ক্রপায় 
অস্মতের অধিকারী হয়। বিকেন্ত্রীভূত ধনশক্তি বা শ্রমশন্তি অশ্বতরূপা । 
চাই শুধু ধনের বিকেন্দ্রীকরণ, শ্রমের বিকেন্দ্রীকরণ। এই বিকেন্ট্রীকরণের 
মন্র জপ করিয়াই ধনিক-শ্রমিকের ধন ও শ্রম পরম্পর্পের মধ্যে সহজভাবে 
ছড়াইয়! পড়িবে । এই বৈপ্লবিক দর্শন বিশ্বের বুকে বাতাসের মাধামে 
প্রবাহিত হইতেছে । 

ধনের যিনি শক্তি, তিনিই শ্রমের৪ শক্তি। ছুই-ই এক মহাশক্কির দ্বিধা 
প্রকাশ মাত । ধন যোগায় জীবনে স্থিতির ভাব, শ্রম জোগাছ গতির রস) 
খন শ্রম যখন idependent ও interdependent হইঘা মাঙ্গবের ভক্তিময় 
জীবলেন ভিতর দিয়া বিশ্বসেবাদ প্রযুক্ত হইবে, তখনই আমরা সমগ্র মাশ্লয 
হইব । ধনে ধান্টে বিশ্ব ভরিয়া উঠিবে, শ্রমের মাধুধ্যে আমরা পরাগতি 
লাভ করিব। তখনই হইবে ধন-তস্্র ও শ্রম-তন্ত্র দুইয়েরই প্রতি! । 
পুক্বোত্তম-তন্ত্রের মধ্যে এতদিনের ধনিকের স্বপ্র ও শ্রমিকের শ্রমিক-রাজ 
গঠনের স্বপ্ন বান্ডব রূপে উদ্ভাসিত হইবে । আজ বিশ্ববাসীর কাণে কাণে 
উপনিবদের এই মস্ত শুন।ও,-- 

‘তেন তাক্তেন তুব্বীথাঃ মা পৃধঃ কস্তস্বিৎ ধনম্‌ ৷ 

“মা গৃধ: মা গৃধ:’"-_লোত করিও না” লোত করিও না। লোভ করাই 
বুর্জ্জদোদা মলোবৃত্তি। ধনে লোভই হউক, শ্রমে লোভই হউক, কর্শ্মে জ্ঞানে 
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ভক্তিতে লোন্তই হউক, স্তরী-পুত্র-কন্তায় লোভ হউক, সংলার ব! সঞ্যাসে 
লোতই হউক-_সবই বুক্জোছা মনোবৃত্তি। তভোগ-মনোবৃত্তিই বুর্গেদায়। 
মলোবুত্তি। পনই ভোগ কর, কিছ শ্রমই তোগ কর--সবই বুর্জ্জোগ্রা- 
মনোবৃত্তি। “হু ধাতুর স্থানে বসাও 'তজ:-ধাতু। “তজ, সেবামাম্‌! ॥ 
ধনের সেবা কর, শ্রমের সেবা কর, রাছ্ে।র সেবা কর, বিশ্বের সেব! কর-__ 
বিশ্বপৃতি ইহাই চান। বিশ্ব শান্ত হউক, স্বস্থ হউক, ধনিক-শ্রমিক-সমগ্বয়ে 
পুরুষো ত্র ম-বাজ প্রতিষ্ঠিত হউক ৷ বন্দেমাতরম্‌। 


“নিত্য তোমার পায়ের কাছে 
তোমার বিশ্ব তোমার আছে 
কোনোখানে অতাব কিছু নাই ৷ 
পুর্ণ তুমি, তাই 
তোমার ধনে মানে তোমার আনন্দ না ঠেকে । 
তাই ত একে একে 
যা কিছু ধন তোমার আছে আমার ক'রে লবে। 
এমনি করেই হবে 
এ এশ্বর্য্য তব 
তোমার আপন কাছে, প্রভু, নিত্য নব নব। 
এমনি করেই দিনে দিলে 
আমার চোখে লও যে কিনে 
তোমার স্র্ধ্যোদম় ৷ 
এমনি করেই দিনে দিনে 
আপন প্রেমের পরশমণি বআপনি-যে লও চিনে 
আমার পরাণ করি হিরণ্যয় ৷' 
রবীন্দ্রনাথ 


জ্যামিতির অতীত ও বর্তমান * 
1 শ্রীনীঢরম্কু কুমার হাজরা ॥ 


তখন সমাজে স্ষ্টি হয়েছে পন্বিবার__বিতিগ্র গোষ্ঠী । মানুষ যাঘাবর বৃত্তি 
ত্যাগ করে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শিখেছে-_আবিষ্কার করেছে কৃষির 
কাছ । স্বারীতাবে এই বসবাস আরম্ভ হয়েছিল নদী-পরিসেষ্টিত দেশগুলিতে, 
বিশেষ করে মিশর, ব্যাবিলন, চীন ও ভারতবর্ষে । কুধির কাজ আবিক্ষারের 
আন্যে মানুষ পেঘ়েছিল স্বাধীন চিন্তার প্রচুর সময়। তার সঙ্গে সমাজে দেখা 
দিয়েছিল বাক্তিগত মালিকানা । মাহষ নিক্ষের স্থপ-সম্পদ নিয়ে বাণু। 
মাচ্ছষ নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবার ফলে স্বাধীন চিন্তার সথযোগটুকু ছেড়ে 
দিয়েছে সমাজের বিশেষ একজনের উপর 1 পরে সেই বাক্তিই হয়েছে 
সমাজের একচ্ছত্র অধিপতি__পুবোহিত বা ধর্মধাজক । স্বাধীন চিন্তার ফলে 
পুরোহিত লাভ করেছে পাণ্ডিত্য । তগবানের দোহাই দিয়ে সাধারণ 
মান্ষের কাছ থেকে আদায় করেছে প্রচুর সেলানী ঘা পরে ট্যান্সে পরিণত 
হয়েছে । মান্তষ নিজের বলে যা কিছু জেনেছে, তার' পরিমাণ না জানলেই 
নয়। এই পনিনাণ নিধ্ণারণই মানুষকে উদ্ধ দ্ধ করেছিল জ্যামিতি বা 
ররখাগপিত আবিক্কারে । 

মিশর বা ব্যাবিলনে পুরোহিত বা ধর্মঘাজকদের হাতে ছিল এই শিক্ষা- 
চর্গ। সমস্ত বিজ্ঞান সীনাবদ্ধ ছিল ন:নাপ্রফার প্রাণহীন আলোচনার মধ্যে । 
সাধারণের মধ্যে আনস্পৃহা বিশেষ সন্দেহের চোখে দেখ! হতো; কারণ তা 
ছিল পুরোহিতদের আধিপত্যের অন্তরায় । বিজ্ঞানের অগ্রগতি চলেছিল 
অতি মন্থর গতিতে । সেই সময়ে গ্রীকদের তেমন কোন সামাঞ্রিক বাধা 
ছিল না প্রচলিত নিদ্রম বা সামাজিক সংস্কারকে ছেড়ে তার! যুক্তিকেই স্থান 
দিয়েছিল সকলের উপরে ৷ স্ৃতরাং তাদের হাতে যে বিজ্ঞানের অগ্রগতি 
সম্ভব হয়েছিল তাতে সন্দেহ করবার কিছুই নেই। 

প্রাচীন গ্রীক বিজ্ঞানের ইতিহাসে ধাদের কথা জালা যায় ভাবা ছিলেন 
অআইওনিয়ান সম্প্রদায়ভুক্ত। এই সম্প্রদাম্বেরর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বিখ্যাত 

“ভ্যান ও বিজ্ঞান" নামক পত্রিকার অগা, ১৯৫৭ সংখ্যা হইতে পুনমুণক্রিত । 





ফান্তন, ১৮৭৯ ] জ্যামিতির অতীত ও বর্তমান চি 
পণ্ডিত থেঙ্দ্‌। তিনি ছিলেন একজন পূর্তবিদ্_হেলিস্‌ নদীর বাধ তায়ই 
কীতি। গলিতশান্ে, বিশেষ করে রেখাগপিত বা জ্যামিতি সম্বন্ে তিনি 
গবেষণা করেন । মিশবের বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে তিনি সেই দেশের ব্যবহানিক 
জ্যামিতি সঙ্গন্ধে বিশেষ জ্ঞানলাভ করেন । নতুন করে তিনি অনেক কিছু 
প্রমাণ করেন যা পরে ইউক্লীডের গ্রন্থে স্থান পেঘেছে। তাই আজও তিনি 
গণিতশাস্বে, বিশেষ করে রেপাগণিতের প্রথম স্রষ্টা হিসাবে সন্মানিত হুন । 

থেল্সের পরে গ্রীক দেশে ঘে শিক্ষিত সং্প্রদা্্ড গড়ে উঠে সেটি হচ্ছে 
পিখাগোবিগ্রান সম্প্রদায় । এই সম্প্রদার স্থি হয়েছিল পিথাগোরাসকে কেন্দ্র 
করে । তিনি থেল্‌সের ক্্যামিতিক সুত্র অশ্রুসরণ করে গবেষণা আরম্ভ করেন 
এবং মিশর ও ব্যাধিলন পরিভ্রমণ করে ক্রোটন অঞ্চলে এক শিক্ষায়তন খোলেন । 
এই প্রতিষ্ঠান ছিল এক গর্ত সমিতি--বিশেঘ এবং যাবতীয় গবেষণাই এ 
প্রতিষ্ঠানের নামে প্রকাশিত হতো | সেজ্ধন্তে আজ বলা যার না, পিথাগোরাস 
ও তার চাত্রদের মধ্যে কার কুতিত্ব কতটুন্থ£ তবে একপা ঠিক, পিথাগোরাসেয় 
চরদ সাফল্য হচ্ছে তার জ্যামিতি । তার জ্যামিতির প্রতিপান্য আজ আর 
কারও অজানা লেই । 

আইএনিক্সার্ন ও শিথাগোরীগান সম্প্রদায় ছাড়) গ্রীসে আরও কছ্েকটী 
শিক্ষিত সম্প্রদায় দেখা যার; যেমন__ইলিয়াটিক্ সম্প্রদায়, এখিলিঘান সনম্প্রদা, 
আলেকজেনডিঞান সম্প্রদায় । ইলিয়াটিক সম্প্রদায়ের বিশেষ ক্ুতিত্ব বীজগণিতে। 
তারপর এখিনিঘান সম্প্রদায়ের সময়ে জ্যামিতিকে নতুন দৃষ্টি ভঙ্গীতে দেখবার 
চেষ্টা হয়। আর সে চেষ্টা! বেশ কিছুটা সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল । এই 
সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের মধ্যে প্লেটো ছিলেন অনন্তঠ-সাধারণ। তিনি 
দার্শনিক সক্রেটিসের ছাত্র । তিনি জ্যামিতিক প্রমাণ সম্পর্কে মূল্যবান তথা 
আবিষ্কার করেল। তাছাড়া জ্যামিতিকে ধারাধাহিকভাসে প্রকাশ করবার 
ক্ষমতা চিল তার অসাধারণ। এই সময়েই গ্রীসের অঙ্কশাস্রের অঙ্গশীলন 
প্রাধান্ত লান্ভ করে। এর পরে আলেকজেনড্রিক্সান সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হয়। 
এই সম্প্রদায়ের সমক্স গ্রীক জাতি অন্তান্ত জাতি অপেক্ষা গণিতে বিশেষ উন্নতি 
লাত করেছিল আলেকলেনড্িমাতে । এখানেই তাদের চরম কাঠি স্থাপন 
করে গেছেন-_ইউক্লীড, আকিমিভিস্, আর এপোলোনিয়াস্‌ । 

আজও যে-জ্যামিতির সঙ্গে আমাদের পরিচন্__সেট! ইউক্লীডের জ্যামিতি ৷ 
তার জ্যামিতির প্রতিপত্তি সমানভাবে চলে আসছে। অনেকের ধারণা 


uw উদ্ছলভারত [ ১১শ বধ, ২য় সংখা? 


ইউক্লীডের জ্যামিতির সবটাই তার নিজের গবেষণার স্থইি নয়। একথা ঠিক 
যে, তীর পূর্বেকার সব কিছু গবেষণ! তিনি একত্র করেছিলেন এবং নিজে ও 
যথেষ্ট নতুন তথ্য আবিষ্কার করেছিলেন। যে প্রণালীতে জ্ঞামিতিস্ব প্রমাণগুলি 
আমরা পাই, লে প্রণালী ইউক্লাডের নিজস্ব । জ্যামিতির সংজ্ঞা এবং 
প্ৰতঃসিন্ধগুলির জন্তে তিনি চিরশ্মরণীয়। এ ছাড়া তিনি জ্যামিতির সাহাঘ্যে 
আলোক-রশ্ির ধার! সন্বদ্ধেও গবেষণা করেন। 

আকিমিডিস্‌ ছিলেন বানহারিক শান্বের পক্ষপাতী । তিনি জ্যামিতির 
সুক্ষ প্রমাণওুলি নৃতন তাবে সমাধান করেন ; তবে ভার জামিতির গবেষণার 
বিষঘ ছিল-_বৃত্তের পরিপির সঙ্গে তার ব্যাসের সঙ্বন্ধ কি? তার সুস্্ হিসাব 
তিনি এক নতুন তাবে দিয়ে গেছেন । কি ভাবে প্যারাবোলার খে কোন 
অংশের কালি কযা যেতে পারে, তার সমাধানও তিনি করে গেছেন । ক্যাল- 
কুলাস বাদ দিরে যে হিসেব সম্ভব তার অনেকাংশ সেই যুগেই তিনি শেব 
করে গেছেন। 

এপোলোনিকাস্কে আলেকজেনডিছান সম্প্রদায়ের শেষ মনীষী বল] যেতে 
পারে। তার কীতি হলো কোণিক্স। তিনি এর সব প্রাতিপাগ্যগুলি 
আবিষ্কার করেন) প্রায় চারশ প্রমাণ তিনি লিপিবর্থ করে গেছেন। 
প্যারাবোলা, ইলিপস্‌ এবং হাই-প্যারবোলা__-এসব নাম তারই দেওয়া । 

গ্রীসের সামাজিক আবনে পরিবর্তন এলো, ধীরে ধীরে তার উদ্তত শিল্প 
অবনত হলো নান! প্রকার রাজনৈতিক কার্য কারণে। গ্রীস অবরুদ্ধ হলো! 
মুসলমানদের ঘ্বারা, পূর্ব্বের স্বাধীন চিন্তায় পড়লো বাধা। শুধু তাই নয়, 
সকলের সমবেত চেষ্টায় আলেকজেনড্রিমাতে যে পাঠাগার গড়ে উঠেছিল, 
তা তখনকার মুসলমান সম্রাট খলিফ ওমরের আদেশে ধ্বংস হয়ে গেল । ফলে 
বহু পুরাতনের নতুন কনে পুনরাবৃত্তি চললে! প্রায় এক সহস্র বছর ধনে । 

এই দীর্ঘ সময়ে শুধু ইউক্লীড, আকিমিভিসেরই পধ্যালোচলা হয়েছে । 
তারপর হে নতুনত্ব দেখ! দিয়েছে তা ডেকার্টের বিশ্লেষণী জ্যাসিতিতে ৷ 
ইউক্লীডকে যাচাই করতে গিয়ে এই নতুনস্বের সৃষ্টি হয়েছিল । ইউক্লীডের- মতে 
দুটি সম্যস্তরাল রেখা কখনো কোন এক নিদিষ্ট বিন্দুতে মিলতে পারে লা) 
ডেকার্টে বিল্লেষণ করে দেখালেন যে, এই মত পৃথিবীর ক্ষেত্রেই সম্ভব, পৃথিবীর 
বাইরে কোনদিন সম্ভব লন্ন। পৃথিবীর বাইরে স্থদূরে কোন এক নিদিষ্ট 
বিন্দুতে তার! মিলিত হাবে। ডেকার্টের যুগ পার হয়ে জ্যাশিতির গতি 
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শুর হখেছে বিংশ শতাব্দীর প্রারস্ডে_-আপেক্ষিকতাবাদের যুগে । এই যুগেই 
মানবের দৃষ্টি প্রথর থেকে প্রথরতর হুলো--সন্ধান পেলো চরম সত্যে । 

আপেক্ষিকতাবাদ প্রমাণ করে দিল যে, চতুরাত্রিক বিশ্বকে ত্রিমাত্রিক রূপে 
অন্তব করবার মুলে রথেছে মানুষের অক্ষনতা বা যুক্তিহীন বুদ্ধি। দেশ ও 
কালকে পৃথক তাবে দেখাই মাঙ্গযের রীতি । এই রীতির দাস তয়ে থাকলে 
চলবেনা-_সত্যকে স্থান দিতে হবে সকলের উপরে ৷ দেশ-কালের বুক্ত পরিণতি 
বা চতুর্মান্মিক কাঠামোর মধ্যে বিশ্ব-ইতিহাসের নতুন সংস্করণকে বোঝবাব 
প্রদ্থাস পেতে হবে । আইনস্টাইনের এই তত্বকে সর্বৰ প্রথন দ্রপ দিয়েছিলেন 
রুশ বিজ্ঞানী মিনকোতক্ষি । 

এবার আসা ঘাক সত্য যাচাইয়ের ব্যাপারে । সন্থল বেপার কল্পনা কতটুকু 
বাস্তব? আপাতদৃষ্টিতে সরলরেখাকে নান্তব বলেই মনে হতে পারে। 
ছ্বিষাত্সিক দৃষ্টিকোণ থেকে তৃ-পৃষ্ঠকে সমতল না সবল রৈখিক মলে হওয়াই 
শ্বাতাবিক। কিন্তু আজ সকলেই আনে যে, ভূ-পৃষ্ঠ সমতল নয়__ গোলাকার । 
গোলাকার পৃথিবীর উপর বসে সরলবেখ।র কল্পনা করা বাতুলতা ছাড়া 
আর কি হতে পারে? গোটা পৃথিবীর পৃষ্ঠের উপর দিছে একটা সরল 
রেখ! টান! কোন কালেই সম্ভব নয়। আর যে রেখা টানা হবে তা হবে 
গোলাকার । শুধু সে বক্রই নয়_তার প্রান্তর মিলবে এসে এক বিন্দুতে । 
অথচ ইউক্লীভ হ্িধাহীীন চিত্তে জানিয়েছিলেন যে, সরলরেখার প্রাস্তন্ধয়ের 
সাক্ষাৎ থটবেনা কোন কালে! সরলরেখার সংজ্ঞা কি? ছুটি হিন্দুর মধ্যে 
ক্ষুদ্রতম দূরত্বকে পরিচিত করা হয় সরল রেখা হিসাবে । কিন্তু গোলকাব 
ভূ-পৃষ্ঠের উপর ছুটি বিন্দুর সংযোজ্রক রেখাগুলির মধ্যে সর্বাধিক ক্ছত্র যে 
রেখাটী পাওয়া যাবে, সেটীও হবে বাক!। লেজন্তে আজকের জ্যামিতিতে 
সরলরেখা বলে কিছুই নেই । ফা আছে তার নাম দেওপা হয়েছে জিওডেসিক । 
আজ সরল রেখার স্থান কোথাও নেই। এমন কি মহাশূন্যে, ত্রেযাতিবিজ্ঞানেও 
নয়। জিওডেসিক পূরণ করেছে সরল রেখার স্থান। আইনল্টাইন এট! প্রমাণ 
করেছিলেন অক্ষশীপ্্রের সাহায্যে । 

ইউক্লীভিহ্ছ জ্যামিতিতে ত্রিতুদ্র লিপ্ে আলোচনা করলে দেখা যায় 
জ্িতুদ্বের তিনটি কোণের সমষ্টি দুই সমকোণ। গোলাকার ভূগৃষ্ঠের উপর 
সরল রেখা নিয়ে জ্রিতুক্ আকা কোন দিনই সম্ভব হবে না এবং ত্রিসুজের 
কোণগুলির সমষ্টি কখনও দুই সমকোপের সমান হবেনা । একটু চিন্তা 
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করলেই দেখা যায়__প্রত্যেক ভ্রাঘিমা রেখা বৃহত্তম বৃত্ত, অর্থাৎ বিযুব রেখাকে 
স্পর্শ করে সমকোণে। অতএব দুটা জ্রাধিমা রেখা নিয়ে যে ত্রিকূুত্র গড়ে 
উঠবে-_-তান্ব কোপগুলির সমষ্টি কখনই ছুই সমকোণের সমান হবেনা । 
বরং বেশীই হবে । 

নব্য-দ্্যামিতি অর্থাৎ আইনস্টাইন রীমানীয় জ্যামিতি এখানেই শেষ নয় । 
এসব প্রথম কল্পনা করেন জ্বার্মাণ জ্র্টামিতি-বিশারদ রীমান | এই নবা- 
জ্যামিতি স্বষ্টি হুসমেছে ন্বীমান ও আইনস্টাইনের বাস্তব ধর্মী কল্পনায়। 
৫সজন্যে আজ নব্য-জ্যামিতিকে আইনচ্টাইন-রীমানীয় জ্যামিতি বলে অভিহিত 
করা! হয়। এখন প্রশ্ন উঠে তবে মিনকোনত্তস্কির জ্যামিতি বাস্তব-ধর্ম্মা হলোনা 
কেন? তিনি তো আইনস্টাইনের চতুর্মাত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই তার জ্যা মিতিকে 
দেখেছিলেন। তিনি আইনস্টাইনের দৃষ্টিতঙ্গীতে দেখেছিলেন বটে, কিন্ত 
অক্ৃতকার্ধ্য হয়েছিপেন_-ইউক্লিডের কলিত সবল রেখাকে স্থান দিছে ॥ 

ত্রিমাত্তিক জ্যামিতিতে কোন কিছুর আয়তন পরিমাপের যে কল্পনা বা 
যুক্তি-_-সেখানে ছিল যাহ্থবের অক্ষমতা ৷ চতুর্মাব্িক, অর্থাৎ দেশ-কালকে 
নিয়ে গঠিত থে প্র্যামিতি, তার কথা তখন ছিল মানবেন কল্পনার বাইরে। 
আজকের দিনে বাস্তবের সঙ্গে তাল হেখে চলতে হলে লব্য-আ্যামিতি, অর্থাৎ 
চতুর্মাজিক্ জ্যামিতিকে স্থান দিতে হবে সকলের উপরে । 

প্রশ্ন উঠতে পারে, নবা-জ্যামিতি হুৃষ্টির আগে বিজ্ঞান কি কিছুই আমাদের 
দেয়নি? বিজ্ঞান অনেক কিছুই দিয়েছে ঠিক কথ শুধু দেয়নি গুড় সত্যের 
সন্ধান--য! দিয়েছে বর্তমান জ্যামিতি । এটা আরও তাল ভাবে বোবা 
যাবে অধ্যাপক সতোন্রনাথ বস্থর উক্তি থেকে _নির্পেয়বাদ মান্তবকে নিষ্প্রাণ 
যঙ্রত্রপে কারণবাদের নিগড়ে আবন্ধ করে ভাগ্যের শরণার্থী হতে বাধ্য 
অত্রেছিল । নরা কোগাপ্টামবাদ সেই অসাধ্য আদর্শের স্থানে একটি প্রণিখান- 
যোগ্য সত্যের সন্ধান দিয়েছে এবং অনেকথ।নি বাস্তবতার সম্মুণীন হুছ্েছে । 
নন! কোয়াণ্টাম থিওরী প্ররুতির লীলা আম্থধাবনের পথ বিশেষভাবে এগিয়ে 
দিয়েছে । বিজ্ঞানের গতি চলমান । সময়োপযোগী যেটুকু সত্যের সদ্ধান 
পেরেছে--তার উপর ভিত্তি করে লে সন্মুখের দিকে এগিয়ে চলেছে !' 


বরিশাল-ইতিহাঁস 


€ পূর্বধান্থুতি ) 
শ্রীভু্গাচমোহন চেন 


[অসহযোগ আন্দোলনের সমর শীদুর্গামোহন সেন সম্পাদিত বরিশাল- 
হিতৈষী পত্রিকাতে ধে সকল সংবাদ প্রকাশিত হইয়াচিল, তাহার যেটুকু নকল 
আমাদের কাছে ছিল, তাহা এইখানে প্রকাশ কর! গেল ।--উঃ ভাঃ সম্পাদক ] 

পজী-বুন্দাবন ১৪ই আধাঢ়, ১৩২৯ 
জ্রীঘৃত শরৎ কুমার ঘোষ 

সহজ সরল ন্মেহস্পর্শে শ্রিচ্ছ হুইবার লোত্ডে কিছুদিন পল্লী বৃন্দীবনে সফর 
করিলাম, আশায় হৃদয় ভরপুর হইল, মাও: বাণী শ্রবণে প্রাণ সজীব হইয়া 
উঠিল । সহৱে স্বার্থপরতার পুতিগন্ধে অবসল্র ও নিরাশ হৃদয় পল্লীর হাওয়া 
কেমন একটা সঙ্গীবত! লাত্ত করিয়া ধন্য হইলাম, বুঝিলাম সতাই স্বরাজ 
নীলমণি কেন বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছতি। সহরের চারিদিক 
হইতে তথাকথিত শিক্ষিতদের মুপ হইতে কেবল ব্বব উঠিতেছে “আন্দোলন 
থামিয়াছে।* সত্যই কি এই নিত্যবগ্ক নিভিতে পারে? যখন পল্লীতে 
দেখিলাম সহন্স সহত্র কার্পাস গাছ শ্বরাক্ম লাতে মোহন মধুর গর্বে উন্তত 
শির, তখন সব সন্দেহ দূর হইল। দীর্ঘতর লিদবাথের প্রচণ্ড রৌত্রতাপ-দগ্ধ 
কার্পাসগুলি আজ ঘন বর্ষার বারিধারা পুষ্ট হইয়া নধর দেহ ঈষৎ আন্দোলিত 
করি! ঝলিতেছে কৈ? সাত মাসের রুদ্র রৌদ্রে আমরা মরি নাই-_-আঙজ9 
বাচিযা আছি_-আর আমরা আবিত থাকতেই কি থামিল আন্দোলন ? 
এরা ঘে বুন্দাবনের তরুগুল্মলত!; স্বরাজের স্পর্শে অজয়, অমর, অবায়, অক্ষ 
কে বলে স্বরাজ আসে নাই? নহিলে কাহার মৃত্যু-সন্ধীবন হন্ুম্পর্শে 
ভারতের ঘরে ঘরে এমন শো ছুটিঘা উঠিল? এদের প্র ত স্বরাজ-শ্রী! 
স্বরাজ ঘে কেবল মাহঘে স্থষ্টি করে তা নম্, তর্গুস্মলতাও । তোমরা স্বরাজ 
ন! বুঝিয়া থাক এই সকল তক্ষগুস্ুলতার আক্রমন লও) উদ্ধব তাই বার 
বার গুল্ম জন্ম প্রার্থনা করিমাছিলেল। স্বাধীনতার কোলে পুষ্ট তরু গুল্ম, 
পরাধীন মাহুষের চেয়ে অনেক বড়। কার্পালের পশ্চাতে দেখিতেছি স্বাধীন 
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প্রাণের স্বাধীন স্পন্দন! তাই ত বলি এই সব তরু ওলা ব্বরাজের আদি 
স্থতি, ইহাদের চরণতলে এবার মান্তবকে স্বাধীনতার সাধনা করিতে হইবে। 
আন্দোলন যতই ঘন হইতে ঘনতর ততই উহার কুদ্র মৃত্তি দক্ষিণা মুভিতে 
পরিণত হইতেছে। কালী (destructiou) কমলা (construction) 
সাজিতেছেন। আঅন্সবুক্ধি মানব ভাব্লি আন্দোলন বুঝি নিভিয়া গেল । 
আন্দোলন যে আড় নল, উহা ঘে চিরানন্দ স্পন্দন, একথা কেনন- করিয়া 
ইহাদের বুঝাইয়া দিব? প্রাণের আন্দোলন কেবল প্রাণ দিয়াই ধরা ছোছ! 
যার । একট! নৃতন প্লাবন যে সমগ্র ছ্বগৎকে গ্রাস করিতে উদ্যত, এ তব 
অন্ত কোনো উপায়ে কি উপলব্ধি করার উপায় আছে? প্রাণহীন জগতের 
প্রাপ-প্রতিষ্ঠাই স্বরাজ, ধরার ব্যথা দূরীকরণই স্বরাজ । চেতন ত দূরের কথা 
যাহাদের জড় বলিঘা এতদিন তুচ্ছ করিয়া আসিঘ্াভি আগ তাহাদিগকেও 
স্বরাজ পাইতে হইবে ৷ মাটী ও মাচ্ছষ দুইছেরই স্বরাজ্রে সমান অধিকার | 
চাহিয়া দেখ দেখি কার্পালের পশ্চাতে চরক! ঘূর্ণনে কেমন মধুর গান সহকারে 
স্থত্র নিশ্িত হইতেছে, নিশ্চল আনি রাখ এই ভারতের ক্রক্ষস্ত্র । তারতের 
ঝি অন্রকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিয়াছেন, আমাদেরও সুত্রকে ত্রগ্ম দৃঙিতে আপ্যাদিত 
করিতে হইবে । আর এ চরকার পিছনে কাহার স্মেহ মথিত হইয়া স্বত্রের 
ভিতর দিয়া আমাদের প্রাণ সকার করিতে সদা উন্মুস ? মা আমার অব্পূর্ণাও 
বটেন, বলনপুর্ণাও বটেন। আজ আমার মায়ের ম্রেহ অহ বস্তু দ্বিধা মুঠিতে 
বিস্তক্ত সন্তানকে আলিগ্গিত করিবে । ছান্দোগ্য বলিগ্াছেন "প্রাণ: প্রাণং 
দদাতি”, প্রাপই প্রাণ প্রদান করে। হোটেলের অল্পের পশ্চাতে রহিয়াছে 
স্বার্থ,__তাই প্রাণ প্রদানের শক্কি লাই, হোটেলের আদ্র অর্দ্ধ অভুক্ত রাখিবেই 
বাখিবে । আদর ব্যতীত কে অত্রে তুষ্টি পুষ্টি এবং তৃপ্তি বিধান করিবে? 
হোটেলের কাপদ্ডও তেমনি বদর পরিশুন্ত। তাহারা জাতিকে অর্ধ উলঙ্গ 
রাখিবেই প্লাখিবে । হোটেলের বন্লের মত হোটেলের বন্দেও প্রাণ-নাশিক! 
ও সংবম-সহহান্সিবী শক্তির প্রাচুর্য বর্তমান বুহিঘ্রাছে। প্রাণময়ী মা তাই 
ত আজ প্রাপতুলা অল্প বন্ধ দারা খাওয়ান ও পরাবার তার নিলেন। আড় 
মানব দেখ, অব্পের মুল্য অশ্নে নয় প্রাণে, এইখানেই পত্র পুষ্পং ফলং ততোছং 
যো মে ভক্ত্যা প্রবচ্ছতি বাকোর স্থার্থকতা। কেন জান? বিছরের ক্দ 
ছুধোধলেত্র সোনার থালায় শরনাশ্রের চেয়েও অধিক মিষ্টি। এ প্রাণের 
ওদনে অস্ত্রের ওজন বলিম্াই প্রাপেশ্বর শীর্ষ প্রাপসয় বস্ততেই সর্বদা মুগ্ধ । 


ফাস্তন, ১৮৭৯ ] বরিশাল উতিহাল 


মহাব্মা এইখালেই গাভাইয়। 25176195515 চরকায় সুতা কাটিতে বঙ্গিয়া- 
ছিলেন। পল্লীতেই মা আমার হশোদা$ কলঙ্ক কালিমা মুখে যাখিহা এতদিন 
জগতের কাছে নির্লক্ছতারট পরিচগ্স দ্রিয়াছে । এতদিন পরে মা আমাদের 
যশ দান করিতেই ন্বেহম্্র মৃত্িতে দাড়িয়ে । বখনই পল্লীতে উপস্থিত হইয়াছি, 
উপলব্ধি করিদ্রাছি কেমন করিরা মায়ের অজন্র শ্রেহ্ধার! চতুদ্দিক গঙ্গাধারার 
মত প্রাবিত ও সৱ্ভীবিত করিতেছে ; মাতৃন্েছে স্বাত হইয়!। নৃতন রস, নৃতন 
আশা পাইতাম । প্রতিগৃহ হুলুধ্বনিতে মুপরিত হই! উঠিত । আশ যেন 
কত যুগ পরে ম্বরাজ নীলমণি বাস্থদেব দেবকীর বন্ধন মোচন তরে মায়ের 
কোলের কাছে উপনীত : ভাবিতাম কাহাকে বুকে করিয়া পল্লীতে ভ্রমণ 
করিতেছি আর কাহাকে আদর করিতেই বা নায়েরা আজ উন্মাদিনী, ঘর 
ছাড়িয়া বাছিরে আসিতে সদা উন্মুখ ? যাহার! আন্দোলনের মরণ সর্বদা কামন। 
করেন, তাহারা কি মায়ের বুকে এই উন্মাদনা আস্বাদন করিঘাছেল? সর্ব 
ধর্দ।ন্‌ পরিত্যাজ্য আঙ্গ কাহার শরণ লান্তের আশায় এরা ছুটি ছুটি করিতেছে । 
মা মা বলিয়া ডাক দিতে যে এরা এমন অস্থির হয়, তার কারণ অশঙ্গসন্ধান 
করিয়া দেখিয়াছেন কি? এ ডাক যে মানবের নয়, এ যে তাছারই ডাক 
যাহার ডাকে প্রজধামে সব গোপীনী গৃহধর্শ দেহধর্শ্ম পরিত্যাগ কবিস্বা উধাও 
হইয়া বাহির হইয়াছিল । এ ডাক বিশেষ কোন মানবের ত্িতর দিম! ফুটিয়া 
উঠে নাই, ইনি ছে--"সর্ববহূতেযু গৃঢ়ঃ সর্বকৃতাত্মা” । তাই ত’ মা আমান 
এ আন্দোলনের নেতা, একমাত্র মাছ্ছেরই কনে অধিকার, ফলে অধিকার লাই, 
মাছের বান্না অধিকার কিন্তু পরমান্রে অধিকার নাই । মারের মত সরল 
শিক্ষক ॥০7-vi০le৷॥৫ আয় কে আছে? ০n-vi০lent-এর মুখ্য কথা পর 
রক্ষা, n০n-c০-০peration-এর প্রাণ আত্মরক্ষা, মায়ের মতন কে নিজের 
মরণ দিয়া অপরের মরণ শুযিগ্রা লম? এই আন্দোলনের বিশেহ উদ্দেশ্য 
এই যে,__নিজ্সে মরিতে হইবে কিস্ত অপরকে মারিতে হইবে লাঃ 
অপরের মান সম্মান সম্পূর্ণরূপে অব্যাহত রাখিয়াই তাহাকে আমার 
পথে আনিব। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীয়াধাকে বাণী করিয়াই নিজের কাছে স্থান দিয়া- 
ছিলেন, দাসীভাবে নয; স্বরাজ্ও প্রত্যেককে স্বরাট্‌ করিছ্াই নিজের কাছে 
আকর্ষণ করিবেন, দাসীতাবে নয্ন। Bardoli resolution is the pro- 
claination ol Swaraj:— বাহার! এ লিদ্ধান্তকে বিরুদ্ধ চক্ষে 
দেখিতেছেন তাহারা শ্বরাকম বোঝেন নাই । চৌন্সিচৌন্া ঘটনা জাতি 


উদ্দ্রলভ। বত [ ১১শ বর্ষ, হয় সংখ্যা 


ঘোষণা করিত্রাছে ০11০-ও স্বরাজ্জের প্রজা, মাচ্গযের মান মাঙহ্রযকে 
দিতেই হইবে? যে ষতই বিকরুদ্ধবাদী হউক) বারদৌলি সিদ্ধান্তের প্রচ্ছচ্জ 
মুণ্তিতে নীলমণি আমার সমগ্র জগৎকে অভয় দান করিলেন। জগৎ সত্য 
সত্যই সেইদিন কুতার্থ ও অমর হইল । শ্বরাজত্ব করিতে গিয়া কে কবে 
এমনভাবে প্রেমে জয় করিতে চিন্তা করিগ্রাছে? ধন্তু ভারতবর্ষ, ধন্য স্বরাজ, 
ধন্ত মহাত্মা গান্ধী । বলিতেছিলাম মায়ের কথা, মায়ের মতন মরণ ৰাবাও 
ভাল বাসেন না। তাই এই আন্দোলনে_-“বন্দেমাতরম্” অন্ত্রের সম্পূর্ণ 
সার্থকতা । ইগলাঘ মা দেখিয়াছি, নিজের হাতের স্তা ও অলঙ্কার পায়ের 
কাছে রাখিয়া-_“বাবা ! কি করিব”-_বলিগ্র৷ অমন ব্যাকুল ক্রন্দন ত’ আবনে 
আস্বাদন করি নাই । এতদিন পরে ভারতবর্ষে মায়ের সন্তানরক্ষার কথা 
মনে ভ্রাগিয়াছে, নইলে সন্তান রামপ্রসাদের মত “মা, মা বলে আর ডাকবো 
নামা বলে ডাকিস্‌ না রে মন মাকে কোথা পাবি ভাই । থাকলে এসে 
দিত দেখা সর্বনাশ বেচে নাই,” গান গাইতে গাইতে মায়ের সঙ্গে নন-কো- 
অপারেশন্‌ করে? মায়ের স্তন আজ টন্‌ টন্‌ করিয়। উঠিয়াছে, তাই সস্তানের় 
মুখে ঙ্কধার! ঢালিগ্া দিতে পাগলিলী । ভয় কি এ আন্দোলনের ? এর যে 
সা আছে, মনা আজ এ অন্দোলন বাচিয়া উঠিয়াছে; তবুও বল আন্দোলন 
নিতিগ্নাছে? এই আন্দোলনে কত পুত্রহার! পুত্র, স্বামীহারা স্বামী পাইয়াছে। 
খন দেখিলাম বাটাজোড় উদ্মার্গগাষী পুত্রকে ফিরিয়া কোলে পাইয়া 
পিতামাতার বুক জুড়াইছ! গিঘাছে, তখন কি বলিব না খে আন্দোলন 
একটী মাত্র ঘটনা দ্বারাই সত্য সার্থক? ঘখন দল বাধিয়াছে তথন সব রস 
মিশ্রিত হইবার দেরী নাই । যেখানে আদর্শ ছিল জমিদার নিজের বাড়ীতে 
সকল স্ুখধভোগের ভিতর থাকির!? কেবল হুকুমে প্রজা চালাইতেন, সেখানে 
খন দেখিতে পাই হাতে ভিক্ষার থালা লইয়া দ্বারে দ্বারে কাঙালের মত সেই 
জমিদার স্বরাজের চাদা সংগ্রহ করিতেছেন, তখনও কি বলিব না আন্দোলন 
‘সার্থক ? কে আজ অশিদানকে ফকির করিল? 
স্বরাজ ত’ চির ফকির, তাই ফকিরী ব্যতীত নাজ! হয়! চলিবে ম্। 
তর্ক নিত্য ফকির বলিয়াই জগন্নাথ, প্রাপবলত । বাজ-রাজেশ্ববের নিত্া 
ফকিরের আদর্শে আমরা ন্বরাঁজের প্রতিষ্টা করিব । তবেই রাজা হইবেন 
অ্রজের প্রতিনিধি । বখন দেখি দেশবন্ধু অতবড় স্থধৈশ্বধ্য পরিত্যাগ করিয়া 
পথে দাড়াইলেন, সেই দিন এ আন্দোলন বৃদ্ধকে নবীন করিয়াছে । মনে পড়ে 


ফান্তন, ১৮৭৯] বরিশালের ইতিহাল 


মেধী কুলের বৃদ্ধ নবীন বা নবীন বৃদ্ধ ঘাট বৎসর বগষ্ক শ্রীযুক্ত নবীন চন্দ্র 
ভট্টাচার্য্য নহাশয়ের কথা, বৃদ্ধের নাকি নৌকায় চডিলে পা টন্‌ টন্‌ করে! 
হাটিতেউ বৃদ্ধের আনন্দ । কে এমন করিল? উত্তর দিতে পার কি? 
যুবক অনেক স্থানেই নিজিত, কিন্তু বুদ্ধের! জাগ্রত রহিয়াছে । বৃদ্ধ ভট্টাচার্য 
মহাশন্ধ কোচড়ে কার্প।স বীজ লঙয়া বাড়ী বাড়ী রোপণ কন্যা আসেন, 
আবার 9৫ দিন পরে গিছা দেখেন অঙ্কুর উঠিয়াছে কি না? বুক্ষের 
পরিধানে খদ্দর, মাথায় একটী গান্ধী টুপি। নয়ন জুড়ান পোধাক দেখি 
সত্য লতা স্বরাছের মুন্ডি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। পৃথিবী শুদ্ধ লোকও যদ 
বিরুদ্ধ!চরণ করে, সাধ্য নাই ধে এ আন্দোলনকে এক তিল পিছনে টানিয়। 
লয্ন। এই আন্দোলন রক্তদানের ভিতর অচল-__চঞ্চল। কালী মরণ-থন শিব 
স্বন্ধে অচল অটল পৃ্। লাভার্থে ব্যগ্র।4 ভারতবর্ষ, আজ এই শুতমুহণ্ডে 
অচল! মাঘের চরণে পুম্পাঞ্চলি-প্রদানে সার্থক, ভরপুর হও । ভগ্গ লাই-_. 
ভদ্ব নাই, অতগ্ার ডাক আসিরাছে, আর ভাকই ব! বলি কেন, তমা যে 
নিজেই আসিগ্রাছেন। একবার মাকে মা বলিল চেন, সর্বনাশ) পূজ। করিয়া 

আজ সর্ববমন্্রী কখলাকে পাইবে। 
সালা সংবাদ । বরিশাল হিতৈষী 
তোলার রৈ রৈ ব্যাপার । ২১শে আষাঢ়, ১৩২৯ 

শরৎকুমারের অনশন ব্রত--আজ ৭ দিন। 


বিগত ১১ই আষাঢ় রবিবার প্রাতে দশ থটিকার সময় দেশ-পুণ্য শীযুক্ত 
শয়ৎকুমার ঘোষ মহাশয় এখানে পৌছিদাছেন, সহরের বহু গণ্য মান্য ভদ্রলোক 
দোকানদার বারবণিত| প্রভূতি জাতীদ্র পতাক! উড়াইয়া মহোল্লাসে, স্বদেশী 
সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে বন্দরের ঘাটে সন্বর্চনার জন্তু উপস্থিত হয়। 
এ তান্বিণ অপরাচ্ছে পাচ ঘটিকার উকিল লাইব্রেরীতে একটী বিরাট সভার 
অধিবেশন হুদ্দ। তাহাতে শরৎনাবু মর্শ্মম্পনী বক্তৃতা ককিদ্বা সকলের প্রীতি- 
ভাঙন হইমাছেন। ১২ই আষাঢ় জাতীয় বিগ্ালম্ গৃহেও জ্াতীঘ্র ইস্লামিয়। 
মাদ্রাসার ছাত্রগণ ও শিক্ষকদিগের এক সভা হয়। তাহাতে শরত্বাবু 
জ্বাতীয় শিক্ষা, তাহার উদ্দেশ্য ও প্রছোশ্রনীয়্তা স্ম্বন্ধে প্রাঘ ২৪০ ঘণ্টা বক্তৃতা 
করেন। এ তারিখ অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার সময় উকিল লাইব্রেরীতে সহরের 
সমবেত স্বীলোকদের বর্তমান আন্দোলন, আন্দোলনে মাতৃজাত্ির কর্তবঃ 

bl 
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সম্বন্ধে শরৎ্বাবু উপদেশ দেন। বহু নারী দেশের সাহায্যের জঙ্গ নগদ 
টাক! ও অলঙ্কার দান করিয়া সকলের ধন্টবাদভাজন হুল। 

১৩ই আবাঢচ অপরাহ্ন ৪ ঘটিকার সময় উকিল লাইব্রেরীতে এক সততায় 
শরবাবু স্থদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। 

১৪ই প্রাতে মহকুমা শাসক এই মর্শ্মে এক নোটিশ জারী করেল হে” 
ছুই মাসের মধ্যে সহরের কোন স্থানেই শরত্বাবু কোনপ্রকার বক্তৃতা করিতে 
পারিবেন না, কারণ তাহার তেজন্বী বক্নতায় লাকি শান্তি ভঙ্গ হয়। এ 
তারিখ হইতে শরৎ্বাবু প্রায়োপবেশন গ্রহণ করেন। সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় নেতা 
গিরীশ্র কিশোর চক্রবর্তী, ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায় ও কতিপয় কংগ্রেস কৰ্মী 
bh) ভদ্রমহিল! অনশন ব্রত গ্রহণ করেন । সহরে ও মফ:স্বলের অনেক স্থানে 
খুব আন্দোলনের স্যষ্ি হয়। এ তারিখ অপরানহ্ছ তিন ঘটিকায় সহরে 
অধিকাংশ ভদ্রমহিল! স্বদেলী-সঙ্গীত গাহিত্বা কংগ্রেস নির্দেশিত চরক! ও খচ্ছর 
প্রচলন ও অঙ্যান্ত বিদেশী বৰ্জ্জন প্রথা প্রচলন চে! পাইয়াছিলেল। 

১৫ই তাং অপরাহ্ন ৬ ঘটিকায় স্বীপোকের! লহরের রান্তায় স্বদেশী-সঙ্গীত 
গাহিন্না চরক! পন্দর প্রচলনের চেষ্টা কবিয়াচেন। তোলার সংবাদ জেল! 
হ্রেস কমিটিতে পৌছাইলে তথা হুইতে মাতা সরোজিনী দেবী, স্থবক্তা 
সূপতিকান্ত বন্দী, সুবেশ চন্দ্র গুপ্ত এবং ৬ জন কর্মী ঝোলায় উপস্থিত হন । 

সহরের ভদ্রমহিলা, ছোট ছোট ছেলে মেয়ে, বারবণিতাগণ ও বহু গণা- 
মান্ত এবং সাধারণ ব্যক্তিগণ জাতীয় পতাকা হন্ডে শ্বদেশী-লদীত গা(হিয়া 
বন্দরের ঘাটে তাহাদের বরণ করিয়া লয়। পরে শোভাযাত্রা করিয়া সহরের 
মধ্য দিয়া তাহাদের স্থানীয় অমিদার রজনীবাবুর বহির্বাটী প্রাঙ্গণে উপস্থিত 
হয় । ভূপতিবাবু ও সরোজিনী দেবী তাহাদের তোলা আসিবার প্রস্োজনীদ্তা 
ও দেশবাসীর বর্তমান কর্তবা সন্বন্ধে অল্প কথাঘ বুঝাইয়া দেন। এ তারিখ 
অপরাহ্বে উকীল লাইব্রেরীতে সম্ত্রান্ত ব্যবসায়ী আহাম্মদ খা সাহেবের 
সভাপতিত্বে এক সতা হুয়। ন্ুুবেশবাবু, ভূপতিবাবূ, মাত! সরোজ্িনী দেবী 
ৰক্কৃতা করেন। অপরাহ্ন ৪৪* ঘটিকার স্মজনীবাবুর বহিবাটী প্রাঙ্গণে প্রায় 
৬ হাঙ্গার লোক লইয়া এক সভা হয়। শরৎবাবু সেই সভাদ্ উপস্থিত ছিলেন । 
স্থকেশবাবু* আতা সরোজিনী দেবী ও নৃরমহম্দদ সাহেবের চরক! ও খন্দর 
শ্রহণের প্রস্তাবে উপস্থিত অনেকেই হাত তুলির! স্তি জ্ঞাপন করেন ॥ ক্রমশঃ 


বাংলার মাটি 
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বাংলা-মাছেন আমরা ছেলে, 

বাংলা-মাটি সরস হে 
সেই মাটিরে শ্রচ্ষাতরে 

আমরা করি পরশ যে। 
স্মেহের পারা অন্তরে তার, 
নেই তুলনা শ্যানল শোভার, 
বিচিত্র তাঁর ক্মূপ নেহি 

আমরা সারা বরব হে ৪ 
অপ্লদা এই বাংলা-নায়ের 

ভাড়ার সদাই পূর্ণ নে ১__ 
হেথায় সকল শাস্তি মেলে 

বাহলা-মাটি পুণ্য রে। 
আমরা মায়ের অস্ত ন! পাই, 
সদ্ধা-সকাল বন্দনা গাই । 
তার কোলেতেই আনন্দ-স্থথ 

তাই তে! মোদের হর্য যে ॥ 


কৌশীন 
জ্রীরামশঙজ্তু গ5ঙ্গাপাধতায় 


দর্শনশাস্তে এম্‌. এ. পাশ করিয়।ও যখন আত্মার স্বরূপ-জ্ান অস্পষ্ট থাকিছা 
গেল, তপন স্বকুমান বেদাজ্র-সার, বিচার-সাগর ও অধ্যাত্ম বামায়ণে মনোনিবেশ 
করিল । সে সমগ্র গ্রামের বাপানো যী তলায় এক জ্রটান্মশ্রধারী গৈরিকবাস 
সম্গানীর আবির্ভাব ঘটা সুকুমার তাহার নিকট ঘন ঘন ধাত্রাপ্মাত আরম্ভ 
করিল। 

ভোষ্ঠ অরুপকুমার প্রাতরাশ সার্রিঘ বাহির হগ্া যাইবে এমন সময় পত্নী 
স্থনীতা বলিল,_একট1 কথা আছে, শুনে যাও । 

পিছু ডাক্‌লে কেন? গুরুতর কাজে যাচ্ছিলাম । চট্পট্‌ বলে নাও। 

- লক্ষণ স্ববিধের নয়, বাপু! হ্বক্মার এ বাউতুলে সঙ্লোসীটার সঙ্গ 
ধরেছে । আমাকে কাল জিজ্ঞাসা কর্ছিল, ডোর-কৌপীনে কতখানি কাপড় 
লাগে । আমার ত এ কথ! শুনে হাত পা পেটের ভিতর ঢুক্বার ঘোগাড়! 
তুমি ওর বিয়ের দিন কখন স্থির করচ. বল! আর দেরী করা ভাল 
নঘ বলছি । 

-স্থকুমীরের এম্‌. এ. পাশটাব অপেক্ষায় ছিলাম। আমার কাজ শেষ 
হয়েছে; এইবার তোমার কাজ তুমি বুঝে কর। আমি চল্লুম ॥ 

অধ্যাত্ম-রামায়ণ হাতে লইগ্রা সুকুমার সন্তাসী-সঙ্গের আশীঘ্ বাহিরে 
যাইতেছিল। স্থরমার আপোক-চিত্রপালি সন্মুখে ধরিয়া হৃনীতা জিজ্ঞাসা 
করিল ;-_ঠাকুর পো! চিন্তে পাবো একে ? 

না চিন্বার কথা নয়। গ্রামের মেঘে হ্বরমা, অধ্যাপক সাম্যালের কল্ত! । 
নিধু'ৎ নন্দী । এই হ্বর্ণকাস্তি কোমলাঙ্সীর গণ্ডে গোলাপী আভা, অধনোৌষ্ে 
সিন্দুররাগ দুই বৎসর পূর্বেও সে অপলকনেত্রে দেখিয়াছে। ছুই বহ্সর 
কাল পিতার নিকট সহরে কাটাই ছা বি. এ. পাশ করিয়া স্থরমা কল্য গ্রামে 
আসিঘ্াছে ও তাহাদেরই বাটাতে উঠিক়াছে । 

বৌদির প্রশ্নের জবাবে সুকুমার উত্তর দিল _-এ ত পটের ছবি! 


ফাস্তুন, ১৮৭৯ ] কৌপীন 


স্বনীতার ইঙ্গিতে মূপ টিপিক! তালিতে হাসিতে সশবীরী সুরমা আলিঘা 
সুকুয়ারের সন্সগে দাড়াউল ৷ স্থনীতা সশিলঁ-এটা কি ঠাকুর পো? 
চোপ নাসাঈঘা অস্থরের একট প্রবল আলোডন কোলমত্জে সাম্লাইযর়! 


লগা গম্ভীর অনাসক্ত কণ্ঠে সুকুনার উত্তর দিল ::-_এটাও একটা পটের 
ছবি, বৌদি! 


_আব আমি? আমি, ঠাকুরপো ? 

_তুমিও পটের ছবি । বৌদি! এই জগৎ-প্রপঞ্চ সবই মিথা, সত্যই 
পটের ছবি । এক অখণ্ড, সন্মাত্র শুদ্ধ চৈতন্তই সত্য। তুমি, আমনি, এ, সে 
সবই একাকার ; ব্রহ্ম ছাড়া আর দ্বিতীয় বন্তুই লাই। 

_বল কি, ঠাকুরপো ! তুমি, আমি, স্থরমা__সবই এক ? 

হা, বৌদি! সবই এক ; সৰ্ব্বং পন্বিদং ব্রহ্ম । এসব কথ! তুমি বুঝ তে 
পারবে না, বৌদি! 

-_তা বটে, তা বটে, ঠাকুরপো। আমি ত আর দর্শনশান্রে এম. এ. 
নই । আই. এর দৌড় বেশী নম্ঘ তা মানি, কিন্তু বুঝিয়ে দল্লে স্থরমাও 
কি বুঝ তে পার্কে না? 

--ও সব বোঝা খুব কঠিন। আর-_বোঝাবার সময়ও আমার 
নাই। 

সর্মার মুখে পাষাণের আবেগবিহীন স্টিরতা, স্থুনীতা ম্তক্ক। উত্তাপ” 
তর! কে স্থনীতা বলিল ;_-9 সব ব্রক্ষ উরদ্ধ সত্যিই বুঝি লা, ঠাকুরপে! ॥ 
সোজা কথায় বল, বিয়ে থ!’ ক'রে আমার কষ্ট ঘোচাবে, না, সঙ্যাসীর সঙ্গে 
বসে পেট ভরে বাতাস খাবে? 

চোখ দুইটী প্রায় কপালে তুলিয়া সুকুমার বলিল,__বিে? কার বিয়ে? 
কার সঙ্গে? এক চৈতঙ্ক সর্ববকূতে পিয়াজ কর্ছেন। এক-_-এক--একাকাব । 
সবই পটের ছবি । ও কথা ছেড়ে দাও, বৌদি! সেই ঘে কৌপীনের কথ! 
বলেছিলাম, সেলাই করেছ? 

স্থনীতা ঝাঝের সহিত উত্তর দিল, __গরক্ছগ আমার ! তোমার কৌপীন 
সেলাই করবো? আমি ত পটের ছবি! পটেন্ ছবিতে কি সেলাই 
কবুতে পারে? 

স্থকুমীরের মুখ বিষাদের কালো ছায়ার আচ্ছজ হইয়া উঠিল । শাস্তকণ্ঠে 
স্থরমা বলিল--ও বেলার পাবেন, আমি তৈয়ের কবে দোব। 


উদ্দবলভারত [ ১১শ বধ, ২ সংখ্যা 


_তাই দিও, তাই দিও । তুমি, আমি, বৌদি-__একই আত্মা) বে 
কেউ দিলেই হ'ল, একই কথা । ৯ 

একরকম লাঘাইতে লাফাইতে সুকুমার চলিয়া গেল! হ্বনীতার বড 
আশ্চর্য ঠেকিল। লিতামাতা জীবদ্দশায় সম্বন্ধ পাকা করিয়া স্বহন্ডে ভাবী 
পুরবধূরূপে স্ুরমাকে আশীৰ্ব্বাদ করিয়া গিঘাছেন, সে কথা সুকুমার বিশোহ- 
ভাবে আানে। অথচ তাহার আলজিকার এইট বাবহার, এই ওদাসীন্ত! 
সল্লাসীর নিকট বত্মতত্বলান্তের উদগ্র বাসনাদ্ন মনোনাশের উপার স্বরূপ 
গোপনীয় কোন তত্বসেবনের ফলে তাহার অকলঙ্ক-চত্বিত্র দেবরের কোনরূপ 
মসন্ত্রি্ধ বিরুতি ঘটে নাই ত? স্থনীতা চিন্তার সমূত্রে তলাইয়া গেল । 

সুরমা ডাকিল ;--দিদি ! 

চমকিয়া উঠিয়া স্থনীতা বলিল ;_কি বোন্‌? 

_ বিয়ের অন্য মন্ত্রের কি একান্তই প্রয়োজন, দিদি? মস্ত্রপড়ার আগে 
অন্তরের ধনকে অন্তরে ধরে রাখতে চাওরা কি অপরাধ হবে? 

অমানিশার ঘনাদ্ধকার বালাক্ষণের উজ্জ্বল ছটা্র ঘেমন আরক্তিম হইণ্ডা উঠে, 
শ্বরমার কথার স্থনীতার বেদনাচ্ছন্ত মনের দিক্‌ চক্রবালেও তেমনি আশার 
আলোক-সম্পাত হইল ৷ আস্বস্ত কঠে লে উত্তর দিল ;--তোর খন তুই বুকে 
নে, ভাই। তাতে কোন দোষ নেই, কোন লজ্জা নেই। আমি পেছনে 
বইলাম। ঠাকুরপোকে ফেরানো আমার সাধা নয় । ও অনেকদূর এগিয়েছে, 
সন্ন্যাসী হবার মতলব এটেছে। এ শিবের তপন্যাতঙ্গের উমা তুই । পঞ্চশরের 
সাহায্য নিবি, না নিজেই ছাই মাখ বি তা নিয়ে মাপাবাথা আমার নেই । 

বেলা একটার সময় প্রচণ্ড ক্ষণ! ও কক্ষ চেহারা লইয়া! স্বকুমার গৃহে ফিরিল। 
স্থনীতা একখানি মাদুরে শদ্বন করিয়া তাহার শিশুসস্তানটীকে স্তন্ত পান 
করাইতেছিল এবং স্থরমা অদূরে একখানি সতরপ্ষিতে বলিয়া একজোড়া 
কোৌপীনে শেষবারের মত কচ চালাইতেছিল। স্থকুমারের বৌদি” সঙ্ষোধনে 
স্কনীতা বলিল ৮_-কি চাই, বলে ঘেয়ো, জুগিয়ে দোৰ ৷ সাড়া পাবে না এখন 
থেকে । পটের ছবিতে কি সাড়া দেয়? 

নীবৰে স্থলীতা স্বকুমারকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত খান্ত পরিবেশন কহিল । 
নীরবে তাহার পানের ভিবাটী আগছিয়া দিল । 

বৌদি বাক্যালাপ বদ্ধ করার স্থকুমারের মলের মধ্যে কেমন যেন একট? 
প্রচণ্ড বেদনা অনুভূত হইল । সমুত্রের ঢেউ ঝড়ের সময তীরস্থিত পর্বতগান্রে 


ফান, ১৮৭৯] কৌপীন 


আছাড় খাইয়া যেমন আর্তনাদে ওমতরিক্সা উঠে, তেমনি একট! অনস্যতৃত বিযাদ- 
তরঙ্গ তাহার মনকে সম্মোরে আখাত দিয়া অস্তংস্থলে আৰ্ভনাদের ধ্বনি 
তুলিল । কিন্তু কেন? কেন? মনোনাশ না হলে যে আখত্বাদর্শন ঘটিব্যর 
নর! মনোনাশের গভীর প্রচেষ্টার সুকুমারের তয়ঙ্করতাবে মাথ ধরিয়া উঠিল 
এবং সে দুই হাতে মাথার দুই বগ, টিপিয়া হস্্রণ/গ অস্ফুট শব্দ করিতে করিতে 
তাহার নিজের ঘরের বিছানা শুইয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল ৷ 

কোৌপীন-জোড়া হাতে লইয়! স্থবমা ধীরে ধীরে স্থকুষারের ঘরে প্রবেশ 
করিল। অপন্ধপ দীপ্তিসম্পল্প এই তক্রণীমৃত্তির দিকে স্ুকুনার অপলকলেত্রে 
চাহিয়া রহিল । এ কি উদ্দীয়মান সুর্যের মত প্রভাব্লিষ্ট প্রভাত গায়ত্রী ? 
এ কি তপস্বিনী গৌরী? একি কশ্যপ-তপোবনের স্থরক্ডিত হবি:পূত ভোম- 
শিখা? স্কুমারের হস্রণাকাতর ডায়াপার দৃষ্টিপথে এ কী আর/ক্তিম তড়িৎ- 
শিখা বা নিংশেবে প্রাণরসটুকুকে আকর্ষণ কর্তে চায়? 

না, না, কিছু নয়, এ মোছ মাত্র; অবিদ্যার ফল__সংক্ষারাধীন প্রারন্ধ- 
বেগ । অন্মই অগতের নিমিত-কারণ ও উপাদান-কারণ। অগপ্রির কাছে 
শুষ্ক বৃক্ষশাখা ও কাষ্ঠ নিন্দিত মুল্যবান গৃহ-লামগ্রী কাষ্ঠমাজই ? দাহ হিসাবে 
মূলোর কোন তারতমা লাই । তেমনি নামর্ূপ মিথ্যা মাত্র ; সনন্ডই ব্রহ্ম ৷ 

শ্মিতহান্তে স্থুরমা জিজ্ঞাসা কমিল ছটফট করছেন কেন? মাথা 
ধরেছে বুঝি? 

স্থকুমার কোন উত্তর ন! দিয়া চোপ, বুজিয়! পড়িয়া রহিল। স্থরমা 
স্থকুমারের পাশে বসিয়া তাহার মাথ। টিপিতে আরম্ভ করিল। 

স্থকুযাঝের ক হইতে আরাম-সুচক শব্দ বাহির হইল-_-আ: ! কিন্ত 
একটীবার মাত্র; তারপর সম্পূর্ণ নীরব । বিষয়ের সহিত ইন্তিয়ের সশ্বন্ধ হেতু 
সুপ-দুঃণবোধ মনের ধৰ্ম্ম । কিন্ত মনোলাশ লা হইলে ষে ব্রাহ্ধীস্থিতি অসম্ভব ! 
তথাপি-_- ? 

সুরমার সুমিষ্ট ক$ যে কর্ণে মধু বর্ষণ করে! নিমীলিত চক্ষুর অভ্যান্তবেও 
যে এ অপর্ধূপার করূপচ্ছবি ন্ৃতা করে? 

না,না। এত পটের ছবি । 

মনোনাশের প্রবল চেষ্টাগ্ত হুকুমার তন্তরাচ্ছন্র হইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ 
পরে স্থকুমারের মাথা টেপা বন্ধ করিয়া উঠিয়া দীড়াইর্লা সুরমা বলিল ;_-আমি 
আজ সন্ধ্যার ট্রেনে বাবার কাছে চলে যাচ্ছি । আপনার কৌপীন থাক্ল । 


উচ্ছলভাবত [ ১১শ বর্ণ, হব সংখ্যা 


স্থক্কমার তাহীর প্রচণ্ড হৃদল্াবেগ জনিত নির্ম,স্কিতার জন্তু অপরাধ বৃদ্ধিতে 
অভিভূত হইরা পত্ডিয়াছিল। সে কোন উত্তর না দিয়া চোপ বুজিয়া নীৱব 
স্বহিল। 

স্থরম। পুনরায় বলিল ;__চুল করে রইলেন যে! আপনার কৌপীন খাকুল ॥ 
পছন্দ হল কি হল না, কিছুই তে বল্ছেন না। বেশং_ চল্লুম। 

প্রায় একরকম লাক্ষাইঘ। উঠিয়া বিছানা বশিক! সুকুমার বলিল »_ চলে 
যাবে, আত্রই চলে যাবে, সুরমা? ছু একদিন থেকে গেলে কি কোন 
ক্ষতি হ’ত ? 

_কি জন্ক থাকবে! বলুন? আপনি ত কৌপীন নিলেন। আসি তবে; 
নমস্কার ! 

সুকুমার উঠিয়! আলিরা অশ্যরোধ করিল ;__আজ যেয়ে! লা। (বৌদির 
স্বাগ না ভাঙ্গলে খেঘে লা । আমার খুব মুস্কিল হবে, আবার মাথা ধর্বে ৷ 

ছেলে-কোলে স্থনীতা কপাট ঠেলিয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিল $_-আজ আর 
ওকে ধারে রেপো না, ঠাকুরপো ! পটের ছবি হ'লে কী হয়, একটু সাজিয়ে 
গুছিয়ে একটা শুৱদিন দেখে ওর মা-বাপের কাছ থেকে ওকে আন্তে হুবে। 
সামনের মাসে খোকার পৈতের সময় ওকে আমার খুবই দরকার । কিন্ত 
তোমার কৌলীন ? 

মাথা চুল্কাইতে চূল্কাইতে হ্ৃকুমার উত্তর দিল ;_খোকার উপনদ্বনে 
কৌপীন লাগবে লা, বৌদি? কিস্ত-__মাপ্‌টা ত! 

-তেবো না ঠাকুয়পো, ওটা পোকার মাপেই তৈরী হয়েছে । 


ব্রহ্াসুত্রম্‌ 
1 ক্রীম পুরুস্ন্বাতুমানন্দ অব্ধুত 
€পর্লাবুত্তি ) 
ইক্সদীসললান্ £৩।৩)৩৪ ॥ 

ইজ [ এই পর্য্যন্ত ] আমনন।ৎ [ গুপসবৃহকে যুক্তক্ধপে আননানয় ফলেই 
পুরুষোত্তয় অবরুদ্ধ হুন । ] 

পুকুষোত্তম গুণসমূহের তপন হয় প্রতিষ্ঠা, যগন তাহ! অক্ষনণী সুক্তসঙ্রেষের 
জ্বীবনে ধরা পড়েল। সঙ্গ-জীবনেই গুণসমূহেন্য প্রতিষ্ঠা এবং সেইখানেই 
পুরুযোত্তামের ইঘত্তার আমনন যাহারা! অভ্যাস করিয়াছেন, তাহাদের কাছেই 
অধর” অবসুদ্ধ। আমনন শব্দের অর্থ ‘অভিমুখোন চিস্তনম্‌'। এই অঙ্তচিন্তনট 
সৰ্ব্ব সাধনার পরিণতি; ইহাই সাধনার ইচত্তা। ব্যক্তিগত আরাধনা যে 
পর্যন্ত না সমগ্র জীবনে, পরিবার জীবনে, সমাজ জীবনে, জাতীয় জীবনে, 
বিশ্ব জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, ততদিন তাহা পুরুযোত্তমারাখলাই নয় । 
প্রশ্বোপনিহদ বলিতেছেন, “স এতশ্মাৎ জ্বীবঘনাৎ পরা পরং পুরিশং 
পুরুধমীক্ষতে” । জীবঘনই হইতেছে জীবসক্ঘ । আীবসজ্ঘঠ পূর্ব স্তরের 
উপসদন'। ঘন শব্দের মধ্যে ঘে হন্‌ ধাতু রহিয়াছে, সক্ শব্দের মধ্যেও সেই 
একই হন্‌ ধাতু । গোপালতাপলী শ্রুতিও শ্রকুষ্ণকে 'গোপগোপীগবাবীতম্চ 
বলিয়! ধ্যান করিবার উপদেশ দিয়াছেন ॥ বিহ্বমক্ষল ভ্রকষ্ষকে 'গো-গোপ- 
সজ্যাবাত? বলিয়া নমস্কার করিছাছেন । তাগবত শ্রীক্ুষ্চের সম্বন্ধে লিখিতেছে, 
এপ্রপঞ্জজনতা-নন্দ সদ্দোহং প্রথিতুম__তিনি প্রপন্ত জনসমূহের আনন্দ এ্রদান 
করিবার জন্ত এই প্রপঞ্চের বুকে আবিভূতি হইস্থাছিলেন। ক্রজধামে কৃষ্ণ 
রাসমণ্ডলমণ্ডন। মণ্ডলী জীবনেই শ্রীকৃষ্ণ ধর! দেন; নচেৎ তিনি নিত্য 
অধর। সঙ্ঘ-নাকতুই তাহার সর্বশেষ গুণ, এখানেই সর্ববপ্ডণ-সমন্ব্র । 
সঙ্ঘগঠনের কৌশল বর্ণনা করিবার জন্ত পৃজনীয় সুত্রকার পন্ববর্তী স্ুত্রের 
অবতারণা করিতেছেন 2 


অন্তর! ভূতগঞ্যামবৎ স্বাস্মনঃ ৩৷৩৷৩৫ 


€ পুরুষোত্তম ) অন্তর! স্বাত্মনঃ [ প্রতি নিজ নিজ আত্মার অস্তয়া ( নিকটে 


উজ্জলভারত [ ১১শ বধ, ২ছ সংখ্যা 


ও ব্যতেরেকে )_] তৃতগ্রামবং [ ভূতগ্রামের মধ্যে ধের্ূপ নিকটত্ব ও বাতিরেফত্ব 
রহিয়াছে, সেইরূপ ] 
রাসোৎসব প্রসঙ্গে ভাগবত লিখিতেছেন 5 
রাসোত্সবঃ সংপ্রবৃত্ত: গোপীমণ্ডলমণ্ডিতঃ । 
বযোগেশ্বরেণ রুষ্ণেন তাসাং মধ্য হয়োশ্ব রো: ॥ 
প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং কণে স্বনিকটং স্রিয়ঃ ৷ 
যং মস্তেরন্‌:-- ॥ তাহ ১০৷৩৩৷৩ 
প্রতি গোপী গোপীমণ্ডলমত্ডিত পুরুষোত্তম শ্রীক্ম্ককে আত্মার নিকট মনে 
করিতেছেন; শীরঞ্চ দুই ছুই গোপীর মাঝে প্রবিষ্ট হইয়া কঠ গ্রহণ করিয়! 
আছেন। প্রতি দুইটী আত্মার শ্বনিকট শ্রীরুঘণ ; তাই দুইয়ের মাঝে রহিয়াছে 
জীর্ণ । সুত্রোক্ত ‘অন্তর!’ শব্দের অর্থ নিকট ও ব্যতিরেক দুই-ই । দুইটী 
গোপী পরস্পরের শ্বনিকট পুরোবত্তমন্থারা ব)বহিত হইবার কৌশল শিপিয়া- 
ছিলেন বলিরাই ভূত সমষ্টির জীধনেও এই কৌশল নিহিত রহিয়াছে! ক্ষিতি- 
কপতেজ্দ প্রভৃতি ভূতগ্রাম স্বনিকটে সর্ববান্তর পুরুবোত্তমকে পাইঞাই স্ব প্র 
বৈচিত্ৰা আন্মাদন করিগ্নাও এক ভূতসজ্ঘ স্বষ্টি করিয়াছে। পুরুষোত্তম তাই 
তো ‘সৰ্ব্বভূতাস্তরাব্যা’ । যিনি অস্তরাত্মা, তিনিই প্রতি ভুতের তরণও করেন 
এবং অন্তাস্ত ভূতের সঙ্গে সক্ঘবন্ধ হইবার প্রেরণাও প্রতি ভূতকে প্রদান 
করেন । সর্ব ভূতের সর্ববভুতত্ব বজ্জাঘ় রাখিগা যিনি সর্ববকূতের স্থনিকটে ও 
ব্যাতিনেকে, তিলিই সর্বভৃতের অন্তরাত্মা। ভূতসমূহকে উচ্চ নীচ ভাবে 
সাজাইয়া একটি সিড়ি রচনা করিয়|। সেই সিড়ির সর্ক্বোচ্চ ধাপে আত্মাকে 
স্থাপন করিলে তিনি সর্ববাস্তর হুন না, সর্ব নিকট হন না। এই সিড়ি- 
বিভাগ স্বীকার করিলে যে ভূত থাকে সিঁড়ির সর্ব নিস্ন ধাপে, তাহা 
হইতে ব্রচ্চ অনেক দূর, আর যাহারা থাকে সি'ড়িৱ সৰ্ব্বোচ্চ ধাপে ব্রহ্ম তাহা 
হইতে অনেক নিকট । অথচ ব্রক্ক সকলেরই শ্বনিকট। সি ড়ি-বিভ্তাগ 
ব্যবস্থায় বর্তমান বর্ণ বিভাগ, আশ্রম বিভাগ, মতবাদ বিভাগ, সাধন বিভাগ 
সবই উচ্চ অবচ ভাব স্থট্রি ঝরিগ্রা পরস্পরকে দাবাইদ্রা আত্মপ্রতিষ্ঠা অন্ত 
যুক্ধ-লিপ্ত, দ্বন্বমূঢ় ॥ 
সিড়ি-বিভাগের একটী সার্থকতা আছে- প্রত্যেকের পৃথক পৃথক রূপ, 
ক্রনাম্বত্র রূপ, ব্যাপকতর রূপ ছুটাইস্থা তুলিবার জন্ত। বাহাকে সি'ড়ি- 


ফান্ধন, ১৮৭৯] অ্ৰন্ধহুত্ৰম্‌ 
বিভাগের নীচে বলিতেছ, তাহাকে উপরে তুলিয়া উপরের্‌ স্তরে ব্য/পকতর 
করাই হইতেছে ভচ্চন্তরের প্রন্নোজ্ন। উচ্চ অর্থ এই নয় যে নীচের ধাল 
হইতে উচ্চের পাশ অধিকতর ঘোগ্যতাসম্প্ছ। দৃষ্টিকোণ বদলাইলে উচ্চ9 
নীচ হয়, নী5ও উচ্চ হয়। ভাবের দৃষ্টিতে বাহা সি'ড়ির সর্ব নিশ্ন_বেমন 
জড়, রসের দৃষ্টিতে তাহাই হয় সর্ব্বোচ্চ। রসের দৃষ্টিতে যে জড় সৰ্ব্বোচ্চ, 
ভাবেন দৃষ্টিতে তাহাই সর্ক্বনিশ্ন। নারদ-সনৎকুমার সংবাদে দেপিয়াছি বে, 
‘নাম’ হইতেছে সি'ড়ির সর্ব নি ধাপ; নাম হইতে ‘বাক’ ভূয়সী, বাক 
হইতে “মন” ভূদ্ান্‌। এইভাবে স্তরে শ্যরে ভূতত্ব দেখাইয়া ‘প্রাণ’ পর্ধাস্ত 
শৌছাইরাছেন। এই প্রাণ নিছ্ছকে স্তরে স্তরে মন্থন করি৷! 'ভূমা 
স্থথকে প্রকাশ করেন। তখন প্রাণ-বল্পত ন্ুখঘন পুক্রযোত্তম-আহ্মা ফুটিয। 
বাছির ভন। যে 'লাম ছিল সর্ব নিয় ধাপ, প্রাণ-সাধলান, তক্তি-সাধনানত 
সেই নামই হইতেছে সর্বোচ্চ সাধন! । "হরেন? হরেনাম হবেলণমৈব 
কেবলম্‌ । কলে নাস্ডোব লাস্ঘোব নাস্তোব গতিরন্তথা ৪ “কাতে হন্ধ্যয়েতঃ 
বিষ্ণুং ত্রেতারাং যতে! সখৈঃ। প্বাপরে পন্সিচধ্যাং কলৌ তক্ধন্রিকীর্ভনাৎ | 
নাম সম্বন্ধে বৈষ্ণব-দর্শল লিখিতেছেন, ‘নাম চিন্তামপিঃ কৃষ্ণ চৈতন্করসবিগ্রহঃ । 
পূর্ণ; স্ুন্ধঃ নিত্যমুক্ত: অভ্িপ্রাত্যাপ্রামনামিনো: ৪ প্রাণ-সাধনায় সর্ববলিস্ত্তর ও 
নাম ও প্রাণবল্প নামী পুরুষোত্তম-আআত্যন্তর অভিস্ন। শি্ডিবিতাগের প্রতি 
ধাপেরই ্বনিকট এই পুরুবোস্তন-বন্ত ; তাই ধাপগুলি প্রত্যেকে প্রতোকের 
নিকট হইয়াও দূরে, কত দৃবে_-তদ্দবে তত্বন্তিকে চ'__ইহাই সফ্ঘগঠনের 
মূল সুত্র । ‘অন্তরা’ শব্দের মধ্যে এই দূরত্ব ও অস্তিকত্ব হুই-ই ঘুগপং বর্তমান । 
কলাসমগুলী রচনার রহম্তও এইখানেই নিহিত । সিঁড়ির প্রতি ধাপ পুরুষোত্তম 
জীবনে যুগপৎ থাকিয়াও ক্রম-জন্বয়ে যুক্ত । ব্র্থধামে তরুলতাগুল্স হইতে পক 
পক্ষী কীট পতঙ্গ মাস্ছষ দেবতা পর্ধন্ত-__-এক কথায় আত্রক্ষন্ডন্ব পধ্যস্ত সবারই 
পুক্তবোত্তম শ্বনিকট । তাই উচ্ধব তরুলতাগুস্ম জন্ম প্রার্থনা করিয়! বলিতেছেন, 

'আসামহ্হো চবণরেণুজুধাম্‌ স্তাম 

বৃন্দাবনে কিমশি গুল্সলতৌবধীনাম্‌ ৪ 

যা দুস্তাজং স্বদ্রনম্‌ আধ্যপথং চ হিত্বা 

তেছুম্ছুধুন্দপদবীহ শ্রুতিতিবিষ্বগ্যাম্‌ 1 ভাঃ ১০।৪৮/৩১ 
«Animal is a unfinished man’— ইহা ব্রছ্ের ভাষা নয় । ব্রজে সবই 
ক্ুষ্ণ-কেন্ত্র, আবার সকলেই কেন্তর-কৃষ্ণেরও কেন্দ্র; ব্রঙ্গে কেস্ট্রপকিধির একান্ত 


ve উচ্ছলভারত [১১শ বৰ্ষ, ১ সংখা 


বিভাগ বিলুপ্ত । সেখানে বিলিময়-ধর্ম্মঘবারা কেন্দ্র পরিধি হত, পরিধি কেন্দ্র 
হন্র। ঘিনি সর্ব্বান্তর, তিনি সর্ব্বের কেন্র, সর্ব ও আবার তাহাক কেন্দ্র । 


অন্যথা ভেদাস্ুপপত্তিরিতেি চেনল্োপনদেশান্তরবন্ |. ৩৩৩৬ ॥ 

অন্তথ। [( সৰ্ব্বাস্তর আত্মা ও সর্ববভূতের সমকেন্দ্রত্ব ) উপপন্ধ ন! হইলে ] 
ভেদাহ্ুপপত্তি: ইতি চেৎ [ তেদের অন্পপপত্তি হঘ__এই যে উক্তি ] ন [ ইহা 
অনদ্বৈতবাদসস্মত তইলেও পুক্রবোত্তন অইৈতদর্শনে ঠিক নয়।] (কেননা) 
উপদেশাস্তরবৎ [( সম কেন্দ্রত্ব হইলেই 'তেদ্” উপপঞ্জ হস এবং পুক্রযোত্তম-দর্শলে 
এই তেদ অনেদের সঙ্গে সমন্বিত) ঘেমন একই উপদেশ ভিশন ভিন্ন আধারে 
ভিন্ন ভিত্র উপদেশের মত গৃহীত হয়। ] 

জ্গীবনে আত্ম-কেন্্র ঘখন সর্ব্বভূতের মাঝে স্ব-কেন্ত্র ( Centre 
everywhere ) প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হপ্র, তপনঃ কয় কেন্দ্র ও পর্িধির 
বৈশিষ্ট্য রক্ষার ভিতর দিয়া পরস্পরের টৈচিত্রা ও ভেদের উপপন্তি। 
এঅন্তপা আত্ম! বা সর্বভূভ ঘে-ই একাস্ত কেন্দ্র হউক না কেন, “ভেদ” 
'ম্বত্যোঃ মৃত্যুঃ'-য় অর্থাৎ টক্রব্যের স্ত্টি করিবে । “তেদ” অখন জীবনে আর 
রস যোগায়! জীবনকে বাচাইয়। রাখতে সক্ষম হইবে না। ইহার দৃষ্টান্ত 
পাইতেচ্ছি বৃহদারণঃক শ্রুতিতে। যখন দেব আগ্চদ্য ও অহ্র এই তিন 
প্রজাপতি-নন্দন পিত! প্রজাপতির গৃহে ব্রক্ষচর্যয পালন করিয়া উপদেশ 
চাহিয্জা ছিলেন, প্রজাপতি ‘দ’ এই অক্ষরটী মাত্ত উহাদিগকে উপদেশ দিলেন । 
ইহার অর্থ দেবতারা বুঝিল 'দামাত'; মাশ্তষ বুঝিল “দত” অন্তর বুঝিল 
“য়ধ্বম্? ॥ কেন্দ্র হইতে স্ছ্বিত হইল উপদেশ “দ', এই 'দ’ পরিধিস্থিত দেবতায় 
উদ্ভাসিত হইপ দাম্যত অর্থে, মানুষে দত-অর্থে, অস্থরে দয়ধ্বম্‌ অর্থে, যেন 
তিনের ক্ষন্যই ভিন্ন ভিন্ন উপদেশ দেওয়া হইয়াছে । একই পুকুষোতম শ্রীকৃষ্ণ 
ব্রাদমগুল-কেন্দ্রে দ।ড়াইয়! পরিধি স্থানী প্রতি ব্রপ্গোপী হৃদয়ে ভিন্ন ভিন্ন 
ন্ধাপে ভিল্ল ভিন্ন আস্বাদন যোগাইতেছেন। কাছেই পরপ্পক্বের তেদ তখনই 
উপপত্ন হয় যখন দুই-ই ছুইকের কেন্দ্র বনিষ্বা যাইবার মত ‘যোগ’ অবলম্বন 
না করেন। 


ব্যতিহানরা বিশ্পিংষভ্ডি হীতিরবন্জ ॥ এ৩।৩৭ 
ব্যতিহার: বিশিংযন্তি হি [বেদশাস্র ঝ)তিহারই বিশ্বেষিত করেন ] 


ফাস্ত,ন ১৮৭৯] ্স্ত্রম্‌ ৬ 


ইতরবৎ [ যেমন ইতরগুণগলির বাতিহার হুইগ্রাছে ] (সর্ব শাহ জ্ীব- 
ঈশ্বর পরস্পরকে পরস্পরের বিশেবপন্ধণে বলিয়াছেন । ) 

ব্যতিহার হইতেছে এগ্ীবেশ্বরয়োঃ মিথঃ বিশেন্যবিশেষণী ভাব: 1 মুক্ত 
সজ্ঘ ও ভগবান দুই-ই দুইয়ের বিশেষ্য বিশেষণ বলিয়। উহাদের লসম্বন্ধই 
ব্াতিহার সশ্বন্ধ । ‘তৎ এফোহহম্‌ সোহসৌ যোহসৌ সোহহম্‌,’ ‘ত্বং বা 
অহমশ্মি তগবতি দেখতে অহং বা ত্বমসি’ ৷ ‘তুমি আমি, আমি তুমি 
ইহাই ব্রলের ব্যতিহার ৷ 

তাহার গলার ফুলের মাল! মোর গলায় দিল 
মোরে তার মত করি লে নোর মত হুইল ৪_চশ্তীদাস 

পরস্পরের পরস্পর বনিয়। যাওদার মণ্যে যে উপাধি-বিধুর সহজ স্বাভাবিক 
সশ্বদ্ধ রতিয়াছে, তাহাই শাঙ্খের সর্বত্র প্রচারিত ও আম্মদিত হইয়াছে । 
পুরুযোস্তম তাহার মগুলেশ্থরত্থ, সর্ব্বান্তরত্ব এবং সর্বগতত্থাদি ইতর গুণসমূহকেও 
মুক্তসক্ষঘের সঙ্গে বাতিহার করিঘ়াছেন। পুরুযোত্তম সর্ধবগত, তাহার এই 
গুণও তিনি মুক্রসক্রেত্র সঙ্গে বিনিময় করিয়াছেন, ব্যতিহার করিয়াছেন। 
তিনি সাঞ্জিয়াছেন ব্রঙ্গে ‘গৃঢ়'। "ছা স্বপর্ণ। সফুজা সাত! সমানং বৃক্ষ 
পরিষন্বজাতে” সুণডুকোপনিবৎ্।-ছষঈী সোনার পাখী; লমান তাহাদের 
বোগ, সমান তাহাদের আপ্যা, সমান তাহাদের প্রাণ, সমান তাহাদের একই 
দেহকে আলিঙ্গন কর!’ । “মম লাধন্ম্যমাগতঃ- লীতা। এত সমানতাব 
ভিতর দিয়! দুই-ই দুইগ্রের অশ্সন্ধানে রত। অথচ কেহই অপরকে আজ 
পর্য্যস্ত পাইয়া ফুরাইয়। ফেলিতে পারিল না, ভবিষ্যতেও পারিবে লা । প্রাণের 
সুরে ছুই ছুই থাকিয়াই এক। মনলোবুদ্ধি এক প্রান্তের এককে চাটিয়া 
ফেলিয়া, অপর প্রান্তের একের মধ্যে সেই এককে না! মুছিয়া ফেলিরা "এক" 
করিতে পারে না। এক-অনেকের ব্যতিহার-সন্বদ্ধোডভূত দিব্য সঙ্ঘশ[ক্তিই 
প্রাণশক্তি । 





সব সত্ত্যাদস্স3ঃ ৷৷ ৩৩৩৮ 


সা এব [ সেই সঙ্বশক্তি বা প্রাণ-দেবতাই ] সত্যাদঘঃ [ সত্যাদি রূপে 
মধিত হইয়া অহন্ধার-আত্মরূপকে ফুটাইঘ! তোলে । ] 

“সা ঝ। এযা দেবতা দুর্ণান'__বু--১।০।৯। পৃর্বেবাক্ত এই প্রাণ-দেবতা 
পুর্ণ নামে প্রসিদ্ধ; কেননা মৃত্যু ইছা হইতে 'দুরে থাকে । এই প্রাণ-দেবতার 


৮৬ উচ্ছল ভার ত [ ১১শ বর্ণ, ২য় সংখ্যা 


লশ্বন্ধেই ছান্দেশা বলিতেছেন, “প্রাণো ভ্ববৈতানি সর্ববাণি ভবতি’ ৭১৫1৪ | 
নাম-বাক্‌-মন-সক্ধল্র-চিৰ-ধালন-বিভ্ঞান-বল-অশ্ৰ-আপ-তে খা -আকাশ-স্মর-আশ! _ 
সবই প্রাণের পরশে প্রাণ বনিয্া গিথাছে। লেই প্রাণ পুরুষো ত্তম-প্রজ1 
চিত ও মখিত হই পরিণত হইতেছে সত্য-বিঞ্ঞান-মনন-্রন্থা-নিষ্টা-কুতি- 
স্থপরূপে । ‘এব তু বা অতি বদস্ভি হ সত্যেন অতিবদতি'।__ছা$ 41১৬১ ৷ 
সুত্রোক্ত ‘লত্যাদি' বলিতে সতা-ৰিজ্ছান-প্ৰন্ধা-নিষ্ঠা-রতে সুথকেই বুঝিতে 
হইবে । এই সত্যাদিট আবার প্রাপের ভিতর [দশা প্রকট হুউগ্রা গড়িমা 
তুপিতঘাভে ভৃমা ‘স্থথ'কে। সেই ভূমা স্ুখেরই মহিমা এই সব কিছু। এই 
মহিমাই শ্রুতির পরাশক্তি । 'পরান্ শক্তি: বিবিধৈব শ্র্বতে স্থাভাবিকী 
জ্ঞানবল ক্রিয়া চেতি' । এই মহিম! ভৃমা পুরুষের ‘অঙ্তু' নভে, তাই এই ভরমা 
শ্ব মহিমায় প্রতিষ্ঠিতও বটেন, নাও বটেন-_'শ্বে মণ্য়ি বদি বান মহিয়ি ইতি! । 
ব্ব মহিমা এ পরাশক্তিল সক্ষে ভূমা পুরুবের পরকীয় সন্বন্ধ । এই তমা 
পুকুবেরষ্ট ‘অহ্স্ধারাদেশ’ রহিয়াছে । তিনি 'অহ্বমঠ এবং এই অহম্্‌-ই 
আসব্ম৷। এই অহম আত্ম-বস্তকে প্রকট করিতে হইলে চাই প্রাণের -সত্যাদি 
ক্মূপের মধা দিয়া মথিত হইয়া! বিজ্ঞানের ক্ষেত্র এই বিশ্বের বুকে প্রতিষ্ঠিত 
হওয়া । শ্রুতি প্রাণের সঙ্গেই সাক্ষাভাবে আত্মার সংযোগের উল্লেখ 
করিয়াচেন --‘আত্মতঃ প্রাণ; আত্মত:ঃ আশা” ইত্যাদি । ইহাতে স্পউই 
প্রতীত হগ্ন যে, লত্যাদি সবই প্রাণের স্বরূপগত ধর্ম, প্রা ই । এই প্রাণই 
লক্ষ-শক্রি । সজ্ব-্শক্তি সত্যাদি দ্বারা যুক্ত হলেই পুরুষ আত্ম-রতি, আত্য- 
ক্রীড়, আত্ম-মিণুন, আত্যানন্দ, স্বরাট্‌ হন । পরাশক্তির প্রকাশ এ প্রাণ ও 
শ্রজ্ঞা সমন্বয়ে যে দিব্য সঙ্ গড়িয়া উঠিবে, লেই সঙ্গেই আত্মরতি পুরুযোত্তম 
স্বাস-লীলার রত হন পরাশক্তির সঙ্গে যুক্ত ন! হুইন্বা একান্ত আত্মাতে 
ঘাহার রতি, ক্রীড়া, মৈথুন, আনন্দ, স্বারাজা, তাহার কাছে এ সব ডভাবুকতা 
মাত্র । বিশ্বসজ্ঘের বুকেই সত্য বাস্তব পুক্রযোত্ধমের সত্য বাস্তব রাস- 
রলাহ্থাদন-রগিক স্বরাট্‌ হওয়ার সম্ভাবনা ও স্বার্থকতা । 


প্রাণবল্পন্ত সঙ্ঘপক্কিমান আত্মা-পুকুবোত্ধমকে কোথা খু'ঞ্জিতে হইবে, 
কোন্‌ খুপবুক্রর্ূপে তাহাকে জানিতে হইবে, তাহারই আলোচনায় অস্ত 
ভগবান হুত্রকার পরবর্তী পুত্রের অবতারণা! কম্িতেছেন £ 


ফাক্জন, ১৮৭৯] তরক্ধন্থত্ন্‌ 


কামাদীতরত্র তত্র চাক্সতলাদিভ72 1) ৩.৩.৩2 
('পুরুষোত্তয় আত্মবস্ত সতাক্ানাদি গুণযুক্ত হইয়া) ইতরত্র [ অনাস্মার 
বুকে বিরাজমান ] তত্র চ [ এবং সেখানে তিনি ] আঘতনাদিভাঃ [ আযতনাদি 
হইতে নিজ কাম ডড়াইয়া দিতেছেন. 


কমায় তুলিতেছেন, মদনমোহন 
বূপে ঘন হইতেছেন। ] 


পুরুযোত্ম/ আব্মবত্যকে খুজিতে হুইবে আত্বপুরে, ‘অপ যদিদম আশ্মিন্‌ 
ত্রক্ষপুনে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরোহস্মিহন্তর:কাশন্তন্মন্‌ যদস্তন্দশ্বেষ্টবাঃ 
তন্বাব বিজিনজ্ঞা লিত্তব্রযুমিতি ৮-ছা। ৮।১৷১ ৷ '‘ঘাবান্বা অয়নাকীশন্তাবানোষাহস্থ- 
হৃদয় আকাশ: উত্তে অশ্যিন্‌ ক্যাব! পৃথিবী অন্বরেব সমাহিতে 1ছা। ০1১।৩ | 
'বচ্চ অন্েহাত্তি যচ্চ নাহি সর্ধ্ধং তদশ্মিন্‌ সনাহিতনিত্তি ।_ চা ৮।১।১-- 
বরুযেোত্তম আছেন হৃদয়ে, সেই হৃদয়ে এ ছ্যলোক ও এই পৃথিবী সমাহিত; 
যা এপানে আছে এবং যাহা লাই, তাহ। সেখানে সমাহিত ৷ 
ও অনাস্মার, সব অন্তি ও সব নান্তির সমন্বয় বিধান করিতেছে । প্রাণবল্পতেন 
বিহার-ক্ষেত্ত হৃদয়, তিনি আত্ম। হইতে ‘ইতরত্র' অর্থাৎ অনাস্মার ক্ষেত্রে 
বিহাব-ক্ষেত্র প্রলারিত করিতেছেন"। খুছিতে হইবে তাহাকে এই হদছেই । 
এই হৃদগ্রেই আছেন তিনি মদন মোহন-রূলে, সত্যকান, সত্য সক্ষল্রাদিন্ধপে ) 
বেন তিনি আত্মার ক্ষেত্রে ‘অপহতপাপ মা বিএ্রর: বিশ্ুতা বিশোকঃ বিজিঘৎ্সঃ 
অলিপাসঃঘ তেমনি তিনি ইতর-ক্ষেত্রে বিষয়ের ক্ষেত্রে 'সত্যকামঃ সত্তয- 
অক্ষত: । যদি আত্মবন্ধ এই অনাত ক্ষেত্রে বিহারোপযোগী কাম প্রকাশ না 
করিতেন, তবে তিনি একান্ত আত্মার ক্ষেত্রে মদন-মোহিতই থাকিতেন ॥ 
পুকুষোত্রম-আত্মা অনা্মা ক্ষেত্রে প্রতিষ্টিত হুস্বয়াই মদনমোহন ॥ *কানার্ভাঃ 
হি প্ররুতিক্কপপাশ্চেতনাচেতনেষু'__েঘদূত । 


হাদছই আত] 


কাম চেতন-অভেতলের ভেদ 
লহ করে না। পুক্তযোতম-কামেও হম্বপাপবিদ্ধা বুদ্ধির আত্মা-অনাত্মা ভেদ 


মুছিয়া গিষ্াছে। অপহতপাপ্‌মা আত্মা যদি অনাম্মার ক্ষেত্রকে স্বীকার না 
করেন, তাহাক্ মদনমোহন হ্বপের প্রকাশ অসম্ভব হইত । স্বরূপ-বিশ্বরূপ 
সমন্বিত যিনি, তিনিই মদনমোহন । ন্বরূপ-বিশ্বক্রপের সমন্বর হইলেই কাম 
হু সত্য, তখন ধাছার ধাহা কামনা সব হয় অবিতথ। “অথ য ইহাত্মন- 
মন্রবিগ্য প্রজন্ভোতাংস্চ সত্যান্‌ কামাং স্তেবাং সৰ্ব্বেষু লোকেষু কামাচানে। 
চবতি'__ছ। ৮/১।৬। তখন লিতুলোক, মাতৃলোক, ভ্রাতৃলোক, স্বস্থলোক, 


সখিলোক, গন্ধমালা-লোক, গীতবাদিব্র-লোক, স্বী-লোক "সন্বক্পাদবাপ্--" 


উচ্জ্বলন্তারত [১১শ বর্ষ, ২য় সংপ্যা 


সমুত্তিঠস্তি তেন সশ্পল্ো মহীয়তে' ৷ ছাঃ ৮৷১৷১০ ৷ পুক্ুযোত্ৰম শ্রীকৃষ্ণ- 
জীবনে ইহার পূর্ণ চিত্র আমরা দেখিয়াছি । অক্ষ্ণ পিতৃ-সক্ঘ, ত্রাতৃ-সজ্খ 
সখা-সজ্ঘ, গোপী-সক্ঘের ভিতর দাড়াইয়াই সকল কামকে আস্বাদন 
করিয়াছিলেন । তিনি ভিলেন কামের ৫8515 রূপ__ ‘বৃন্দাবনে অপ্রারুত 
নবীন মদন’ ।__শ্রীচেতস্তচরিতাম্ত । 

প্রাণ প্রক!শিত হইতে চাহিলে চাই তাহার আয়তন । “আয়তলাদিন:_ 
লদের “আদি” বলিতে বুঝ[ইতেছে__পৃথিবী, কাম, রূপ, আকাশ, তমঃ 
ন্ধপসমূহ, আপ ও রেতঃ এই আটটি ‘আরতন’ । এই ভাবে আগ্থি প্রস্ততি 
আট লোক, শারারাদী আট পুরুষ ও অমৃত প্রভৃতি আট প্রকার দেবতারও 
লেখ বৃহদারপযকে রহিয়াছে । 'কতম একে! দেখ ইতি স ব্রহ্ম *ত্যদিত্যাচক্ষতে' 
-ব্বহদনারণ্যক ৩/৯।৯। “সই একটা দেবতা কে? তাহা প্রাণ; এই প্রাণই 
ব্্ক-স্ব্ূপ। পণ্ডিতগণ অপ্রত্যক্ষ বস্ত-বোধক “তৎ* শব্দে তাহার নির্দেশ 
করিয়া খাকেন'। এই প্রাণেরহই আট প্রকার বিভাগ বুহদারপ্যক ক্রমশঃ 
প্রদর্শন করিয়াছেন । পৃথিব্যাদ্দ এই আট আয়তন, অগ্নি প্রভৃতি আট লোক, 
অস্বত প্রভৃতি আট দেবতার ও শারীরাদি আট পুরুষ বিভিন্ন ক্ষণে পৃথকভাবে 
বিভক্ত করিপ্পা এবং প্রাচ্যাদিদিগ ভাবে আপনাতেই উপসংহত ( একীভূত ) 
করিয়া এবং লে সনুদয়কেও অতিক্রম কপিয়া। খিনি ওপনিধদ পুরুষ, তিনিই 
মদনমোহন, সত্যকাম, সত্য সন্ধল্প; 'ইতর' অনাত্মার হদঘ-রমণ €গোপীজন- 
বল পুকুবোতম শ্রক্বষ্চ। 'এতান্তষ্ঠাবায়তনান্তষ্টো লোকা অষ্টৌো দেব! 
অক্টো পুরুষাঃ স যন্তান্‌ পুরুষান্‌ [নরুদ্থ প্রতুাহ্থাত)ক্র্যমৎ তং ত্বৌপনিষদং 
পুক্তবং পৃচ্ছামি'--বৃহদারণ্যক ৩।৯।২৬ ॥ কানাছতন পুরুষের ত্রী হহতেছে 
দেবত৷। তোগেন দৃষ্টিতে স্বাদেবতাকে দেখিলে পুরুষের হয় সেই দেবতার 
কাছে মহা অপরাধ । কামুক অহরহ এই পাপ কারতেছে। মদনমোহন শকৃষ্ণ 
স্রাদেবত) শ্রাধাকে তরঙ্জন৷ করিয়াই অপহতপাপ,মা» [বিজর, বিমৃত্যু, বিশোক, 
[ৰঞ্জিৎত্স ও অপিপাল । তাহার জীবনে কেহ কাম-[পপাল্া দেখে নাই । 

প্রাপদেবত! সক্সপক্রি অব্যাহত থাকে শরপাগতিতে, আত্ম-সমর্পণে। 
এছ আত্মঘলনপণের ফলে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বিলোপ সাধিত হর, কি না।-_ 


এহ সংশয়ের নিরাকরণের অন্টই পরবর্তী স্থত্রের অবতারণা । 
ক্রমশঃ 





পলীসমাজ'_ শরৎচন্দ্র 


€ পুর্বান্থবুত্তি ) 
॥ জীঢলগু মিত্র ॥ 


মাছ ভাগের বাপারটাব আর একটু ইতিহাস আছে। সে ইতিহাসের 
মধ্য দিয়ে দলাদলি করে নিছের বিত্ত ও সম্মান রক্ষার সলোবুত্তির জঙ্চু 
রমা হযে কতখানি ছোট হয়ে গেছে, তাই দেপে ছুঃখ হম । তখন মনে হয় 
ংসারে দলাদলির বুন্ধিটা যেমন একেবারে চলে না, তেমলিই একেবারে 
চলে ন! মৃথস্থ কর! চলার পথ। বেণী ধেরকমের মাস্থব, রমেশও যে সেই 
রকমই, বেণী মত বমেশও যে সমর কাজই ব্যক্তিগত স্বার্থবোধের হার) 
প্রণোদিত হয়েই করবে-__এই মুখস্থ কর! ধারণ! নিয়ে ব্যবহার চালাতে গিয়েই 
তো রম! বিপদে পড়েছিল, ভনজ্জুয়ার কাছেও অপমানিত হয়েছিল। সংসারে 
কত সাবধান হয়েই যে ব্যবহার চালাতে হয়! 

তজ্ুয়া এসেছিল বমারই কাছ থেকে জানতে ঘে এ মাছে তাব বাবুর 
ভাগ আছে কি না। এবং এ কথা সে বথাসাধ্য সম্ভম প্রকাশ করেই জিজ্ঞেল 
করেছিল । কিন্ত কটু কণ্ঠে রমা জবাব দিয়েছিল, ‘তোর বাবুর এতে কোন 
অংশ নেই॥। বলগে যা, যা পারে তাই কনক গে কথা শুনেই তঙুয়া 
‘বহুং আচ্ছা মাজী” বলে চলে যাচ্ছিল, তবু যাবার আগে সবটুকু কথ! সে 
জানিয়ে গেল,_'মাজী, লোকের কথা শুনিয়! পুকুরধার হইতে মাছ কাড়িয়া 
আনিবার জন্ত বাবু আমাকে হুকুম করিয়াছিলেন। বাবুদী কিংবা আমি 
কেহই আমরা মাছ-খাংল ছুই ন! বটে, কিস্ত---বাবুক্সীর ছকুমে এই জীউ 
হরত পুকুরধাবেই আজ দিতে হইত; কিন্ত রামজী রক্ষা] করিঘাছেন, বাবুছীর 
রাগ পড়িয্বা গেল । আমাকে ডাকিয়া বলিঙ্গেন, ভগ, হা, মাজীকে ছিজ্ঞাসা 
করে আয়__ও-পুকুরে আমার ভাগ আছে কি না বলিয়া সে অতি সম্রমের 
সহিত লাঠিশুদ্ধ দুই হাত রমার প্রতি উত্থিত করিয়! নিজের মাথায় ঠেকাইয়া 
নমস্কার করিয়। বলিল, বাবুজী বলে দিলেন-_-আর যে যাই বলুক ক্িজুয্তা, 


আমি নিশ্চয় জানি মাজীর জবান থেকে কখনও ঝুটা বাত বার হবে না 
৩ 


উজ্জ্বল ভারত [১১শ বর্ষ, ২ সংখ্যা 


সে কখনও পত্রের জিনিষ ছোবে না, বলিয়া সে আন্তরিক সঙ্রমের স[হত 
বারংবার নমস্কার করিম্বয বাহির হুইয়া গেল।” 

এটুকু কোঝা গেল ঘে সাধারণতঃ দশজন মানুষ ঘেরকম ছিল, 
কুরাপুরেরও আর দশজন যেরকম ছিল, রমেশ সে জাতীয় জীব ছিল ল1। 
তাই রমার বাবহারট/ও আর দশের প্রতিির ব্যবহারের মত হুওঘাঘ শোতল 
লা সঙ্গত হগুনি। এ সংসারে কোন কিছুই যে মুগন্থ করে হয় না, সংসারে 
চলর প্রতি পদে সেটা মনে রাপতেই হবে । প্রচলিত পরিবেশের মধ্ো যে 
ব্মেশ খাপ খাম না--এ কথাটা শ্রান্ধের দিন থেকেই পরিশ্ডুট হয়ে উঠেছে। 
আমর! সামাঞ্িক অনোবৃত্তিউ। কি রকম ছিল সেটা বুঝতে চেষ্ট। করবার 
সাথে সাথে দেগব সমাক্গ সংস্তারক হিলাবে এই মনোবৃত্তিৰ মধ্যখানে দীড়িয়ে 
প্রথম পথিক হিসাবে চলার পথে রমেশের ক্রটি হয়েভিল কি কি। 

বিশ্বেস্বরীকে বাদ দিছে রেখে সোজ। বল! যেতে পারে হে, ব্ুমেশকে 
অন্তার্থন। করে, আদর করে নেবার গ্রামে কেউ ছিল না। দীর্ঘকাল পরে 
বাইরে থেকে গ্রামে গিয়ে পড়ে সেপানে কেমন করে নিজের স্থান করে নিতে 
হয়, লে কথা রমেশের জানা ছিল না। পল্লীর লোকগুলি তথা সমাজের 
লোকগুপিই যে কোন্‌ জাতীয় জীব সে সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণাও রমেশের ছিল না। 
শ্রান্ধবাপরে যার! উপস্থিত হয়েছিল তাদের আমরা একটু দেখেছি) 
দেপেছি বাপের শ্রাচ্ক করতে আরভ্ করে রমেশ এত খাইস্থেও কারে! খন 
পেল না। দেখেছি ক্ষেন্তি বালির মেছের ব্যাপার নিয়ে যে বিবাদট! 
পাকিছে উঠতে পেরেছিল, সেটার পিছনের চিত্তবৃত্তিটা । দেখেছি এবং 
দেখব যে ধর্্দদাল গোবিন্দ গাঙ্গুলী বা বেণী ঘোষাল প্রতি পদে এই কথাই 
প্রমাণ করে যে, মানুষের স্বভাবগত সৌন্দর্থ তাদের একটুকুও অবশিষ্ট নেই" 
লোভ, স্বার্থপরতা, পরইক1তরতা। পরের সর্বনাশ করেও নিজের বিত্ত 
সঞ্চয় করা, মাবকে মাফ হিসাবে এতটুকু শ্রদ্ধা! ও সম্মান ন! করা__এই 
মনোরুত্ত সমন্ত জাতটার মধ্যে-__কি উচ্চবংশে কি নিয়বংশে--একেবারে ছেয়ে 
আছে ॥ কাহিনী আরস্ডের প্রবল কয়টী পৃষ্ঠায় গোবিন্দ ও ধর্ম্মদ্ালের যে চিত্র 
ফুটে উঠেছে, তা শ্মহণ করে শিউরে উঠতে হয়। মিষ্টি খাওয়ার পোত যেমন 
এদের দুরস্ব, তেমনি বমেশের ভাড়ার ঘরের চাবি কে নেবে-__ধম্রদাস-গৃহিনী 
না গোবিন্দ গাঙ্গুলীব স্্রী_তাই নিয়েই না কি কুৎসিৎ মনোবৃত্তি আত্মপ্রকাশ 
করে ফেলে! এই পরিবেশে রমেশ তার হৃদঘ্ধানি নিছে এসে দাড়াল। 


ক্ষান্তন, ১৮৭৯] পজীলমাজ-_শরতচ্ঞ 


কিন্ত পথ কোথায়? গোবিন্দ গাঙ্গুলী আর ধর্শ্মনাস চাটুজ্দে থে সামান্চ কারণে 
ছাতা তুলে লাঠি উচিয়ে কুৎসিৎ গালাগালি করতে আরম্ভ করে দিয়েছিল 
তা দেখে রমেশের অবস্থা পিপভেন লেখক,---“এই সমস্ত লোকের দৃষ্টির সন্মুপে 
রমেশ লজ্জা, বিন্মদ্বে, হতবুদন্ধির মত ভ্ন্ধ হইর! দীড়াইয়া রহিল। তাহার 
মু দিদা একট! কথাও বাহির হইল না। কি এ? উভয়েই প্রাচীন, 
ভত্রলোক- ত্রাহ্ষণ সন্তান ॥ এত সামান্য কারণে এমন ইতরের মত গালিগালাজ 
করিতে পানে? আবার নিছ্ছেদের কাজটাকে সমর্থন করে গোবিন্দ গাঙ্গুলী 
বলছে, ‘:-.লে বছর--.রমার গাছ শিতিষ্টের দিনে লিদে নিয়ে রাঘব 
ভটচাষিতে হারান চাটুঘোতে মাখা ফাটাফাটি হুয়ে গেল ।” একে তে! সন্বীর্ণ 
ন্বার্থশপরতা-তার ওপর আবার তার সমর্থন | সামাজ ঘে বেঁচে নেই--লে 
কথ! কে মনে করিয়ে দেবে? এর মূ) দিসে পথ করে নিতে হবে রমেশকে । 
এ কি সহঞ্গ কথা? শ্রাচ্ধে বপ্প বিতরণ করা হবে তথাকথিত ছোট আতদের 
মধ্যে । গোবিন্দ গাঙ্গুলীর এটা সইল না--বপছে, 'ভোটলোকদের কাপড় 
দেওয়া আর তশ্মে ঘি ঢালা এক কথা। তার চচন্সে বামুনদের এক (ছাড়া, 
আর ছেলেদের একখানা করে দিলেই লাম হ'ত ।' ধর্ম্মদাস সা দিয়ে বলছে, 
গোবিন্দ মন্দ কথা বন্দে নি বাবাদী। ও ব্যাটাদের হার দিলেও লাম 
হবার দরে! লেই। নইলে আর ওদের ছোটলেক বলেছে কেন 7." 

রমেশের সম্বন্ধে লেখক লিপছেন,- ‘এই বন্ধ বিতরণের আলোচনার সে 
একেবারে হেন মর্মাহত হইঘ্া পড়িল। ইহার স্বযুক্তি কুযুক্তি সন্বদ্ধে নহে, 
এখন এইটাই তাহার সর্বাপেক্ষা অধিক বাজিল বে, ইহার! যাহাদিগকে 
ছোটলোক বলিয়া! ডাকে, তাহাদের সহ্ত্র চক্ষু সন্মুখে এইমাত্র ঘে এতবড় 
একটা লক্জার কাণ্ড ফরিদ! বসিল, সেজন্য ইহাদের কাহারও মলে এতটুকু 
ক্ষে( বা লকঙ্দার কণামাত্রও নাই ।_ শুনেছিলাম ভারতবাসীকে শালফক 
হরেজ একসময্নে কুকুর বিড়াল সদৃশ মনে করত বলে ভ্ার্তবাসীর সামনে 
বাছ প্রস্রাব .করতে তাদের কোন সক্ষোচ ছিলনা। উচ্চবর্ণের বলে গবিত 
ত্রাক্ষণ সম্প্রদায়ও তেমনি জ্ঞানত বে, ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মানর সৌভাগ্য একবার 
যখন লা হচ্ছে গেছে, তখন আর কোন ঘোগাত।র বা জ্বীবনের কোন 
শীন্দর্-বোধেরই আর অপরিহার্ধ প্রমোজন নেই। তাই চাবিত্রিক কোন 
অসৌন্দর্যের জগ্তই লক্জ! পাওঘান্ কোনে! প্রয়োজন-বোধও তাদের লোপ 
লেগে গেছে। মলোবুত্তি সপ্রমাণ করতে আমর] উচ্ধতি বাড়াব না__তবে 


৯২ উজ্জ্বলভতারত [ ১১শ ৰধ, হয় সংখ্যা 


পাঠককে মলে করিয়ে দেই মধু পালের দোকানের সামনে দাড়িয়ে বাড়্‌ঘো- 
অশ্যাই সৈরুবী দেলেনীর আক্কেল নিয়ে বে অভিযোগ করেছিলেন, মধু পালের 
সন্মতির অপেক্ষা ন! রেখে ‘তেলের ভঙাড়ের ভিতর উড়পি ডুবাইয়! এক 
ছটাক তেল ব। হাতের তেলোগর লইগ্রা অর্ডেকটা দুই নাক ও কানের গর্ডে- 
চালিয়া বাকিট। মাথায় মাধিয়া ফেলিসেন’.--ইত্যাদি। হলের পয়সাটা 
বিকেলে দেবেন বলে চ্ছন ততো নিলেন, আগের পাওনা পাচ আনার কথাটা 
মরণ করিছে দিতে “বীড়ঘো রাগিয়া উঠিলেন_হা রে মধু, দুবেলা চোখা- 
চোশি হবে--তোদের কি চোখের চামড়া পর্যন্ত নেই ?------হলেই বা অনেক 
দিলের? এমন করে সবাই মিলে পিছনে লাগলে ত আর গাঁয়ে বাশ করা 
যায় না, বলিগা বীড়,ঘ্যে একরকম স্বাগ করিয়াই নিজের জিনিয পত্র লইগ্ডা 
চলিয়া গেলেন !' 

এমনি আত্মম্াদাবেধ লোপ পেয়ে ঘাবার একমাত্র কারণ ব্রাহ্মণ 
আঞ্চণ বলেই সবকিছু নিরপেক্ষ এমন বড় যে ফোন কিছুতেই আর তার 
অপমান নেই__এই ধারণ! ;--এই ধারণা বে, ব্রাহ্মণ তথা ব্রাহ্মণত্ব মাহুব তথা 
মাহুবত্বের থেকেও বড় ! 

কেন এমন হুল? 

পরে এর উত্তর কোথাদ দ্ডেবে দেখব । 

রমেশ গ্রামে এসে ঘ। কিছু করতে যায় তাই-ই অপরের প্রশংসা না 
কুড়িয়ে ঈর্ঘা বিদ্বেষ আর নিন্দার ঢেউ তোলে। পিতৃত্রান্চ নিয়ে কোনে! 
দলে না গিয়ে গ্রামশুদ্ধ সবাইকে নিমস্ত্রণ করে সে প্রথম থেকেই বিপদ ডেকে 
এনেছে । তার বাপের সঙ্গ যে বিবাদ অন্ত দলের ছিল, তা তো তাকে 
ঘাড়ে করতেই হবে, তার উপর তার কোন কাঙ্গই কারে! পছন্দ হচ্ছে না। 
রমেশ ধা করছে তা তাল এবং তাই-ই করা উচিত দন্দেহ নেই। দলাদলিতে 
ন! থেকে সবাইকে আপন মনে করে নিনস্ত্রণ করাই উচিত, রমেশ ও তাই 
করেছিল। মাছ নিয়েও রমেশ ঝগড়া করতে যারনি_-রমার মহন্ত বতার 
উপর নির্ভর করে ভঙ্ুগ্রাকে সংবাদ জানতে পাঠিয়েছিল । কিন্তু কোনটাই 
কেউ ভালভাবে নেয় নি, কোনটাই ভাল ফল দেয় নি। আর একটা ঘটনা। 
এখানে শ্মহণ করি। শ্রমের যে পবটা বরাবর ষ্টেশনে গিং1 পৌছাইয়াছিল, 
তাহাব্র একট! বান্গ! আটদশ বদর পূর্বে বৃষ্টির জলন্তে ভাঙি! গিযাছিল। 
সেই অবধি ভাঙনট! ক্রমাগত দ্বীৰ্ঘতর এবং গতীরতবর হইছ! উঠিগাছে। 


ক্কান্ধন, ১৮৭৯] শীসমাজ-_ শরৎচঙ্ছ ৯৩ 


শ্রারই অল মিয়া খাকে__-্বালটা উত্তীর্ণ হতে সকলকেই একটু ছুর্ভাবলাহ 
পড়িতে হত । অন্য সময়ে কোনমতে পা টিলিয়া, কাশভ তৃলিঘা, স্তি 
সন্ভপণে উচ্ছারা পার হল, কিন্তু বর্ধাকালে আর কষ্টের জ্বলি থাকে লা। 
কোন বছর বা হট! বাশ ফেলিওা দিছা, কোন বছর বা একটা তাঙা তালের 
ভোডা। উপুর করিয়। দিয়া কোনমতে তাহাই সাহাংধ্যে ইহারা আছাড় খাইটঘা 
হাত-পা ভাতিয়া ওপারে গিয়া হাক্তির তয়; কিন্তু এত ছুঃখ সত্বেও গ্রাম” 
বাসীর। আর পর্যন্ত তাহার সংস্কারের চেষ্টামাত্র করে লাই ॥ মেবামত 
করিতে টাকা কুড়ি ব্যয় হওয়া সম্ভব । এট টাকাটা রমেশ নিজে ন! দিয়া 
চাদা তুপিবার চেষ্টার আট দশদিন পরিশ্রম করিরাছে? ্ষিম্ত আট-দশটা 
পরল! কাছারে! কাছে বাহির করিতে পারে নাই। শুধু তাই নঙ--আজা 
সকালে ঘুহিম্ন! আসিবার সমর পথের খানে স্ঠাকরাদের দোকানের ত্িতর 
এই প্রলঙ্গ হঠাৎ কানে যাওয়ার সে বাহিরে দাডাইযঘ়! শুনিতে পাইল, কে 
একছল আর একজনন্তু হাসিয়া বপিতেছে, একটা পয়লা কেউ তোরা দিল 
‘নে। দেখচিস্‌ নে ওর নিক্ছের গবক্ষটাউ বেশি! জুতো পায়ে মলমলিরে 
চলা চাই কি না৷! লা দিলে ও আপনি সারিপ্সে দেবে তা দেখিস। তা 
ছাড়া এতকাল যে ও ছিল না, আমাদেব উত্তিশান বাওত! কি আটকে চিল? 

কে আর একজন কহিল, সবুর কর না হে! চাটুজ্জেমশা্ বলভিলেল, 
ওর মাথায় হাত বুলিয়ে শীতলাঠাকুরের ঘরটাও ঠিকঠাক ঝরে ওয়া হবে। 
খোলামোদ করে দুটো বাবু লাবু করতে পায়লেই ব্াযল।”-_সমাজ সেবার 
কাজে সগ্ঠ আগত নূতন পথিক রমেশকে যে এ সকল মন্তব্য কঠিন করেই 
বাজবে তাতে আর সন্দেহ কি। নিছে চিত্ত-দাহকে কোন এক স্থকালে 
প্রস্থাপন করতে না পারলে মান্তব কি বঝাচে_ বিশ্বেশ্বরী বমেশের সেই স্থাল। 
তাকে বলছে রমেশ, ‘---আমার তারি দুঃখ হচ্ছে যে, না বুঝে অনেকগুলো 
টাক! এদের ইস্কুলের সন্ত খরচ করে ফেলেছি। এ গায়ের কারো কিছু 
করতেই নেই । রমার দিকে একবার কটাক্ষে চাহিয়া লইত! বলিল, এদের 
দান করলে এর! বোক( মনে করে; তাল করলে গরজ ঠাওরায় ; ক্ষমা করাও 
মহাপাপ, ভাবে__ভয়ে পেছিয়ে গেল।” 

কেউ কেউ বলবে সমাজ সেবার এই-ই ত পুরস্কার এই পুরস্কার লিছেই 
ফান্দ করে ঘেতে হবে ।-_কথাট! খানিকটা সত্য বটে, খানিকটা সত্য নয়ও 
বাটে। এ কথাটা গোড়াহ জেনে নিতে হবেই হে আমান কাছ সকলে 


উচ্দ্লভাবত [১১ বধ, ২৪ সংখ্যা 


সমর্থন করবে নাতে কোন কাছ তা যত ভাল কাজই হোক ন! বেল 
তার বিরুদ্ধে কিছ বলার সম্ভবনা কোনদিন একেবারে লুপ্ত হবে না। 
আবার রমেশের কাজ নিয়ে শ্তাকরাদের দোকানে বলে যার! বিরূপ সমালোচনা 
কথ্ছিল, তারা একেবারেই নিুগ্তরের সমালোচনা করছিল, সে কথাও সত্য । 
কিন্ত একদল এরকম করার পরও যদ্দি এমন একদল লা থাকে যাবা আমার 
কাছকে কোন না কোন রকম তাবে সমর্থন করে, সহছেগিতা জানায়_ 
তাহলেও মাহ্ুধ কাঞ্জ করতে পারে না-_-এ কথাও খুব সত্যি। একক 
মাছুষের বুকের পাটা এত বড় হতেই পারে লা ঘে, একআরন পোকেরও তার 
প্রতি শ্রদ্ধা না থাকলেও লে-অশ্রন্ধার আবেষ্টন ঠেলে দে বেরোতে পারে। 
পৃথিবীতে তে কেউ নূতন জীবনের কথা নিছে এসেছেন তার! সহন বাধা 
পেমেছেন সহম্র খাহুবের কাছ থেকে, আবার তারই মধ্যে দুইচার্মন তাদের 
কথা ধরে রেখেছেন, মাছবের কাছে পৌছে দিয়েছেন। একলা! রমেশ পারবে 
কেন? বিক্ুদ্ধ আবেষ্টনের মধ্যে নূতন কথা নিগ্জে চঞ্টব্যর পথে ভুল করে 
ফেললে সে বিকুদ্ধতা এমন নোংরা ও বীনৎ্স হয়ে ওঠে যে, লে বীৎলতা 
ও নোংরামি ধারণ করবার ক্ষবতা একক মাঙ্গধের থাকে না। রমেশ এই 
ভুলটী করে বসেছিল। তাই তার শুণ্ডেচ্ছরা যেমন কেউ বুঝল না, তেমনি 
তার কোনো কাছেই অপরের সহযোগিতা পেল লা। রহেশের দুল 
হরেছিল কোথায়? 

এ পর্যন্ত ঘটনা আমর! ধা দেখেছি, তার থেকেও জটিল ঘটল! ঘটেছে । 

আমাদের সামাজিক লনন্ত।গুপি নিয়ে তাববার সময় কি রকম করে 
ভাবব? কেউ কেউ মনে করেন যে, যে-শাস্ব ব্যবস্থাহার] আমাদের সমাজ- 
কাঠামো তৈরী হয়েছে, তা গোড়াতে ঠিকই আছে, কেবল কালের ব্যবধানে 
যা আপ্রাল জমেছে, আল তাই দূব করে নিতে হবে। কিন্তুতা নয়। মানুষ 
যে শা দিয়ে সেদিন সমাজ ব্যবস্থা তৈরী করেছিল, সেই শাস্ত্র-ব্যবস্থা-ই 
আদ অচল। তারিক চক্রবর্তীর কি অপরাধের প্রায়শ্চিত্তের প্ররোজ্রন 
হয়েছিল, তা আমরা জানতে পারি নি, কিন্ত মৃতদেহের প্রায়শ্চিত্ত ন! হলে 
যে-সমাজে তা পড়েই থাকবে, কেননা অশ্াস্বীয় কাজ হতেই পারে লা, সে- 
সমাজের সে-শাস্বীয় ব্যবন্থাশুজ্কই ত্যাগ করতে হবে সন্দেহ লেই। প্রায়শ্চিত্ত 
করতে কেউ সাহাঘ্য করল না এইটাই বড় কথা নর__প্রায়শ্চত্ত করার এই 
আহহুষ্টানিক আচাএগত ব্যবস্থাটাই অন্দোভন। যাইহোক এ পযন্ত ছিপ “স্বীয় 
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শোষণ যা সামার্জিক রূপ ধরেছে, এর পরে যোগ হল মান্তষের শোযণ । ব্যথিত 
রবেশ জিজ্ঞেস করেছিল সরকার মশাইকে, এমন গরীব এ গায়ে আর কয় ঘর 
আছে। উত্তরে শোনা গেপ__এমাটা তাত কাপড়ের সংস্থান এদেরও ডিল; শুধু 
একট! চালতা গাহ নিয়ে মামলা করে এই অবস্থায় এসেডে, যদিও ‘এতদূর 
গড়াত না বাৰু, শুধু আমাদের বড় বাবু আর গেঃবিন্দ গাঙ্গুলী ছুজনকেই নাচতে 
তুলে এতটা করে তুললেন ।---তারপর আমাদের খড় বাবুর কাছে দুঘরের 
( স্বারিক চক্তোত্তি আর সনাতন হাজরা) গলা পর্ধন্ত বাধা ছিল। গত 
বৎসর উনি স্থদে আসলে সমশুই কিনে নিয়েছেন ।' 

এই ছিল পলীসমাজে হিন্দুর সমাজ-_তার সামাজিক ও অর্থনীতিক সমাজ 
ব্যবস্থা । এমন সমাজ-কাঠামো তা সামাজিক বা অর্থনীতিক যাই হোক লা 
কেন-_-কিছুতেই আর আঙ্গ চলতে পারবে না যেখানে একজনের সব কিছ 
আর এক জনের কাছে বাদ! পড়ে যায়) 

পলীলমাজ কাহিনীর মধ্যে র্মা-রমেশের যে-ব্যক্তিগত সম্বন্ধের পরিচরটুকু 
আছে, সামাজিক ঘটনাগুলি তেবে দেখবার পয সেটা আমরা তেবে দেখব । 

দু-তিনশ টাকার ক্ষতি হবে বলে রমা আর বেণী ঘোষাল বেদিন গ্রামের 
প্রধান ভরসা একশ বিঘাত ধানের জমিল্র জল বের করিয়ে দিতে দিল লা, 
সেদিনের সে ঘটনা বড় মর্মান্তিক । যাদের আনেক আছে, তার! সমস্ত 
গ্রামের জরল্প৪ তিনজনে মিলে দু-তিনশ টাকায় ক্ষতি করবে লা চাষান্বী 
খেতে না পেয়ে সেই তাদেরই কাছে জমি বন্ধক রেখে টাক! ধার করতে 
ছটে আসবে-_-অর্থা২ আবার সেই কথা-এক স্ষুদ্র সংখ্যক ধনীর কাছে 
বৃহত্তর জল-সাধারণ হাতে পায়ে বাধা পড়ে আছে। এজমদান্সী যে থাকতে 
পারে লা, থাকা উচিত নয়__থাকে নি-আঞ্কেন্স দিলে দাড়িয়ে সে কথা 
আমরা বুঝি । রমেশ কেবল বেণী ঘোষালকেই বাধটা কাটিয়ে দিতে অন্থবোধ 
জানায় নি, রমাকেও সে তার প্রাণের আবেদন জালিয়েছিল। কিন্ত অমিদানী 
রক্ষার মনোবৃত্তি রমার মধ্যে এমন শক্ত হয়ে শেকড় গেড়ে বসেছিল যে 
রমেশের আবেদন দূরস্থান, কোনে! মানবতা-বোধও তাকে এ সামান্ত ত্যাগে 
উদ্ধ দ্ধ করতে পারল না। 

আত্মকৈন্তৰিক হয়েই তো মানুষের এই বিপদ-_-আর ভারতবর্ষের 
লোক একদিক দিয়ে খুব আত্মকৈজ্তরিক । যারা জালে মাঙ্গষের মুক্তি 
তার ব্যক্তিগত ব্যাপার, মুক্ত হতে সর্বহূতে আ.ত্ম-আন্বাদনের কোলে! 


শি উজ্জ্বলন্ভারত [১১শ বর্ষ, ২য্র সংখ্যা 


প্রয্োজন নেই, সংসারে তাদের আত্মকৈন্ররিক হওয়। আটকানো শক্ত ৷ 
গো-গোপসন্ঘাবৃহ, রiস-মণ্ডলমণ্ডন শ্রীরুষ্চকে পর্যন্ত যে-তারতবর্ষ বাক্তিগত 
মুক্তির ঠাকুর করে তুলেছিল, সংকীর্্নে সকলকে নিয়ে নামকীৰ্তন করে 
সকলের মধ্যে নেমে এলেন যিনি, 'আর কি পাতকী আছে নদীঘ্ায়' 
বলে কেঁদে গেলেন যে-গৌরস্বন্দহ, ধরার ধূলাঘ অবলুষ্টিত পেই-গৌরহ্বন্দরকেও 
যে-ততারতবর্ধ বাক্তিশত প্রেমের ঠাকুর করে বৈকুঠ লাতের সহায়ক করে 
তোলে, তাদের আত্মকৈস্দ্রিক হুওর! ছাড়া আর উপায় কি? বিচিত্র এই 
ভারতবর্ষ বহু চিন্তাপারার পীঠস্থল। জওহরল!লের লেখায় আছে একমাত্র 
ভারতবর্ষের লোকেরাই নেক সন করে) অথচ ত্রিগদ্ধ্যা স্থান ঘেমন একজন 
করছে, তেমনি সে-ই হন্তো তার বাড়ীর আবর্জনা নিয়ে আর এক জলকার 
বাড়ীর ছুদ্বাবে ফেলে দিছে আসছে-_এ দুটে। পাশাপাশি চলছে। এই দেশেই 
আত্রক্ষত্তস্বসর্যস্ত তূধনের তৃপ্িলাধন যেমন মাঙ্গযেয় আদর্শ বলে ধর! হয়েছে, 
সকলের মধ্যেই ব্রদ্ষবর্শন যেমন তার কামা, তেমনি আবার সমস মাঙ্মধের 
সঙ্গে সম্পর্ক-রহিত হয়ে যেমন তার অধ্যত্য জীবন সম্ভব, তেমনি তার 
সামাজিক জীবনও নিখিয্সেটলে বলে সে মনে করে। Civic sence ব! 
সামান্িকতা-বোধ তার যে কত কম. নিজ ব্যক্তিকে নিয়ে সে ঘে কেমন 
তৃপ্ত হয়ে থাকতে পারে--রাস্তা দিয়ে হেটে গেলে আমও তার সহন্র দৃষ্টান্ত 
চোখে পড়বে। জলের কলে দড়ি বা তার বেঁধে সর্বদা খুলিছে রেখে সে 
সর্ব সাধারণের ভরল নিবিবাদে একটুকুও কুঠা বোধ ন! করে দিনের পর দিন, 
মাসের পর মাল ফেলে যাচ্ছে_-এমনি কত! বললেও তায় তাতে কোনে! 
চৈতন্ত হবে ন! আজ৪। আর একপ্রনের অন্থবিধা করেও লিঙ্গের কাজটুকু 
শেরে নেবার এমন একটী নী5 চিবুত্ত সৰ্বদ! চোখে পড়ে. যা বোধ হয় 
পৃথিবীর অপর জাতের মখধো নেই । তাই রমার কাছে পাষাণ বেণীর মতই 
অপরের বচবার না-বাচবার কোনে! আবেদন নেই । শ্দ্ভিত রমেশ লা বলে 
পারল না যে, ‘তুমি অত্যান্ত হীন এবং নীচ। আমি ঘে কত ব্যাকুল হনে 
উঠেছি লে তুমি টের পেয়েচ বলেই আমার কাছে ক্ষতি পূরণের দাবী করলে। 
কিন্ত বড়দাও মুপ ছুটে এ কথা বলতে পারেন নি; পুক্রষ যাব হয়ে তার 
মুখে যা বেঁধেছে, স্ত্রীলোক হয়ে তোমার মুখে তা বাধে নি। আমি এর 
চেয়েও বেশী ক্ষতিপূত্রণ করতে পারি, কিন্ত একটা কথ! আজ তোমাকে সবলে 
দিচ্ছি রমা, সংলারে যত পাপ আছে, মানুষের দদ্বার উপর জুলুম করাটা 
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সব চেয়ে বেশী । আব তুমি তাই করে আমার কাছে টাকা আ'দারেজ্স চেষ্টা 
করেছ ।' 

রমেশ বলে গিয়েছিল বাধ সে কেটে দেবেই । রমা আর বেণী মুললমান 
লাঠিয়াল রেখে বাধা দেবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু রমেশ নিজে ঘে এত 
"খড় লাঠিয়াল তা তাদের জানা ছিল না। বাধা দেওমা! সম্ভব হয নি। 
হেরে গিয়ে তারা! আরও জঘন্য তবে নাষ্তে চেয্বেছিল, আকবরকে বলেছিল 
খানায় গিয়ে লেপাতে রমেশ চড়াও হয়ে ইত্যাদি, কিন্ক মূর্খ ছোটলোক 
আকবর জবাব দিয়ে চলে গিয়েছিল এই বলে যে, ‘দিদিঠাকরুণ, তুমি হুকুম 
করলে আসামী হয়ে জ্যাল্‌ খাটতে পারি, ফৈরিদি হব কোন্‌ কালামুঘে ? 

বম! রমেশের ঘে বাক্ধিগত সম্পর্কটী সমণ্ড কাহিনীর মধ্যে অন্বঃস্থ্যত হয়ে 
আছে, সেট! বৃহত্তর সমা ভ্রীবনে কোন গঠনাত্মক জীবন-চেতন। স্ষ্টি করে 
তুলতে না পেয়ে একরকম বার্থ হয়েছে বল! চলে । এ কথায় আমর! পরে আসব । 

নিজের এত বড় ত্যাগ ও পরচহিতৈষণ! সত্বেও নিজ গ্রামে যখন কারে! 
হৃদয়ের মধ্যে নিজের আসন বিস্তার করতে ন! পারায় “তাহার সমনণ্ড কাজরকর্শ, 
শোয়া-বলা, এমন কি চিন্তা-অধায়ন পর্য্যন্ত’ যপন রমেশের কাছে বিদ্বাদ হযে 
উঠল, তখন এমন সর্বব্যাপী অনাস্মীয়তার যাঝখানে তার গরীব মুসলমান 
প্রজ্মাদের হাদর-স্পর্শ তাকে সেদিন আবার সোজা হয়ে উঠে দাড়াতে সাহায্য 
করল। ঘে মহাশক্তি মাঙ্গযের ব্যক্তিগত ধরা! ছোয়ার বাইরে, মাঙ্গবের মধ্যে 
তার অবতরণের পথরেখা হচ্ছে হৃদয় । হৃদয়ের মধ্যে ছাডা কোন কিছুতেই 
কারো স্থিতিলাভ ঘটে না। স্থিতি ভূমিতেও নেই, গৃহেতেও নেই, অর্থেতেও 
নেই । সংসারী লোক সাধারণতঃ হুই একজনের হৃদণে স্থিতিলাতের প্রয়াস 
পায়, তাই তারা সংসারী । আর যারা ত্রিকালে অবাধিত স্থিতি লাত্ড করেন, 
বিশাল হৃদন্র-সম্পন্র সেই মহাপুক্রষের! বহু মানুষের হৃদয়ে স্থিতিলান্ত করেন-_ 
তাই তান! বড়। মন্তষের অস্তনিহিত আকাতক্ষ! হৃদয়ের মধ্যে এই স্থিতি 
লান্ত করবার__কিন্তু বহর হৃদয়ে স্থিত হওয়ার কৌশল মাচ্ব কালে লা, তাই 
মাহ্গবের হৃদঘ্ না পেয়ে তার শান্তিও নেই, সোহান্ডিও নেই । অবতীর্ণ 
ভগবান পর্ধস্ত বললেন ‘ভক্তই আমার পিতা মাতা, তক্তই আমার আশ্রগদ তা, 
আমি ভক্ত হৃদয়ে জন্মে থাকি, ভক্ত স্দামার নাম রেখেছে’ । হৃদয়ের মধ্যে 
যার ছাপ পড়েছে, সেই ছাপই কালক্রমে পাথরে উত্কীর্ণ হুয়ে ওঠে__পাথরে 
ছাপ আগে ওঠে না! 


উজ্জ্রলভারত [ ১১শ বধ, ২ সংখ্যা 


রমার ক্ষুপ্রতা, রমেশের হৃদছকে বখন শুন্ত করে দিল, লেই শৃত্ত হদ 
সেদিন বেচে উঠল দরিদ্র মুসলমানদের স্পর্শ পেয়ে । অপরের ললে কলহ 
না করে কোনে! একটা কাজ করতে পেয়েছে বলে রমেশ স্থস্থ বোধ করল। 
“কলহ-বিবাদে রমেশ নিচেও ক্লান্ত হুইয়া পড়িঘাছিল, সুতরাং ইহাকে আর 
বাড়াই ন! তুপিঘ ইহাদের পরামর্শ হুযুক্তি বিবেচনা করিয়! দায় দিল এবং 
তখন হুইতে এই নূতন বিগ্য/লপ্র প্রতিষ্ঠা করিতেই ব্যাপৃত হুটল। ইহাদের 
সম্পর্কে আসিব? রমেশ শুধু যে নিজেকে সুস্থ বোধ করিল তাহা নহে, এই 
একট! বৎসর খস্সি্া তাহার বত বলক্ষদ্র হইয়াছিল, তাহা ধীরে পীরে বেন 
ভরিয়া আসিতে লাগিল। রমেশ দেখিল কুগাপুরের হিন্দু প্রতিবেশীর মত 
ইহার] প্রতি কথায় বিবাদ করে লা; করিলেও তাহারা প্রতি হাত এক নম্বন্ 
রুছু, করিয়! দিসার জন্য সদরে চুটিয়া যান্ না) বরঞ্চ মুরুব্বিদের বিচায়ফলউ 
সন্তুষ্ট অলন্তষ্ট যে তাবেই হোক্‌ গ্রহণ করিতে চেষ্টা করে বিশেষতঃ: বিপদের 
দিনে পরস্পঝের সাহায্যার্থে এরূপ সব্বান্তঃকরণে অগ্রলর হুইয়া আলিতে 
রমেশ ভত্র অন্তর কোন হিন্দু গ্রামবাসিকেই দেখে নাই ।” 

হিন্দুর প্রতি মুসলমানের আচরণ ও ব্যবহার যাই-ই হোক না কেন, 
সুললমানদের বে উপরের গুপগুলি রয়েছে এবং জাতি হিসাবে বাচতে হনে 
এ গুণ বে প্রত্যেকেরই আম্বত্ত করতে হবে, ঘটনার মধ্য দিয়ে সেই কথাটী 
আমাদের কাছে আসছে ॥ 

রমেশ পীরপুরে মুসলমানদের মধ্যে স্থূল করতে গিরে যে হৃদয়-ম্পর্শ পেয়ে- 
ছিল, তাতে তার হৃদয়ের শুন) ভরে ছিল, জ্বাল! জুড়িয়েছিল । মনে পড়ে 
ববীক্নাখের ঘত্ে-বাইরের কাহিনীতে নিশিলেশ যেদিন বিমলার হৃদয়কে 
হায়িয়ে ফেলেছিল বলে বিরাট শৃণ্ঠতার মগ্যে পড়েছিল, সেদিন সামাপ্ত 
পঞ্চুত আল] নারকেলের মধ্যে পঞ্চুর হৃদয়ের স্পর্শ পেরে নিশিলেশ জুড়িয়ে- 
ছিল। হৃদয়ের মধ্য) যখন বিরাট শুগ্ততা হা করে আসে, তপন অন্ত হৃদয়ের 
কত সামন্ত স্পর্শও মাহষের প্রয়োজন হয়ে পড়ে, ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। 
“এ সংসার অতি ভীষণ স্থ।ন” এ বিষন্ধে এতটুকু সন্দেহ নেই যদি এ সংসারে 
চলবার ঠিক পবটী না পাওঘা যায়। হৃদয় মাহযের অখ্তিত্ব রক্ষার পক্ষে ও তাঁকে 
কর্মে জ্ঞানে উদ্ধ দ্ধ করবার পক্ষে কত বড চোদনা, সে কথা যে সংলারের প্রতি 
পদে মনে রাপতে পারল. এবং সেই হৃদঘকে মর্যাদা দিয়ে চলতে পারল, সে-ই 
এই ভীষণ থাল সংলারে উত্তরে যেতে পারবে ॥ রমেশ এ যাত্র। উতরে এল । 

টি ক্রমশঃ 





বিষ্ণুপ্রিয়া! 


1 আও্রভিভা রাজ 1 


সাড়ে চারি শত বৎসর পূর্বে আবাদের এই বাংলা দেশের নবদ্বীপ নগরী 
যখন পণ্ডিত সমাদর কর্তৃক অলক্কৃত, স্থার শাস্বের শুদ্ধ তর্কের কচ কচিতে 
মুখরিত, সেই সমদ্ন নবন্ধীপের বুকে এক প্রাণের শ্রাবন নামিয়া আসিগাছিল, 
যে প্রাণ-প্রাবনে নবন্বীপের এবং সেই সময়েয় যে সমস্ত বড় বড় শু শাস্মা- 
ভিমানী পতিত ছিলেন তাহাদের পাণ্ডিত্য তাসিয়া গিপ্স:ছিল। সেই সুস্তিমাপ 
প্রাণ আমাদের পুক্রঘ প্রকৃতি সমন্বিত মহাতাব-বসরাজ মুর্তি প্রাণের নিমাই । 
তিনি তাহার ভালবাসা দিয়! বাংলা তথা ভারতের হৃদয়ের এক নিভৃত 
প্রদেশে স্থান করিঘা বসিয়া আছেন। কিন্তু এই প্রাণের সঙ্গে আর একটি প্রাণ 
বে জড়িত ছিল তাহার কথা তে! কেহ তেমন কৰিঘা বলে লা! নিমাইয়ের 
তীব্র বৈবাগ্যের চাপে বিষ্ণুপ্রিয়ার সেই পবিত্র প্রেম-সলিল ফক্ত নদীতে 
পরিণত হইঘাছে। তিনি নিমাইয়ের প্রেম প্লাবনে স্রোতের ফুলের মতন 
তালিয়া আসিম্াছিলেন, আবার স্রোতের ফুলের মতই এ সংসার হইতে চলিয়া 
গিল্পাছেন শুধু রাখিদ্া গিয়াছেন বাংলার বুকে এক বেদনার স্থর । 

আছ সেই বাঙ্গালীর ঘরের সরলা বালিক! বিষ্ণুপ্রিয়ার জীবন-কথাই 
একটু আন্বাদন করিব । লে দিনের মেয়ে বিষ্ণুপ্রিয়া 1 'নির্শ্বল হৃদয় তাহার, সে 
তো কিছুই জানিত না, সেতো কিছুই বুঝিত না, সে শুধু চাহিৱ! থাকিত 
তাহার উপাশ্ত দেবতা নিমাইঘ্রের মুখের পানে । তাহার প্রাণের কথা তো ছিল, 

‘হরি সে তোমার সাধনার ধন, 
তুমিই আমার হরি, 
জ্বীবন-সিন্ধ তরিতে সাধন__ 
তোমার পাদুকা তরী ।' 

বিষ্ণুপ্রিঘার জীবনের ভিতর দিয়া এক নূতন বেদ গড়িহ। উঠিঘাছিল। নিমাই 
ছিলেন ভালবাসার সাগর, সেই সাগরের খিনি অধিষ্ঠাত্রী দেবী তাহার হৃদঘে 
ছিল ভালবাসার কি উদ্বেল গতি ! কিন্ত সেই গতিবেগ ‘ব্বিনি একখানি মুখের 
পানে তাকাইয়া, হৃদছের সমস্ত গতিকে স্থির অটল রাবিয়! স্বামীর বিশ্ব 


উচ্জলভারত [ ১১শ বর্ষ, ২র সংখ্যা 


সেবার কাজে সহাঘ্তা করিয়াছিলেন, সেই বিষ্ণুপ্রিয়া আমাদের কত আগসত্বের, 
কত ভালবাসার ৷ বিষ্ণুপ্রিয়া যেন সর্বংস্হা পৃথিবী । সার! ভারত সেদিন 
যাহার অগ্তে পাগল সেই নিনাই তো! বিস্ুপ্রিয়ার প্রাণ ধন, কিন্ত সে ঘনে 
সেদিন তিনিই ছিলেন বঞ্চিত । শরৎ্চজ্দ্র লিখিরাছেন, ‘বড় প্রেম শুথু কাছেই 
টানে না, দূরেও সরাইয়| দেয়’ । বিস্ুত্রিছা তো সারা জীবন নিমাইকে দূরেই 
যাখিয়াছিলেন। শ্রীনাধা যেমন প্রীকঞ্চকে ছাড়িগ্াই রাধিয়াছিলেন, তিনি 
খারকাদ যাই৷! কোন দিন হানা দেন নাই, বিষ্ণুপ্রিঘ্াও পতিগৃহের নিভৃত 
কোণে বসিয়া তাহার জীবনের দিনগুলি নিমাইরের ধ্যানে কাটাইয়াছেন। 
প্রতি বলব নবন্ধীপবাসিগণ নিযাইকে দেখিতে নীলাচলে যাইতেন, কিন্ত 
বিষ্ণুপ্রিদ্'৷ তো কোনদিনই নীলাচলে নিমাইকে দেখিবার জঙ্তু যাইতে চাহেন 
নাই। 

বিষ্ণুপ্রিদ্না বালিকা বছ্ছলেই সারা লবন্ধবীপে নিমাইয়ের রূপগুণের কথ! 
শুনিদ্না মলে মনে তাহার চরণে আত্ম সমর্পণ করিদ্বাছিলেন । নিমাইকে স্বামী 
রূপে পাবার জন্য ত্রেসন্ধ।। গঙ্গাস্থান এবং ঠাকুর অন্দিরে বলিয়া ভগবানের 
নিকট লিমাইকে পাইবার জনক প্রার্থনা কমিতেন। একদিন গঙ্গার ঘাটে সেই 
ভক্ষিমতী পরমাস্রদ্দ পু মেছেটিকে দেখিয়! লিমাই-জননী শচী দেবী মুদ্ধ 
হইলেন । নিমাইয়ের উপযুক্ত বল্া মনে করিঘা বিষ্ণুপ্রিঘার নিকট অগ্রসর 
তট্টয়! জিন্তাল! করিলেন, না, তোমার পিতার নাম কি? বিষ্ণুপ্রিঘ! তক্তিৱরে 
শচীদেবীর চরণে প্রপান করিঘা বলিলেন__মা, আমার পিতার নাম সনাতন 
মিশ্র । শচীর আনন্দের আর সীমা নাই, ঘটক পাঠাইঘা লিমাইঘ্ের সহিত 
বিষ্ণুপ্রিয্থার বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। সনাতন মিত্রের প্রাণ-প্বক্ূপা বন্তা 
বিষ্ণুপ্রিয়া, তাহার যোগা স্বানী নিনাই তিছর আর কেহ নাই, সনাতন মিত্রের 
মনে মনে এরূপ ইচ্ছাই ছিল। আছর ঘটকের মুখে সেই নিমাইকে জামাতা 
ক্ধপে পাইবেন জানিছ। তাহাদের সকলেরই আনন্দের সীমা রহিল না। 
পুক্দিনে শুভক্ষণে গৌর বিষ্ণুপ্রিয়ার মিলন হুইয়া গেল। দুই বৎসর গৌর 

প্রণ্ার দিনগুলি পরযানন্দের ভিতর দিয়া কাটিয়াছিল, এই দুই বৎলরই 
বিষ্ণুপ্রিঘার জীবনে ধ্যানের জিনিহ হইবা থাকিল । সরপা বালিকা বিষ্ণুপ্রিদ্বা 
জানে না এ স্খ-ম্বপ্র তাহার ভাঙ্গিবার দিন আলিয়া গিয়াছে, হে সুখের 
নীড় নিৰাই-বিষ্ণুপ্ৰিহ্থা গড়িয়া তুলিয়াছেন, সে নীড় তালিয়া দিবার অঙ্গ 
বিশ্বপ্রেমের প্রবল ঝড় তাহাদের অভিমুখে ছুটিয়া আসিতেছে। 
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একদিন নিমাই মায়ের নিকট অঙুনতি লইয়া গরাধামে (শতৃকাধ/ করিতে 
গেলেন। সেখানে নিমাই দঈশ্বরপুরীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিলেন, এবং 
রুষ্ণপ্লেমে উন্মাদ নিমাই লবহীপে ফিরি আসিলেন। শচী-বিষ্ণুপ্রিয়া এবং 
নবন্ধীপবাসিগণের আনন্দের আর সীমা নাই, তাহাদের প্রাণ ঘে নিমাই; কিন্ত 
একি, এতো সেই হাস্ডচপল নিমাই আর নাই, তাহার দুই চক্ষু আলে ভরা, গস্ভীর 
মুরতি সকল দেহ্‌খানি ছাপাইয়া উঠিতেছে এক বিরহ দল) বিষ্ণুপ্রিয়া 
আকুল নয়নে চাহিঘা থাকেল নিমাইয়ের প্রতি । এ কিসের বেদলা তাহার 
স্বামীর, তিনি তো কোনদিন ভাবিতে পারেন লাই. নিমাই বিষ্ণুপ্রিঘ। হইতে 
এমন উদাসীন হইতে পারেন । কুষ্ক-প্রেমে নিমাই ক্ষণে ক্ষণে ভূমিতে 
মৃচ্ছিত হই? পড়েন, বিষুপ্রিদার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠে, মলে হয় ভূমিতে 
তাহার হৃদয় বিছাইর। দেন, এ কি হইল বিষ্ণুপ্রি্ার কপালে! নিমাই কেমন 
কয়িদ্বা হুস্থ হইবেন বিষ্ণুপ্রিয়া তাহাই ভাবেন এবং ভগবানের কাছে প্রার্থনা 
করেন । নিমাই ক্রমে স্থন্ব হইলেন, মায়ের বেদনায় ব্যথিত হইয়া আবার 
পূর্বের ম্যায় বিষ্ুপ্রিদ্ধাকে লইয়া আমোদ আহলাদে কিছুদিন কাটাইলেন। 
স্থখের দিন বিষ্ণুপ্রিম়ার বুঝি ফুরাইম্বা আসিল, গৌর প্রেমে গরবিণী বিষ্ুঃপ্প্িঘা 
একদিন শুনিতে পাইলেন, নিমাই সন্যাস গ্রহণ করিবেন । চতুদ্দপ বংসরের 
বিষুযপ্রিঘা এই নিদাঞ্ণ সংবাদে মুহ্ধলান হইয়। পড়িলেন। নিমাই ছাড়া 
বিষ্ণুপ্রিয়। কেমন করি] জীবন ধারণ করিবেন, আকুল নয়নজলে বিষ্ণুপ্রিয়া 
রাত্রিতে স্বামীর চরণতলে এই আকুতি নিবেদন করিলেন ॥ প্রেমের ঠাকুর, 
চতুর চূড়ামণি নিমাই, বিষ্ণুপ্রিন্থার চোখের জলে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন, 
আদরে বিষ্ণুপ্রিয্ীকে তুলিয়া লইঘা কত মধুর সান্বন! বাক্যে তাহাকে 
বুঝাইলেন। সরলা বিষ্ণুপ্রিয!। পতির ভালবাসায় মুগ্ধ হইয়! পতির কোলে 
খুমাইঘ। পড়িলেন। বিষ্ণুপ্রির। ঘুমাও, নিমাইয়েক মাঝে নিছেকে ভুনাইয়! 
দিয়া চিরদ্রীবনের মত সমাহিত হও, পতির কোলে এই খঘুনই তোমার জীবনে 
সাধনা ও সিদ্ধি আনিয়া দিবে। 

নবন্ধীপবাসীন ও শচী-বিষ্ণুপ্রিয়ার সে রাত্রি কাল-রাত্রি, নছলের মণি 
নিমাইকে হারাইলার রাত্রি। আর এক দিকে দেখিতে গেলে, দেখা যায় 
বিশ্ববাদীর সে দিল সুদিন, তাহার! এই নিদারুণ ঘটনার ভিতন্স দিয়া এক 
নৃতন তত্রের আশ্ব'দন করল । বহু-প্রসবিনী, প্রগতিশীল! প্রকৃতি, একের 
ধ্যানে তাহার গতিবেগ সংহত করিয়া! একের মাঝে, পুক্তষের মাঝে নিজে 
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নিশ্চিহ্ন হুইবা ভুবেয়া গেলেন । আর পুরুষ বহর আহ্বানে ব্যাকুল হইয়া, 
নিজের একত্বের, পুরুতত্বের অভিমান স্ুুলিয়! প্রকৃতির বুকে বাপাইঘা 
পড়িলেন । বিষ্ণুপ্রিদ্া নিমাইছেব্ কাছে আত্মসমর্পণ করিয়া, লিমাইকে বিশ্বের 
বুকে বিলাইঘ। দিবার ঘোগ্যতা অৰ্জ্জন করিলেন, লিমাইও বিষ্ণুপ্রিঘার মাকে 
নিজেকে মুছা ফেলি বিষ্ণুপ্রির্বার বেদনাকে বুকে লইন্া সুধ্য বিশ্বের বুকে 
ক্রম্ফ-বিরহের আগুন জ্ঞালাইর! দিলেন। দুইছ্ধন ছুইজনের মাঝে মরিয়া 
বিশ্বের বুকে এক নৃতন তথ্যের বীঞ্জ বপন করিয়া গিঘাছেল। মরণের মাঝেই 
জীবন ফুটিগ। বাহির হঘ, গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়যর মরণের ভিতর দিয়াই শুক বিশ্বের 
বুক্ষে ্দহল ধক্‌ পকৃ করিয়া আলিছা উঠিল । উপনিধষদের “ত্যক্তেন ভুত্রীথাং' 
বাণীর বানু“ রূপ বিশ্ব দেখিল । 

বিষ্ণুপ্রিদ্না ঘুমে বিভোর, নিঘাইয়ের প্রাণ যে বাহির বিশ্বের ডাকে আকুল? 
কি করিবেন তিনি! একবার প্রাণ পুত্তপী বিষ্ুপ্পিার নিশ্চিন্ত মুখের পানে 
তাকাইতেছেন, আবার ঘর ছাড়িয়! যাইবার জন্য প! বাড়াইতেছেন, আর 
বলিতেছেন, বিস্ুশ্রিদ্বা তুমি ঘুমাও, নিশ্চিন্তে খুমাও, যদিও আমি দুরে 
চলিঘা যাইতেছি তবু আমি তোমারই । নিমাই নিনীধ রাত্রিতে নবদ্বীপ 
অন্ধকার করিয্ন। চলিয়| গেলেন । ক্বাত্রি শেষে বিষ্ণুপ্রিঘ্থা জাগিঘা নিমাইকে 
ঘরে না দেখিয়। চমকিয়া উঠিলেন, তাড়াতাড়ি শচীমাকে সংবাদ দিলেন, 
মা উঠিগ্া নিমাই নিমাই বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন । কোথায় নিমাই? লে 
তে! তাহার স্তেহের শিকল কাটিথা পলাইঘ[ছে, ব্যাকুল হইয়। শচীমা খু'জিতে 
লাগিলেন । সারা নবন্বীপ নিমাই নিমাই বলিক্। আর্তম্বরে ডাকিতে লাগিলেন, 
প্রতিধ্বনি বলিল নিমাই তোমাদের নাই, সে পালাইয়।ছে। যুগে যুগে লেই 
চপল এমনই কনিমাই তে তাহার নিজ জনকে কাদাইদ্াছেন, এবারেও 
কাদাইবেন। 

মনে পড়ে আর একজনের কথা, আড়াই হাজার বংসর পূর্বে এমনই 
করিয়াই একদিন নিলীখ রাত্রে গৌতম বুদ্ধ তাহার যুবতী গ্্ী যশোধরা ও 
শিপু রাছলকে ফেলিয়া সতের সন্ধানে বাহির হইয়াছিজেন। কিন্তু 
বিষ্ণুপ্রিম্মার জীবন বাহিরের দিক দিদা বিচার করিলে আরও হুঃপের, বিষ্ণুপ্রিয়া 
মাত্র দুই বহুসর সশ্বানীর সাল্লিধ্য লাভ করিয়াছিলেন। যশোধরা তাহার 
তুলনা অনেকদিন গৌতমের সঙ্গে রহিদ্বাছিলেন এবং একটি সন্তানও ভাহার 
ব্বলম্বন ছিল ॥ শেষ জীবনে বশোধর। তিহ্ুুণী হইয়া শ্রাবন্তী নগরে থাকিয়া 
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স্বামীর দর্শন লী করিয়াছেন। বিসষ্ণুপ্রিল! স্বামীর ভিটা ছাড়িয়া কোথাও 
এক পাও তো বাড়ান নাই, একদিন মাত্র তিনি শ্বানীর সাক্ষাৎ পাইঘ্াছিলেন 
যেদিন গৌর সল্ল্যাসীর নিয়ম পালন করিবার জরন্ত লবন্ধীপ আসিঘাডিলেন, 
সেইদিন বিষ্ণুপ্রিয়া চাহিয়! লইরাছিলেন স্বামীর পাদুকা দুখানি, যাহ। তাহার 
দীর্ঘগ্রীাবনের অবলশ্বন ছিল। বিষ্ণুপ্রছার বেদনার জ্বীবন তে দীর্ঘ ছিল, 
মহপ্রহু তাহার লীলা শেষ করিম চলিয়! গেলেও বিষ্ণুপ্রিয়া নহস্ধীপ থাকিছা 
কঠোর ব্রত উদ্ঘাপন করিগাছিলেন। প্রতিদিন তিনি হরিনাম ১৬ বার আপ 
করি! ১টি চাউল ধান হইতে বাহির করিতেন; এইভাবে সারা দিল রাত্রে 
যে চাউল হইত তাহ! দ্বারা তিনি আনন ধারণ করিতেন । আনই কখিয়াই 
তিল তিল করি! বিষ্ণুপ্ডিয়া গৌবাঙ্গের প্রেম-যন্ঞে নিজের বল আহুতি 
দিয়াছ্ছিলেন ॥ 

" মহাপ্রথ নীলাচল হইতে মায়ের নিকট বলিয়া প1ঠাইর ছিলেন, “কি কাজ 
সন্যাসে মোর প্রেম নিজ ধন, সহগযাল লইন্ যবে ছন্র হইল মন’ । বিষুপ্রমাকে 
ফাদাইয়া এ কঠোর পথ লইবার কি প্রথোজন (ছিল, যিনি প্রকৃতিকে নিজের 
আবনে হজম করিয়! গৌর হইয়াছেন, তাহার বিষ্ণুপ্রিয়াকে ত্যাগ করার কোনই 
অর্থ হম না। বড় প্রেম যে কেমন কলিঘা বিশ্ব সেবার জন্য লিজ জনকে 
ছাড়িয়া রাখিতে পারে, শুধু সেই আদর্শ ই বিষ্ণুপ্রিয়ার জীবন অবলম্বনে দেখাইয়া 
গিয়াছেন। 

ভোগ বাসনায় উন্মত্ত পৃথিবীর বুকে, বিষ্ণুপ্রিয়ার পবিত্র জীবন গীণা 
গাহিবার প্রঘ্নোজন আছে । ধরিছা রাখবার শাস্ত আজ আর লাই, নূতন 
যুগে ছাড়িছ! লাখিবার শ্াস্সরকে গ্রহণ করিতে হইবে । তে ভালবাসার বন্ধন 
আনে, উহ! কাম; আর যে ভালবাস! ছাড়িসা রাখিতে পানে, তাহাই প্রেম ৷ 
এই প্রেম-ধনে ধনী বাংলার দুলাল-দুলালী, গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়! আমাদের জীবনে 
জয়যুক্ত হউন । 





1 আীকলঢালী প্রামাণিক ॥ 


ইজাষ্টের প্রভাত, 

টাকা আন৷ পাইএর জটিল হিসাব'লিছে 

জঞঝুক্িিত আমার ললাট, 

ক্রালালার বাইরে দিনের পেয়াল! গেছে কাত হয়ে, 
রোদের সোণালি শরবৎ পড়ছে গড়িয়ে, 

চুমুকে চুমুকে পান করে মনের তৃষণ মেটাবো_ 
এমন সমগ্ধ নেই । 


হিসা বট। কিছুতেই মিলছে না। 


হঠাৎ অগ্মনন্ত দৃষ্টি 

জানাল পেরিয়ে পাশের ভোবাটায় দিকে পড়ল। 
জ্োষ্টের ত।পিত ওষ্ঠ 

শুষে নিয়েছে তার অনেকখানি অল। 

ঢালু পড়ি বেরিয়ে পড়েছে, 

তার গাগ্ে মাছর1ডাদের গর্ত ৷ 

অল্প জলে শালুকের পাতাগুলি নিশ্চিন্তে ভাসছে, 
তপ্ত মৃতু বাতাসে আস্তে আন্ডে কাপছে 

লেহ নিশুরন জল, 

আর তার বুকে বুড়ে। কাঠাল গাছটির ছায়া, 
আলোর কুচি মাখামাখি । 

পাড়ের কাছে কাদার মধ্যে 

ভারী আরামে শন করছে ছুটি শালিক পাখি, 
তাদের পালক এলোমেলো, 

তার!) ঠোটে করে জল খাচ্ছে, ডানা ঝাড়ছে। 


২৬ 
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তাদের বোদ-কিক্শ্িক ভিক্ষে ডানার কাপন 

ভু লপ্তে দিল আমাকে বন্ধ আমি, 

সুপিঘে দিল, আটবিক্ার প্রজনের দোহাই দিছে 
আীহদঃল সভাতা আমার গলাঘ পরেছে শৃঙ্খ সঃ 
লেহন করে নিচ্ছে আনার জীবন ॥ 

বনের পাপি 

আছ দিল যুক্ত হিসেবের শাতা পেকে, 
প্রকাশিত করল আমার চিন্মণ সত্তা, 

মনে পাড়ে দিল আমার আথুহত্ধের অলিকার । 


এই বোল্‌ চাব বিন্বিনানি দিয়ে গাথা 
কৈ'ঠর সক।প বেলাঢি:তে 
পপি দুটির কাছে আমি ক্ুতজ্ঞ রইলেন ॥ 


সাময়িকী 


মুগদর্শাল ও দলীয় র।জলীতি $ সম্প্রতি বস্তী সম্পকিত সরকারী 
পরিকল্পনার বিক’সন্ধ বলিতে গিয়া একক্ন বিরোধী দলের নেতা বলিয়ঃছেন £ 
'কংগ্রেল সরকার লন্ত অপসারণের লে রাপ্নৈতিক মতলব (সিদ্ধ করিতে 
চাহিতেছেন। কিন্তু আনবাও (লবকাববিরোধী পক্ষ ) লেই উদ্দেশ্য কিছুতে 
হ।পিল করিতে দিব ন!) বক্তা তাহার উক্রি সবল ন্াবে ব্যাপ্যা করিয়া 
বলেন 5 ‘গত নির্নন' চনে কলিকাতার হে জনমত কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কোট 
দিছে, তাহার মোট। অংশটাই বনস্থীর বাসিন্দা । লেই ভ্ন্তই কলিকাত। 
নগরীয় বর্তনান রাদ্রনৈতিক চেহার। বদলাইবার জন্তু সরকার তাড়/হুড়া কবি] 
বন্তীর উহ্ত্থনে ল গিঘা গির়াডেন ৷ 

ক্ষংুগ্রুলবিঝোদী দলের নেতা কহঘেল লঙ্গদ্ধে যাহ! বলিয়াচেন, হয়ত 
খা তাহা আখনিক সত, কিন্ত সর্ব সত্য নঘ) আংশিক সত্য এই হিলাবে 

৪ 


০ উচ্ছল ভারত [ ১১শ বর্ঘ, ২য় সংখা! 


বলি ঘে, বর্তমান যুগের সমস্ত সক্ঘ পবিচালনাই চলিতেছে Polemie 
শ্ববালীতে । ‘Polemic is a method of conmbat'—বন্ৰের প্রণালী ॥ 
বেদিন হইতে পার্টি গভর্মেন্ট আমদানী হইয়াছে, সেই দিন হইতে এই 
“বিরোধ পাঙ্গা পোক্ত হইছা উদ্তিতাছে । 

ও অশ্গি:হগগ তে সম্পূর্ণ সত্য নঘ্ধ, তাহা প্রমাণিত হদ্ধ কংগ্রেস কর্তৃক 
গত নির্ধংচনের একেবারে মূপে বাঙলা বিহাহু মার্জ।বের ও বৃহত্তর বোস্বাইঘ্রের 
লিঙ্কাস্ত গ্রহণ করা স্বারা। কংগ্রেলের উক্ত দুই লিন্ধ'স্তথকে একদল কংগ্রেণীই 
নিতান্ত অদৃহদিতার পরিচাথক বলিচা আখাত করিঘাছে। কেননা 
নিবাঠনের ফল কংগ্রেসের বিক্বন্ধে হইবে, [গপ্াডচেও। কংগ্রেসের উক্ত 
শিল্চান্ত নির্বাচনের প্রম্বোজনে নিতান্ত ভ্রান্ত নিশ্চই । কংগ্রেলের বিকুদ্ধলেকর 
অভিযোগের মনো সত্য পাকিবাত ঘণেষ্ট সম্ভবনা আছে। কেনন! বর্তমানের 
সব রাট্র-শরগলনা, সব কমিটি-শরিচাপনা পার্টি-লাইনেই চলে। ইহাই 
হল Polemic method বা meihod of combat (ছন্ৰ-প্রণালী )। 
এই প্রণালী লতা অশুদ্ধ নেই উণর প্রতেষ্ঠিত নয় বলিয়া 
উহা বিশ্বের কেনই লতা দিকুনর্শন করিতে পারে নাই, সমস্যার 
সমাধান আনঘন করিতে পারে নাই। শিশ্ে একাস্ত এই ঘন্ৰ 
প্রণালী আভল হঃয়। উঠিতে চাহিতেছে। আক্গ চলিবে প্রতি ঘটনার 
critical study বা method of researcli—গেযণ। প্রণালী । 
‘Polemic is a method of combut ; criticisnt isamethod 





of research. Polemic ouly sees the fccblcuess of the 
adversuiy and the sirengtlh of the thesis that is 25106570050 5" 
criticism scres the weakuerss aud strength of both sides. 
Polemic is engaged brforelhaud, aud pursues a determined 
aim; criticism is disiutererted, and lets itself be led to 


ism is 





tlhe result by aualysis and examinaticu. Cr 
methodical doubt ; it is therefore the philosophic method 
par ercellence. Iu a scieuce iu which oue has uot at his 
disposal the methods of rigorous verification possessed 
by the other sciences. uamely, experiment aud calculation, 


iu a science iu which oue lias ouly reasoning at his dis- 
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9521, if oue is content with a one-sided reasoning that 
only presents thi 





gs under one aspect, oue wi:l doubtless 
be able to think what one pleases. aud each oue, thinking 
for his part, will have the same right; but there will 
then be as many philosoihies as individuals, and uo 
commou,. n9 objective philosophy. Philosophic reasoning, 
it seems to us, to compensate for what it lacks on the side 
of rigorous verification. ought therefore to coutrol itself, 
to be two-sided, to exaininue al once the pro aud the contra, 
—in fine, to be what the English call cross-eramination’.— 
Preface to the srconud edition of ‘Final Causes’ by Paul 
Janet. উপকবোক্র উর কিছু পরেই গ্রন্থস্ার লিখিতেডেল, ‘Our aim 
then was much less the criticism of the adversaries of 
this principe, thau the cr 





icism of this priuciple it~elf: 
for the more we have it at heart, the more ought we to 
assure ourselves of its solidity. To found a doctrine only 
on the negation of the opposite doctrine is a {rail founda- 
tion, for, because others are wrong. it 1955 unt follow that 
we are right; and because our objections are strong, it 
does not follow that the object‘ons of the opponents nre 
weak. This account takeu of the objection is sometimes 
regarded as a complaisant coucession, inspired by the 
exaggerated desire of peace. An absolute error! 101 
ou the contrary, a method of verification. which replaces, 
very imperfectly no doubt. but in a ০৩180 measure, the 
werification of experimeut and calculation. The objection 
in metaphysics is the part of the forgotten and uukuown 
facts. ‘To suppress the ০1১05০85০3১ or to express it softly, 
isto suppress one side of the facts, it is to present the 
part of the thiugs that suits us,aud to dissemble that 
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which does uot suit us, it is to take more‘care of our 
opinion than of the truth itself. If, by this cross- 


examination. the truth appears much more difficult to 





discover, it is not our fault, but that of the uature of 
thiugs 3; but au incomplete truth, expresscdiu a modest 
Way, is worth more than a pretceulious error or an em- 
Phatic prejulice'.—Pireface to the second edition, p. XV. 
বিশ্বের রাঞ্জন)/তক্ষেত্ই যে শুধু দলীঘ্ তাগুবে কলুষিত ও ভদ্রতা 
বিবন্ছিত, স্যান্ত'রত্নক, সমগ্র মাচষের দ্ব।স্বোর পক্ষে প্রতিকূল হইগাছে। 
তাহাই নয়, বিশ্বের সব দর্শন-শান্থ লী দশনে পরিণত হইয়। ক্রেদাক্ত, স্বস্থ 
জীসস্ক মান্তযের গ্রচণের অযোগা। বিশ্বের সমাজ দলের টানাটানিতে অচল, 
মনের চিন্তাদারার পপ্ধুত্বের ফলে আজ সতা-অশুসন্ধান্নে পথ বিশ্বে প্রসারিত 
হঃতেচ৷হতেছে। সর্বদল আক পরস্পর দ্বররা অন্ঞ্রাণিত হইয়া! এক সমগ্র 
মাহ্যেত্র সমাজ গড়িয়া তুলিবে । ধর্ম হউক, রাজনীতি হউক, সমাজ হউক-_- 
কোন ব্যাপার লইয়াই সতীনের ঝগড়া আঞ্জ আর চলিবে না। সতীন কখনও 
বন্ধ তস্ত হ ন!--নিজ্জের স্বার্থের সঙ্গে সে এমন একাত্ম হইয়া গিয়াছে যে, বস্তুকে 
তার নিজ্রন্ব মূল্য সে দেপিতে পাবে না। জনিত্যগোপাল এই ‘method 
of researc’ অবলক্গন কর্সা লিপিতেছেন £ ‘আমি বৈষ্ণব নহি কায় 
তাহাতে তিলক কেটে তেক নিতে হর, আমি বৈষ্ণবের দলের বলিলে তাহার! 
আমাকে নিবে ন! । দাড়ি আছে বটে কিন্ত কাজি মৌলভির নিকট কলম. পড়ে 
মুসলমান হই নাই, মুললম্যনের দল্গের মুসলমান কেবল মুখে বলিলে তাহার! 
আমাকে নিবে না। ব]াপটাইজড লা হইলে খৃষ্টান দলের ঝলিলে তাহারা 
আমাকে নিবে না। বাছিক জপতপ পু অর্চনাও নাই, কুলগুকুর কাছে 
কাণে ফোক! নস্রও লইতে চাহি লা ইহাতে সাধারণ হিন্দুরা আমাকে নাত্ডিক 
বলিবেন ॥ ব।হিক পু! অর্চন! জপই আন্ররিকের কার্য তাহারা বলেন। এখন 
কোন দে তো আমাকে লইবে না, আমিও দল চাই 3! দল গেড়ে ডোবাতেই, 
পাক্কল পক্ক পরিপূর্ণ পূতিগন্ধযুক্ত পজলেই হই থাকে; স্বচ্ছ সরোবরে, প্রবাহিনী 
শ্রে।তন্বনী নদীতে হয ন। তবে আমি কি? আমি সকল দলেয় ভিখারী । 
(িিশারীর জণ্ত লকল হথারই উন্মুক্ত ৷ আমাকে প্রেম ভক্ত ভিক্ষা সকল দহলর 
পাধুখাই দিঘা থাকেন। আমি সকল দলেই চিক্ষা পাই; সেইজন আমার 


ঢফান্তন; ১৮৯৯ |. সামন্তিক্ণীট _ - 
এক সকল দল লয়ে অৰণ্ডদগ্ব । শাক্ত শৈব গপেশত বৈষ্ণৰ ব্বষ্টান মুদলগান 
সকল জাতি সকল সম্প্রদায়ই আমাকে ভিক্ষা দিঘা থাকেন ৷ 

অন্যত্র তিনি. পিশিলেন 2. “লিচ্ধান্তদর্শলে ক্ষেততন্থ সহথন৭ আছে, 
অন্ৈততত্ব সমর্থনও আছে এবং ব্ৈতাত্বৈত উভয় তব সনথনও ক্মাছে। এ 
লিক্ধান্তদর্শনে ঘৈতান্বৈত সম্বন্ধে সময়ও আছে ॥ 

সিচ্ধান্তদর্শনে হৈততব খণ্ডন আছে, আইৈততব পণডুন৭ 12, কষা 
দ্বৈততত্য খশ্ুনও আছে ।_বিনিধতব পৃঃ ৩৮৪) খ্রনিতঃগোপাল হৰত 
যুগের মান্তষের সামনে উপরোক্ত '5£10105] 5609-র পথ উন্মুক্ত কছিয়াছেন। 
প্রথমে তিন হা দর্শল-ক্ষেঅ উপস্থাপিত কৰিছাছেল ৮ এখন উচ দীকে দীরে 
সর্ধক্ষেআ সঞ্চারিত হইতেছে । তিনি যেমন অদ্বৈতবাদের পক্ষের (1১7০) 
ও বিকুদ্ধের (০০০7৩ ) ক্র প্রদশন করিয়াডেন. তেমনি স্ষেত ও আহত 
ভন্বে্ ও হৈতাস্বৈতৈর পক্ষের ও বিপক্ষের ঘুক্তিও প্রদর্শন করিয়ান্ডেন । 
কোনও মতণ।দ শব! দলই তাহার স্থেন্য ব] প্রিয় নন। বর্তনান ঘুগে একজনই 
পুরুষ .শীনিত্যগোপাল, ঘিনি বলিতে পারেন :__'সমোইহুম্‌ সর্ব ভুতেষু ন মে 
খেস্টোহত্তি ন মে প্রিয়’ গীতা । 

হৈততত্ব, অস্বৈততত্ব কিছুই তাহার একান্তভাবে প্রিয় বা ছে লয়। 
তিনি কাহাকেও নিম ‘দল’ গড়িবেন ন!। তাহার ‘এক সকল দল লয়ে আপ 
দল'। তাই তিন লিখিতে পারিলেন, 'ঘিনি ভগবান লহ্বদ্ধীয় সকল মত 
স্বীকার না করেন, তিনি প্রকুত ধৰ্ম্ম কি তাহ! বোঝেন নাই । ভ'হাকে 
প্রক্ত ধান্সিঝও বলা যায় না?) 

‘সকল দল লইয়া এক অখণ্ড দল'_শ্রীনিত্যগোপান হদত্ত এই বাণী শুধু 
বাজল)ীতি ক্ষেত্রেই তো আজ আর লাই, ইহা পরিবাতে, লমাঞ্ছে, রাষ্ট্রে < 
বিশ্বে আত্মপ্রকাশ করিতে চাহিতেছে। শ্রনিতাগোপালই বর্ন যু.গঝ 
আদি পথিক । এই পথ শুধু £91557৮1০:-এর নয়। ইহা সকল তত্বক 
মাইয়া, ইহা সকল ধশ্দ-সন্ত্রদা্কে লইয়া, সকল রাগনৈতিক দলকে লইা.একটী 
সামগ্রিক লতা গাড়ছা তুলিবার উপ(েগী সমছ্বয়। তিলি লিশিতেছেন হ 
‘ধর্শ্ম তে। বনু নয়। আমি তে জানি একই ধৰ্ম্ম আছে। লাম্প্রপাছিক মত 
সেই একই ব্রচ্ছের নানা শাপা প্রপাখ। |” বিশ্বরাসশী(তি শ্েত্রে পৰ্চলীলদ্ব'র। 
কি ইহারই,স্থচন। হয বাই? যাহ আদর্শর্ূপে আলিঘাছে, ধীরে হীবে তাহ। 
কার্ধযাত্বক রূপে গড়িঘা উিবে। ‘এক. পরমেশ্বর. আকাছে, রূপে ও নামে 





শসা ভাবত - ১১ বধ থর সা, 
অসংখ্য । কিন্ত তাহার লকল আকার, সকল কপ. আর তিনি অভেদ ৷" 
ফলের শাল, খোসা ও আঠি আকারে রূপে ও নামে এক নয, অথচ [তলে 
অতেদ।' “মামি অভেদবাদীও বটে, প্রতেদবাদীও কটে ॥ যুগদশনকে 
ভিঙ্গাইয়া কোন দপীছ দশ, দলণয় শাস্বব্যবস্থা, দলীয় ত্কবিস্তা (Iuductiou 
or deduction), দলীয় পদার্খৱবিস্ত, দলীয় জীবন, সা্স্রদদিক ধৰ্ম্ম, দলীয় 
রানলখতি-শমাক্গনীতি কিছুই চলিবে ন৷। যত বিরুন্ধট হউক লা কেন, 
সমতের মধো তাহ।বও একটি স্বন আনে । নদ (t॥e5i5), বিবাদ (anti- 
0178515) ছুই-ই স্বাদের (59518015319) মধ্যে *সম'। প্রত্যেকের প্রতেন 
রাশিঘা প্রতোকের সঙ্গে অভিন্ন হহব.র গুহ বর্তমান যুগ । ‘তোমার মহ! বিশ্বে 
প্রভু হারায় নাতো কিছু । 

“To fouud a doctriue only on the uegation of the 
opposite doctrine is a frail foundation ; for, because 
others are wroug, it does uot follow that we are right; 
aud because our objections are strong, it does uot follow 
that the oljjections of the opponcnts are weak ’—_<ঙEt Al 
যদ বিধাল সভার দক্ষণশস্বী ও বামপন্থী সদশ্যগণ মানিয়া) লইতেন, দেশ 
লঙ্গন্ধে সত্য দৃষ্টি তাহাদের লাত হইত) কিন্ত আছ কি দেপিতেছিা? 
কংগ্রেলকে, ধেহেতু তাহার হাতে রহিমা শাসন ক্ষনতা, তাহাকে যখন 
তপন ঘে লে ভাবে নিন্দিত, খিকুত বা ক্ষমতাচু!ঙ করিবার জন্তু কি চেষ্টা 
না চলিতেছে | যাহারা নিছেদের বিপক্ষে্র কথ। বলিতে পারে না, তাহাদের 
পে অশরের দোষ কীর্্ডনের অধিকার নাই । নিজের ক্রঢি সন্ধে সম্যক্‌ 
চেতন ন! রাখিয়। যাহার! অপরের দোষ স্দ্ধেই শুধু সচেতন, তাহার) 
সমিব্যাচায়ী, তাহারা কিছুতেই বিশ্বে সামাবাদ আনিতে পারিবে না। 
বিশ্বনাথের বাবস্থাঘ ইহাদের মরণ অনিবাধ।। সব্বক্ষেত্রে ‘সম’ পুক্তযোত্তম 
আনিতাগোপ।ল অয়হুত্ত হউন, বি:শ্বর ক সর্বক্ষেত্রে সামাবাদ জিয়া 
উঠুক । বন্দে মাতরম্‌ । 





শ্রীবেঞুসিত কতৃক নরনারারণ আশ্রম, পো; দেশবন্ধু লগ, ২৪ পরগপা 
হইতে প্রকাশিত ও দি প্রিন্ট ইণ্ডির়। ৩১, মোহনবাগান পেন, 
-'" কলিকাতা-৪ হইতে মুজ্রিত-। 





উদ্ভলভাবরত 


=” চৈত্র, ১৮৮ শকাব্দ, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ ১১শ বর্ষ, ওয় সংখ্যা 
শ্রীনিত্যগোপাল 
জআীভরপ্ু মিত্র ॥ 
আবির্াৰ : ১৩ষ্ট চৈত্র, ১২৬১ তিরোন্তাব £ ৭ই মাঘ, ১৩১৭ 
রবিবার, বাপগী-অষ্টমী শনিসার, বুষ্ণাপঞ্ধনী 


শ্রীনিতাগোপাল পরম রূপবান । চম্পক এবং গলিত স্বর্ণের 
স্যায় তাহার সুন্দর কান্তি। তাহার মুখপদ্ম হইতে আনন্দ স্ফুরিত 
হতেডে । তাহার মুখমণ্ডলে কোটি কোটি প্রভাকর-বিনিন্দিত তেজ্রঃ- 
পুজ প্রকাশ পাইতেছে।. তাহার অপ্রাকৃত সৌন্দর্যা । তাহার 
নিরুপম মহাভাবের তুলনা নাই । তিনি ভ্ঞানেশ্র জ্ঞানানন্দ । 
সমস্ত দিবাভাবই তাহা হইতে ‘বিকশিত হইয়! থাকে । তাহার 
নলিন নয়নদ্ধয়ে কত কমনীয় জ্যোতি বিলসিত রহিয়াছে । তিনিই 
মহানিবর্বাণের কারণ ॥ তাহার কৃপায় কত পতিত জ্ঞীবও পরম ভক্ত 
হইয়াছে । তাহার দিব্য বিভুতিনিচয়ের মধ্যে পরাভক্তিও একটি 
বিভৃতি ? তিনি যে পরম প্রেমিক, সর্ব্বজজীবে তাহার প্রেম আছে । 
তিনি পরম দয়াল । তাহার অহৈতুকী দয়া । তিনি নিত্যানন্দ 
ব্রহ্ম সনাতন । সমস্ত বিধিনিষেধ তাহার কিহ্ুরম্বূপ । তিনি 
সর্বশক্তিমান । তাহার অসাধ্য কিছুই নাই । আমি তাহাকে 
পাইবার জন্য তাহার চিন্ময়ী মৃত্তি ধ্যান করি ৷'__শ্রীনিতাগোপালের 
শ্রীহস্ত-লিখিত আত্মধ্যান । 

নিতাগোপাল নিহ্যগোপাল লিতাগোপাল- অনন্ত হযে এই লাল উচ্চারণের 
সঙ্গে দেহে মনে চিত্তে এক প্রশান্তি নেমে আলে! 


উচ্ছল ভাবত [ ৯১শ বর্ষ, ওয় সংখ্যা 


কেনা 

কেননা মান্গযের যেট! শেষ প্রশ্, যেটা! তার অন্ভিত্বের কারণ, সেই » 
জীবন-চোদনার শেষ উত্তর--অশেষের এই দেশে শেষ বলে কিছু না থাকলেও * 
বিশেষ কানে, বিশ্রেষ আবেষ্টনে ব্যবহায়-দ্রীবনে শ্যে বলে একটা কিছু ধরে 
লেওথা ঘেতে পারে যদি সেই শেবও অশেষ-ধর্নী হয়, লেই অরে ই শেষ বলা__ 
পাই শ্রনিত্যগোপালের জীবন ও তার প্রস্থাপিত জ্জীবন-দর্শনের আধ্ো। 
মাশ্ষম সব চেরে বিপন্ন কোন্খানে ? তেখালে তার ভ্বীবন-প্রবর্তনার কারণ 
হাদের সঙ্গে তার বোঝাপড়া গোলমাল হয়ে যায়। হৃদয়েশ্থর শ্রনিতাগোপালে 
এই বোকাপড়ার তত্ব ও তথ্য পাওয়া! যাবে আধুনিকতম তাযায়। সেইজঙ্তই 
প্রলিতাগোপাল-নামে দেহে মনে চিত্তে শান্তি ঝরে’ পড়ে । 

আরও কেন? কেন শ্রনিত্যগোপাল-নামে প্রশান্তি নেমে আসে? 

কেননা! তিনি আমাদের ভালবাসেন আর সেই ভালবাসার মধ্য দিনে 
আমাদের জীবত্বকে ভগবব্বে গড়ে তোলবার পথ-রেখা তিনি রেপে গেছেন। 

তিনি এত বড় অথচ তিনি আমাদের ভালবাসেন__এ কী করে সম্ভব হল? 
সম্ভব হল কেননা তার প্রেন শ্বপ্রকাশ-_শ্বভাবতঃই তা ঝরে পড়ছে__তাই 
আমার মত পাক্রেও তা এসে পৌছেছে । তাই তাকে আমার প্রপাম 
পৌছাতে পারি, কেননা তিলি ত! আপনি এসে গ্রহণ করেন । আজ শুত 
বাসস্তী অষ্টমীর তার এই ১০৪-তম আস্মতিথির পুণ্য "ক্ষণটিতে তাকে 
নিবেদন করি আমার সকল সত্তার অঞুলি। তিনি নেবেন বলেই তাকে 
এ দেওুগ্া চলে । আমার জীবনে, বিশ্ব-্রীবনে তিনি জয়যুক্ত হোন। 

একশ তিন বং্সর আগে তিনি এসেছিলেন, চলে গেছেন সে-ও আজ 
কত কাল-__সাতচ্িশ বংসর হয়ে গেল। কী তিনি নিয়ে এসে ছিলেন? 
কী তিনি লেখে গেছেন ?__নিছ্ধে এসেছিলেন দুবোধ্য এক অদ্ভুত সহছ জীবন 
যা মৃক থেকেও কথা কইছে মানুষের অবচেতন সত্তায়। এ্রীলিতাগোপাল 
অদ্ভুত দুর্বোধ্য, কেনন! শ্রীনিতাগোপাল অদ্ভূত সহজ । সত্যের যতক্ষণ এক 
দিককে দেখা বাছ, ততক্ষণ; তাকে আয়ত্ত করার প্রচেষ্টা তবু সহজর-সাধা 
কিন্তু সত্যের যখন ছুই দ্িকই সমান দাবী লিয়ে আত্মপ্রকাশ ঝরে” বসে-_ 
মান্ষব আর সেখানে থই পায় না। মার্কস্বাদ জগতে আসবার আগে সতোর 
ছিল এক রকম রূপ, মার্ফস্বাদ এসে তার আর একট! দিককে খুলে ধরেছে । 
তারপরের আজকের দিনের সহজ কথ! হচ্ছে কোনে! বাদেরই তার প্রতিবাদ 
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একান্ত সত্য হয না__সত্য আছে হুইটেতেই-_নিলবে তার! উচ্চতর আব 
একটা বোপিতে, ঘা হৃদ্গত বা যা চিত্তের প্রশান্তির মধ্যে ধর! পড়ে । এই 
কাটা জানাতেই আ/সভাগোপালে প্রা সত্তর আস বচর আগে লিখলেন 
তা লিঙ্কান্তপর্শন নামক অস্থৃত দার্শনিক গ্রন্থে, "এট সিদ্ধাক্তদর্শন গ্রন্থ অদ্বৈত 
বাদের বিরোধী নহে । স্বৈতান্বৈত সমন্বয় আন্তই উহার অবতারণা । একট 
পিক্ষাস্তপর্শনের অনেক স্থলে অন্ৈততবের প্রতিকূল বিচারলকলও দৃষ্ট হইবে । 
সে সকলের গুড় তাংপর্ষ্য প্রকৃত অদ্বৈতপাদ স্থাপন? ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। 
সমস্ত অন্বৈহবদ-প্রাতপাদক গ্রস্থাপোচনা কৰিলে, দ্বৈতাদ্বৈতৈর সমন্বয়ই 
অবধারিত হর থাকে । ্রতিঘতে সর্বহ খন্িদং ত্রক্ম' বলির! সমন্বয় এবং 
"অসমগ্থয়কে ও ত্রগ্য বলিতে হয়। সেইজ্ন্ত সমন্ড সিদ্ধান্তদর্শনে অন্ৈততাই 
আদূৃত হইপ্াভে বুকিতে হইবে । শ্রুতিতে 'সর্বং খহিদং ত্রগ্ষ’ বল! হইয়াছে 
বলিয়! খণ্ডনাপণ্ডন উভয়ই ত্রগ্ম বলিতে হয়। অবধৃত-গ্টীতান্তসানে ভগবান 
দত্তারেঘ-নিদ্রেশিত ‘সৰ্ব্বং ক্রশ্সেতি বিখ্য(তং ত্রবীতি বহুধা শ্রুতিঃ' বলিয়া 
েঠন্র খশুনাণুন উভয়ে বিরোধ নাই, ০েইজন্ত পশুনাথগুন উত্তৱই ‘এক-তত্ব’ 
লই উ হই ‘অতেদতব্ব'--সেঃজন্ত উভয়ই ‘অদ্বৈত’ |” 

ঘাট বংলর আগে প্রথম প্রকাশিত, আর তার কতদিন আগে যে লেখা 
ত! আমাদের জান! নেই, এই সিন্ধান্তদর্শন গ্রন্থের এই উপসংহারটুকুতে যে 
একটী ব্যাপক ও গন্তীর জাবন-চেতন। উদ্তালিত হশ্তে উঠেছে, তা আমাদেরকে 
বিস্মিত করে, এর আধুনিকতা আমাদেরকে চমত্কুত কর্ে। মনে হয এ 
জিনিষ বুঝবার মত হ্ৃদয়মনের অবস্থা আজও আমর! লাভ করি নি-- 
সহাবস্থান নিয়ে রাজনীতির মত জটিল স্বার্থ নিছে হানাহানি করার সম্ভাবনা পূর্ণ 
ক্ষেত্রে এতদিন ধরে এত কথা শোনবার পরেও । স্বৈতবাদ ও অন্বিতবাদের 
সমন্বপ্, প্রতিব।দ ও অপ্রতিবাদের সমন, খণ্ডন ও অথগুনের সমসন্বয়__চিন্তাধারার 
এই থে দুর্লভ বৈজ্ঞানিকতা-__এই কথা মনে কবেই শনিতাগোপাল-নামে দেহে 
"মলে চিত্তে প্রশান্তি নেমে আসে । 

এমন করে ভাবতে পারলে, আমার বিকুক্ষকে আমারই অপরাধ” বলে 
মনে করে" ছু'ঘ্ে মিলে এক সমগ্রকে দেখতে পারলে চিত্রের যে সমাহিতি 
লাভ হয়, অন্তরে-বাইবে বে বিশ্ববোধ জাগ্রত হয়ে ওঠে, তার খবর দিছেছেন 
বলেই শ্রানিত্যগোপাল-নাম এমন কনে শাস্তি এনে দেয়। 
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সতোর সমগ্র রূপকে দেখতে চাইলে আমার পক্ষের ও সিপক্ষের সমন্ত 
দৃষ্টিকোণকেট্ট ভেবে দেখবান্ন অপরিহার্য প্রয়োজ্রলীঘতা ব্যাখ্যা করে ফরাদী 
দার্শনিক পল ৫ঙ্গনেট লিখলেন, *- 
sided reasoning that only Ppreseuts things under one 





if one ia content with a one- 


aspect, one will doubtless he able to think what one 
pleases, aud each one. thinkiug for his part, will have 
the same right; but there will then be as many philo- 
sophies as individuals, and no common, 10 objective 
philosophy. Philosophic reasoning...to compensate for 
what it lacks ou the side of rigorous verification, ought 
therefore to control itself. to be two sided, to examine 
atonce the pro and contra,.... ‘Vo found a doctrine only 
on the negation of the opposite doctrine is a frail founda- 
tion ; for because others are wrong. it does not follow 
that we are right, and because our objections are strong, 
it does not follow that the objections of the opponents are 
weak. ..To suppress the objection. or to express it softly, 
is to suppress one side of the facts ; it is to present the 
part of the thing that suits us, and to dessemble that 
which does uot Suit us; it is to take more care of our 
opiniou thau of the truth itself.’ 

আঙ্গকের দিলে চিস্তাপারার এই টৈভ্ঞানিকতা, এই গভীরতা ও ব্যাপকতাই 
তে! নিতান্ত দরকার হণে পড়েছে । সতোর সর্বরূপের প্রকাশই এই 
প্রয্োদ্নকে ত্বরাষ্ধিত করেছে । আর সত্যের এই সবরূুপের আত্মপ্রকাশের 
অন্তত জীবনের সহঙ্র রূপই আক্র কাম্য_শ্নিত্াগোপাল সেই সহজ রূপের 
একটী পরম কমনীর সুতি । তার বাইরের রূপগানিই যে শুধু এমন অপরিসীম 
কমনীয় আর সহ্ঞ্জ ছিল, তাই নয়; তার অস্নভূষণ ছিল সহজ, চালচলন 
বাবহার ছিল সহত্র-__র্তার সব কিছুই ছিল অদ্ভূত সহত্র আর অদ্ভুত কমনীয় । 
নসেইজন্তই তা ছিল সর্বপাধারণের ৷ বর্তমান যুগ সহজের যুগ_.আজ কোল 
কিছু দিয়েইঁ-_এশ্বর্ধ হোক অনৈশ্বর্ধ হোক, বৈরাগ্য হোক অবৈরাগ্য হোক, 
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ধর্ম হোক অদর্ম হোক, বিদ্যা হোক, বুদ্ধ হোক, শ্রম হোক কিংবা যা কিছু 
হোক, কোন কিছুরই আতিশহ্য দিয়ে আ[গ্ঠবকে বিমোহিত কর! আজকের 
মানুষের কাছে সহনীয় নয়। যে কোন আ[তিশধ্যকেই আজ মাঙ্গয দানবীয় 
বলে মনে করে । দানবীয় এ আতিশয্য যে আজও নান্চবকে মুগ্চ করে লা, 
ত! নয ধটে-_কিন্ত এট। খুব সত্য কথা ঘে, সাধারণ বুদ্ধিমান ও হাদয়বান 
মানবে অন্তরের আকাঙ্ঞ্া আজ সহজ মানব হওয়ার জন্য, সহজ্র মাহষকে 
পাওয়ার অন্য এবং মনে হয় সতের এই সবরূপের প্রকাশ আরও কিছুকাল 
ধন্ছে চলবে বলে' আগামী দিনের মাচ্ষব আরও বেশ করে এই সহজকে 
পাওয়ার আন্ত উন্মুখ হয়ে উঠবে । শ্রীনত্যগোপাল সেই লহজকে পাওয়ার 
আবাল মেটাবেন॥। সহজ বলেষ্ট [তলি সবসাধারপের । তার খাওর। 
পরা যেমন ছিল সব সাধারণের মত, তেননি তার স্মেছও ছিল সর্বলাধখারণের 
আন্ত | যারা পতিত, যার! দীনহীন দরিদ্র, যার! একেবারে পাখান্প__ 
প্রাণসল্লন্ত শরীনিত্যগোপালের স্রেহ সেই স্বলাধারণদের জন্য । তার কোন 
কিছুই তিনি প্রকাশ করতে চাইতেন না যা অপরকে যাকে বলে বিমোহিত 
করে-_-সেদিকে তার স্থতীক্ষ দৃষ্টি ছিল । তার মধ্যে এমন কতকগুলি কিছু 
ছিল ঘা সাধারণ নম্র, যা! দুর্লভ, ঘা এশ্বর্ধ, যা! বিভূতি। কিন্তু তার সেই 
অসাধারপত্থকে তিনি প্রাণপণে গোপন করবার প্রয়াস করতেন; সাধারণ হয়ে 
সহঞ্জ হয়ে, মাহ্ষের আপন জন হয়েই মাশ্তষের কাছে প্রকাশ পেতে চাইতেন ॥ 
যদিও অনেক সময়ই ত! সম্ভব হতো না, কেননা দিনের মধ্যে অদ্দ্রেক সময়ই 
বোধহয় তার সমা ধস্থ অবস্থায়ই কাটত । কিন্ত যখনই তিনি ফিরে আসতেন 
এই জগতের বুকে, তখনই এখন আপন জনের মত মাঙ্ষঘের কাছে উপস্থিত 
হতেন খেন তিনি একজন পরম আত্মীয় মাত্র । তার বিভূতি দিয়ে, এশ্বধ 
দিছে মন্ড মন্ড বই হতে পারবে, তবু এ কথাই তাপিত ক্রিষ্ট বর্তমান যুগের 
মাঙ্গষের কাছে সব চেয়ে বড় কথা যে, সাধারণ মানবের কাছে তিনি সহজ 
হছে সাধারণ হয়ে প্রকাশিত হতে চেমেছচেন ! 

দীর্ঘকালের বাক্তিগত পারিবারিক সামাজিক দেশজ প্রভৃতি নানাবিধ 
সংস্কার দিয়ে মান্তব সীমাবদ্ধ হযে পড়ে, তবু যদি ধীরত্তাবে মানুষের স্বরূপ 
সন্বদ্ধে ভাবা যায়, তাহালে দেখতে পাই সহজ মাঙ্ষয-ত্ব বলে একট! বস্তু 
আছে ঘেখানে দেশ কাল বা কোনো সংক্কারেই মানুষ আবদ্ধ লছ__মেইটে 
তার আহ্ম।--€দইটে তার দ্বরূপের পরিচন্থ| এই ম্বন্ধপের পরিচয়চীকে, এই 
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আত্মাকে লান্ত করবার জন্য মাচযের মধ্যে একটী গন্ভীর আকুতি বাচে _ 
যদি ও কতটুকুই বা সে পারে, কী-ই বা তার ক্ষমতা | তবু একে মাঘের 
চাই-ই। এইখানে যে সে সকল মানবের সঙ্গে এক । নিজেকে সক্লেয় 
থেকে বিচ্ছিশ্র করে রাখে যান্কঘ সংস্কারাবন্ধ হল্তে। নিজেকে সর্বভৃতের সঙ্গে 
এক করে দেখাতেই মাঙ্গবের আত্মন্বন্ূপ তৃপ্ত হয়। মাচ্চযের আত্মন্থরূল এই 
সহজ মাহুটীর খোজ দিতেই শ্রীনিত্যগোপাল লেখেন নিজের জীবনের 
ভাষায়, ‘আমি বৈষ্ণৱ নহি কারণ তাহাতে তিলক কেটে তেক নিতে হয়; 
আমি বৈষ্যবের দলের বলিলে তাহারা আমাকে নিবে না। দাড়ি আছে 
বটে কিন্ত কাজি মৌলন্ডির নিকট কলম! পড়ে মুসলমান হই নাই, মুসলমানের 
দলের মুপলমান কেবল মুখে ঝলিলে তাহার! আমাকে লিবে না। বাাপটাষ্টজড- 
না হইলে খৃষ্টান দলের বলিলে তাহার! আমাকে নিবে না) বাছিক জপ তপ 
পৃঙ্জ। অর্চনাও নাই; কুলগুরুর কাছে কাণে ফোক! মস্ত্রণ লইতে চাহি না 
ইহাতে সাধারণ হিন্দুরা আমাকে নাস্ডিক বলিবেন। বাহ্ছিক পূ অর্চনা 
জপই আন্তিকের কার্য তাহারা বলেন । এখন কোন দলে ত আমাকে 
লইবে না. আমিও দল চাই না। দল গেড়ে ডোবাতেই, পক্ষিল পক্ক পরিপূর্ণ 
পৃতিগন্ধদুক্ত পল্পলেই হইয়া থাকে, স্বচ্ছ সরোবরে প্রবাহিণী শ্রোতশ্বিনী নদীতে 
হয়না। তবে আমি কি? আমি সকল দলের ভিপ্রারী। ভিপারীর অগ্- 
সকল দ্বারই উন্মুক্ত । আমাকে প্রেম ভক্তি ভিক্ষ। সকল দলের লাধুরাই 
দিষ্বা খাকেন ॥ আমি সকল দলেই ভিক্ষা পাই; সেউজগ্ আমার এক 
সকল দল লয়ে অপগু দল । শাক্ত শৈব গাণপত বৈষ্ণস স্বষ্টান মুললমান লক্ষ 
জাতি, সকল সম্প্রদ্দারই আমাকে তিক্ষ! দিন! থাকেল ।” 

কী একটা অপূর্ব মুক্তির কল্পানা নয়? বিচিত্র এই আগতের বিভিএ্রতাস 
বিচিত্র আস্বাদন, অথচ অন্তরে সে আস্বাদন এক আত্মম্বর্ূপের ধ্যানে লীন 
এক মাহবত্বে তায শেষ বিশ্রাম ৷ 

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তখি হে 
তুমি বিচিত্ৰক্ধলিণী-.-- 
অস্থর সাঝে তুমি শুধু একা একাকী 
তুমি অন্রবা[সনী । 

বহুকে আন্বাদন করেও এককে পাওমার এই তত্ব যেশন আশীবনের. অন্যাহ 
ক্ষেত্রে, তেমনি অধ্যাত্ম জগতেৎ। 


\ 


১৪, ১৮৮০ ] শ্রীনিত্যগোপাল 


সমস্ত ধর্মমত যতক্ষণ আমারই ধর্মনত নয়, ততক্ষণ তা আমার কাছে ধর্ম 
নঘ, ততক্ষণ তা আমার পক্ষে সতাও নয়_তাকে সত্য বলা কপটতা । 
কেননা ঘা আচরণ উপলন্ধি ও প্রচার করতে পারি না, তাকে শুধু মৌখিক 
দ্বাকতি দেওযঘ| সত্য ভাষণ নয়। সাম্প্রদায়িক মতবাদ [বিভিন্্ হতে পারে, 
কিন্তু ধর্ম একই । এ বিষয়ে বিভিছ্ব সমড্রে বিভিন্ন ভাবে শ্রীনিত্যগোপাল কত 
কথাই লিখে গেছেন। তিনি লিখছেন, ‘ধৰ্ম্ম তো বহু নয়। আনি তো 
আনি একই ধর্ম আছে । সা হ্প্রদায়িক মত সেই একট ধর্শ্মের নাল! শাবা- 
প্রশাখ!।’ “‘ধিনি ভগবান সম্বন্ধীয় সকল মত স্বীকার না করেন, তিনি প্রকৃত 
ধর্ম কি তাহা বোঝেন নাই । তাহাকে প্রকৃত ধান্সিকও বলা যায় না।" 
“পরমেশ্বর সন্বন্ধী সকল মতে যথন তোমার সমান শ্রস্ধা হুইবে, তখনি তুমি 
প্রকৃত আন্তিক হৃইবে। এখন তুমি আস্তিকও নও, নাস্ডিকও নও! ‘এক 
পরমেশ্বর আকারে রূপে ও নামে অসংথ!। কিন্তু তাহার সকল আকার 
সকল রূপ আর তিনি অন্রেদ। ফলের শাস, খোসা ও আঠি আকারে রূপে 
ও নামে এক নছ, অথচ তিনে অভেদ’ সংসারেয় বহু বিচিত্র আশ্বাদলে 
যেমন, তেমনি ধর্ম জ্রগতেরও বহু বৈচিত্রোর মধ্যে এতখালি আস্বাদলে মানবের 
সহজ ধর্ম পরিতৃপ্ত হলে মাঙস্খ উপাধি-বিনিমুক্ত হয়। নয়তো আগতের বহু 
মতবাদের, বহু মনোবৃত্তিপ্ আশ্বাদনেও শুধু তৃপ্তি নেই, শুধু এক নিয়েও 
মাঙ্গযের চলে না। শ্র'নতাগোপাল এক থেকেও, অন্তরে স্থিতি লা করেও 
সর্বভূতের ক্ষেত্রে বিচরণ করবার জীবন ও তত্ব রেখে গিরে আধুনিকতম 
চিন্তাধাবায় ও জীবন-যাপনে পথিকৎ । সত্যের সবার্থও এইখানে সাথক । 

শ্রকদেশিক পথে চিন্তা করতে ও জীবন যাপন করতে অত্যন্ত মানবের 
কাছে প্রীনিতাগোপাল ওঁ সর্বাত্মক পথ-রেখাটী একে দিয়ে ৫েছেন। 
সেইজগ্ক তাকে আমরা সহঙ্গে ( ঝে উঠতে পারি না। সর্ব ভাবের 
চিন্তাধান্বাই তার মধ্যে পাওয়া যাবে বলে তার বই পড়ে হঠাৎ বোকা 
যেতে চায় না যে, তিনি কি বলতে চান। তার জীবন-বাপনেও তাই 
কখনও তিনি অতিরিক্ত সনাতনী-_ভাক শিম্পনের হাত থেকে নেওয়া পোষ্ট- 
কার্ডধানাতেও গঙ্গাহ্রল ছিটিনে নেন, আবার কখনও তিনি তার নিঙ্গের 
সঙ্গদ্ধে নিজের কথা সপ্রমাণ করে দেন__£সমন্ত বাধানিবেধ ভার কিক্ষব স্বল্প,” 
‘অবধূৃত কোনে! নিয়ম নিষেধের অহ্থবস্তী বা বিস্েষ্ঠা নহেন।' তপনকার 
অবস্থ। হচ্ছে দীর্ঘ দিনের ব্যবহারে পরিহিত বন্ধ কলুর তেল-ছোপানো কাপড়ের 


উজ্জ্রলভারত [ ১১শ বর্ষ, ভয় সংখ্যা 


মত হরে গেলেও তা ছাড়া হচ্ছে ওঠে না, সেদিকে কোন জক্ষেশই লেউ__ 
একে তো দিনের পর দিন এক মহাাবের আবেশে সমাহিত হয়ে সমাধিদ্ধ 
হছে কেটে ঘায়, তা! দ্ধাড়। জাগ্রত অবস্থাত থাকলেও এতখানি রুচ্ছ.তা। তান 
বেন শ্বভাবলিন্ধ। আবার তার লেখায় পেনসিলটা এত ছোট হয়ে গেছে বে, 
তা আর ধরে লেখা যান না, তখল তার সঙ্গে কাগজ জড়িয়ে তাই দিয়ে 
লেখার কাজ সাবছ্ছেন। বিশ্বান্তে তিনি পাবমাধিধ সত্তার স্বীকার করেন, 
অথচ সমস্ত জীবনধানা তার নিরস্কৃপ বৈরাগ্য, কুচ্ছ.তা আর ত্যাগের প্রতিমৃ্টি । 
এমনি করেই তিনি অন্ভুত সাধারণ, অন্তুত লহুজ, আবার সেই সঙ্গেই লব 
কিছুকেই ছাড়িয়ে যান! ভবনের দৈনন্দিনতান্ তার অন্তুত নিপুণতা প্রকাশ 
পেতো বা বনে হতো! দীর্ঘ দিনের অভ্যাসের ফল। অথচ অন্যাস বোধছন্ 
এক দিনেরও ছিল না বলা চলে, কেনন! দৈনন্দিনতার জীবন তিনি ধাপনও 
করেন নি, এদিকে মন দেবার তীর সময়ও ছিল না। তিনি জগৎকে, 
জাগ্রত অবস্থাকে পর্বার্থে সত্য স্বীকার করেই তাকে অত্যতিষ্ঠৎ করে 
অবস্থান করতেন। বিপকীতের সমস্থিত-মৃত্তি তিনি তাই সাধারণ হয়েই 
অসাধারণ; তিনি তাই সবশুদ্ধ একদ্রন সহজ দ্বন্দ আপন জন, যিনি একান্ত 
আপন হয়েও বহু দূরের ! 

অ’ট বহলর বয়স পর্যন্ত এক অপূর্ব-দর্শন বালকের সহাস্য আনন্দে জ্ছল 
মধুর দিনগুলি কেটেছে মা দিদিমা আব দিনির কোলে চব্বিশ পরগণা জেলার 
অন্তর্গত পানিহাটী গ্রামের নাতুলালয্ে। এর মধ্যে মধোও বহু ঘটনা ঘটেছে 
বা তার আর একটী পরিচন্রকে বহন করে আনে, ঘা তার পরবর্তী জীবনের 
স্থরটুকু ধরিয়ে দের । তথাপি প্রধানত: ত! ছিল শিশুর আনন্দময় জীবন । 
আট বংসর বসে মাতৃবিদ্বোগের পর থেকে যে ভাবগন্তীর কিশোরটী বেরিয়ে 
এলেন আনন্দেচ্ছল শিশুটীর মধ্য থেকে--সেই গাবগস্ভীর মাঙ্তযটীই সার! 
জীননে প্রাধান্ত লান্ত করেছেন। ম্যতবিয়োগের পরে কিছুদিন পর্যন্ত 
কলকাতার পড়াশুনে ও অল্প কিছুদিন চাকুরী করান প্রদ্রাস করার পর তিনি 
বেছিরে পড়লেন সারা ভারতবর্ষ পর্যটনে গুরু ব্ৰহ্মানন্দ অবধূত মহারাছের কাছ 
থেকে কালী ত্রি-কোণেশ্বর মন্দিরে একবারেই সন্যাস দীক্ষা নেওয়ার পর। 

ভারতবর্ষ পর্যটন করবার সমঘ্ঘ ও তার পরেও একদিকে যেমন তিনি 
ত্যাগ বৈরাগ্য ক্রচ্ছ তার চুড়ান্ত করেছেন, তেমনি বই-ও যে কত পড়েছেন, 
তার লেখা তোখা লেই। আর সেগুলি শুধু তিনি পড়েন নি, সেই লবই 


চৈত্র, ১৮৮৯ ] শ্ীনিতাগোপাল 


তার কণঠস্থ হয়ে গিগ্েছিল বলা চলে। কেননা দীর্ঘকাল পরেও সে সমন্ত 
বই থেকে পৃষ্ট। দংখ্যা সমেত তিনি যে উ্ধ তি দিতে পারতেন, তা বীতিমত 
বিস্ময়কর । পর্ধটনের পরে প্রথমে তিনি বেশীর ভাগ কাশ্টতে ও কলকাতায় 
এবং তার পবে নবস্বীপশ ও হুগলীতে বাস করেছেন । সেই লময়ে থে আন্ত তার 
এট ধরার ধুলিতে আসা, এক সামগ্রিক জশীবন-তত্ব বর্তনান মাহ্ুবের 


কাছে পৌছানো, সেই সামগ্রিক সমন্ব্ন দর্শন__ছুড় অজ্ঞড়, চৈতন্য অট্১তন্ত, 
নিত্য অনিতা, আত্মা অনাত্মা, জ্ঞান অজ্ঞান প্রভৃতির সমম্ব্ধ তব__- 


কালীর আচড়ে শ্ীনিত্যগোপাল লিপিবদ্ধ করেন। তার এত ছেখার মধ্যে 
সন রুকন মতগাদই পরিশ্ডুট হয়ে উঠেছে বটে, কিন্ত সন্ত মতবাদের মধ্য 
দিছেই এবং তার ভ্রীবন-যাপনার মধ্য দিয়েও যে মূল স্বরটী ধর্বনত হয়েছে, 
সেটা তার পরস্পর বিপন্বীতের সমম্বর তত্ব। 

বিশ্বের পারযাবিক সত্যতা স্বীকার করে এক জ্রায়গা্ধ লিখছেন, “আলাশকে 
প্রতিবন্বিত চন্দ্র সত্য চন্দ্ৰ নম । দূর হইতে মরুভূমির স্বচ্ছ বালুকারাশি দেখে 
যুগের আল বোধ হয়। বালুকাময় প্রদেশ সতা, সেটা যাহ! তাহা সত্য, 
কিন্ত -জলভ্রমট| মিথ্যা । জগৎ সতা; কিন্তু মাগাবশতঃ জগতকে আমাদের 
য্যহ। বে।ধ হঘ, তাহা মিথা|।৷' জগৎকে লত্য বলতে পারেন তিনি যিনি 
জগতের বাইরে আছেন, আমরা! যারা জগতকে নিয়ে জড়িদ্রে আছি, জগৎকে 
তারা মিথোই বলি। শ্র'নতাগোপালের জগৎকে সত্য বলার বীর্ধ ছিল, 
এবং বর্তঘ।লের মাক্ষষবকে সে বীর্ঘ লা করবার পথের কথাও তিনি বলে 
গেডেন। আগে সত্য বলেছেন তিনি যে শুরে দাড়িয়ে সেট! জগতের 
অন্তর্গতই শুধু নয, আবার খে স্তরে দাড়িয়ে দিলের চব্বিশ ঘণ্টার যগ্যে বোধ 
হয় গৌদ্দ ঘণ্ট/ই তার সমাধিতে কেটে যাচ্ছে, সেটাও একান্ত সমাধির শুর 
নম । এইটে প্রনেধানঘে!গ্য । বর্তমান যুগের মান্তবের এইটে সাধ্য ॥ 
কোনটাতেই তিনি আটকে পড়ে যান নি”_সমাধিতেও না, জাগ্রত 
জগতেও না) সুহূন্ুহ্ঃ ঘার সমাধি হচ্ছে-_একেবারে নিবিকল সমাধি যে 
সময পিঠে আলম্ত টিকে ছেঁকা দিলেও দেহে কোন স্পন্দন জেণে উঠত না 
কিংবা! আড়াই বসন বদ্ধলের সময় এমনি নিধিকল্প সমাধিতে ছিলি তিনদিন 
কাটিদে দিয়েছেন, তিনিই আবার তার নিত্যাদর্ম পত্রিকাণ্র (ভষ বর্ষ, আশ্বিন 
কান্তিক ১৩২৬ সংখ্যা__পৃং ১৫৯) লিখছেন, 'নিব্বিকল্ল সমাধিও একটা 
হোগ।” অন্তত আছে, “মহাসিদ্ধাবস্থার সপ্রাস ও গার্স্থা সম বোধ হয়। 


উচ্ছল ভারত [ ১১শ বধ, ৩৪ সংখ্যা 


শর প্রকার লিন্ধ যেন অরনি। অরণির অগ্নি জলে স্থলে সমানই থাকে। এ 
প্রকার সিহ্ধও গার্হস্থ্য ও সগ্রযাসে সমানই থাকেন ৮ কিংবা ‘সণ্ডাসীর সন্যাস, 
শ্রেষ্ঠ ও গারস্থ। হেঘ়-বোধও বন্ধন’ । কিংব! ‘সকল প্রকার অবস্থাই মাগ্রিক। 
প্রগাঢ় নিদ্রাবস্থাদ্ আনি আছি এ বোধও থাকে না, কিন্তু লে অবস্থাও 
মায়িক। সকল প্রকার সমাদি অবস্থাও মায়িক, নির্ব্বাণ প্রাপ্তিও মায়িক । 
যা কিছু হঘ, ঘা কিছু ঘটে, তাহাই মাদিক। নির্ব্বাপও একট! ঘটনা, স্থতন্নাং 
তাহাও অমাগিক বল৷ যায় ন!।? কিংবা ‘নিৰ্ব্বাণ মহা-নির্ববাণ হওয়াও মায়! ৮ 
নিব্বিকম সমাধি হওন ও নিব্বিকল্প সনাধিও মায় ।-**-*- সমাধি অবস্থাও মায়ার 
কারা) 

পরম আশ্চর্য নস কি? বিজ্ঞানের cross examination-এত্vর মত 
সমাধিকেও মাঘ] ও রোগ বলার মত বীর্য তথাকথিত আধ্যাত্মিকতার ঘোহ- 
গ্রস্ত ভারতবর্ষে খুবই দুর্লভ নব কি? নিজের বিরুদ্ধেব কথাগুলি যিনি বলতে 
পারেন, তার মত বৈজ্ঞানিক মলোবৃত্তিই তো দর্শনের ক্ষেত্রে আন জীবনের পথ- 
চলায় আজ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে । সমাধিকে রোগ বলছেন অথচ সমাধি তার 
হচ্ছেই ; জগৎকে সতঃ বলছেন অথচ জগতের কিছুতে তিনি আটকে নেই? 
এই-ই ফি পরম মুক্তির অবস্থা নদ্র ? এই-ই কি পরস্পর বিপরীতের সমন্বয়ের 
স্পট দৃষ্টান্ত নয়? খিনি বলেছেন, এই বিশ্বই আমার মহামঠ*-***১ তিনিই 
আবার বলছেন, "এ সংসার অতি ভীঘণ স্থান'। খুব একটা গনীর ব্যাপকতা 
রয়েডে না সমন্তট! মিলিয়ে ? 

এ সংসার সতাই তীষণ স্বান যদি আমাল পরিচ্ছন্ন অহংকারের 
মধা দিয়ে সংসারকে পেতে চাই ৷ কিন্তু যদি অবতীর্ণ তগবালের দৃষ্টিকোণ 
থেকে দেপতে পারি, তাহালে এই ধরার ধূলিই ব্রহ্ম ধল, এই ধরার মাস্সষই 
ব্ৰহ্ম-নাচ্ষণ । কিংবা বদি তগবত-তাতে ভাবিত এক দল মুক্ত সাধকের সঙ্জম- 
দৃষ্টি পেকে দেখতে পারি, যাদের দেহ এক-দেহ, যাদের মন এক-মন, ঘাদের 
প্রাণ এক-প্রাণ, তাহালে সেই সজ্ঘ-ন্রীবনে অনুতময় ভগবান অবতীর্ণ হয়ে 
মূর্ত হয়ে ওঠেন । সেইখানেই সার্থক, ‘৩ই বিশ্বই আমার মহা মঠ। কালী 
ক্ষেত্র আমার আদি মঠ । কাশী আমার মহানির্ববাণ মঠ। কৈবলাই আমার 
সমাধি মঠ । পুর্ুযোভন আমার পরমহংস মঠ । আমার আত্মল্ঞানই অবধূত 
মঠ। শ্রীববন্দাননই আমার যোগ আঅঠ। আমার প্যানই ধ্যান ঠ॥ আতা 
ত্যাগই আমার সহ্যাস মঠ; শান্তি আমার বিশ্রাম ম।' এইপানেই 


চৈত্র, ১৮৮৯ ] প্রনিভগোপাল 


* দার্শনিক বৈস্ঞানিক জিন্সের মতে নৃতন পদার্থবিস্যার জগৎ সত্য হয়ে ওঠে, 
কেবল পশুদের সামরিক আশ্রয়স্থল না হয়ে সে জগৎ তপন মুক্ত মাহ্যধদের 
স্থায়ী আবাপভুমি রূপে গড়ে ওঠে । “The old physics showed us 
a universe which looked more like a prison than a 
dwelliug place. Thenew physics shows us a universe 
which looks as though it might conceivably form a 
suitable dwelling place for free man, and not a mere 
shelter for brutes—a homein which it may at least be 
Possible [or us to mould eveuts to our desires and live 
lives of eudeavour and achievement.’ 

এইজন্ই শ্রীনিত্যগোপাপলের মতে “পূর্ণজ্ঞানের অন্তর্গত আত্মজ্ঞান । 
পূর্ণল্ঞানের এক শাখা আত্মজ্ঞান । সর্ব জড় ও অজড় সন্বস্ধে জ্ঞান 
পূর্ণজ্ঞান।--এতগানি আধুলিকতম ভাষায় কথা বলেন বলেই শ্রানিতা- 
গোপালের নাম এমন প্রশান্তি এনে দেঘ আমাদের সমস্ত তাপিত সত্তা । 
তিনি কোন একটাতেই আটকে নেই, তিনি উতদত্ত থেকেও দুইয়ের বাইরে 
আছেন--যেট! তর চতুর্থ-মাত্মিক সমগ্বঘ্ের শুর, যেটাই তার পূর্ণজ্ঞানের শুর ; 
সেইখানে গ্াড়িঘ্ছে আগামী যুগের দেবতা তিনি। তাকে আজকের আমর! 
বুঝতে পারি নি, আয়ত্ত করতে পারি নি; তবু তাকে ভূছোভুয়ঃ নমস্কার 
করি_তার সামনে নমস্কার করি, তাকে পেছনে নমঙ্কার করি, তার 
ডাইনে নমস্কার করি, তার বাধে নমন্কার কনি। তাকে বার বার বহ্বাক্স 
নমস্কার করি । 

মান্তঘ এত বড় হল কিসে? জীবন এত ব্যাপক ও গতীন্ হল কোন্‌ 
পথে? রাবণের দশ মাথ! রাবণের ঘষে পরিচনদ্নট। দিচ্ছে সেটা দালবোচিত 
পরিচয়-_বুদ্ধির আতিশয্যকে ধরে রাখবার পাত্রের সংখ্যাধিকা। আঞ্গকের 
বিজ্ঞানী ঘন আণবিক শক্তি দিয়ে ধ্বংসের বীশ্র বপন করে যাচ্ছে, তখন 
সে-ও দানবীয় শক্তিই অপ-প্রকাশ মাত্র । এগুলি অর্গানিজ্ঞিম-এবর ধর্ম- 
বজিত। অর্গানিজিম-এ, অংশও ঘেপানে পূর্ণ, সেইখানে জীবন এমন ব্যাপক 
ও গভীর, এমন মহা সম্ভাবনাময়_কেননা অর্গালিজিম পোষ্ণ-ধর্মী । যে 
বিজ্ঞান পোষণ-ধর্নী নদ্ন তা যতই আণবিক শক্তিনই চুড়ান্ত প্রকাশ হোক 
না কেন, নিজের আতিশয্য হেতু নিজের ধর্ম থেকেই সে চ্যুত হয়েছে? 


উজ্জ্বলভারত [ ১১শ বধ, ওয় সংখ্যা 


ছোট্র দুহাত দু'পা নিযে শ্রীরাম যে অদ্ভুত শক্তি বলে দশমাথা বিশ হাত 
ব্রাবণেন চেয়ে বড় হয়ে পড়েন, সেটা প্রাণ--যে-প্রাণ অণুর পরিপূর্ণ 
সার্থকতা দিয়েই ভূমাধর্মী, ঘে প্রাণ অর্গানিছ্রিব। মাঙ্গযও সেই প্রাণের 
অধিকারী হয়েই ভূম।। তারই খোজ দিয়ে শীনিত্যগোপাল লিখলেন, ‘অল্প 
অগ্নিও পূর্ণ, অধিক অগ্রিও পূর্ণ । অল্প অগ্নি অদিক অগ্নি হইতে পারে। 
পরিচিত সঙ্চিদানন্দও পূর্ণ, অশরিমিত সচ্চিদানন্দও পূর্ণ । পরিমিত সচ্চিদানন্দও 
অপরিমিত সচ্চিদানন্দ হইতে পারে” 

বহুকাবে সীমাবন্ধ মানব যে পথে অশেযধর্মী হয়, ভূমা হয়, সে এ প্রাণের 
পথ যেখানেই অশ্ও অধিক হয়, ছোট মানষের্ও ক্রক্ষমূল্য স্থাপিত হয়। 
প্রতি অণুট যদি মহান না হয়, প্রতি অল্পই যদি অধিক না হতে পারে, 
তাহালে হৃদয়ের কোন মূল্য থাকে না, মাশ্রযেরও ভূমাত্ব লাত করার 
কোন সম্ভাবনা থাকে লা, সমাজের তথাকথিত পতিত মাতবেরও মানব 
হিসাবে উঠে দাড়াবার পথ রুদ্ধ হয়ে বাত্ব॥ প্রতি সর্ব এই অর্গানিজিমের 
ক্ষেত্রেই ত্রক্ক । এইখানেই শ্রীনিত্যগোপালের ‘আমি বিস্বনাগরিক'-মন্ত্র বাল্ব 
পথ-রেখ! নির্দেশ করে । মান্তঘকে বিশ্বনাগরিক হতে হবে এইডক্লে হে, 
মান্ুষকে ক্কুরিয়ে গেলে চলবে না) সীমাছিত স্বল্প মানষের স্বল্পতা স্বীকার 
করেই শ্রনিত্যগোপাল তার অফ্কুরান হওয়ার সংবাদ রেখে গেলেন। 
সেইখানেই তার বাণী, “তবিস্বাতে সব জান্তি একজাতি হইবে সার্থক’ । 

অবতার জন্ম-কর্ণকে তত্বতঃ না বুঝলে মাচ্চবের জীবনে তার কোন আবেদন 
বা অবদান থাকে না শ্রনিতাগোপাল-ভ্রীবনকে তত্বত: বুঝবার আবেষ্টন 
এতদিন ছিল না বলেই সমাজ-জীবলে তার শুঞ্ররণ ধ্র্নত হয়ে ওঠে নি। 
মনহসনীক্ষণ বায়োলজি ও নৃতন পদার্থবিদ্ঞাসমেত বৈজ্ঞানিক চিন্তাপ্রণালীর 
অগ্রগতি মাস্ষকে ক্রমেই সচেতন করে তুলছে-__সার্বজ্জনীন করে তুলছে, 
যে ভ্রন্ত শ্রীনিতাগোপাল আজ একটু একটু করে প্রকাশ পেতে চাইছেন । 
মাহযের মধ্যে সর্ব হওঘার, সহজ হওয়ার আকাচ্কাই তাকে জাগিয়ে 
তুলবে । আমি বিশ্বনাগরিক’ মস্ত্রের উদগাতা শ্রীনিত্যগোপাল জেগে উঠুন, 
পরম্পর বিপরীত চিত্তবুত্তিরও ঘটনাপুঞ্রের হন্বমোহে বিধ্বপ্ত বিপধত্ত মানুহ 
তার জীবন-তত্বে অবগাহন করে স্রিদ্ধ হোক, শু হোক, স্ুন্থ হোক, 
সুন্দর হোক ॥ নসর্ব-পথেন পথিক আন্রকের যে-সাম্তঘ একবিশ্বের অধিবাসী 
হতে চলেছে, তার পক্ষে সে মন্ত্র জপ করে নিষ্ক হবার সতি]ই প্রচোছন 


ইতর ১৮৮০ ] জীনিত্যগোপাল ১২৩ 


মাছে । শ্রীনিত্যগোপাল, ভ্রীনিতাগোপাল, শ্রীনিত্যগোপাল ! আবার বলি 
শ্রীন্ত্যগোপাল, শ্রীনিতাগোপাল-_জইনিতাগোপাল । 


উনিভ্ততগাপাল-বালী 


“শেষে অর্থাৎ মহ।সিঙ্কাবস্থায় সকল জ্রাতি একভ্তাতি বোধ হয, সকল 
সম্প্রদায় এক সম্প্রদায় বোধ হয়, সকল ধর্ম এক ধর্ম বোধ ছয়, সকল 
আবাত্যা এক ভীবাখ্যা বোদ হয়, সকল শাস্ব এক শাস্ব বোপ হয়, সকল 
সাম্প্রদায়িক ঈশ্বরই একেশ্বর বলিগ্রা বোধ হয় ।' 


_ নিতাধশ্মপত্বিক! হষ্ট বৰ্ষ, পৃঃ ১৮৮ 


‘ভগবান সঙ্গদ্ধে যত পুন্ডক আছে, ভগবান সম্বন্ধে ঘত পুস্তক লুপ্ত হইয়াছে, 
ভগবান সম্দ্ধে যত পুস্তক প্রকাশিত হুইবে সে সমস্তই আমার ভাগবতের 
অন্তর্গত। আমাৰ ভাগবত কোন সঙ্কীর্ণ গ্ৰন্থ নহে ।' 


বিবিধতব, পৃঃ ৩১০ 


'একছজন মুসলমানকে, একছন খৃষ্টানকে ও একক্ষন ত্রা্ণকে এক সঙ্গে 
বসাণে আহার করাতে পারিলেই সকল জাতি এক হয় না। কিম্বা তাহাদের 
সকলকে বসাযে একসঙ্গে উপাসনা করালে সকল সম্প্রদায় এক তল লা। 
প্রক্কত আহ্মদ্তান ধাহার হইয়াছে তিনিই একের শ্ডুরণ সর্ববত্রে দেখিতেছেন । 
বিন সকল৷ সম্প্রনার়েব প্রধান উদ্দেশ্য এক বুঝিগ্াছেন তাহার কোন সম্প্রদায়ের 
সঙ্গেই বিবোধ নাঃ । তিনি সকল সম্প্রদায়েরই আধ্যাত্মিক একতা দে(খতেছেল ॥ 
তিনি সকল লম্প্রদ।ঘেরই আত্যস্তরিক এক্য দেখিতেছেন 1 


-_ সর্বধন্ধনির্ণঘসার-_৬ ৪।৩ 


১২৪ উচ্ছলন্তারত [ ১১শ বর্ধ, ৩দ্ৰ সংখ্যা 


এতক্তিবোগ সাধনাদ্বায়! সিদ্ধিলাভ ন! করিলে ইনডগবানের আশ্রিত হওয়া 
যান না, ইহাই অনেকের ধারণা ৷ প্র প্রকারে শতগবানের আশ্রিত ন! হইলে রর 
তাহার শরণাপন্র হও! যা না, ইহাই অনেকের ধারণা । কিন্তু স্ব শ্রতগবান 
কপা করিয়া কোন ব্যক্তিকে তাহার আপনার আশ্রিত করিলে কিংবা শ্বমং 
শ্তগবান কুপা করিঘা কোন ব্যক্তিকে তাহার আপনার শরণাপল্প করিলে, 
ভক্তিযোগ সাধন। দ্বার! সিক্চিলাতের অপেক্ষা! করিতে হয় না। শ্রীতগবানেক 
রুপা ভক্তিযোগ সাধন! না করিয়াও লে ব্যক্তি তছ্িষগিণী সিদ্ধি লাভ করিয়া 
থাকে ॥ শ্র্রন্ুগবানের কুপায়্ শ্রীতগবানের আশ্রিত হইতে পারিলে--শী ভগবানের 
কুপাঘ শ্তগবানের শরণাপন্ত হইতে পাবিলে ভক্তিষোগ বিষয়িণী কোন প্রকার 


লিদ্ধিরই অভাব হয় না”) 
__তক্তিষোগদ্শন, 22 


‘ভগবানের আশ্রিত শরণাপন্ন তক্তিযোগী মহাপুরুষ পরাগতি লাভ 
করিবার জন্তু বাত্ত লহেন । ই্রতগবানের ইচ্ছায় তাহার যে কোন গতি প্রাপ্তি 
হুঘ, তাহার ভাহাতেই আনন্দ । শীভগবান তাহার জগ্ত যাহ! করেন, তাহার 


তাহাতেই আনন্দ’ । 
--ভক্তিযোগদৰ্শন, 2৮ 


‘সর্ব্বত্যাগ খাহার হইছে তাহার আত্মত্যাগও হইয়াছে। আত্মত্যাগের 
"উপর আর কোন শ্রেণীর বৈরাগ্য নাই)” * 





* আগামী ১৪ই চৈত্র শুক্রবার ১১০ রাসবিহারী এভিনিউস্থিত সহানির্ববাণ মঠে জীঞ্রীনিত্য- 
গোপাল দেবের ও জন্মোৎসব অস্ুভিত হইবে। 


পশ্ডরাম কি জরথুক্স ? 


(২) 
॥ শ্রাষতীত্দ্রলসাহলন চটেষ্টাপাধ্যাক্স ৷৷ 


গৌরং অগি-শিপাকারং তেছ্স! তাস্করোপমম্‌ । 
তার্গবং রামং আলীনং মন্দরস্থং যথা রকিম্‌ ॥ 
__হরিবংশ-বিষুপ্ব্__৩৯-২১ 

বহুদিনের পূর্বক্গার কপা। সেই নুদৃখ ছাবন প্রভাতে আখগণ কাশ্যপ 
সমুত্রের (59589, 559) উত্তগ্নতীরে-_পর্ব ও পশ্চিম তটে স্থখে বসবাল 
করিতেন । কশ্যপ মুনিকে বলা হম প্রঞাপতি-দেব, দৈত্য, ও মান্তবের 
আদ শিতা। কল্প মুনির স্মৃতির সহিত বিজড়িত বলিয়াই লাগরটির এরূপ 
নামকরণ হইয়াছে । 

কান্তপ-সমুদ্রেন্ধ পশ্চিমতটবাসী আধ্যগণ আরও একটু দক্ষিণপশ্চিমে 
সনি গিরা গ্রীক ও ইটালীম্গ সাআাজ) স্থাপন করিলেন। আর পূর্বতটবাসী 
আধাগণ দাক্ষণ পূর্বে সরি) আসিফা পারসিক ও ভারতীয় সাআজা স্থাপন 
করিলেন । এই চার জনপদে উপনিবিষ্ট আর্ধ্যগণক্ই মানবজাতির নেতৃ- 
স্থানটয় মনে কর! ঘাইতে পারে। 

তপনও ভারতীয় এবং হরানীদ্গগণ, হিন্দু ও পাশঠগণ ছুইটা। বিভিন্ন জাতিতে 
পরিণত হয় নাই । তাহারা একসঙ্গ [মলিছা সমুদ্র মন্থন করিয়া, অমৃত 
আহএণ করিঘা,। একসঙ্গে বাস্া তোছন করিত। গারৃপত্য অগ্নিতে হোম 
কারয়া, একই দেবত! হরিমেধসের অর্চনা কাযা একসঙ্গে বলিয়া সোমরল পান 
করিত । দেবতার কোনও নিদিষ্ট কূল নাহ, এই জন্য কহ বেহ ঈশ্বরকে 
বলিতেন “অনুর” অথাত, ননাকর-__অস্থ অথব। প্রাণবায়ুর মতন অমূর্ত। 
আবার সকল মুতির |ততর্হ দেখত! বিরাজমান, এইজন্য কেহ কেহ তাহাকে 
বপিতেন “দেখ” অথ।ত, সাকার__দেয।তখান্, প্রকাশসীল অথবা মূতিমান । 

এই সাকার ও নপাকার বাদে পাথক্য প্রথম একটা রুচি ভেদ ছিল__ 
অর্থাত, যাহার ইচ্ছা সাকারবাদে বিশ্বাস করিতেন, যাহার ইচ্ছা নিরাকারধাদে 
বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু ক্রমে অসাহস্ণুতা আসিয়। দেখা দিল । লাকার 


১২৬ উজ্জ্রলভ!রত [ ১১শ বর্ষ, ওয় সংখ্যা 


বাদীরা একটী জেটবন্ধ হইল, নিরাকারবাদীর! মিলিয়া ভিশ্র সংঘ গঠন করিল । 
জোট-বন্ধ হইবার সঙ্গে সপেই, বিষুমান্া সংঘ-গত "“মমত!””-বুদ্ধি জাগকিত 
করিয়া তেদের স্ুষ্টি করিল ॥ তখন প্রতিহ্ুন্বিতা কেবল উপাসলামা্ন্দরেই 
সীযাবন্ধ রহিল না-সাংসারিক্ত স্থখ-স্যাচ্ছন্দ্য বণ্টনের বাপারেও তাহা 
সংক্রারিত হইল । সাকাব-বাদীরা মনে করিলেন, ভ্রগতেত স্থখ-স্থবিধা কেবল 
সাকারবাদীরাই ভোগ করুক, নিরাকারবাদীরা মনে করিলেন সব স্বখ- 
স্থবিখা কেবল তাহাদের প্রাপ্য । আজও হিন্দু হিন্দুকেই চাকুরি দে, 
মুললমান মুসলমানকে চাকুরি দেয়_অন্তত: এই ধারণা হইতেই পাকিস্থানের 
স্থষ্টি হইয়াছে । দেব-বাদী ও অস্থর-বাদশী উভয় পক্ষই মনে করিলেন যে, 
ধন্বস্তুত্রির তাগুস্থিত অমৃত কেবল তাহাদেরই ভোগ্য । প্রাতহুন্বিতা ক্রমে 
তুমুল কলহে পরিণত হইল) ইহারই নাম দেবাস্থর যুক্ত । ইহার ফলে হিন্দু 
ও পাশীঁগণ দুইটী পৃথক্‌ জাতিতে পরিণত হুইল অন্থর-বাদীীগণ রহিলেন 
পশ্চিমে, দেব-বাদীগণ আরও পূর্বে সরিয়া আসিয়া ভারত-বর্ষে উপানকেশ 
স্থাপন করিলেন । 

পূর্বে কিন্ত এরূপ ছিল না। প্রম্বেদের প্রাচীনতর মণ্ডলগুলিতে, পরমেশ্বর 
সম্বন্ধে “অন্থর’ (নিরাকার) এই বিশেষণ যদৃচ্ছাক্রমে ব্যবহৃত হইয়াছে । 
ইন্দ্র, বরুণ, রুদ্র প্রভূতি যে কোনও নামেই পরমেশ্বরকে ডাক! হউক না কেন, 
তাহাকে “অস্থর” বলিয়া বিশেষিত করা হইয়াছে। পঞ্চম মণ্ডলের একটা 
খকে তো পরমেশ্বর কপ্রকে একসঙ্গেই “দেব” ও *অস্থর” এই উভয় বিশেষণে 
অপক্কত করা হইয়াছে । ইহার তাতপর্ধ্য এই যে ঈশ্বর সাকারও বটেন, 


নিরাকারও বটেন। 
যক্ষ! মহে সৌমনসায় রুদ্রম্‌ । 


নমোত্তির্‌ দেবম্‌ অস্থন্থং দুবশ্ত ৷৷ «৫-৪২-১১ 
মহত, দোঁননসের ( শান্তির ) জন্ত রুদ্রকে যন কর; তিনি দেব ও অঙ্ুয় 

ছুই বটেন, নমস্কাব্রথার! ভাহার অভ্যর্থনা কর । 
কিন্ত গোডার দিকের এই উদ্যত শেষ পর্মস্ত টিকে নাই । অসহিফুতা 
আসিয়া দেখা দিল, উভয় পক্ষের শত্রুতা দিন দিন বুদ্ধি পাইতে লাগিল, পরে 
এমন হইল থে সংস্কৃত সাহিত্যে অস্কর শব্দের অর্থ হইল দানব (9৩৬11) আর 
জেন্দ সাহিত্যে দেব শব্দের অর্থ হইল রাক্ষস (৫5৮31)। যে অহ্থর শব্দ বেদের 
প্রাচীন অংশে ইন্ বরুণ ক্ুত্র নামধেয় পরমেশ্বরের সম্মনস্থচক [বশ্বণরূপে 


চৈত, ১৮৮০] পশ্বাম কি জরথুপ্থ ১২৭ 


» প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা শুনিলে এখন আমরা আতঙ্কিত হই । আব পাশীগণ 
নব-শ্বাত ( যল্তোপনীত ) সংস্কারের সময় মন্ত্র পড়েন “নাশয়ামি বান 
যশ্ব-১২--দেবদিগকে ( অর্থাত, দাননদিগকে ) ভাডাইঘা দিতেছি । 

অস্থব-পৃ্জকদেগের নেতৃত্ব করিতেন ; দেলবি ভৃগু, আর দেবপৃভকদিগের 
নেত! ছিলেন দেবযি বুহস্পন্ত । ভূগ্তর গায়ের রং এত শুভ্র চিল যে, ভাহার 
খা।তি হইঘাছিপ শুক্র যথ৷ শুরু (শ্বেত )। আমর] জানি যে পার্শাগণ হিন্দু 
হইতে অধিক গৌর বর্ণ, আর তাহাদিগের ধর্মগুরু জবথুস্ের কৌঁলিক উপাধি 
পস্পিতম অথবা শ্বিতন, অর্থাত, শ্বেততম। [ অধ শব্দের পরে “তম” প্রতায় 
যোগ করিলে যেমন ‘অদ-তম’ ন! হইগা ‘অধম’ হয়, সেইরূপ শ্বেত শব্দের 
পরে ‘তম’ প্রত্যয় ঘোগ করির। শ্বেতন বা শ্বিতন হইগ্রাছে। ] 

অহশ্ত-গুঞ শুক্রাার্ধা মৃতি পূতার এত প্রবল বিব্বোধী ভিলেন যে, তিনি 
বিষ্ণুমূতি লাথি দিশ ফেপির! দিআাভিলেন । পদ্মপুরাণ তাহার বর্ণ'ন। দিয়াছেন_ 

তং বীক্ষ্য মুনি শাদু 'লঃ ভূঙঃ কোপলমন্বিতঃ । 
সব্যং পাদং বিচিক্ষেপ বিষ্ণোরু বক্ষসি শোতনে ॥ 
পল্মপুরাণ--উত্তরপণ্ড_২৫৫-৪৮ 

বিষ্ণুকে দেখিয়া ভৃগু কোপাস্বিত হইনা, তাহার সুন্দর বক্ষে পদাঘাত 
করিলেন । 

সাকার না হইলে বক্ষ থাকে না, এবং বক্ষে পদাঘাত করা চলে না। 
বিষ্ণু নিরাকার হইলে ভৃগু পদাঘাত্ত করিতে পারিতেন না, এবং পদাথাত 
করতে উদ্ভতও হইতেন না? 

দেবধি ভৃগু যে কান্ট! করিলেন, তাহা স্থলতান মামুদের যোগা কাজ, 
একজন দেবধির পক্ষে তাহ! সাজে না। কিন্ত আচষ্টালিক হর্মাচরণে 
আগ্রহের আতিশয্য মহাপুরুষকেও বিচলিত করে। শুনিতে পাওয়া যায় 
পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী তাহার মাতৃত্বসার পুক্মার টাট হইতে শিবলিঙ্গ তুলি! 
নি নার্গিনাম কেলি! দিঘাছিসেন। এইজন্য শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রতি 
আমাদের শ্রদ্ধা কমে না, কারণ ব্যক্তিগত প্রবৃত্তির তাড়নায় তিনি এমন কাজ 
করেন নাই । মৃতিপূত্বাকে জাতীয় উন্লতির অন্তরাঘ মনে করিতেন ঝলিয়াই 
মুতিপূঞ্জ।র উপর তাহার এত বিতৃষ্া। তোক-সংগ্রহই তাহার কান্রের মূল 
€প্ররণ(। দেবাধ ভৃওও এইক্প আতীদ্-সংহতির বিষয় বিবেচনা করিয়াই 
মুতিপু্জাতে বিদ্ধ ছিলেন। 

২ 


উজ্জ্লভাবরত [ ১১শ বধ, ওম সংখা! 


এহেন উতভকট দেব-দ্বেধী যে মহবি ভৃগু, পশুরাম জন্রিয়াছিলেন সেই 
ংশে। স্থতরাং তাহার সাধন-প্রণালীর সহিত ভারতীয় সাধনা-ধারার যে 
বৈলক্ষণ্য থাকিবে তাহ। অপ্রত্যাশিত নহে। কিন্তু ভারতীয় পদ্ধতি হইতে 
বিলক্ষণ বলিয়াই খে তাহা অটবদিক এমন কথা বলা চলে না। দেবষি 
বৃহস্পতির স্তায় দেবধি ভূগুও বৈদিক সংস্কৃতির একছন শ্রেষ্ঠ বিনায়ক, হিন্দুর 
শ্তার পাশীও বেদমাতার প্রিয় সন্তান, দক্ষিণ ও বাম চক্ষুর স্টাঙ্ঘ উভয়ে মিলিতা 
পূর্ণ দৃষ্টিশক্তি । হিন্দুর ভাই পাশা, পার্খীর তাই হিন্দু। একথা ভুলিয়া 
গিয়াছি বলিয়াই আছ আমাদের এত দুর্দশা--নতুবা এশ্রিরার ইতিহাস অশ্ত- 
তাবে লিখিত হইত ৷ 
পূর্বেই বলা হইগ্াছে যে অস্বরবাদীর! রহিয়া গেলেন পারক্কে, আর দেব- 
বাদীর! আসি প্র! ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করিলেন। ভৃগু ছিলেন অস্থর 
পূজকদিগের পুরোধা । অতএব ইরাণদেশ (অথবা ইলাবৃতবর্ষই ) তাহার 
বাসস্থান ছিল, এ অগ্গমান অসঙ্গত নহে। ভূগুর বংশধর ইরাণদেশেরই 
অধিবাসী ছিলেন, একথাও অঙ্গমান করা যাইতে পারে। ইহাতে চমকিত 
হইবার কিছুই নাই। ভ্রেতা কেন, দ্বাপর যুগ পর্যন্ত ইবাণীয় এবং ভারতীয় 
অলগণ একই সমাজতুক্ত ছিলেন; তাহার! পরস্পর বিবাহ-সম্বন্ধে আবক্ষ 
হইতেন। তরতের মাতামহ কেকয়, এবং নকুল-সহদেবের মাতুল শল্য 
ছিলেন ইরাণদেশের সম্রাট্‌। গাদ্ধারী থে কান্দাহারের তাহা সকলেই জানেন। 
ধৃতরাট্রের অপর দুই ভ্রাতা পাও (যাত্রী সম্পর্কে ) এবং বিদুরও ইরাণ দেশে 
বিবাহ করিয়াছিলেন। মাদ্রী সহ-মনণে উদ্যত হইলে কুস্তী বলিদ্াছিলেন 
ধন্যা ত্বম্‌ অলি বাছিলকণী মত_তঃ ভাগ্যতর! তথা । 
আদিপব--১২৫-২১ 
হে কাছিলক (84০৮০) দেশের কল্তা, তুমি আমা অপেক্ষা ভাগাবতী । 
আর বিছুর সম্বন্ধে বল! হইয়াছে যে, পারশ্ত-দেশীদ্ মহামতি দেবকে 
কল্তাকে বিদুর বিবাহ করিয়াছিলেন: 
অথ পাব্রসবীংকশ্তাং দেবকল্ত মহীপতে: । 
বিবাহুং কারয়ামাল বিদুরশ্ত মহাত্মনঃ ৪ 
আদিপর্ব_১১৪_ ১২ 
ভৃগুর বংশধর বলিয়া পশুরামকে পারল্ত দেশের অধিবাসী বলিয়া অসমান 


চৈত্র, ১৮৮০ ] শশুরাম কি জববুন্ধ 


কর! যাইতে পাকে । "পশুবামশ এই নাষটী তিতরও উপরোক্ত অঙ্গমানের 
সমর্থন পাওয়। বায় বলিয়া আমবা মনে করি । 
যে কোন ও অভিধান খুলিলেই দেখ! যাইবে, পশু” এবং পরশু শব্দের 
অর্থ হইল কুঠার॥ পশ্তরাম অতীব কঠোর ( বজ্ছাদপি কঠোরালি মৃদূনি 
কুন্দমাদ্‌ আশি) প্রকৃতির লোক ভিলেন, এই জন্য তাহার হস্তে কুঠার দিয়া, 
সাহার নামের সঙ্গত একটা অর্থ আমরা করিয়া লইয়াছি। কিন্ত কৃষ্ণদাস 
কবির।জের ভাষায় বলা যাইতে পারে, 
প্রস্থ কহে এহো হ্য়, আগু কহু আর! 
লোকিক সংস্কৃতে পরশু“ শব্দটার অর্থ কুঠার বটে, বৈদিক সংস্কতে ইহছান্ 
দন্ত অর্থ আছে । প্রয্বেদে আমরা দেপিতে পাই বৈদিক খধষি বলিতেছেন 
শতম্‌ অহম্‌ তিরিন্দিরে সহশ্রম্‌ পশৌ আদদে ।__ খাখেদ- -৮-৬-৪৬ 
আমি তিরিন্দির দেশে শত গবী এবং পরশু” দেশে সহম্র গবী দক্ষিণ! 
পাইয়াছি। 
তথাল্ আমরা দেখিতে পাইলাম পরশু“ শব্দে একটা দেশ বুঝায় । 
পালিনিতে একটি সুত্র পাই-__পর্থ(দি-যৌধেয়াদিক): অণ_-অঞো_ ৫-৩-১১৭ 
পশু শবের উত্তর স্বার্থে অপ. (এবং যৌধেক্স শব্দের উত্তর অঞ, ) প্রতায় 
হই! খাকে। 
স্বার্থে অণ, বলিয়া ‘পশু’ শব্দের অর্থও বাহা, 'পার্শব' শব্দের অর্থও 
তাহাই । পশু” বলিতে একটি আমুধীবী জাতি বুঝা । অতএব এ জাতিকে 
“পশু বল! চলে, পার্শবও বল! চলে, পালিনির সুত্রের এই অর্থ । 
তথায় জানিলাম পশু দ্বার! শব্দের একটি জাতি বুঝায় । 
গ্ধদ্বেনও আতি বুঝাইতে পশু” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। 
মং মাং তপস্তা, অভ্তিতঃ সপত্বীর্‌ ইর পর্শব:1__ খথেদ-_-১-১*৪-৮ 
_পশুর। আমাকে চারিদিক হইতে সপতীর স্তায় জালা দেয় । 
বিহিস্তান শিলালিশিতে দেখিতে পাই প্রাচীন ইন্সানীছগগণ নিজদিগকে 
“পাস” বলিয়া উল্লেখ করিতেছে ।* 
অর্থাত, তখন “'পাী” বলিতে আমরা! যাহা বুঝি, তাহ! বুঝাইতে প্রাচীন- 
কালে ভারতে “পশু” এবং “পার্শব'’ অপিচ ইরাশে “পাস” শব্দ ব্যবহৃত 
হুই ত-। 





* Hodi bala—Parsia of Ancient India (Preface) 


উজ্দ্রলতারত [১১শ বর্ধ, ওম্ব সংখ্যা 


তাহা হইলে পশুরাম কথার অর্থ হয় ঘে, রাম পশ্ড দেশে এবং পশু জা(ততে 
অবতীর্ণ হইপ্রছিলেন। অর্থাত, গীতার বাহাকে শুধু বাম ( রাম: শত্তভূতাম্‌ 
অহসম্_-১--৩১ ) বলিগা উল্লেশ করা হইয়াছে, রামচন্দ্র অথবা রঘু-রাম হহতে 
পৃথক্‌ করিবার জন্য তাহাকে ভূঘশঃ বলা হইত পশু রান । 

‘রাম’ নামটা পূব হইতেই প্রচলিত ছিল। রাম এই নামী খমেদেও 
পাওয়া বায়) অন্ততঃ ভূও-রাম ঘে রখু-রামের় পূর্ববর্তী, ইহা সর্ববাদিসস্মত ॥ 
ক্মতএব নঘুত্রামের অন্থকরণে পশু-রামের লামাকরণ হয় নাই । বরং পশু 
ক্বামের বীরত্ব স্মরণ কাণঘাই পুত্র তাদৃশ বীধ্যবন হউক এইট আশায়ই, হয়ত 
রঘুকুলতিলকের নামও রাম রাখা হইয়াছিল, এখন বল! যাইতে পারে। ভার্গব 
রাম পারস্য ভূমি পবিত্র করিয়াছিলেন বলিয়াই পরে তাহাকে বলা হইত 
পশু-রাম। 

এ অনুমান ঘদি সত্য হয়, জমদপ্রি রাম পার্ক দেশের অধিবাসী বলিছাই 
বদ পরে পর্শু-রাম বলির! বিখ্যাত হইয়। থাকেন, তবে পশু-রামের অবতারসত্বের 
হেতু খুলিয়া আমাদিগকে হগ্ররান হইতে হইবে না। 

কারণ আমরা আন যে সতা-ত্রেতার সঙ্গিক্ষণে, ( অর্থাত, যখন পধ্যস্ত 
অমুয় শব্দ ঝ্রথেদে সম্ানস্থ৪ক বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইত ) প্রাচীন ইরাপদেশে 
এমন একজন লোকোতর মহাপুরুষ অবতীর্ণ হুইয়াছিলেন খিনি ইরাণীগ্র জাতিকে 
পরমার্থলাঞ্ডের নূতন পন্থা দেখাই! একটী নৃতন শান্তগ্রন্থ ( জেন্দ আবেস্তা-গাথ!া ) 
তাহাদের হাতে তুলি দিয়া, তাহাদিগকে একটী ধর্ম-প্রাণ জাতিতে পরিণত 
কর্রিমাছিলেন। তাহার ধর্মমত অবপথ্বন কাথা পারসিক আতি তদানীন্তন 
জগতের শ্রেষ্ঠ আতিতে পরিণত হয়, অর্ণ-এশিয়ার উপর রাজত্ব স্থাপন করে," 
ম্যারাথন-থার্মশলিতে আক্রমণ কলিগ! গ্রীসের অবস্থা শোচনীঘ্র করিয়া তোলে। 
এই মহাপুক্রযের পবিত্র নাম “দঘবান স্পিতম জরঃথুস্র"। মঘবান জবথুগ্র 
একজন কাল্পনিক পুক্রঘ নহেন। তাহার উদ্াত্ত-উদ/ন পবিত্র গাথা-মস্ত্র 
ভারত ও পারস্যের সকল অগশ্রিমন্দিরে সশ্রন্ধায় উচ্চারিত হুই» মোহমুন্ধ 
মান্বকে শাশ্বত শান্তপাৱ্ের অব্যর্থ সন্ধান আজিও জানাইসা দিতেছে। 
আৰহঃল।তির এই আদি-তম অবতার পিতৃপূঞ্জার অগ্ুরক্ত ছিলেন, 
লাকার-পূদ্দার নিন্দ। করিঘ্বাছেন, আর বর্ণত্েদপ্রথ। মানিতেন লা। গাথার 
মন্ডপে আণে।চন! করিলেই মঘবান জ্ররথ প্রের মতবাদ জানিতে পার! যাহবে। 
বর্তমান পাশী।দগের আচার অশুষ্ঠান হইতে, এবং পাশী পণ্ডিতদিগের লিখিত 


হৈত্ৰ ১৮৮৯ ] পশু রাম কি জরণুশর 


গ্রন্থ (যথা Dhalla—listory of Zaroastrianism ) হঈতেও তাহা 
জানা হাইতে পারে। 

মথবান ভরপ স্বরের শএতিহই পুরাণের রূপক-ভাবায় পশু-রামের কীতি 
বলিয়া বণিত হইঘাছে। হদ্দি ভগবান পশুরামে আমর! মঘবাল জ্ঞরথ,স্মের 
প্রতিবিগ দেখিতে পাই, তবেই আমাদের পুরাণপাঠ সার্থক হুইবে । নতুবা 
ক্লক কথার ধাধায় পড়িদ্বা, কুঠারহন্ড্রে একটী জল্লাদ সাজ্রাইয়! যাতৃতাতক 
পশু রামের যে চিত্র আমর! উপস্থাপিত করিব, তাহান্বারা ভগবান পশু-রামকে 
আমর) হেয় করিব, এবং এই শ্রেষ্ঠ অবতারেরে অচ্প্রেরণার ফল হইতে নিজ- 
দিগকে বঞ্চিত করিব । 

আমর! উপেক্ষা করিয়াছি বলিঘাই তগবান পশু-রামের উদানের মহিমা 
লুপ্ত হয় নাই, তাহার নেতৃত্বের প্রয়োজন ফুরাইপ্রা ঘায় লাই। আমর] ঘরের 
দরক্ষা-জানালা বন্ধ করিগ্াভি বলিঘ্াই জগত, অন্ধকার হুঘ নাই। “ঈশ্বরের 
পিতৃত্ব এবং মানবের ভ্রাতৃত্ব” (Fatherhood of God and Brother- 
hood of mau ইহাই ছিল ভগবান পশুৱামের বিজঘ্র নিরঘোধ। “মৃতি- 
তেদের মোহে পড়িছা, দেবতায় দেবতায় পার্থক্য কল্পন! করিয়া ঈশ্বরের অহয়ত্র 
বিনষ্ট করিও ন1; বর্ণতেদের মোহে পড়িচা, মানুষে মানুষে পার্থক্য স্থষ্টি করিয়া 
মানবজাতির একা বিনষ্ট করিও না” ইহাই জমদগ্নির উদাত্ত আহবান। এই 
মহাবাণীতে ঘে শাশ্বত সতা নিহিত আছে, তাহ! অবিনশ্বর । ভগবান পশু- 
রামকে আমরা উপেক্ষা! করিতে পারি, কিন্ত তিনি যে চিয়ন্দীব। যে মহা 
শীষুধ তিনি পরিবেশন করিয়াছিলেন, তাহ! আমরা 'অবজ্ঞাত্তঝরে ফেলিয়া 
দিঘ্াছি, কিন্তু দ্রগতেয় অন্ত যে জাতি তাহা পান করিয়াছে, সেই জাতিই 
বল সঞ্চয় করিয়াছে । 


ক্রমশঃ 


পুরাতনী 


॥ শ্রীশাস্ডশীল দাশ ॥ 


লিখতে বসেছি কিছু £ কী যে লিখি কিছুই তো 
মনে ঘে আলে না। 


আকাশের পানে চাই_ কই কোথা তুলো-সাদা! 
মেঘ তো ভাসে না । 

সে-মঘের ভেলা চড়ে যাব হে উধাও হয়ে, 
নেইকে! উপায় । 

মাটিতো পুরানো বড়, এর ধূলি প্রতিদিন 
লাগে সারা গায়। 

সে ধূলির কথা নিচ্ছে লেখা যায় কিছু নাকি? 
অতি পুরাতন; 

জীবনের সহ থেকে জ্বীবনের শেষ অবধি 
আছে সারাক্ষণ । 

তবু মন বলে ওঠে ই এই ভালো, এই ভালো, 
চাইনেকো। আর-__ 

চির চেন! এ মাটির চির পুরাতন কথা 


লিখি বারবার । 


“এক কাপ চা” 
1 অধ্যাপক জী প্রিক্সদর্শন সেন শর্মা ॥ 


__কি যে বলেন, চলেনা মানে? দাড়ান না একটু, ঘড়িতে তিনটে বাজতে 
দিন, দেখবেন পালে পালে লোক এসে তীড় করেছে এই 'ঝণ্টটর এক কাপ 
চা’এর জদ্যু। ইটা মশায়, সিরুফ. এক কাপ চা-এর আগ্ু। দেখবেন তখন 
একটা মাছি ঢুকবার আছগা পাবে না। সমন্ত স্পেস্‌ ফিল্ড, আপ । সব 
কেবল মাত্র এ এক কাপ চা, বাস্‌। বুঝলেন না চা ঘে আমাদের স্তাশলেল 
বিভারেক্ _জাতীর পানীয় । 

একটু দম নিলেন দোকানী ।__তবে বুঝলেন কিন! এ রকমটা আগে ছিল লা। 
এর জন্য বোল আলা বাহাছুনিই মশায় 'ইণ্ডিয়ান টি এক্সপ্যানশল বোর্ভোর। 
হয: কৌশিশ করেছে বটে, একেবারে সাধনা) বুঝলেন না এ গণযৃর্ের 
দেশে আগে কেউ এ সব ডুতই না, দেশের জিনিষ দেশে কদর পারন1। এতে 
কথায় বলে, ‘গেঁয়ো যোগীর ভিথ হেলেন! গায়ে” সেই দশ?) আন কি! ভজ 
লোক একটু থামলেন, এা শেবটায় চা! খাওয়াটা পর্যন্ত শিখতে হলে! 
সাহেবদের কাছ থেকে! আর চা খাওয়া কি, চা থে আমাদের দেশে হয় 
তাইত আমর! জানতুম না। তবে আর বলছি কি? মাহৰ থাকে ত সাহেব, 
"খাবার থাকে ত চা । এই ধরুন না চীন আর আমাদের দেশের ব্যবধানট! 
কতটুকু, কিন্ত কৈ আমরা কি জানতাম যে ওদের দেশে চা হব বা! আর 
কিছু? বুঝলেন কিনা ওদের দেশ থেকে চাএয় খবর প্রথম আনলে 
পর্তগীজের!। তা তখন তারা তত গ্রাঙ্ছন করেনি। আসল কদর বুঝল 
ওসন্দাজরা । চীনেদের থেকে চা খেতে শিখে ব্যাটার! চা নিয়ে গেল সোঙ। 
একেবারে যুরোপে, সে ধরুন ১৬১০ খৃষ্টাব্দের কথা । ইংয়েদ্রর! চা খাওয়া 
শিখল আরও দেরীতে! মশা ওদের দেশে চা চুকলইত ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে । 
তা মশায় বাজার জাত ত বটে, পহেলা ল্জ্গরেই চা-এর কদর বুঝল) চা হ’ল 
ওদের খানদানী ড্রিক্ষ । এ বিষয়ে অবশ্য তারিফ, করতে হয় মাফিল মুলুকের ; 
“চা’ হয়ে উঠল ওদের রাজনৈতিক মতবাদের এক অংশ । আর সেই চা-ই 


১৩৪ উজ্দ্রলতাহত [১১শ বধ ৩ সংখা? 


আমাদের দেশ প্রথম দেখল ১৬৭৭ খৃষ্টাব্দে । তাও কি মশায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া 


কোম্পানী চীন থেকে বিলেতে চা নিণে যাবার কালে আমাদের দেশের উপর 
দিয়ে বেত বলে হা একটু সুপদর্শন ঘটত। তাতেও কী আমাদের দেশে 
চা-এর কোন আদর আপন হয়েছে? ১৬৭৭ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দ পর্ধান্ত 
চীন থেকে ইষ্ট ইণ্ডিদ্ছা কোম্পানী ত এক চেচিগ্রা চ! পাঠাল বিলেতে, তারপর 
বুঝলেন কিনা, টাকার ব্যাপারে লোকের তীড় হতেই কোম্পানী চট করে 
চীন থেকে গাছ এনে চা লাগাতে চাইল আমাদের দেশে। কিন্ধ চাইলেই 
কি আর হছ? হরসাল তদারক-তস্পীম করে কোম্পানী আমাদের দেশে 
-শ্চা তৈরী করতে পারুল ১৮৪* সালে। তখন কোম্পানীর লে কি ব্যস্ততা, 
বুঝতেই ত পারেন পর্নসার ব্যাপার! বেহন্দ চা পাতার গন্ধটুকু বগা রাপবার 
জন্য কোম্পানীত জাহাজ উত্তমাশা ছেড়ে মশায় স্রঘেজে ঢোকে । তবেই 
বুঝ,ন বাপারটা। আরে জাভ! যে জক! সেখানেও ত মশার ১৮২৬ লালে 
চা শুরু হয়ে গিেছে। আর আমাদের ছলে! ১৮৪* লনে। হাঃ! তাতেই 
বাক্চি আকেল হয় মশায়, কিছু বললেই চোখ ঘুরিয়ে বলবে, লিংহলে যে 
হ'ল ১৮৭০ লালে; মধ্য দক্ষিণ এশিয়ার ভেতরে ত ব্সামরা প্রথম ! আবে এটা 
বোঝে না ঘে লক্ষায় চা হ'ল ভিন্‌ দেসট আর আমাদের চা বে আসামের 
আদিবাসী__তার খেোজ-খবর হাল-হাক্ষিতট1। আগে লিলে দোব কী ডিল? 
কথার বার্তা একটু ছেদ পড়ল, দোকানী একটা চঞ্চর দিযে এলেন, 
ছু'তিনটে টেবিলে ভীড় আরমেছে। দোকানী দু'হাতে ছু'কাপ ৮1 নিতে এলেন, 
খান দাদা! ফোৎ ক’রে নিজেই এক চুমুক দিলেন, এ), চা! এচ! খেতে 
আর লাল নেই । চা খেরে স্থুধ ছিল মশার তখন । এখনত মশায় বয়স পড়ে. 
গেছে, তাই এই চায়ের কারবার কৰি__এত শুধু কেবলমাত্র ডাষ্ট _গুকা 
মশার-_গুড়া, বাঙ্গালর। ঠিকই বলে ‘ফাকি’ । হকৃকথ দাদা বিলকুল ফ।কি। 
চা দেখেছি তখন, বখন ছোট ঘোড়ার পিঠে চড়ে বাগানে বাগানে ঘুরতয। 
এই ধরুন অকরেঞ্জপিকো, পিকো, পিকোন্রচঙ, কঙো, এই সব । অরেঞ্রপিকে? 
বুঝলেন, ও যে আপনারা কি বলেন দুটি পাতা একটি কুড়ি । একদম 
কচিপাতা, লবেমান্র যেই চোখ খুলল কি ন! খুলল অমনি খাদিয়া তে টক্‌ 
করে তুলে ফেললে পিঠের ঝ,রিতে। সেখান থেকে গেল “ফারমেন্টিং কলে, 
তাকে শে'কা হলো গরম হাওয়ার । তারপর গরম থাকতে থাকতেই ডুকে 
ভরা! হ'ল সিসের বাক্স, তারপর সিধে চালান হয়ে গেল বিলেতে। সেচা 


চৈত্র, ১৮৮ ] এক কাপ চা 


এদেশের কেউ খাওঘা ত দূরের কথা দেখতেই পেলে ন! । চুক চুক চকচক । 
দে 51 হালচ। তারপরের পাতা লো লিকো, তার নীচের পাতা হলো 
পিকোহু5৬১ আব তার চাইতেও বুড়ো যেসব পাতা গুলো হলো কডে) 
আর এসবের ঝড়তি পড়তি যেপ্ত'লা রইল সেগুলোই শু কিযে কড়কড়া করে 
কলে পিষে গুড়ো করা হ'ল । তারপর গলাটা] একটু নামিয়ে বললেন, জানেন 
বর গুড়োগুলো পাইকাররা এনে তাতে চামড়ার গুঁড়ো মিশেল দিছে বাজণরে 
ছাড়ে । বুঝলেন ত দাদা, তিরিশ বছর কাটিগ়েতি এই লাইনে, এর অলিগলি 
নাড়ীনক্ষত্র সব মশায় নখদর্পপে। এই যে এগুলো হ'ল কালা চারের 
জাতিতেদ। জানেন ত চা-এরও আবার বর্ণ বৈষম্য আছে, কালো, লাল আপ 
লবুঞ্জ । আমাদের দেশে বে চা হয় ওগুলো বাক কালা আবে কালা 
অ।দনীর দেশের চা ত! আর এই দেখুন জাপানে যে চা হয়__সেশুলে 
সবুপ্র। তা জ্ঞাপানী চা এর মধ্যে (তে বামুন হচ্ছে গাইঘোকুঝে।। তারপরেই 
হলে! তেন্চা । আর তারপর হলো সেন্ড, বেন্ডা। তবে চ! হয় মশায় 
চীন দেশে। ক্ষেতে খামারে ত হয়ঃ, এমন কি গৃহস্থ ঘরন্থ লোকের উঠানে 
মশাঘ হয়। জানেন ত ছুনিঘায় হত চা হয় তার শতকরা! ৪*-৯২ ভাগ চা 
হুয়_চীনদেশে। চীনে চা-এর নাম শুনবেন, ইয়ং-হাইসন, হাইলন-লং-১, 
হাইলন্‌ নং ২, গান পাউডার-_চমকে যাবেন না. বারুদ নয়_চা-এরই লাম 
গান পাউডার ৷ 

একট! গগুগোল লেগে গেল। একটি টেবিলের চারটে ছেলে বয়টাকে 
খুব দাবরাচ্ছে, চাএ চিনি =! দিয়ে সন দিয়েছিস, কন দিয়ে কেউ চা খায়? 
দেকানী উঠে গিয়ে ব্যাপারটা মিটিয়ে এলেন, হ্যা, খুব চা খেতি শিখেছেন 
আর্রকালকান ছেড়ারা। হন দিলে চা নাকি অখাঞ্ হয়ে পড়ে । বলি চা 
খাবার এরা জানে কি? চা] খাবার কায়দার প্রবর্তীনই ত করল এ চীনের! ৷ 
আনলেন, ওর! আগে চা পাতার তরকারি খেত; চীনে কবিবাজরা চা শাত। 
খেকে দাবাই তৈরি করত, বাতের মশা কী অব্যর্থ ওষুধ বানিছেছিল চীনের! । 
তা মশাঘ, কথাদ্রই ত বলে, “হেকমৎ-এ চীন আব হজ্জতে বঙ্গাল।” তক্ষা্টা ত 
লিজেব চোখেই দেখলেন । 

জানেন তাও পক্থীরা চাকে বলত অমৃত; আর এ যে বৌজ্ধদের দেখছেন, 
সুদের সাধনার সোমরলই তছিলচা। 

সততার পরিবন্তনের সাথে সাথে চা. খাবার কীতিও বদলে গেছে? 


উচ্ছ্বলভারত [১১ বর্ধ, ওয় সংখ্যা 


জাপানী এক ভদ্রলোক কাকুর! কাকুজো বলেছেন, চা খাবার স্বীতগুলে! 
তিনটে শুরেক ভিতর দিয়ে এসেছে__ প্রথম যুগে চা খেত সেদ্ধ করে; দ্বিতীয় 
যুগে চা ছু ইয়ে জল খেত আর তৃতীগ যুগে চা ভি[জছ্ে খাওয়া হয়। 

আগের দিনে চা খাবার একট! ঠাট ছিল, গমক ছিল। সে কি আর 
এখনকার মত এই ফুচকে চ!। তখন চা পাত! তাপে সেদ্ধ করে খলে পেষা 
হত, তাবপর সেগুলোকে চাল, আদা, পৌমাজ, গরম মশল্লা, কমলার খেলা, 
সুন ও দুধের সাথে সেদ্ধ কর) হত। সে ত আর চা নয়, চা-এর পোলাও । 
শুলছি কাশ্মীরে নাকি এখনও চাঘ্রের পোল1ও খাবার রেওগঘাজ আছে । তায়পর 
চত্তব্বতে কি হয়? ভাতের মাড়ের সাথে তাপে সেক্ক চা পাত। মিশিয়ে কেক 


বানিয়ে খায়। 

চীনেরাও চা-এর পোপাও খেত। চা খাবার উপর ভক্তি ছিল চিনেদের। 
এই ধরুননা চানে যখন তুংএর রাজত্ব করছে, অর্থ7 আপনার সে হবে ৬১৮ 
খৃষ্টাব্দ থেকে ৯৭৭ খৃষ্টাব্দ, তখন এক চীনে কবি লুবাহ_ ত চা খাবার এক 
ধৰ্ময্রস্থই লিখে ফেললেন । চা-এর পোলাওএক বদলে চা-এর দরবৎ খাবার 
ব্যবস্থা করলেন ত এই লুবাহ,। চ! তৈরি করার সেকি বহুর। প্রথমে জল 
চড়াও, জলে যখন ছুটকি। ফ্কুটকি বুদ্ধ দ উঠছে, তখন তাতে স্ন মেপাও । তারপর 
যখন বড় বড় বুদ্ধদ উঠছে তখন উহ্নের পারে রেখে পেকা চা! পাত৷ ছ্ছাড়। 
তারপর যখন জলে খুব বুদ্ধদ উঠছে তখন কেটলিতে ঠাণ্ডা জল মেশ1ও, 
কেটলি নামাও । জল ঠাও। হলে কাপে কাপে ঢেলে খাও। সেই কাপের 
উপরে চা পাতা ভাসা চাই। তাহলে বুঝুন একবার চ1 খাবার বিলাসট।। 
আর এরা বলে চা-এ সমন দিলে চা অধাগ্য হুছে উঠে ॥ আরে চ1-এ হন দেওয়াও 
বন্ধ করলে স্থংএর!। চীনে ঘখন স্বহশ রাদ্রত্ব করছে তখন তার! এক 
নূতন ফ্যাসান বাঝ করলে; চা পাতা জলে চু ইয়েই চখা9। সে কি ব্যাপার 
মশায়! চ) পাতাকে খুব গুড়ো করে বাপের ঝাাটায় মাখাত, তারপর এ 
চা মাখা বাশের ঝাটাটাকে গরমজ্রলে খুব তাড়াতাড়ি ঘুরিয়ে আনত ।॥ তারপর 
এজল খেত । চা খাওগার স্থপটা এরা একেবারেই মাটি করে দিলে মশায়। 

ভাগি ভাল এদের পর মিংএরা এসেছিল । এরা এসে স্থংই ফাশানের 
উপর একটু কানিিগন্সি করল, তাও তুংই পাটার্ণের কাছ দিয়ে গেলনা । 
এদের নিছমই হচ্ছে আললে আজকালকার ফ্যাশানের সুরু । জল গরম 
করে তাতে চা পাতা! ভিজিয়ে চা খেত মিংএরা ॥ 


ইচত্র, ১৮৮০] এক কাপ চা 


তারপরের পবর ত আপনারা জানেন, সাহেবদের কেউ ক্ষেউ এর সাথে 
একটু চিনি মিশাতে স্থরু কম্গল, আবার কোন কোন যুল্গুকে এতে জন মিশাল 
তবে কিনা রসিক জাত এই ইত্ডিথানহ1। সেরেফ পোয়া কাপ কি আধকাপ 
দুধ নিল, খপ করে হুচামচ চিনি নিল তবে চা খেল। 

আর পেতেও স্থহ্ন করেছে। ভাত খায় এক ছটাক ত চা পায় ভন 
কাপ । হাড় লিকলিকে ছোড়া এসে ঢুকল দোকানে, কি চাই বাবুর, লা 
এক কাপ চা_-সেরেক এক ক।প চা মশায় । তা থাক্‌, চাএ ক্ষতি আর 
কীই বা বলেন? চাএ আনে ত কিছু ক্যাঞ্চিন, আর বথ্িওডিলিন, কিছু 
ট্যানিন, আব আমকাল ত কেউ কেউ চা-এ ভিটামিন সি দেখছে। তচ 
দেখুন এক ট্য।নিনট! বা একটু ইয়ে, ত! ছাড়া সবইত--কি বলেন, এয? 


‘সংলারে দৈস্তের শেষ নাই । সে দিক হইতে দেখিতে গেলে মানব- 
জীবনটা অত্যন্ত শর্ণ শৃল্ত শীহীনক্ূপে চক্ষে পড়ে । মানবাত্মা জিনিসটা 
খতই উচ্চ হউক না কেন, ছুই বেলা দুই মুষ্টি তঞুল সংগ্রহ করিতেই 
হইবে, এক খণ্ড বস্তু না হইলে সে মাটিতে মিশির। যায়! এ দিকে 
আপনাকে অবিনাশী অনস্ত বলিয়া বিশ্বাস করে, ওদিকে যেদিন নশ্ডের 
ডিবাটা! হারাইয়! যায়, সেদিন আকাশ বিদীর্ণ করিয়া ফেলে ।------ 
এই কারণে সে এই শুক্ষ ধুলিমপ্প লোকাবীর্ণ হাট-বাজারের ইতরতা 
ঢাকিবার অন্ত সর্বদ! প্রম্মাল পাঘ। আহাক়ে-বিহান্বে আদানে-প্রদানে 
আত্মা আপনার সোন্দর্ধবিতা বিষ্তার করিবার চেষ্টা করিতে থাকে । 
সে আপনার আবস্যকের্র সহিত আপনার মহছত্বের সুন্দর সামঞ্জশ্ত 
সাধন করিয়া লইতে চার ।* 

_পঞ্চভৃত, রবীজ্জনাথ 


টফটে দম্পতির আতিথ্য 


1 ভ্ীনিখিলরগ9ন লাক্স ॥ 


(>) 

“And nigbtly siugs the staring owl—tu-who tu-whit 
tu-who” ( Shakespeare )—একট! পত্মপল্পবথল চেষ্টনাট গাছের নিচে 
দাড়িয়ে একজন টাকমাথা তদ্রলোক, উধ্বমূপ, প্রান্ত নালা গ্রনিবন্জ দৃষ্টিতে 
গাছের পাতার আড়ালে কি যেন খুঁজডেন। ইনিই প্যাস্টর গুড, টঞ্চটে 
( Pastor Knud ‘Tofte )1 দ্ষিবি গ্রামের পুরোহিত (Parish Priest) 1 
এক হপ্ত) মেয়াদের অতিথি হযে টফ টে সাহেবের বাড়িতে আমার এই প্রপম 
আগমন । উচ্চ বৃক্ষচূড়ে স্থাপিত কাঠের তাসপক্ষীর দিকে অদুনের অনগ- 
লক্ষ্যের মতোই টঞ্চ টে সাহেবের একাগ্র দৃষ্টি । তবে এক্ষেত্রে ভাললক্ষী 
নয়, এবং টকটে সাহেৰও ধহ্মবিস্তার পরীক্ষা দিচ্ছেন না। তার দৃষ্টি নিবন্ধ 
আছে একটি শ্বেত পেচকের দিকে। পেগাটা ০১স্টলাট গাছের একট! 
মগভালে বসে ভাকছে (॥n-who, tu-whit, 0এ-৬]১০। আমার লঙ্গী 
ভত্রলোক পাড্রীমশায়কে ঢেকে আমদের উপস্থিতি ঘোখপা করলেন। 
টঞ্চটে সাহেব মুহূর্তের জন্ত সুপ নামিয়ে ঠোটে তর্জনী স্থাপন কয়ে স্কেতে 
আমাদের নীরব থাকতে বপলেন, কিন্তু তার মূপখান!। হাস্ত-বেপাছ উদ্ভাসিত 
হয়ে উঠল । পরক্ষণেই আসাদের দিকে এপিঞ্েে এগেন। সহা ্রদুখে আমাকে. 
সম্বঘল|! জানালেন; বললেন: *আপনার অপেক্ষাতেই আছি। আমার 
বাড়িতে একজন ভারতীগঘকে অতিণ্ক্কিপে পেয়ে বড় স্বপী হলাম। ক্রিবি 
গ্রামে আপনিই বোধহুদু প্রথম তারতীঘ (৮ "আন্থন, আনুন” বলতে বলতে 
নিয়ে গেলেন তান ড্রম্িং রুমে, হাক ডাক শুরু কমে দিলেন গৃহিণী নাম ধার £ 
"দুলি জুলি ।” টফ টে সাহেব সবল, সদানন্দমন্ত আমুদে মান্য! বহল 
বাইজিশ-আটত্রিশ / সারা মাথান্ব একটি ভিগোল টাক। অনাবৃত টাকে 
আসল বলটি ঢাকা! পড়ে থাকে, কিন্তু টাকেব উপর ট্রলি চাপালেই বুঝ! দার 
ভত্রলোক প্রৌঢ় নহেন, এখনও যুবক । ভ্রম ত জুলি (1811) এলেন চ্মিত- 
মুখে, স্বাগত জালালেন। অর তার পেছনে এল টফটে দম্পতির লালিতা 


ইস, ১৮৮০ ] টক টে দম্পতির আতিথ্য 


কল্প! কুমারী বীরগিটা (015১ Brit )_তেরো বভরের হৃতী সুলীল। 
মেঘেটি। আমি ড্যানিলস ভাপা জানি না, কিন্ত টফ টে দম্পতি উংরাজী বেশ 
ভ্রানেন। বীরগিটাও ভাড়া ভাঙা ইংবাজ্জী বলতে পারে) রোজ সকালে 
এসে ডাকত, “Good morning Mr. Roy, we shall eat now.” 
আলাপ আনতে দেরি হুল ন)! পাচ মিনিটেই যেন গুদের আপনার একজন 
হরে উঠপাম। তপন বেলা গড়িয়ে এসেছে । আপনাহ্িক চা-পানের 
শর টফ টে সাহেবের বাগান দেখতে বেরিয়ে পড়লাম । গ্রাম্য-গীর্জার 
(Parish Church) বিত্বীর্ণ প্রার্থণের মপোই পাত্রী সাহেবের কোয়।টাল” 
আর চারপাশে বাগান ও তৃণাপ্ডীর্ণ সবুক্ধ লন (19:22) । টফটে পাহেব 
উত্ভানাহরাগী, নিঙ্জ হাতে বাগানের কাজ করেন, নান} রকমারি ফুল ও 
ফলের গাছ সবত্বে রোপন ও সংরক্ষপ-সংবধান করে আসছেন। এদেশের 
হল্লন্থাঘী গ্রীc্ম-শরৎ অর্থাৎ মে থেকে সেপ্টেম্বর এই মাস পীচেক সময়েন্ 
মধ্যেই চাববালের কাদা শেষ করে ফেলতে হয়। এর আগে ও পরে শীতের 
প্রকোপে ক্র(ষ-কার্থ সম্ভব নয়। প্রায় গোটা সটতটাই মাঠথাট গাছপালা 
সব বরফে ঢাক! থাকে । আমি যে-সময়টা ক্িবিতে ছিলাম সে-সময়ট। ছিল 
শরতের শেষ লগ্র। পাইন গাছের পাতাগুলি সারাদিন ঝির ঝির করে 
পড়ছে। ঘরের বাইরে কনকনে ঠাণ্ডা) হিমেল হাওয়ায় ঝর! পাতার 
এলোমেলো নাচ। বাগান ঘুরে আবার সেই ছেস্টনাটের তলা এলাম ॥ 
পেঁচক-প্রবর তখন9 গাছের ডালে সমাসীন। টফট সাহেবের পশুপক্ষী- 
শ্রিক্ষতার বহু নিদর্শন ক্রমশঃ পেলাম । নিজে পোবা! হাস, মুরগী, কুকুর, 
বিড়াল ডাড়াও বুনো আীবজন্ধ সম্বন্ধে অন্কুরস্ত আগ্রহ । নিজন্ব লাইব্রেরীতে 
পশুপক্ষী সঙ্বন্ধীও্ বহু ছবি ও বই-পুস্তক সংগ্রহ ক্রেছেন। তারই দৌলতে 
দু’ চারখানা বই আমার পড়বার সুযোগ ঘটেছিল। পশুপার্ী বিষন্ক এই 
শ্রেণীর বই পূর্বে বড়ো একটা আমার পড় ছিল ন1। দেখলাম এমন বই 
হরাকীতে আছে যাতে পশু পাখীর আকতি-প্রকুততি চলাফেরা, মেজাজ, 
ঘোৌনলিঞ্সা ইত্যাদির অতি নিখুত ও নিপুণ বর্ণনা পাওয়া যায়, অথচ এই 
সকল ক্সানিক তথোর পরিবেশন হযেছে অতি উপভোগ্য সাহভাখ্্া 
ভাষায় । 

এুক্ত, আরণ্য জীবদন্ধর জীবন বিয়ে নান খুটিনাটি সংবাদ সংগ্রহ 
করেছেন জ্ঞান পিপাস্থর দল অসীম ধৈর্য, পরিশ্রম আর সহাচ্গহূতে সহকারে । 


১৪০ উজ্ছলভসত [১১শ বত, তন সংখা 


বিখ্যাত ইংতাজ বৈজ্ঞানিক এ. B, 5S. 11510৩805 মাছের ভাষার বহুল 
উদঘাউন-মানসে ওচাটার প্রুফ, রবারের পোব!ক পরে হিমশীতল জলে চব্বিশ 
খণ্ট। নিমজ্জিত ভিলেন । মৌ-নাছির ভাষ! জানবার জন্য পুশ্পিত গাছের 
ছল্পবেশে নিশ্চল হয়ে দাড়িয়ে থ।কতেন ছুণ্টার পর ঘণ্টা। অদ্ভুত! টক্ষটে 
সাহেব সেই চেস্টনাট বৃক্ষবিহারী পেঁচাটার অনেক খবরই সংগ্রহ করেছেন। 
পেগাটা বছরের কোন্‌ সময়ে স্কিবি গ্রামে আলে, কখনো সঙ্গিনী সহ আবার 
কখনো নিঃসঙ্গ, কোন্‌ কোন্‌ তল্লাটে কোন্‌ কোন্‌ গাভে এর যাতায়াত, 
রাত্রের কোন্‌ কোন্‌ প্রহরে এব ডাক শোনা যার ইত্যাদি বহু খবর টফ টে 
সাঙ্ছেবের ডাগ্লেত্রীতে লিপিবস্চ আছে । 

টক্চ টে দম্পতির পোষা বিড়াল ছু'টো__একটার নাম মিমি__-এট! 
মার্জবা-__গাদ্ের রং পাশুটে, অপরটি মার্জার+ লাম কাণ্ধেন ব্লাড (Captain 
1০০৭); গায়ের রং মিসমিসে কালে; চোখ দুটো জলন্ত অঙ্গারের মতো! 
বক্তবর্ণ। নিঃসস্কান টফ্‌টে দম্পতির নিরুন্ধ অপত্ান্রেহে যেন লিঃশেছে 
উচ্ছলিত হচ্ছে এই বিড়াল দুটোকে উপলক্ষ্য করে । ডিনার টেবিলে 
পাশেই মিমি আর কাখেন ব্লাডের জক্য নির্দিষ্ট [খাকে বিশেষ আসন। দৈনিক 
দুধ মানের বরাদ্দ আছে। এদের শোহার জারগ! নিদিষ্ট আছে রাদ্গাথরে 
ইলেক্টি,ক চুদীর পাশে । শ্রীমতি জুলীর দু'টে! পুরান পশমী ওভারকোট 
পাতা আছে এদের হথখ-শঘলের জঙ্ত। টঞ্চটে সাহেব কাণ্ডেন ব্লাডকে 
আদর করে ঘাড়ে তুলে আমার সঙ্গে বাগানে ঘুক্ছেনল। একদিন মিমিয় 
ঠাণ্ডা লেগে বেজায় সদি হ'ল। বেচারা খুবই কাহিল হয়ে পড়েছে, সেই 
মার্জারী হুল চাঞ্চলা আর নেই । স্বান্লাঘরের কোপে চুপটি করে গুরে শুয়ে 
কাতর আওয়ার করছে-_-আহার বন্ধ হযে গেছে আর অনবরত হাচি দিচ্ছে। 
বাইরে বুট্টি শুক্র হয়েছে। আবহাওয়। বেশ দুখোগপূর্ণ। টফ টে সাহেব ছাত্তা- 
বর্ধাতি নিযে বেরিছে গেলেন পশু-চিকিৎসকের খোজে। পশু-চিকিৎ্সক 
ভাক্ধার খ্যামড়,পকে নিয়ে এলেন। রাত তখন আটট!। যথারীতি 
পরীক্ষাদির পর ভাক্তার থ্যমূড়,প মিমিকে পেনিসিপিন ইন্জ্জেক্শন দিলেন, আর 
সেক দিতে বলে গেলেন । তারপর সারারাত শ্রীমতি টঞ্চ টে মিমিকে কোলে 
নিয়ে ইিলেক্‌টি.ক-হিটার জালিয়ে স্রালেল গরম কারে কারে সেক দিতে 
লাগলেন । প্যাস্টর টফ.টেও সারারাত খুমোন নি। ছু'জনেরই কী অধীর 
উৎ্ক্ঠা! নিজ সন্তানের অস্থথ বিস্কথ হু'লে বাপ-মায়ের মানসিক উদ্বেগ 


চৈত্র, ১৮৮৮] টন্চ টে দম্পতির আতিথ্য 


বেমলটি হু, একট! পোষা বিড়ালের অস্থণে টফ টে দৃম্পতিরও অশ্ররূপ দশ! । 
দেখে অবাক হপ্পে গেলাম! আমরা আহহস+ আমাদের শের অহ্যশাসন : 
আন ০সবা পরমধশ্থ । শ্রীবন্ধন্তর প্রতি আমাদের আচরণ কি সতাই শাস্পসম্মত ? 
এর! গো-পাদক বটে, কিন্তু গরুকে এরা বে-পরিমাণ আদর যন্তু ক'রে তার 
সিকি তাগও আমরা করি কি? 

টকট দম্পাতিব গৃহে অতিথি হিসেবে অন্তরঙ্গ ভাবে এদের সঙ্গে মিশে 
দেপলাম খে এবাই সত্যকারের জ্রীব-দরদীা । পশু-পাখির প্রতি এদের কী 
অপীম দরদ; এ-সব দেশে গ্রীন্মপ্রধান দেশের নতো পশু-পাপির প্রাচ্য 
ততো নয়। ডেনমার্ক ও অপর স্বযান্ডিনাতীয় দেশগুলি উত্তর হিমনগুলের 
কাছাকাছি। সতের প্রকোপের সঙ্গে পশু-পাখির! মাস্চঘের মতো লড়াই 
করতে অপারগ, কাছেই জীবনযুক্ষে ভার! পরাভূত । শীতের দিনে হখন 
সমস্ত মাঠ-বাট তুবারে আচ্ছপ্ি হয়ে পড়ে, তখন মুক্ত বঙ্ক পশু-পাখি প্রায় দেখাই 
যায় না। পাখিরা ঝাকে ঝাকে উদ্মতর অঞ্চলের খোজে উড়ে চলে বনপ্রাস্ধর- 
দেশ-মহাদেশ-সাগর পেরিয়ে । আবার বসন্ত সনাগমে পাখিরা ফিরে আসে। 
এ-লময় ডেনমার্ক-স্থহডেন অঞ্চলে দেখা হায় বিশু স্টর্ক, ক্র্যামিঙ্গো, সোয়ান, কুক 
আর বুনে! হাস। সংরক্ষিত বনাঞ্চলে বরফ-পড়া রাতেও ম্বুবে বেড়ায় 
ক্ষ্ধার্ত নেকড়ের দল । ন্বাজোগ্যানে_ বার নাম Royal Deer Park— 
আছে কয়েকশ’ নানা জাতের হরিণ । বুনে! পশু-পাখির সম্বন্ধে এদেশের 
মানবের কৌতৃহলের অস্ত লেই। নানা নামের ক্রাব-সমিতি-সংস্থা৷ পশুপাখি 
বিষয়ে নালা গবেঘণ! ও পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি করছে। ইক্কুলের ছেলে মেয়েদের 
দলে দলে লিয়ে হাওয়া হয় বনাকলে, খোলা প্রান্তরে পশুপাখির চলাফেরা, 
আকাতি-প্রক্কতি শর্ধবেক্ষণেষ আন্ত । ক্ষিবি গ্রাম হতে মাইল তিনেক দৃয়ে 
আছে এক বিস্তীর্ণ জলাভূমি__নাম মরাল-সক্মোবর 525. lake) । একদিন 
কোরে প্রাতরাশের পর টফ টে সাহেব, টফটে গৃহিণী আর মিস্‌ বীরগিটের 
সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম মরাল-সব্রোবরের উদ্দেস্তে। বেশ ত্রতপদেই হাটতে 
হ’ল । টফটে সাহেব প্রায় দৌড়ে চলেন। মিস্‌ বীরগিট আর আমি তার 
পেছনে পেছনে। শ্রীমতি টফ্চ টে লিছিছে পড়তে লাগলেন, তাই মাঝে মাঝে 
ছাড়ছে টফ্চ টে সাহেবকে অপেক্ষা করতে বলি ॥ 

-মরাল-সবোবরে পৌছে গেলাম মিনিট চল্লিশের মধ্যে । একটা উচু 
বাধ বেয়ে বেশ থানিক। উপবে উঠতেই চোখে পড়লো সেই বিস্তীর্ণ জলাভুমি 


উজ্জল ভারত [ ১১শ বৰ্ঘধ, অয় সংখ) 


-_এককালে সম্ত্রেরই অংশ ছিল। এখন সমুদ্র অনেক দূর্রে সরে গেছে, 
আর এই অপেক্ষাকৃত নিচু জায়গাটা একট। স্বাভাবিক সর্োবরে পরিণত 
হয়েছে। রাদ্রশাহীর বিখ্যাত চলন বিলে বালিহাসের ঝাক বিশুল দেখেছ । 
সোঘ।ন-লেক বলতে প্রথমটা এব্কম একট। ধারণাই হুয়েছিল। কিন্ত ঝা 
দেখলাম পূর্ব-ধারণার সঙ্গে তা অনেকখানি পৃথক । শছে শয়ে হাজারে হাজানে, 
হম্সতো। আরও বেশী, বুনো হাস । তাদের কলকণে আকাশ-বাতাস উচ্চকিত ॥ 
আকাশে উড়ছে ঝাক বেছে আবার সরোবরের আলে ন্যবছে আর অবলাপা- 
ক্রমে সাতার কেটে বেড়াচ্ছে । দ্রলের ধারে ধারে শরবন। শ্রবনের আত্রছে 
বুনে! হাসেরা বাস! বাধে । হংসীরা ডিম পাড়ে আর সেই ডিম ফুটে বাচ্চা 
বেরোয়। ক্রমে সেই বাচ্চ। বড় হয়। সাদা আর বাদামী ও মিশ্রিত রংগ্ের 
অসংখ্য হ।স। মাঝে মাঝে উচ্চগ্রীৰ শাদা মরালও দেখ! যাস শরভকে 
সমুদ্রত ভঙ্গীতে ভেসে বেড়াচ্ছে । আর আছে অগণিত দাতুঃহ বা water-- 
£০৬1, শীতের সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু হাসের দল এ-দেশ ছেড়ে পালাঘ__ 
বল্কাবন্ধ হয়ে আকাশপথে নিরুদ্দেশ ঘাত্রা শুরু করে। আর আছে স্টর্ক বা 
সারস জাতীঘ্ পাখি । পেলিক্যানও বেশ দেখ! যায়। এরা সবাই ডেনদের 
অতি শ্রি্ধ পাখি। স্কিবির আপেল-বাগানে রোজ বিকালবেলার একটা 
নাইটিক্গেল গান গাইত। কোন ঝোপের আড়ালে বসে আপন খুশিতে 
শীহ দিত। কিন্ত কখনো তারে চোখে, দেখিনি, শুধু বশী শুনেছি । আন 
আছে অতি ক্ষুত্রকায় পিলিট (18201356) এবং ছাভারে (5৪110) পাখি) 
লিনিট পাখি প্রায় মৌমাছির মতো । সন্ধার প্রান্কাপে প্রায় মাটি ছু য়ে এরা দলে 
দলে উড়ে উড়ে ঘুরপাক থাদ্র। কবি ইয়েটলের (W.B. Yeat5) ভাষা £ 
‘The eveuing came on the liunet's wings.’ টফ টে সাহেবের 
অদম্য পক্ষা-উংলাহ, তার পালাদ পড়ে আমাকেও আদারে-বাদারে পাখির 


পিছনে কম ঘুরতে হয় নি! 
ক্রমশঃ 


ভক্তি-ভিক্ষা । 


8 আ্রীলুধামক্স বতল্দ্যাপীধ্তাকস ॥ 


তোমার পায়ে একটিকণ! ভক্তি দিয়ো, 
জীবন তোনার চরণতলে বিকিয়ে নিয়ে! । 


আর যা কিছু চাই গে। আমি, 
ভানই ত তা হৃদ স্বানী, 
ভুল করে’ চাই»-_-ভুলটুক মোর 
শুধরে নিয়ে।। 
তোমার পায়ে একটিকণা ভক্তি দিয়ো । 


অজ্ঞানতার অন্ধকাথার কক্ষ হ'তে 
ফিরি নিয়ো তোমার উদার আলোর পথে) 


দুঃখে, দাহে, বিপদ-বাধায়—_ 
ঘখন আমার চিত্ত ধাধাদর, 
মন ঘেন রয় তোযার পায়ে 
_শক্তি দিয়ে! । 
তোমার পায়ে একটিকণা ভক্তি দিয়ে| ) 


ব্ৰহ্মসূত্ৰম্‌ 


॥ কশ্ৰীসৎ পুক্রতন্বাভমানম্দ অবধুত ॥ 
C১৯) 


আদনক্নাদচলোপঃ 8 ৩৩।৪* 


আদরাৎ্ [ প্রাণদেবতাব আদরে ] ( ইক্দ্িয়াদির ) অলোপঃ [ অলোপই 
লিচ্ধ তইতেছে। ] 

প্রাণ-দেবতার আদরে এই স্থির প্রতি স্পন্দনটী আদৃত আপ্যাগিত 
বলিয়। কাহারও লুপ্ত হইবার, মূডিয়া যাইবার কোনও সম্ভাবনা লাই। 
বুহদারপাক স্পষ্ট শুনাইছা দিপ্বাছেন যে, ইজ্রিল্গণ যখন ইন্ডিযবর্গের সহিত 
সামাল সত্ত। ও লিঙ্গ বিশেষ সত্তার মাঝে পৃথক-বুদ্ধি রাখিগা উদ্‌যীথ গান 
করিগ্াছিল, ‘যে! বাচ তোগত্তং দেবেত্য আগাঘৎ যৎ কল্যাপং বদতি তদাত্মনে'__ 
বুঃ-১।৩৷২, তখনই “তমভিপ্রত্য পাপ মনাইবিধ্যন’--বৃঃ-১।৩৷২ ৷ কিন্ত ‘প্রাণ’ 
যখন উদ্‌্গীথ গান করিলেন, তখনই অস্থরগণ আর তাহাকে পাপবিষ্ধ করিতে 
পারিল না। কেন না! প্রাণের দৃষ্টিতে সাধারণ-অসাধারণ, সামান্য-বিশেষ, 
সমষ্টি-ব্যষ্ি সম স্বার্থ । প্রাণের স্বরে ‘নিজ’ অর্থ সর্ব্ব। প্রাণের জয়ে তাই 
সর্বক্বেন্দিয়েরই অল্প । 'ঘথাহশ্থানমৃত্বা লোষ্টো বিধ্বংসেত এবং হৈব বিধ্বংসমানা 
বিষযঞ্চে। বিনেশুন্ডতো দেবা অনতবন্‌’__ববঃ-১।৩৷৭ । পাপকে আত্মলাৎ করার 
ফলে যখন প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন ইন্দ্রিযগণ দেবতা হইলেন, সামান্ত- 
বিশেষের সমধ্বন্ন করিছা প্রাণের স্তরে স্থিত হইলেন । প্রাণের বাহিরে যে- 
ইল্সিয় পরাজিত, প্রাণের ভিতরে তাহারাই দেবভাবাপল্ণ, সমষ্টিভূত, আদৃত । 
প্রাণের আদরে সর্ব্বেন্দ্রিয়ের আদর আছর বাড়িগ্না গিম্াছে। প্রাণের মাঝে 
ভূবিদ্বা তাহার! হারায় তো নাই-ই, পরস্ত সেখানেই তাহারা নিজ বিশেষ 
সত্তার আদর বুঝিল। প্রাণে সত্তাদ্র তাহাদের বিশেষ সত্বা সার্থক হুইল, 
প্রাণের জনে তাহাদের বিশেধ বিশেষ সত্তার তোজন মিলিল । প্রাণ প্রতি 
ইন্দ্রিরকে মরণের হাত হইতে রক্ষা করি! অমৃতত্ব প্রদান করিলেন-_‘স! বা এষা 
দেবতৈতালাং দেবতানাং পাপ মানং মৃত্যুমপহত্যাথৈন! মৃত্যুমত্যবহুৎ’ 


চৈত্র, ১৮৮৯ ] অক্গস্ততন্‌ ১৪৫ 
কৃঃ ১৩১১) প্রাণের আদরে ইস্ত্িযবর্গের অন্বৃতত্ব-গক্তি লাত হুইল, লুপ্ত 
হইনার ভীতি হইতে তাহারা মুক্ত হইল ৷ 

ইত্যাদির সাঁশনান্ত পথে কোনও বৈকলায উপস্থিত হইলে প্রাণ-সাধনা 
তাহা! পূর্ণ করিয়া লয়। অঙ্গ-বৈকলো, অঙ্গ-লোপে প্রাণ-সাধনার বিলোপ 
হন্ঘ ন! । “‘ঘদক্ষরং পরিভ্রইং মাআহীলঞ্চ বন্তুবেৎ পূর্ণং ভবতু তৎ সর্ববং 
ব্বংপ্রসাদাং স্থরেশ্বরি ৷ স্ুবেশ্বরী প্রাণ-দেবতায় প্রসাদে সকলের সব 
অনিচ্ছাকত ছন্দহানি প্রাণের রসে পূর্ণ হইয়া ঘায়। অঙ্গ হানি জীবের জঅনিবার্ধা, 
প্রাণ-সাধনাই শুধু এই অঙ্গহীনকে পূর্ণাঙ্গ করিতে পারে। অঙ্গ-লোপে অঙগী 
প্রাণের লোপ তো দূরের কথা, অঙ্গী অঙ্গ-লোপকে অলোপে পরিণতই করেন। 
“য্যপোনচ্ছুকার স্থাণবে ক্রহ্রাক্জাঘেরশ্লেবাস্মিন্‌ শাখাঃ প্ররোহেষুঃ পলাপানীতি’ 
-_ছ!; ৫.২।৩। শুদ্ধ তরু মুঞ্জরবে, মরা ভ্রমর গুঞ্জরেবে । প্রাণের এমনই 
গৌরব, এমনই আদর শ্রুতি প্রদর্শন করিয়াছেন । এই প্রাণ-প্রভাবে ‘অঞ্চঃ 
অনন্থঃ ভবতি’-_অন্ধ চক্ষু পাগ, বোখা কথা কয়__“মুকং করোতি বাচালং 
পঙ্ষুং লঙ্ঘবতে গিরিম্‌। হং রুপা তমহং বন্দে পর্মানন্দমাধবম্‌ ৪ প্রাণ দেবতাই 
এই ক্ৃপা-শক্তি । ) 





উপস্থিডতেহতস্ত দ্ুচনাঞ ॥ ৩১৩৪১ 


উপস্থিতে [ ভদ্রনীক্পের তজনাব অনুকূল আবেষ্টন উপস্থিত হইলেই ] অতঃ 
[ তবে ] (তগনের স্কুরণ হয়) তহুচনাৎ [ ক্রুক্বিচন হইতে তাহ! উপলব্ধ 
হয়। ] 

(জক্ছনীঘের তল্সনার অশ্তকৃল আবেষ্টনের উপস্িতিতেই ভজ্ঞনার প্রকাশ 
হয়; জল! আনুমানিক নয়। ভঞ্জন! জীবনের স্বাভাবিকী বৃত্তি, অহৈতুকী, 
অবাবহিত!। বত্স উপস্থিত হইলে গাভীর ছুগ্ধ-ক্ষতণ হওয়া একটি সহজ 
ঘটনা । ইহাই 'বর্তনান জন" । যাহ! “বাস্তব, তাহা চিরদিন বর্তমানকে 
ভিত্তি করিয়াই দাড়াইচা আছে। বর্তমানকে ভিত্তি ন! করিয়া “বুদ্ধি অতীতের 
উপর ঈড়াইতে চায়। কিন্তু ‘বর্ত্তমান’ আবেষ্টল বুদ্ধির সিদ্ধান্তকে ওলটপালট 
করিয়া দেয় । মাস্বম চলে সহজ প্রেরণার, নুন্ধিহ্বাবা নয়। তাই পুক্ুষোত্বম 
হলের ভিত্তি হইতেই সাধনার আরস্তের উপদেশ দিয়াছেন। তিনি তাই 
নন্দ-নন্দন, ঘশোদা-নন্দন, গোষ্ট-বিহারী, গাপীজন-ব্জত, মথুরাধীশ, পার্থ- 
সারথি ইত্যাদি। বাস্তব ঘটনাকে, বর্তমানকে ভিঙ্গাইস্থা যে সাধন, ন্তাহা 


১৪৩৬ উজ্দ্বলকারুত [১১শ বর্ষ, ওয় সংগ্যা 


বআহমানিক ; সেই আনুমানিক সাধন! সহজ প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে অক্তিঘান করিতে 
পারে । কিন্তু সহছ্দের টান সামলাইয়া উঠা তাহায় পক্ষে অসম্ভব। তাই * 
ক্রুতি বচনে’ সর্ব বর্তমান-ভকগলই উপদিষ্ট হইছাছে। সহঞ্জেন্স টান ও 
ভাবুকতা বে-লাধনার় এক, সেই এক-সাধনাই হইতেছে ‘ভজন’ । শ্রীনিতা- 
গোপাল লিখিতেছেন, 'সামবেদ, হজুর্বেদ এবং অধর্ববেদের মতে বর্তমান 
ভজল। তাহা এ তিন বেদেক তিন মহাবাক্য হইতেই বোঝা যার । সামবেদ 
'অচ্ছসানে “তত্তমসি” বলিলেও বর্তমান তজল বোঝা ঘাম, হজুর্ধেদ অন্গসানে 
শঅরমাত্মা ব্রন্ম' বলিলেও বর্তমান ভক্রন বোঝা বাদ, অথর্ব বেদ অনুসারে 
“অহং ব্রক্জাশ্থি” বলিলেও বর্তনান তজ্জন বোঝা বাণ ' মহাবাক্যোজ “তত্বমসি’র 
‘অলি’ পদ, "অহম্‌ অ্ৰগ্ান্মি-য ‘অস্মি'-পদই বর্তমান জনের ইঙ্গিত দিতেছে। 
‘তুমি তিনি ছিলে'__এইক্ষপ অতীত কালের প্রয়োগ না করিসা শ্রুতি 
বলিতেছেন, ‘তুমি তিনি আছ”। ‘আনি ব্রহ্ম ছিলাম কিশ্বা আমি ত্র হইব 
এইরূপ না বলিরা বল! হইতেছে, “আমি ব্রক্ষ আছি”। আ্নিতাগোপাল 
‘*সাধকস্বহৃদ" গ্রশ্থে পিখিতেছেন, 'আস্যনানিক ওজন] করিবার সময় যাহার 
সজনা কর! হয়, তাহাকে সে সমর প্রান্ত হওছা যায় না। যে তজলার দার! 
সেই ভঞ্জনীঘ্রকে প্রতাক্ষ করা যাগ, তাহাই বর্তমান ভঞ্জন বা বর্তমানে তজনা। 
আজের নন্দ-ঘশোদারও বর্তমান তছ্গলা ছিল। তাঁহার! বাৎসল্যতাবন্ধার! 
সআহ্মালিক কুষ্ণের ওদ্রনা করিতেন লা। তাহাদের বর্তমান রুষ-তজনা 


ছিল ।-.-'--সমস্ত জীবেরই বর্তমান ভঞ্জন! । মাতার বর্ত্তমান ভজনা। পিতার 
বর্ত্তমান ত্রজ্জন|। তাহার! প্রত্যক্ষ সম্ভান সম্ভতিন্ন বা সন্তান সম্ভতিগপের 
ক্জনা করেন ।-----* জগতে জীবগণপের যত লোকের সহিত যত প্রকার সম্বন্ধ 


আছে, তাহাদের মধ্যে সকলেরই বর্তমান ভজলা। আমাদের অল্প প্রভৃতি 
বআহছাধ্যের সঙ্গেও বর্তমান সমন্ধ। আনরা তাহাদেরও বর্তমানে তকজ্জি ।...... 
আমরা স্থপ শান্তি প্রতৃতিও বর্তমানে সম্ভোগ করি। সেইজন্যই বলি বর্ত্তমান 
জলা তিশ্র ভজনীয়ের তজল1 করিবার আমাদের অন্ত আর প্রশন্ড অবলম্বন 
নাই৷’ বর্তমান ভঙ্গনা জড়বাদের দাবী এ ভাববাদের দাবীর সমন্বরর বিধান 
কৰিছে) জড়বাদীর প্রচার্য্য ‘বর্তমান’, ভাববাদী জোর দেঘ "অতীতের 
উপর । বর্মন ভঙজলে* বহিষ্বাছে ব্তীত-বর্তমাল-জবিপ্তৎ সমন্বয় । 
শ্বেতাশ্বেতরও ইচ্ছাই বলিতেছেন, ‘যশ্য দেবে পর্ন! ভক্তি: যথা দেবে তথ! পুরে) । 
তহ্বৈ্টত কথিতাঃ হুর্বাঃ প্ৰকাশন্তে মহাত্মন: । শুরু ‘বর্তমান’, দেব 'অঠীত', 


চৈক্ত, ১৮৮০] ব্রক্মস্ত্রম্‌ 


* খর ও দেব সমন্বয়ে জনই বর্ত্তমান ভভ্ঞন1॥। বান্দবের দাবীকে অস্বীকার 
করিয়া, সহজ প্রবৃত্তিকে ক্ষেপাইদ্র; তুলিঘ্বা যতই তুমি বাস্তবের ওপারে আদর্শকে 
পাউবার ভ্রন্য প্রাণপণ কর না কেন, তোমাকে রক্তাক্ত হইপ্া বাস্ডবের্স দেশে 
আবার ফ্রিতে তইবে। বাস্টবের দাবী ও আদর্শের দাবী সমস্থিত করিয়া 
‘বর্তমান ভজনা'ই এ দেশের গুরুবাদ প্রবর্তন করিয়াছে। যাহা ঘেখানে 
সহজ স্থিতি, সেগানেই খুজিতে হবে তাহার ইষ্টকে, সেপান হইতে যাত্রা 
আনম্ত করিতে হুইবে । 'অগ্রপা যেন বর্ভেত তদেবান্ত হি দৈবতম্‌’_ 
“ঘাছানত্বার তোমার বৃত্তি অনায়াসলন্য, তাহাই তোমার দেবতা" । যেপানে 


‘অঞ্জল!’ সেপালে কর্ম হুহ্থপম্*। সেপান হতেই বর্তমান তজনার শ্চৃন্তি 
সম্ভব । ) 


তনল্ির্্ারণানিক্সমস্তদ্দ-ঢেঃ পৃথগ হাপ্রতিবক্দঃ ফল ॥ ৩1৪১ 
ত্রিরদ্ধারণানিয়ঘঃ [ তজ্ঞনীয়ের ভঙ্গনার অচ্যকৃস আবেষ্টন সম্থদ্ধে নিশ্চিত 
ধারণ! করিবার কোনও দরাবাধা লিগুম থাকিতে পারে লা] তদ্দুষ্টেঃ [ কেননা 
অনিগ্রমই দৃষ্ট হইতেছে ] পৃথক্‌ ছি ফলম্‌ [ সির্দ্ধারণের নি্রম হইতে অনিয়মের 
নিশ্চয়ই পৃণক্‌ ফল ] অপ্রতিবন্ধঃ [ সেই ফল হইতেছে সর্বত্র অঞ্রতিবন্ধ । ] 

( বৰ্তমান ভঞ্জনায় ভজনীয়ের কোন্‌ রূপ হইবে, কোন্‌ আবেষ্টন হইতে 
রওগ্রানা হইতে হইবে, ইহার কোনও নিশ্চিত ধারণা করিবার কোনও দিয়ম 
নাই । তঙ্গনীদ অস্তি, নান্তি, ব্রদ্ধ, পরমাত্মা, ভগবান, আড় বা চিৎ ইত]াদি 
সবই হইতে পারেন; কিন্তু কাহার পক্ষে কে ভজ্ঞনীঘ্র এবং কোন্‌ আবেষ্টনে 
সেই সাধনার সিদ্ধি হইবে, তাহা নির্ভর করিবে ভক্তের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য 
ও আবেষ্টন-গত বৈশিষ্ট্যের উপর । একই আবেষ্টনে একই শ্বভাবযুক্ত পুরুষ 
ভজজনীদ্ের কির কিন্ত কূপ আস্বাদন করে? কখনও বা এক আবেষ্টনেই ভিজ 
ভিন শ্বভাবযুক্ত পুরুষ এক রূপই আম্মাদন করে। ইহা সম্ভব হইতে পারে 
তপনই, যখন ভগ্চনীঘ ও আবেষ্টন নমনধর্দুস্টীল হয় | ইহাদের অন্তরে বাহিরে 
অনিশ্চন্নতার (8:0657098065) তব ওতপ্রোত খাকে। ঈশোপনিবদের 
‘অসস্থৃতি'ই সতজোক্ত ‘নির্ধারণ’, অনিয়ম বা হাউসেনবার্গের অনিশ্চয়ত!। একই 
পুরুঘকে তিন্র ভি আবেইনে ভিন্ন ভিন্ন পুক্ব ভিন্ন ভিন্ন রূপে ভ্রজন! 
করে যুধিষ্টিরাদি পঞ্চ ভ্রাতা! একই দ্রৌপদীর সি ভিন রূপের ভজনা 
কছিতেন। এক আবেষ্টনে যখন সকলে এক কূপের ভঙ্গলা্ সংগৃহীত 


উচ্ছল ভারত [১১শ বর্ষ, ওর সংখা! 


হল, তখন সেই একরূপই সামান্করূপ, নিব্বিশেষ রূপ, কেবল করূপ। 
পুরুষ ও আনেষ্টন-গত বৈচিত্রা ভাঙ্গিঘ! কোনও ধরা-বাধা নিম প্রবর্তন 
পুরুষোত্তম-স্ুষ্টির উপর জুলুম । স্থষ্টির প্রতি স্তরে এইরূপ নিশ্চিত ধারণার 
অনিয়মই দৃষ্ট হইতেছে বলিয়া কোন নিয়মই নিশ্চিত রূপে মানা চলে না। 
ইহাই সুরকার বলিতেছেন “তদ্দুণ্টেঃ । নিম মান! ও লিঘম লা-যানার 
ফল পৃথক । 'তনোতেো। কুকতো যশ্চৈতদেবং বেদ যশ্চ নবেদ। নানা তু 
বিশু! চাবিস্যা চ যদেব বিগ্যয়া করোতি ত্রদ্দঘ্োপনিষদা তদ্দেল বীধাবত্তরম, 
তবতি”__ভাঃ ১৷১৷১- ৷ ঘাহার। ‘নির্দ্ধ'রণানিয্নম’ জানে ও যাহার! জালে না, 
তাহার! উভয়েই প্রত্যক্ষ ও অশ্রমালের, জড় ও চেতনের তঙ্রনা করে, কিন্তু 
ফল তাহাদের পৃথকৃ। কেনন! একান্ত প্রতাক্ষ, একাত্ত অচ্গঘ।ন, একান্ত জাল! 
ও একান্ত না-জান! ‘নানা’ অর্থাৎ কেহও কাহ্কে সহা করিতে পারে লা। বিদ্যা, 
শ্রদ্ধা ও উপনিষদ দ্বারা! যাহা কর! হয়, তাহাই বীর্ধ্যবত্তম হুদ । লা জানিরা 
করিলে হয় বীধ)বং, জানিঘ্া করিলে হয় বীধ্যবস্তর। উশোপনিষৎ ইহাই 
বলিয়াছেন, ‘অন্যদান্ুবিশ্যয়। অন্চরাহুয়বিগ্যা”-_বিপ্যার ফল অন্ত, অবিদ্যার ফল 
অন্য । ‘বিশ্যাং চ অবিদ্যাধৈব যস্তস্বেৰ উত্তম সহ"__তাহার ফল আরও অন্য । 
এই ফল কি, সুত্রকার তাহাই বলিতেছেন, অনিয়ম জানার ফল হইতেছে, 
এঅপ্রতিবদ্ধ কোনও প্রতিবন্ধ না-থাকা। জডকে বাদ দিম্বা একাস্ত চৈতগ্কে 
মানান্ও যেমন প্রতিবন্ধ আলিবেই, চৈতন্তকে বাদ দিয়া একাস্ত জড় মানাতেও 
প্রতিবন্ধি আলিবে। জড়-চৈতস্কের সমগ্বঘেই ‘অপ্রতিবন্ধ'রূপ ফল লাত। 
এই সমন্বর সাধিত হয় প্রাণ-দাধনায় আত্মলমপর্ণের ফলে ৷ বুদ্ধির ক্ষেত্রে 
নিষ্জধারণের একটা নিয়ম স্থাপন করিতেই হইবে । শাশ্ডিল্য বলিতেছেন, 
“অবন্ধঃ অর্পণস্থ মুখম্_-অর্পণের মুখ বন্ধনহীন। অর্পণের মুখে কোনও 
প্রতিবন্ধক থাকে না বলিয়া সেখানে সর্বঞ্চল-সমস্থর ঝহিয়াছে। ভজন! অবস্য 
আরম্ভ হয় ‘উপস্থিত'-কে লয়৷, বর্তমানকে লইয়াই । কিন্ত তজনীদের সব 
ক্ূপই তো বর্মান-ভজনকানীর বর্তঘান-ভঞ্জনের ভিতর দিয়া আপ্বাদিত 
হওরা চাই, নচেৎ সেখানে আবার নির্ধারণের নিয়ন আসিবে, প্রতি বন্ধের 
স্থষ্টি হইবে । তজনীয়ের ও তজনের সমগ্র রূপের আস্বাদন ন! হওয়ার ফলে 
শ্কদেশিক এ এ রূপের উপাধিত্ইই আপতিত তঠবে। সমগ্র ফল লাভ 
করিল হইলে চাই সমগ্র রূপের বর্তমান তপ্রনা, ব্যদ্ি তঙ্গনাকারীর সমগ্রের 
কাছে আত্মসমর্পন ছাড়া ঘাহা লাভ করিবার স্বিতীগ্র অর কোনও পথ নাই ) 


চৈত্র, ১৮৮০ ] ব্ৰহ্ধসূত্ৰম্‌ ১৪৯ 


বর্তমানের বুকে বর্তনান অতীত ভবিষ্যৎ আছে ; তাই সহজ মাশ্রয বর্তমানকে 
ধরিয়াই সকল কালের সকল এ এ অংশ-নিপ্ধারণণ্ুলির সমন্বয়ে অনস্ত বর্তমানে 


ভদ্রনীয়ের সমগ্র রূপের আন্বাদন করিয়া চলিদ্রাছে। এই সমগ্র আস্মবাদনই 
৫প্রমান্থাদন ৷ ) 


ভদ্জনীগন ও ভক্রনীগ্ তবগত একা থাকিলেও বিশেষ বিশেষ ভজনার ধার! 
যে অঙ্যরূপ ফল স্থষ্টি করে, পরবর্তী স্বত্রে তাহারই আলে।চন! হইতেছে । 


প্রদানবন্দেব তলহুক্তুম্‌ & ২৷৩৷৪৩ 

প্রদানবৎ এব [( প্রাণা!্নি হোত্রে আহুতি ) প্রদানের অস্মরূপই ] তদুক্রম্‌ 
{( প্রদানের ) ফল উক্ত হুইয়াছে।] 

সর্ধঘ তদ্রনার মূল তত্ব হইতেছে আত্মাহুতি বা আত্মসমর্পণ, সেখানে 
সকলেই এক ৷ কিন্ত যে পথ ধরিয়া পুরুঘ নিশ্রকে তঞ্জনীয়ের কাছে জীবনের 
আহুতি প্রদান করে, লেই প্রদান- পথের অল্তরূপ রূপে ভঙ্রনীয় প্রকট হুন। 
পথও ভঙ্রনীয়কে সৃষ্টি করে। ট্রেনে চড়িয়া বার ঘণ্টা কাণী গমন ও দিনের 
পর দিন সপ্তাহের পর সপ্তাহ পারে হাটিঘ়া কাশী গমনেয় ফল কি এক ?. 
পায়ে হাটিঘা যাওয়ার মধ্যে যে ধ্যান, আকুলতা থাকে, তাহা ট্রন-বাত্রীব নাই । 
সপ্তাহের পর সপ্তাহ পায়ে হাটিয়া পথ-শ্রমের মধ্যে যে আত্মলমর্পণ নব নব দ্ধপে 
উদ্ভাসিত হইতেছে, তাহ! কালীকে, কাশীব বিশ্বেশ্বরকে এক নৃতন রূপ দান 
করিবে। অলস, সমন্ড-রাত্রি-ব্যাপী নিদ্র।তুর পুরুষের কাশী-দশন অলস দর্শন $ 
পাছে হাটিযা দীর্থ-পথঘাত্রী, দীর্ঘ পথ-শ্রমে ক্লান্ত তপশ্থী পুরুষের কাশীদর্শন, 
বিশ্বনাথ দর্শন জীবস্ত পর্শন। সব নদী একই সাগরে মিলিত হব, শ্তামবাজার 
হইতে যে-কোন পথে কালীঘথাট গেলে একই কালী-দর্শন হয়-_-এই ন্ধপ উক্তিঝ 
ভিতর অনেক ফাকি রহিয়াছে । নিশ্রভিয় পথের পথিকের কালীদর্শনও তিন্র 
ভিন্ন। পথিক, পথ ও গন্তব্য সব একেরই বিভ্িদ আহ্বাদন মাত্র । পথিক 
পথন্ধারা পাথেয়দ্বারা গন্তবাকে স্থট্টি করে। তঙ্জনীষ্ ঘেমন তজ্রনা ও ভক্তকে 
কি করে, তেমন তন পন্থা, ভজনার সামগ্রী ও তাহার আত্মপ্রদান-বিশেষ ও 
ভল্পনীয়কে স্থবষ্টি করে। আত্মুসমর্পণাংশে মাতা ও স্ত্রীর ওজনা এক হইলেও 
মাতো ও স্ত্রী ভিন্ন ভি তঙ্গলার দ্রব্য প্রদান করিয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পুত্র ও 
স্বামীর ভঙ্জনা করে; লেই ত্তির ভিজ প্রদান দার! কি তাছাদের তজনীঘ ও 


উজ্দ্রণতারত [ ১১শ বর্ধ অল সংখ্য! 


ভঙঞ্জনের ফল পৃথক হইতেছে ন।? প্রদানের বস্তু ও ঢং ভঙ্রনীয়কে নিশ্চই 
সুষ্রী করে। ভঙ্জনীরকে তাই 'প্রদানবৎ’ উক্ত হইয়াছে । পৌছানো আর 
চলা যে আত্মসমর্পণ সাধনায় এক ! 

“পথের বাশী পাছে পায়ে তাবে যে আজ্ঞ করেছে চঞ্চল! । 

আনন্দে তাই এক হ'ল তার পৌন্ধানেো! আর চল! ৪'_ রবীন্দ্রনাথ 
আত্মপ্রদান-পথের প্রতি পাদক্ষেপেই রহ্থিয়াছে পৌছানোর আস্বাদন । যেমন 
তাহার ‘চল।', গন তাহার জীবন-প্রদানের ঢং, তেমনি তাহার ভঙ্গনীঘ্ের 
ক্বপ। অভসারের বিশেষ বিশেষ ধাবাই শ্রীকষ্চকে ত্রক্গগোপীদের কাছে নব 
নব রূপে উপস্থাপিত করিয়।ছিল। স্থতরাং উপপন্ন হইতেছে যে, তত্বতঃ অভেদ 
থাকিলেও আধা।নের পৃথকৃত্ব বশতঃ আধ্যায়েরও পৃণকৃত্ব অনিবার্ধ্য । 


এখানে সংশয় হইতে পারে ঘে, তজল্জনার বিশেষ বিশেষ ধার! যখন একই 
আত্মসমর্পণ-ক্রিয়ার নো অশ্যপ্রবেশ লান্ত করিয়াছে, তপন উদ্থারা কি একান্ত 
ক্রিয্নার শেষভূৃত অঙ্গ মাত্র অথবা উহার! বিদ্যা-অবিগ্ঠা সমস্বিত আত্মসমর্পণাস্মিক! 
মহাবিচ্যা-ভজলারই স্বতন্ত্র হ্বতস্ত্র পারা? ইহার মীমাংসার জন্ত পরব্ত্তা 
স্থজ্ের অবতারণা £ 


লিঙ্গভূক্সস্ত্তদ্ধি বলীয়ত্ডদপি ॥ ৩৩৪৪ 


পিঙ্গভূদন্বাৎ [লিঙ্গভূঘন্্ব থাকাবশত: ] তৎ হি [( ভজ্ঞনার ধার! সমূহের ) 
স্বাতস্ত্যই ] বলীপ্ঃ [ বলীয়ান ] তৎ অলি [পূর্ব মীমাংসায় তাহাই ( স্বীকৃত 
হইয়াছে )] 

অ।ত্মসমর্পণমরী ভজনার ধারাসমূহ যে প্রত্যেকেই স্বতশ্ত্ বলীয়ান্‌ মহাবিস্তার 
ধারা, তাহা প্রকাশিত হইতেছে তাহার বছ লিঙ্গছার! | 

‘লিঙ্গ’ শব্দের অর্থ ‘সামর্থ্য’ ; লিঙ্গের অর্থ চিহ্নও বটে ৷ “ঘরের' ঠাকুরকেই 
যখন 'পগে' অভিলারের তির দিছা পাইতে হয়, তখন পথের চতুদ্দিকে ছড়ানে! 
থাকে তাহার “লিঙ্গ” পদচিহ্ছ। এ পদচিহের সঙ্গত অর্থ ( সামর্থ্য ) ধরিয়া 
চঙ্গাতেই বংস-শ্রুতিসম্প্না অভিসারিণীগপের জ্রন্মিয়াছিল কৃক্প্রাণ্টির “সামর্থ)” ৷ 
পথের প্রতি পদক্ষেপ ‘বিদ্যাবধূজীবনম্‌ পূর্ণাম্বতাস্থাদনম্ । পথের বানী পায়ে 
পাছে গ£তপথের প্রতি স্পন্দনকে স্থিতির সঙ্গে সমস্থিত করিয়া দিয়াছে; আই 
প্রতি গতি-ম্পন্দনই স্থিতিথন ব্রক্ষের বিভ্তাম্পন্দন ও আনন্দম্পন্দন ॥ ‘খর বলে 


চৈত্র, ১৮৮৯ ] ত্রহ্ধনুত্রম 


পেয়েছি, পথ বলে পাই নি ৮- ব্রবীন্দ্রনাথ। পের পাওছাতেই জীবনের 
স্থিতি বা বিদ্যা, না-পাওয়াউ ক্গীবনের গতি ও রস বা আনন্দ: পাওছা ও 
না-পাওযঘার “লিঙ্গে প্রতি পদবিক্ষেপ স্বতন্থ মহাবিল্যাময় । "যো লগ্তক্েদ তহেদ 
নো ন বেদেতি বেদ 5*__ক্নোপনিবদ । পবস্পবাকাকক্ষা-লক্ষণ প্রকরণ যদি ও 
ভক্ষনার ধারাসমূহেব সমর্পন ক্রিতার মপো অন্তপ্রবেশ হার! উহাদের ক্রিম্াশেষতই 
স্থাপন কয়িতে চাঘ, তবুও প্রক্ষবণ হইতে লিঙ্গ বলবান্‌ বলিয়া লিজের সম 
সাক্ষাৎ্তানে অর্থ-গ্রকাশন-সর্যাদাউ ক্ষেত হইবে, ভক্ষনধারাসমূহের স্বাত্স্্রাট- 
স্বীরুত হইবে ৷ উদ্ধমূল ভজন জ্রড-চৈতন্য, আন্ডিকা-নান্ডিকা, দ্বৈত-অস্বৈতাদি 
যে কোনও সাদ অবলম্বনে যে-কোনও ধারাঘই শ্ড্রিত হউক না লেন, 
উহ! সমভাবে সাক্ষাংতাবে পর অর্থকে প্রত পদে প্রকাশ করিতেছে । উচাউ 
এই ভঙ্গনের লিঙ্গ বা সামর্থা। তঙ্জনে ভড়বাদ ও চৈতম্টসাদ সমত্তাবের, 
লাক্ষাংক্তাৰেট লিবপেক্ষ ভাবে পুরুষোৱমার্থ প্রকাশ করিতে সমর্থ । এপানে 
কেহ কাহারও অপেক্ষা করে না, অথচ দুট-ই সমগ্র পুক্ষবোত্তমে দ্র্টঘ্রের 
পরিপূরক । পরস্পরের আকাক্ষ্া করা হইতেছে প্রকরণের লক্ষণ ; প্রকরণেয 
মধো দুইয়েরই অর্থ প্রকাশে বিপ্রকর্ষত্ব রহিদ্বাভে, দৈল্ত রহিয়াভে। প্রকরণে 
কেহই স্বঘহভাবে স্বতস্ত্রভাবে অপরের অপেক্ষা না করিয়া অর্থ প্রকাশ ককিতে 
পারে না। “দর্শপূর্ণমাসাত্যাৎ স্বর্গকামো যজেত'_ দর্শপূর্ণগাসন্ধীরা শ্বর্গকাম বাক্কি 
যন্মন করিবে । 'দর্শপৃর্ণ মাপদ্বারা শ্বর্গাপূর্ব্া করিবে'_-এইদ্ষপ বলা হইলে 
আকাঙ্ক্ষা হন্দ কেমন কবিঘা ইহাদের দ্বার! স্বর্গ পূর্বব সাধন করিতে হবে । 
এঅপ্রি সঙ্গিখিতে সমিধা যজ্জাতি তন্নপাতং হজতি'- ইত্যাদি ফলবহিত প্রযাজ্যাদি 
ক্রুত হয়। এষ সব প্রধাক্যাদের শ্ববাকোর মপো ফলের অশ্রবণহেত উহাদের 
প্রয়োত্ন কি তাহা জ্ঞানিবার জন্য প্রযৌদরনাকাজঙ্ষা তয়। কেমন ক্রিয়া 
দৰ্শপূর্ণমাদদ্বারা স্বর্গাপূর্বব কর্তব্য, এই প্রশ্নের ভিতরে ছুটি উঠিয়াছে প্রবাজ্যাদের 
প্রয়োক্নের আকাক্ক্ষ। ; আবার প্রঘাঙ্খাদির প্রয়োদ্রন কি, তাহার ভিতর দিয়া 
পাইতেছি দশপূর্ণশাস কি করিয়া স্বর্গাপূর্বৰ স্থপতি কর্মিবে ইহা! জ্বানিবার আকা নক 
এই পরম্পরাকাজ্কালক্ষণ প্রকরণন্বারা সর্বব প্রধাঙ্গাদিলমূহের দর্শপূর্ণ-মাসের 
অঙ্গবই নিশ্চিত হৃইতেছে। পহম্পরাকাশ্রচালক্ষণ প্রকরণ হইতে লিঙ্গ বলবান ॥ 


ক্রমশঃ 


বরিশাল-ইতিহাস 
( পৃর্বারত্ত ) 
শ্রীছর্পামাহল চেন 


প্রচারে শ্রীযুক্ত শরংকুমার ঘোষ ৩১শে জৈঠ, বুধবার ১৩২৯ 


বাট।কছ্োড়ে শরতবাবু প্রাতে দুই শত বা আডাই শত জ্ঞন মহিলার সভায় 
একটি ₹ক্তৃতা করিম! তাহাদের চরক! খন্দবের প্রঘোজনীয়তা বুঝাইয়! দেল, 
অতঃপর জাতী বিগ্যালয়, কংগ্রেস অফিল পরিদর্শন করেন। 

বুধবার ১৭ই জুন লক্্ণকাত্তি কারিগর পাড়ায় এক বৈঠক বলে, অমুভবাবু 
স্বদেশী স্থত] ব্যবহারের অন্ত কারিগরদের অগ্টরোপ করেন । বালরাইল কংগ্রেস 
ফমিটিন্। সম্পাদক শ্রিফৃত হেমচন্দ্ৰ বন্দু তাহাদের স্তা সরবরাহ করিবার ভার 
নেন! সগ্ধাঘ শোলকে ভসরল কুনার দত্তের সভাপতিত্বে বিরাট সভার 
অধিবেশন হয়। শরৎবাবুর প্রাণম্প্শী বক্তৃতায় জনগণ স্বদেশী ব্যবহারে দু 
প্রতিজ্ঞ হন। বৃহস্পতিবার ১৮ জুন-__চরকা, তাত, কংগ্রেস সঙ্গন্ষে কর্স্মীগপের 
সঙ্গে শরৎবাবু আলোচন! করেন) শুক্রবার শ্রাতে শাকোকাঠি কংগ্রেস 
কমিটি পরিদর্শন করেন । সন্ধায় বাটাজোড়ে শরৎ্বাবু সাধারণ সার বক্তৃতা 
করেন, বহুদূর হুইতেও তীভার বক্তৃতা শুনিবার জন্ত লোকের সমাগম ছটয়াচিল। 
শনিবান্ব-_-শরৎবাবু, সরলবাবু ও প্রত চরণ গুহঠাকুরত!। গৈলাদ উপস্থিত হুল। 
প্রাতে তাহারা কংগ্রেস কমিটি পরিদর্শন ও কার্ধ্য তালিক1 নিণরি, হিসাব 
পরীক্ষা ও সম্পাদিকা শধুক্তা সরঘূ বালাব সঙ্গে আলাপ করেন ॥ 

সন্ধ্যার _কালুপাড়া ময়দানে শবৎবাবু সাধারণ সত্তার বন্কৃতা করেন-__কিন্তু 
বৃষ্টি হওয়ার সভার কার্য বন্ধ থাকে । রবিবার প্রাতে শরৎবাবু মহিলা সভার 
বক্তৃতা করেন। সোমবার পরাতে শরৎবাবু , সরলবাবু ও প্রত্থবাবু স্থানীয় 
প্রতিষ্ঠিত বাক্তিবর্গের সহিত গৈলা বাজারে ও অন্তান্ত বিশিষ্ট বাক্তিগণেক্ষ বাড়ীতে 
অর্থ সংগ্রহ করেন। দাশের বাড়ীতে মহিলা বৈঠকে ও শরৎ্বাবু আলোচনা ক্রেন; 
ফলে অনেকেই অলক্কারাদি দান করেন। ৭৫1৮১* ও অলঙ্কার গৈলা কংগ্রেস 
কার্খ্যের জঙ্য জিলা কংগ্রেল-কমিচিতে স্থায়ী আমানত থাকিবে এরূপ বন্দোবস্ত 


চৈত্র, ১৮৮৯ ] বনিশাল-ইতিহাস 


হয়া সন্ধায় সরপবাবু কংগ্রেস কর্ম্মাগপের সহিত কাধ্যপ্রণালী সঙ্গদ্ধে নানাবিধ 
বিষয়ে পরামর্শ ও উপদেশ প্রদান করেল। তহপর সম্পাদিক! এ নহিলাক্মী 
লইয়া আর একটি সভায় শরহনাবু নস! বাড়ীর সাধারণ সভা বক্তৃত। কবেন । 
এই লভায় আর 9 টাকা অলঙ্কারাদি সংগৃহীত হয়। মোট ৯৩২ টাকা এবং কতক 
অলক্কারও পাওয়া যাস । মঙ্গলবার সকালে মনসা বাড়ী মহিলা সভায় শনুৎ্বাবুর 
বক্ত,ত! হয়। তারপর সরলবাবু ও প্রন্থুবানু গৈলা ত্যাগ কন্তিরা পালবদি 
"রওয়ানা হন । সন্ধ্যা্-লদীর্তীরে প্রকাণ্ড সভা হয়; শ্রোতা ৪** শত 
হইয়াছিল । শর্বানু দীর্ঘ বক্তা করেন ॥ বুধবার সকালে সরলবাবু স্মানীকস 
কংগ্রেল কমিটির সম্পাদক ও পালন্সদীব প্রধান ব্যবসায়ী প্রসন্লকুমার সাহা 
মহাশয়ের ভ্রাতুম্পূত্র মোহনলাল সাহ! পালরদি বন্দরে ও অবস্থাপপ্র বাযবসায়ী- 
গণের গৃহে গৃহে চাদা আদায় করেন । শরৎবাবু বিশ্রাম গ্রহণ করেন, সন্ধ্যায় 
সরলবাবু ও প্রতুবাবু বাটাঘ্রোড় রওয়ানা হন । শরত্বাবু মেদাকুল গমন 
করেন। 
এই আযাঢ় বুধবার, ১৩২৯ 
গৈলাছ শরৎকুমার 
গত ৩রা জুন দেশপুজ্য শ্রীপবৎকুমার ঘোষ গৈলা আলেন। লকালে বেলা 
প্রায় টার সময় গ্রামের অনেক ভদ্রলোক ও সেচ্ছাসেবকগণ মিছিল করিয়া 
তাহাকে অত্র্থনা করেন । প্রায় স্টার সময় শরত্বাবু ও দেশপুজ্ঞ! শীযুক্ত অশ্বিনী 
কুমার দত্ত কংগ্রেল আফিল পরিদর্শন করেন। তৎপর কহগ্রেল সম্পাদিকার 
সঙ্গে দেখা করিতে যান । সেখানে নানা বিষয় আলোচন! করিয়া তিনি দুতি 
লেনের বাড়ী শ্রীঘুক্র অশ্বিনী কুমার সেন গুপ্ত কবিরাজ যছাশয়ের গৃহে যান 
এবং সেই স্থানেই অবস্থান করেন । বেলা ৩টার সমন্র স্থানীয় কালুপাড়া মাঠে 
জনসাধারণের একটি বিরাট সন্তার অধিবেশন হুয়। যুক্ত মধুসূদন প্যতিরত্র 
সত্তাপতির আসন গ্রহণ করেন। সতভ্াদদ বন্ধ সংখ্যক লোক উপস্থিত ছিল। 
শরত্বাবু স্বরাজ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন । বর্ষার জন্তু সভা তঞ্জ হয়। ওঠা জুন 
সকালবেলা শ্বানীঘ নিমদাসের বাড়ী একটি মহিল1 সন্তান অধিবেশন হুল । 
এই সভায় প্রা ৫০০ শত মহিলা উপস্থিত হইন্াছিলেন। এই সতাদ্ধ মাহিলাড়! 
নিবাসী বাইসাড়ী ভ্রাতীঘ বিস্যালঘ্রের প্রধান শিক্ষক শ্ুক্ত অন্ত কুমান সেন 
গুপ্ত মহাশয়ের পত্রী শরীযুক্তা উভঘাবালা সেনগুপ্তা সন্তানেত্রীর আসন গ্রহণ কনেন। 
এই সত্তা শরৎকুমার মাতৃশক্তি, দেশের বর্ভঘান অবস্থা, ৫শাতৃগণের কর্ডবা, 


উম্জলতারত [ >১শ বণ, ৩৭ সংখ্যা 


চরকার উপকারিত! ইত্যাদি অনেক বিবদ্ধে বন্তৃত) করেন। প্রায় ১২টার সম 
সা ভঙ্গ হয়। এই সভায় সকলেই চরকার স্থত! কাটিতে ও খন্দন পরিতে 
প্রতিশ্রুত হুন । 

বেল! ৪টার সম উক্ত স্থানেই একটি বিরাট জনসাধারণের সভার 
অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত গোপাল গুপ্ত মহাশয় সতাপতির আসন গ্রহণ করেন। 
এই সভাগ শরৎকুমার মুসলমানের বর্তমান অবস্থা, জাতীর শিক্ষ। ইত্যাদি 
অনেক বিযয়ে বক্তৃতা করেন । রাত্রি ১*টায় সত! তঙ্গ হুদ়। ৫ই জুন 
প্র।তে এরৎকুমার ও সরলকুমার গ্রামের কতিপগ্ন ভদ্রলোক লমভিব্যহানে 
অর্থ সংগ্রহে বহির্গত হন, কেবল মাত্র তিনটি বাড়ী ও বান্তাবে অর্ণ সংগ্রহ 
করিয়াই অপন্ধার ও নগদে দেড়শত টাকা সংগৃহীত হম । শরৎ কুমার ঘে 
যে গৃহে গমন করিয়াছিলেন, সেইথানেই মহিলাগন ছটিদ্বা আসিয়া তাহাকে 
বরণ করিয়া লইয়্াছিল। অনেকেই নিছ লিজ অঙ্গ হইতে অলঙ্কার উন্মোচন 
কক্রিগা তাহার পবিত্র হস্তে অর্পণ করিঘ্াছিলেন, এই সময়ে অল্প বর্ষা 
একটি কুলবধূ পাগলিনী প্রা ভুডিয়া আসিঘা ভাহার ্বহণ্ডে প্রন্থত এক 
বাণ্ডিল সুত! ও অঙ্গ হইতে উন্মোচিত ১ জোড়! চূড়ী শন্বৎ কুমারের পাদোপরি 
স্থাপন করিয়া উচ্চৈশ্বরে বিলাপ করিয়া উঠিলেন। “বাবা তুমি দেশের 
মঙ্গলের জন্য আমার এই ক্ষুত্র দান গ্রহণ কর” । তাহার প্রাণম্পর্শী বিলাপে 
শরৎকুমার আর রোদন সম্বরণ করিতে পারিলেন না, তিনিও উচ্চৈঃশ্বরে 
মা মা” বলিয়া ব্োদন করিতে লাগিলেন, তিনি সেই উন্মত্বপ্রায় বালিকা 
বধুটীকে অতি কষ্টে স্বন্থ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন । 

৫ই জুন বৈকালে ৬বিজয় গুপ্তের মনসা বাড়ী এক বিরাট জনসাধারণের 
সত্তার অধিবেশন হম । শ্রীঘূত জনাদ্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয় সভাপতির আসন 
গ্রহণ করেন। শরৎকুয়ার অহিংস অলহযোগ, চরকা ও খদ্দর সম্বন্ধে এই 
সভায় পক্কৃতা করি৷ স্বদেশত্রতে সকলকে উৎ দ্ধ করিয়া ছিলেন । 

৬ই জুন প্রাতে শবিজ্রহ্ গুপ্যের মনসা-বাড়ীতে একটি বিরাট মহিল! 
সভার অধিবেশন হয্ব। কবিরাজ অশ্বিনী সেনের স্ত্রী শ্রীযুক্তা বিধুমুখী সেন 
সুপ্তা সন্তানেত্রীর আসন অলঙ্কৃত কৰিপ্রাছিলেন। শরৎকুমার মাতৃ জাতিকে 
প্রকাশ্য ভাবে এই আন্দোলনে যোগদান ককিঘা ভারতের সহ সহশ্ব 
কারাক্লি্ট সন্তানকে মুক্ত কনিগা ভারতে স্বরাজ আনলকন করিতে সাহাহা 
করিবার জপন্ত ধর্দাহ্বাল করেল । মহিলাবৃদ্দ অশ্র-ললিলে সিক্ত হইয়া 
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প্রতিশ্রুত হষ্টয়াছেন 


বনিম্পাল-ঈতিহাস 


বে, তাহারা দেশের কাজে আত্ম নিয়োগ কবিবেন 
ও প্রাণপণে চক্রকায় সুতা কাটিছা খপ্দর বন্থের সংশ্বান করিবেন এবং পঙ্দল 
ভিন্ন অন্য বন্প অপবিত্র জ্ঞানে পরিত্যাগ করিবেন । সভ্ভাঘ উপস্থিত মতিলাযুদ্দ 
নিজ নিন্র অঙ্গ ততে অলস্কার উন্মোচন করিয়া দেশ হিতার্থে প্রদান 
করিয়াছিলেন | প্রায় ৫ ঘণ্টা অধিবেশনের পর সভা ভঙ্গ হয়। অন্যান 
স্থানে জত্যাবশ্যক কার্য উপস্থিত হওয়ার শরহকুমার সেই দিনই অপরকে 
গৈলা পরিত্যাগ করেন! গৈলার অপিক্াংশ স্বালেউ তিনি অর্থ সংগ্রতে 
বহির্গত হুঈতে পারেন নাই । তথাপি অল্প সময়ের সংগ্রহে অলঙ্কার 
19 নগদে ৫** শত টাকা সংগৃহীত হট্টয়াছিল। যে যে স্থানে তিনি অর্থ 
সংগ্রহে যাইতে পারেন নাইট সেনের জনগণ অত্যন্ত দ্রঃখিত হইয়াছেন 
এবং পুনবাদ্ তাহাকে পাবার জন্য অত্যান্ত আগ্রহাস্িত হইয়াছেন । তিনি 
গৈলায় পুনঃ আগমন করিলে বহু নরনারী দেশ কিতার্থে তাহার হাতে অর্থ 
প্রদান কৰিঙ্া রুতার্থ হতে পাবেন ( স্বাক্ষর ) শ্রীমতী চাকুবাল দাস 
শুপ্তা__গৈল। কংগ্রেস কার্ধ্যালয়, প্রচার বিভাগ । 


গর্ঘ গান্ধী পুণ্যাহ ওরা শ্রাবণ বুধবার 
শরৎকুমারের অস্তৃত দান । ১৩২৯ 
১০০৯৯ টাকার অলঙ্কার দান! 
ধন্ট উযাঙ্গিণী । 
পবিত্র বলি । 


গতকল্য মঙ্গলবার র্থ গান্ধী পুণ্যাহের দিনে বরিশাল যে দান সংগ্রহ 
করিয়াছেন, অধুনাতন ইতিহাসে তাহ! অতুলনীয়_এমন আপনভ্ডোল! সর্ব্বন্থ 
দান ম্মরশীঘ কালে কেহ দেয় নাই । কর দিন প্রাতে শ্রীশরৎ কুমার ঘোষ 
কয়েকল্জান মহিলা ও ভদ্রলোককে তাঁহার বাসায় আহ্বান করেন । তাহার 
গুরুদেব শীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের চিত্র-সমক্ষে পরিবারস্থ ও অপর সকলকে 
বসিতে আলন প্রদান করেন। তৎপর তদীয় জোষ্ঠাগ্রজ বাবু প্রসল্লকুয়ার 
ঘোষ মহাশগ্গ একটি ও শরৎবাবূ স্বয়ং একটি প্রার্থনা করেন । এবং গান 
করিতে লাগিলেন__সে প্রাণম্পর্শী প্রার্থনা ও গানে সকলের নেত্র অশ্রু 
ভর্বাক্রাস্ত হদ-___সে প্রার্থনার সার কথ! 


উজ্দ্বলভার ত [ ১১শ বর্ষ, তথ সংখ্যা 


‘বাহিরের এই তি্ক্ষাত্তর! থালি 

এবাম্স ঘেন নিঃশেবে হয় খালি 

অন্তর মম গোপনে যাক জরে 

শ্রন্থ তোমার দানে, তোমাক দানে তোমার দানে ।” 
অতঃপর ভক্তিযুক্ত প্রণাম সহকারে দিল! কংগ্রেল কমিটীর সভাপতি শ্ীদুত 
তারিনী কুমার গুপ্ত মহাশত্রের হন্ডে তাহার পত্নী শীধুক্ত! উবাঙ্িণী দেবী 
সমস্ত অলঙ্কার ও তাহার ভ্রাতৃবধূত্ত এক জোড়! অনন্ত প্রদান করেন। 
তাহার মূলা আচুমানিক ১০৭০ টাকা । অতঃপর প্রদাদ বিতরণের প্র 
সভা ভঙ্গ হয়। 

অপশরাহ্নে চিস্মাহরণ চট্টোপাধ্যায় ও নারায়ণ মুখোপাধ্যায় ম্যাজিষ্টেটের 

আদেশে গ্রেপ্তার হন । সাঘ্রাহ্নে কংগ্রেস প্রাঙ্গণে এক সন হুল । তারিণী 
বাবু সভাপতির আসন গ্রহণ করেল। সর্ব প্রথমে দুর্গামোহন বাবু বলেন 
বে, দেশী কোন কোন পডত্রিকা বলেন আন্দোলন মরি গিয়াছে, গান্ধী 
পুপ্যাহে কেহ আর দান করে লা। তাহাদের ভ্রান্তি দূর করিবার অন্য 
জানাইতেছি। বুদ্ধিমান সাংসারিক আমরা শর্কশাঞ্েন্স সাহায্যে ভগবানের 
অন্তিন্থও অন্বীকার করিতে পারি, কিন্ত সমন্ড তর্কের অতীত যে প্রাপশক্তি 
আছে তাহাকে বাহিরের লোকে পাগল বলে__তেমন পাগলেয়াই চিরকাল 
পৃথিবীতে আদর্শ স্বপন করিয়াছেন,_বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্ত, অরবিন্দ, গান্ধী 
প্রভাতি সেই শ্রেণীর আন তাহাদের অস্প্রাণিত ব্যক্তিগণই জগতের লার 
বন্ধ । আজ বরিশালের পাগল শরৎকুমাছ ও ভাহার পাগলিনী পদ্্রী উদ্যাঙ্গিনী 
তাহাদের সঞ্চিত সকল অলঙ্কার শ্ববাজের পদে অর্থদান করিলেন-_নুদ্ধ 
দেবের ভক্ত শিশুকে জীর্ণ চির দানের সায় এই দান অতুলনীগ্। কোটিপতি 
লক্ষ দান কর্রিতে পারেন, কিন্ত সে দানের সহিত এ দান তুলনা হয়না । 
অস্যকার এই দান প্রধান ৷ দ্বিতীয় দান চিত্তাহরণের আত্মপান। সতশ্র সংজ্র 
স্বদেশ সেবকের সমক্ষে অকুষ্ঠিত চিত্তে বলিতে পারি, চিত্তাহরণের সায় 
পবিত্র পুত অর্ঘ্য দুর্লভ, আঙ্গ তাহাও আনরা দান পাইয়াছি। তৎপর ভূপৃতি 
কান্ত বকৃসী মহাশয় তাহার ম্বাতাবিক ওজন্িনী ভাষার শরংকুমারের সরলতা, 
আন্তরিকতা ও সাত্বিকতার বর্ণনা করেন । তৎপর সতাশতি বলিলেন 
এই অলঙ্কার সমূহের দায় ১০০০ টাকা, কিন্ত এক হিসাবে ইহা অমূল্য__ 
তাহার টাকা খাকিলে দ্বাদশ সহন্র মুল্যেও উহা! গ্রহণ করিতেন-_কারণ' ষে 


চৈত্র, ১৮৮* ] বরিশ।ল-ইতিহাস 


অঙ্গ হইতে এই অলঙ্কার আজ অর্থ! স্বরূপ অপিত হইল, যে অঙ্গে এ 

* অলঙ্কার শোত! করিতেছিল, তাহাতে সাবিত্রীর তেজ আছে, অন্তথ! এমন 
দান কর! সম্ভব হন্ত না। আজ যাহার! উহ! ক্রয় করিয়া! পরিধান করিবেন 
তাহাদের দেহে এ তের সংক্রনিত হইবে । অতঃপর গান্ধী পৃণ্যাহের জন্য 
অর্থ সংগৃহীত হয়; এবং গভীর বন্দেমাতরম্‌ ও আল্লঃহো আকবর ধ্বনির মধ্যে 
সভা ভঙ্গ হন । 


বরিশালের দধিচী 


আজ ‘গান্ধীপুণ্যাহ্‌’, বঙুদিলের পরে আজ এই পবিত্র দিনে পৃথিবীর 
সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুব-রযে স্থিতি পুজার দিনে বত্রিশাল আবার সেই পৌরাণিক 
মহাঞ্চাযর আত্মত্যাগ-কাহিনী জীবন্ত বান্ডব সত্যে পরিণত দেখিল । 
ক্ষধি দণিচী দেব-মঙ্গলে নিজের বক্ষ পঞ্জচর উৎপাটিত করিয়া দিয়।ছিলেন, 
বরিশালের কবি শরংকুনার আজ দেশমঙ্গলত্রতে সহধন্মিনীকে নিরান্তরণা 
করিয়া তাহাদের উন্তয়ের শেঘ সম্বল ৪* ভরি পরিমিত শ্বর্ণালক্কার স্বরাজ 
ভাণ্ডারে দান করিলেন । মনে হয় শরৎ কুমারের এই আত্মত্যাগ যেন অনেক 
আত্মত্যাগের চেয়ে বড়, উদার এবং মহৎ; দেশাত্মবোধযুক্ত মুক্ত বন্ধন মহা- 
ক্রযির আত্মত্যাগের আলোক,-__-বোধ হন্ধ সংসারী শরৎকুমার এই ত্যাগের 
প্রভায় মলিন ও নিস্্রত হয়ে যায়। 

শরৎ্কুমাবের বিশেবত্ব এই যে, তিনি সংসারী, পুত্র কলত্রাদি সম্বলিত একটি 
নাতিক্ষদ্ পরিবারের একমাত্র আশ্রয় স্থল । সংসার জীবনে কখনও সচ্ছলতা 
সঙ্গে তাহার পকিচদ্র হয নাই। বর্তমান আন্দোলনের প্রারস্ডে যখন সমগ্র 
বাংলাদেশ স্থশুপ্ির ক্রোড়ে অচেতন, শরৎকুমারের অস্তরাত্মা তখন এই ধর্শ্মের 
আন্দোলনে সাড়া দিয়ে উঠল। শরহকুমার কোনও দিনই রাজনীতি ক্ষেত্রের 
লোক ছিলেন ন) । কিন্ত ধর্মপ্রাণ শরৎবাবু ধশ্মের ডাকে নীরবে থাকিতে 
পাবেন ন! । তাহার চির ত্যাগ-উসূথ প্রাণ প্রথম দিনেই তাহার আজীবনের 
সঞ্চিত ৭** শত টাকার জীবন বীমা '্বরাদ্জ ভাণ্ডারে দান করিম্বা আত্ম 
তৃপ্ত হইল? 

শরংকুমার্বের এই ত্যাগ বরিশালের স্ুপ্ঘপ্রাণে নব ভাবের জাগরণ আনিয়া 
দিল । দলে দলে লোক দেশমাতৃকার আহ্বানে আত্মত্যাগের মহাত্রতে দীক্ষিত 
হইতে লাগিল এবং নিরাঅ্রর নি:সম্বল শরৎ্কুমার তাহাদের নেতৃত্ব গ্রহপ 


১৫৮ উঞ্জ্রলভারত [ ১১শ বর্ষ, অন্ন সংখ্যা 


করিয়! চির-দারিদ্র্যকে বরণ করিয়া লইলেন, তদবধি শরৎকুমাল্লের কল্যকার 
সম্বল ছিল লা। কিন্তু দান্রিত্র্য দুঃখে অচল অটল শরৎকুমর স্বির ঘটার ও অবিচলিত 
চিত্তে সমস্ত বাধ! বিস্ন পদদলিত করিয়! কর্তব্য পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, 
এবং লসনস্ত বাংলার উদাসীনতার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ সর্ববপ্রথমে কারাবরণ করিয়া 
লইঘা নিজেকে ও দেশকে ধন্ত করিলেন । কারাবরণের সময় তিনি কপর্দক 
বিহীন নিরাশ্রশ্র পরিবারকে একমাত্র ভগবানের চরণে সমর্পন করিয়া! দিদা 
গেলেন। এবং তাহার সমস্ত ভাবনা সমস্ত চিন্তা তাহারি চরণে সম্পণ 
কারিনা নিশ্চিন্ত হইলেন । 

শরৎকুমারকে এই দুঃখ কষ্টের মধ্যে একদিনও বন্ধু বান্ধবগণের মধ্যে 
সহস্র অন্থরোধ ও চেষ্টা সত্বেও স্বরাজ ভাণ্ডার হইতে এক কপর্দক গ্রহণে 
সম্মত করান যার নাই, তাপ আত্মসম্মান-দৃপ্ত ও তেজ-গব্বিত প্রাণ ততটুকু 
হীনতার জাল) কোন দিলই সহ করিতে সম্মত হয় নাই । 

শরৎকুমার অযোগ্য নহেন, নিজেকে নিয়া শুধু বিব্রত থাকিতে চাহিলে 
তিনি দশ জনের একজন হইতে পারিতেন, কিন্ত তগবান তাহা দিলেন ন! । 
বাশরস্থরে তাহাকে পাগল করি গৃহের বাহির করিলেন। শবৎকুমারের 
যোগ্যতমা। পত্নীও সর্বধাবস্থাপ্ন স্বামীর প্রকৃত সহধন্দিশির কাধ্য কির 
বসিঘ্াছেন। তিনি ধনীর কন্তা, চির নখে ল[লিতা-পািতা। তথাপি অল্লান 
চিত্তে মধুর হাসি মুখে শরৎকুমারের সর্বব দুঃখের অংশভাগিনী হুইয়া জীবন 
কাট।ইগ্না আসিতেছেন। তিনি ইচ্ছা করিলে লিতৃকুলের সাহায্য লইয়া 
অকাব ও দৈপ্ত মোচন করিতে পারিতেন, এবং তাহারাও সাগ্রহে শরৎকুমারের 
মতন জ্ঞানী গুণী সথকুলীন প্রিয়দর্শন জামাতাকে সাহাযা করিতে কোন ছিধা 
করিতেন না--কিন্তু শরৎ্কুমারের আত্মপস্মান-গ্বুদ্ধা সহধশ্মিনী কোন দিনই 
ন্বামীর অবনানের কারণ হই! ভিক্ষার দান গ্রহণে স্বামীর উন্নত মন্তক অবনত 
করিবার নিষিত-তাগিনী হন নাই । ধন্ত পতিব্রতামঘূ্রী। এমন সহথন্দিনী 
না হইলে আজ বোধ হয় শরৎকুমার এ শরৎ্কুমার হইতে পারিতেন লা । 
শরৎকুমার বহুদিন হইতে আলা-দদ্ধ হইতে ছিলেন, “নিজের এক কপর্দক 
সম্বল থাক! পৰ্যন্ত অপরকে ত্যাগ করিতে বলার অধিকার মানবের নাই ।” 
সতীর হৃদয়ে স্বামীর সেই মরমের বাণী পৌছিল্নাছে; তাই, সতী আজ 
হাসিমুখে নিজেকে সম্পূর্ণ নিরান্রণা করিদ্া একমাত্র এয়োতির চিহ্ন শঙ্খ 
সম্বল হইমা সর্বস্ব দেশ-মাতৃকায় কাজে উৎসর্গ করিলেন । ধন্ত সতী শিরোমণি 
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আমাদের মা! ধন্ত আত্মত্যাগ ! বন্ধ-বান্ধবদের শত চেষ্টা ও নিষেধ 
সত্বেও শরত্কুমান এ কার্য হইতে ধিএত হন নাই । অনেকে হুয়তে। শরৎ 
কুমারের আত্মত]াগকে পাগলের কাধ্য মনে করিবেন । এই যদি পাগলের 
আদর্শ হুম, তাহলে ভগবান করুন ভারতের প্রতি পন্থিবারের ঝুকে পাগলের 
এই আদর্শ চির বিরাজমান থাকে । শরৎ্কুমানের এই দান ভ্রাঙ্ষণের দানের 
অমত তত বড়, তত মহৎ, এ যে শরৎকুমারের সর্বহ্ষ দান । রাজার দান 
ঘত বড় হউক, পে তাহার সম্পদের সহম্রাংশেন্র একাংশ দান। এ বে 
শরৎকুমারের প্রাণের দান, অরচ্চার দান; এ দানক্ষেত্রের পূতরেণু স্পর্শে যে 
দেহ স্থবর্ণ হয়, বজ্ঞেশ্বর হরির পরাতব হয়। তাই আজ যে-ভূমি এই যজ্ঞস্থল 
বক্ষে ধারণ করিয়াছে সেই পুণাভুমি বরিশাল ধঙ্চ । যাহারা এই মহাষজঞ 
দেবিম্থাছেল তাহারাও পধন্ত। ঘে বাংলার সন্তান এমন আল শিখিয়াছে 
সে বাংল! ধন্ত । এর পরও কি ছুর্ভাগা দেশবাসীকে কিছু বলিতে হইবে? 
ধনিশ্ালবাসী দেখ, শেখ, আর তোমার কিছু শিখিবার বাকি থাকিবে না। 
দেখিয়া শিশিয়] ধম্ভ হ9। জীবন সার্থক কল। 
__শ্রীস্ৃূপতিকাস্ত বন্দী 
ক্রমশঃ 


সাময়িকী 


নরনারাক্সণ আশ্রম শ্রী ন্রীনদোলপুলিমা : বিগত ২১শে ফাস্তন 
১৩৬৪ ( «ই মাৰ্চ, ১৯৫৮) পুরুষোত্তম শরীক্বষ্ণের দোললীলা ও বাঙ্গালীর আশা- 
ভরস" বাংলার বিপ্রবের আদ্দিশুরু শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মতিথিকে শ্মরণ করিবার 
উদ্দেশ্যে নরনারায়ণ আশ্রমে বিকাল ৪1৮টায় এক আলোচন! সত] হুল । অনেকেই 
উপস্থিত হুইয়াছিলেন । মত, স্বামীজ্তী তাহার চোখের জলে আর উদাত্ত ভাষণে 
দুই ঘণ্টা কাল প্রীকুফ্-তত ও শ্রীগোঁর-তত্ব লইয়া আলোচনা করেন। অতঃপর 
সকলকে প্রদাদ বিতরণ করা হুয়। বাথজোলা ১১ নং ক্যাম্পের উদ্বাস্থগণ 
তাহাদের নব প্রতিষ্ঠিত হরিসভার উদ্বোধন করার জন্ত শীয়ং. শ্বামীদ্রীকে 
আহরান জানাইছা রাখায় আশ্রমের সত্তার শেবে ক্যাম্পের স্থপারিন্টেন্ডেণ্ট 
শীত শশীন্দ্র চক্রবর্তী শরীয়ত শ্বামীষ্দীকে লইঘ! যান। উদ্বাম্বদের মধ্যেও 

৪ 
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তিনি দোললীলার তাৎপর্ষ ও মহাপ্রভুর জীবনতত্ব বর্ণনা করেন। খালে ০ 
সতার শেষে নাম কীর্তন করিবার জন্য কাহাকেও পাওয়া! না ষা€য়ায় তিনিই * 
প্রাণ ভরিয়া কিছুক্ষণ নাম কীত্তন করেন। অতঃপর সকলের মধ্যে বাতাস। 
বিলাইগা দেন । দুই স্থানেই স্বামীদী যাহা বলিয়াছেন, সংক্ষেপে তাহা এইললপ । 
দোললীলা ঘাহা, তাহাই গৌর-তত্ব। প্রক্কৃতি ও পুরুষের পারস্পরিক 
সন্বদ্ধ নির্ণ॥়ই এই দুই ঘটনায় রহিঘ্াছে। দোললীলায় রাধাশ্যামকে, প্রকৃতি 
পুরুষকে একত্র দেখিয়াছি, গৌর-জী বনে সেই মিলন-কোৌশলই ব্যাখ্যাত। 
শ্রীরাধাঘাঃ প্রণর ঝহিমা কীদৃশো বানয়ৈব।- 
স্বাণ্যে| যেনাস্ৃতমধুবিমা কীদৃশে! বা যদীঘ: ) 
সৌপ্যঞ্ধাস্ত! মদ্য ভবতঃ কীদৃশৎ বেতি-__ 
লোভ্াত্তন্ধাবাঢা: সমজনি শচীগত’সিছ্ধৌ হরীন্দুঃ ॥ চৈঃ চঃ-পু:-৪৮ 
জীরাধার প্রণপ্র মহিমা কিরূপ__অর্থ/ৎ পুরুষের পক্ষে প্রকৃতির স্থান কি, 
মূল্য কি, পারশ্পরিক সম্পর্ক কি তাহাই স্থির করিতে প্রীকুষণ যে-লীল! প্রস্থাপন 
করিয়া গিঘ্াছিলেন, দীর্থকালের ব্যবধানে শ্রীগৌঁর তাহার ব্যাখ্যা রাখিয়া 
গিম্বাছেন । যে মায়াবাদ বলে প্রকৃতি মিথ্যা, মায়া, তাহার কোন পানমাথিক 
মূল্য নাই- ত্র্জলীলা সেই মায়াবাদের প্রতিবাদ । একাধারে রাধাস্টাম 
ব্যাপারটা খুব জটিল। জটিল তত্ব প্রথমে বিহুজ্জনের নিকটই ধরা পড়ে_- 
পরে তাহা জনসাধাবণে ছড়াইয়া পড়ে। মাব্সবাদ কিংবা আইনষ্টিনের 
আপেক্ষিকতাবাদ সব প্রথমে বিতজ্ছনের নিকটই ধর! পড়িয়াছিল । 
মান্াবাদের এন্দ নির্মল, তাহাকে মলিন করিয়াছে মায়া-প্রকুতি; অথচ 
গৌর জীবনে ্রীরুষণ-মৃখাৎ যে প্ররুতি-তব প্রস্ফাটিত হইয়াছে তাহ। ঝলিতেছে__ 
কুষ্ কহে আমি হই রসের নিধান ॥ 
পুর্ণানন্দমঘ আমি চিন্ পূর্ণ তব । 
রাধিকার প্রেমে আমা করাদ উন্মত্ত & 
না পানি রাধার প্রেমে আছে কত বল।॥ 
ঘে বলে আমারে করে সর্বদা বিহ্বল ॥ 
রাধিকার প্রেম গুরু, আমি শিল্ত নট । 
সদা! আমা নালা নৃত্যে নাচায় উদ্ভট ॥ 
_এখানে প্রকৃতি তো মাস্বা নয়, ইনি যোগমায়!। প্রুতিকে এই অর্থে 
বুঝিবার আহবান জানাইক্স। গিয়া ছিলেন শ্রী, আর সেই অর্থেরই মূর্ত বিগ্রহ 
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জ্ইগোৌব । প্রকৃতি পুরুষের, আদর্শ বান্্রবের নিললভূমি শ্রীগৌর জনসমাজের মধ্যে 
তাহার রুষ্ধকে পৌ চাইয়া দিদা মান্যযের জীবনকে ভূমালন্দ দান করিতেছেন) 
ব্বাদার ক্ষণ শোধ করিতে কৃষ্ণ গৌর হইলেন__এই কথাটী ঘেমন ব্যাপক, 
তেমনি গতীব। রাধা মানে প্রকৃতি, প্রকৃতি মানে প্রঞ্জা, নারী এবং সেই 
সবকিছু ঘাহ! কিছুর এতদিন কোন নিজন্ব মর্ধ্যাদ! ছিল না, অন্যের মাপে 
বাহার মাপ ছিল, মান ছিল ॥। তাই শ্রুষ্ণের এই ঘটনাই বলিয়! দিতেছে 
বধে, প্রভার ক্ষণ আজ রাজাকে শোপ করিতে হইবে, নারীর পূণ আজ 
পুরুষকে শোধ করিতে হইবে, যাহার! দলিত নিপীড়িত শোষিত, অথচ 
সমাজের যাহার! ভিত্তি, তাহাদের ঝ্রণ আতর উচ্চবর্ণকে শোধ করিতে হইবে, 
শোষককে শোধ করিতে হইবে ; শ্রমিকের ক্ষণ আতর ধনিককে শোধ করিতে 
হইবে । তাই ত নাজ! প্রতাপরুড্রের সঙ্গে মহাপ্রভুর দেখা হচ্ছ না, রাজা 
প্রতাপক্ুদ্র খন ঝাড,দার প্রতাপরুদ্র_ তখনই পথের মধ্যে দেখা মিলে। 
হৃদয়-পরিবর্তনের মধ্য দিয়াই অবতীর্ণ ভগবানকে ধারণ কর! যায়। 'বাধারে 
ভতিয়। রাধাবলত নাম পেয়েছি অনেক আশে প্রুরুধ্ এই যে নব-জীবনের 
সুত্র রাখিয়া গিয়াছেন, আজ আমাদের সকলকেই সেই স্বত্র মানিঘা চলিতে 
হৃইবে। বাহ) কিছু আমার ভোগ্য রূপে আলিল--রূপরসগঞ্ধস্পর্শশব্দ_ 
দেই সব ভোগা বস্তুকে ভজন! করিয়া তাহাদের গ্রহণ করিতে হইবে । 
প্রকৃতি বন্ধন আলিয়া দেয় ইহাই সাধারণতঃ সত্য কথা--কিন্ক প্রঞ্তি 
বন্ধন ন! আনিরাও যে পাবে_-সেই কঠিনতম তত্বটী ভীরু ও শ্গৌর 
দিলেন । প্ররুতিত যে পথে বন্ধন হয় না, তাহা ভক্তির পথ । বে চাপ লেন্স, 
শোষণ করে, নিজের ইচ্জানত আর একজনকে পরিচালিত করে তাহা 
শক্তি । ভক্তি9 শক্তি, কিন্তু ০স-শক্তি চাপ দেয় না, শোষণ করে না, 
নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছা অপরের উপর চাপাইঘা দেয় ন!--অপরকে শ্থাত্স্্রা 
দেদ্র__পাবস্পরিকতার শ্বতঙ্্র সন্বদ্ধে পরস্পর পুষ্ট হয়__আগাইয( চলে। 
আনন্দ অব্যাহত খাকে। মুক্ত ইন্দিয়ের সঙ্গে মুক্ত বিষয়ের সংযোগ__এই-ই 
গৌরতত্ব -এই-ই দোললাল!। বর্তমান মাশ্যের জীবনের এইটিই এসাধ্য_ 
মুক্ত ইন্দিযন্বার! মুক্ত বিষণের সঙ্গে সংযোগ হছছ কি করিয়! ? বাধাতাবছার্তি- 
সুবলিত ক্রষ্ণ-স্বর্ূপ শীগোঁর এই যে কুষ্ণতত্ব সাড়ে চারিশত বৎসর আগে 
আনিক্লাছিলেন* তাহাকেই ব্যাখঃ1 কনিছা উনিত্যগোপাল লিখিলেন, 
এনিত্যানিতা সমন্থন্ব বা আহ্মানাত্ম সমন্বয় । ক্ঞালাভ্ঞান সমন্বয় । সাকার 
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নিরাকার সমন্বয় । আকার-নিব্বাকার সমন্তর । সাকার-আকার-নিরাকার সমধয়। , 
অড়াভরড় সমন্ব্র। টৈতন্ত-অঠৈতন্ত সমন্বয় । হৈতান্বৈভ সমশ্বদ্প ৷ সৰ্ব সমন্বয় ৷ 

শ্রগৌর বাঙ্গলার বুকে এত বড় একটি জীবন-তবই যে শুধু রাখি! 
গিয়াছেন, তাহা নহে-_বান্দলার আগাগোড়া বদলাইয়া দিয়া তিনি 'এক 
নবীন বাঙ্গল| স্থষ্টি করিয়া গিয়াছেন-__বাঙ্গলার সাহিত্য, গান, নাটক, বাংলার 
চোখের জল, পোল করতাল কীর্তন, মন্বোংসব, বাঙলার ধূলাম্ন গড়াগড়ি, 
বাঙ্গলার কোলাকুলি_এই সবই তাহার অনন্ত দান। আল যে বাঙ্গাশী 
ধাতু-দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছে, তাহার কারণ গৌরতবের সবপানি কথ! মান্তযের 
কাছে পৌচান হয় নাই । আক্ সেই কাজ্রটী করিতে হুইবে । 

স্থহত্তর বাংলা ৪ তগপান বুদ্ধ একদিন বৃহত্তর ভারত রচনা করিবার 
নিমিত্ত হইয্াছিলেন, এই সেদিন শ্রীনন্মহাপ্রভু বৃহত্তর বাংল! রচনা করিয়া 
বাংলার গৌরব প্রতিষ্ঠিত কৰিঘ! গিয়াডেন । শ্রীবৃন্দ।বনে শ্রকাণীধানমে বাঙ্গালীর 
স্থান ও প্রপার কাহারও অবিদিত নাই । ইহার্র পর প্রবীন্দ্রলাথ, বিবেকানন্দ, 
শরৎচন্দ্র, জ্বগদীশচন্র, প্রন্নল5স্র প্রভৃতি মনীধীগণ বৃহত্তর বাংলা রচনার যে 
ভিত্তি পত্তন করির। গিয়াছিলেন, ঘে বাপকতর চিন্তাধারা, সাহিত্য প্রভূতি 
রাখিয়া গিক্াছিলেন, তাহা সেদিন পর্ধান্ত দেশগত বৃহত্বর বাংলা বচন৷ না 
করিয়া তুলিলেও তাহার মালমসল্লা হুইগ্রা অপেক্ষা করিতেছিল কবে বাংলার 
কোন্‌ স্থসস্থানের হাতে তাহা রূপ ধরিয়া উঠিবে, বাংলার প্রেমধর্মের কৃটটিত্বায়! 
বৃহত্তর বাংলা রচিত হইয়া উঠিবে। যুহত্তর বাংলা! রচনা করিবার বিধাতার 
আহ্বান বাংলার নিকট অনেকবার আসিয়াছে, কিন্তু আজও কোনে! স্থসম্তান এই 
প্রেমের ব্রত লইঘ্রা পরিব্রাজক হইয়! বাহির হইয়া পড়িব।র প্রেরণা পাইল লা। 

ঘটনাচক্রে পাকিস্থান হওয়ায় পূর্ব বাংলার উল্বাস্তগণ আস্ত যে-জীধন- 
সন্ধিক্ষণে আসিঘা উপস্থিত হষয়াছেন, সেপানে দাড়াইয়া এই বৃহত্তর বাংলা 
রচনার গুরু দায়িত্ব ও আহ্বান কেমন করিয়! তীাহাদেরই উপর পডিয়াছে 
দেখা যায়। কিন্তু সে আহ্বানে তাহারা সাড়া দিতে তো পারিতেছেন ন!। 
দওবকান্তণ্য পরিকলপন্র বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইবায় উদ্দেশ্যে গত কয়দিন 
কলিকাতাতে যে আন্দোলন চলিতেছে, তাহাতে শ্লোগান দেওয়া হইতেছে, 
খ্বীবন দিব, তবু বাংলা ছাড়িব ন!’ ৷--এ শ্লোগান খে মনোবৃত্তির পরিচন্ব 
দেয়, তাহ! কোন রকমতাবে কোন তৌন্দধ্যই প্রকাশ করে না-ই! বাংলার 
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প্রতি প্রেমের পরিচান্রক নয়, ইহা জীবনকে সবলে গ্রহণ ফবিবার চিত্তবৃত্তিও 
নহে । -ইহা। একেবারেই ঝ্রণাঝ্যাক মনোবুদ্তি। 

উদ্বাস্থগণ তাঁহাদের চিরদিনের বাসস্থানের জন্তু স্থযোগ স্থসিধাপূর্ণ স্থান 
চাহিতে পারেন, যাহাতে নৃতন স্থানে যাইয়া তাহারা জীবল-যুক্ছে ভয়ী হষ্টতে 
পারেন-_-এমন অবস্থা যাহাতে সেখানে থাকে, এ দাবীও তীহানা করিতে 
পারেন_বদিও এ কথা সতা ঘে পূর্বববঞ্জের তাহাদের আদি বাসভুমিতে9 
বোধহর আছ তাহারা যত ন্থযোগ স্থৃবিপ! চাঁহিতেভেন, তত স্থযোগ সুবিধা 
ছিল না। তবু এ কথা যুক্তিলহ যে, নৃতন স্থানে একটু বেশী স্থযোগ স্থাবিধ! 
না হইলে দাড়ান মুস্কিল । তাই তাহাদের পুনর্বাসনের স্থান হেন সাধারণ 
স্থযোগ হৃবিধা হইতে বঞ্চিত ন! হয়, ইহা অবস্থাই দেখিতে হইবে। কিন্ত 
‘জ্রীবন দিব, তবু বাংলা ছাড়িব না”_এ কোন্‌ মলোবৃত্তির পরিচয়? বাঙ্গালী 
কি কখনও বাঙ্গালা ছাড়ে নাই? তাহা হইলে কালীর বাংগাল পাড়া গঠিত 
হইয়া উঠিল কি করি? বৃন্দাবনের অগণিত মন্দিরগুলি বাঙ্গালীর অর্থেই 
তে। পর্রিপুষ্__কোনে। বাঙ্গালীই সেখানে পক্ষস। ন! দিঘা মন্দিরে ঢুকিতে 
পারে না। বুন্দাননের মন্দিরওলি বাঙ্গালীর অর্থে প্রতিষ্ঠিত । মদ্দির-প্রবেশে 
বাঙ্গালীকে যে আবশ্ঠিকতাবে ভেট দিতে হয, অন্যদের দিতে হয় না, তাহার 
অর্থ এই যে বাঙ্গালীর অর্থে উহ প্রতিষ্ঠিত, বাঙ্গালীর অথেই উহা জীবিত 
থাকিবে--অন্তরা উচ্ছা হয় দিবেন, না হয় না দিবেন । ইহা! বাঙ্গালীরই গৌরব 
_হদি ইহাতে তাহার অহংকার বৃদ্ধি না হয়। অর্থাৎ, বাঙ্গালীর অর্থেই 
বাঙ্গালীর গৌরের আবিক্ষৃত বাঙ্গালার উপনিবেশ ভ্রবদ্দাবন চলে। বাঙ্গলার 
বাহিরে যাইতে বাঙ্গালীর এত ভগ্ন তে! কোনদিন ছিল লা। বাঙ্গালী তো. 
চিরদিনই বাঙ্গালার বাহিরে যাইরা নিজেদের প্রতিষ্টিত করিয়াছে। কোন্‌ 
প্রদেশে বাঙ্গালী না আছে? বাঙ্গালীর নিজের যে দোষের অপ, প্রীতির 
পরিবর্তে প্রভুূত্ব করার যে মলোব্রত্তিব শুন্ত সে স্থান-বিশেষে লাঞ্ছিত হইয়াছে, 
লে মনোবুত্তি বদলাইন্া লইয়া বিপ্লবী বাঙ্গালী বাঙ্গলার বাহিরে যাইয়া নিজেকে 
প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে না? বাঙ্গালী এত ভীরু হইছা গিঘাছে? * এত শ্ষুল 
হইর1 গিঘাছে? বাঙ্গালীর সেট বিললব কোথায় যে জন্য মহাত্মা গোপেলকে 
একদিন বলিতে হইছাছিল ‘What Bengal thinks to-day, India 
thjnks to-morrow’? বিশ্ব থাকিলে এত ভয় পায়? বৃন্দাবনে যে- 
একদিন উপনিবেশ রচনা করিতে পারিয়াছে, আজ দশুকারণ্যে লে নুতন, 


১৬৪ উচ্ভ্বল ভারত [ ১১শ বর্ষ, তয় সংখ্যা 


বাংলা স্বষ্টি করিয়া তুলিতে পারে না? দেশের দিক দিয়া তাহার যে ক্ষতি 
পুর্ব বাঙ্গলাকে হারাইঘা হইরাছে, নৃতন নৃতন উপনিবেশ রচনান্বারা তাহার 
দেহের সে ক্ষতি সে ভরাট করি৷! লইতে পারে না? সহস্র সহস্র পরিবার 
যদি বিশেষ বিশেষ স্থানে যাইয়া নিজেদের শক্তি সামর্থা নিয়োজিত করে, 
নিশ্চয়ই সে স্থান গড়িয়া উঠিবে । পূর্ববঙ্গের লোকের বিশেষ করিয়াই এ 
€ঘাগাতা ডিল, আজও আচে, বিশ্বাস করি । নাই বলিয়া যাহা দেখ! ফাইভে, 
সে শুধু ভ্রান্ত নেতৃত্বের ফল এবং আমাদের নিজেদের কিছুই করিবার লাই__ 
সবই সরকারের দায়িত্_-এই মনোভাবের ফল। সরকারের দায়িত্ব যতটা 
আছে, অবশ্যই সরকারকে তাহা পালন করিতে হইবে, এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ 
নাই । কিন্তু আমাদের করিবার কিছু আছে কি না তাহা আবার ভাবিয়া 
দেখ! দরকার। উদ্বান্তগণ যে সকল স্থবোগ স্থবিধা অপরিহার্য, তাহা সঙ্গ ত- 
ভাবেই দাবী করুন, কিন্ত বাঙ্গালীর মুখে; বাঙ্গলার মুখে কলঙ্ক দিয়া ‘জীবন 
দিব, তবু বাঙ্গলা ছাড়িব ন!'--এ ক্ষৃত্র মনোবৃত্রির পরি5য় খেন লা দেন। 

বাঙ্গালী যদি বাঙ্গালা ন]-ই ছাড়িবে, তাহা হইলে নিজেকে বাড়াইবার 
জন্ত এটা ওট। অঙ্যষ্ঠান সে করে কেনা? প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন সারা ভারত 
ব্যাপী অনুষ্ঠান করিয়া বাঙ্গালী যে নিজেকে সর্বত্র ছড়াইঘা দিতে চাছিতেছে, 
সে মনোবুত্তির সঙ্গে 'বাঙ্গল। ছাড়িব না’ মনোবৃত্তির কি মিল আছে? 
বাঙ্গালার দেশগত সীমার মধ্যেই যদি বাজালীকে থাকিতে হয়, তবে নিজেকে 
গ্রস।নিত করিবার অন্ত প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন করারও অর্থ হয় না, 
দিল্লীতে কালী-বাড়ী প্রতিষ্ঠিত করারও অর্থ হয় লা। €ে-বাঙ্গালীর স্বদেশী 
আন্দোলন একদিন সারা.ভ।রতবর্ষধকে অনুপ্রেরণা জোগাইদ্রাছিল, সে-বাঙ্গালীয় 
সে-আত্ম-জ্যোতি আজ কোথায় গেল? বাঙ্গালী আজ বীধাহীন, কলহপরায়ণ, 
পরদোষদনী । অথচ এ অবস্থা তাহাকে পার হইতেই হুইবে, নিজের অস্তরের 
ছ্যোতিছ্বারা সমণ্ড কুহককে লিরহ্ত কিম্বা আত্মপ্রসারের পথে বাঙ্গালীকে 
আগাইগা যাইতেই হইবে । দেশ বিভক্ত হওয়ায় তর্থাকথিত নিয়বৰ্বের সমক্ষে 
দুঃখদৈস্তের, মা দিয়াই মাঙ্রয হিসাবে পরিচয় লাত্ত করিবার যে স্থধোগ 
ঘটিঘাছে, পুর্ব বাঙ্গলার কোণে পরিয়া থাকিলে সামাভিক বিভেদ-প্রথার ঘে 
অত্যাচারের অবসান ঘটান ছিল নিতাস্ত অনিশ্চিত, তেমনই আর এক 
সুযোগ, আর এক আহবান আসিঘাছে সমগ্র বাঙ্গালী জাতির সম্মুখে নিত্বেকে 
দিকে দিকে ছড়াইয়! দিবার, আত্ম প্রসারণ করিবার ॥ এ আহ্বানে বাঙ্গালী 


ইচত্র, ১৮৮৯ এ সাদিক 


সাড়া দিক; দণ্ডকারণ্যে, আন্দামীনে, তারতেব প্রতি রাজ্যে এমনকি আরও 
€কোথাও-.. দলে দলে ছড়াইয়া পড়িয়া বাঙ্গলার সংস্কৃতি, বাঙ্গলার সাহিত্য, 
ব্যাঙ্গলার সমম্থগ-ধস্থকে সর্বত্র পৌছাইঘা দিক-_ইহাই বাংলার ভবিষ্যৎ, বাঙালীর 
ভবিষ্যৎ আজিকার বাঙ্গলার আলসাধারণ ও নেতৃবৃন্দের নিকট দাবী করিতেছে । 
দণ্ডক।রণ্যে সঙ্গত স্থঘোগ স্থবিধা আছে কি লা তাহা বাঙ্গালী দেখিয়া লউক, 
কিন্ত 'পশ্চিমবঙ্গ ছ।ড়িব না’ এ লক্ষ্মাকর আত্মঙ্লাঘাকর আত্বালোপকারী উক্তি 
যেন বাঙ্গালী হইয়া লে না করে। বাংলার পূর্ব ইতিহাস বাদ দিয়া 
শ্ীগৌরাঙ্গ হইতেও যদি আরম্ভ করি তাহা হইলেও বলিতে হুদ গৌরের বাসার, 
রামমোহন-বিগ্য/সাগর-রামরুষবিবেকানন্দ - রবীন্দ্রনাথ - শরৎচন্দ্র - অগদীশচভ্- 
আশ্রীনিতাগোপালের বাজলার এ কথা বলা শোভা পাছ ন! যে আমার ক্ষ্হ্র 
দেশগত সীমার বাহিরে আমি যাইব না। জ্ঞান বিজ্ঞান চিন্তাধারা ছড়াইঘ। 
পড়িবার অন্কই_-কিছুতেই তাহাকে একটী খণ্ড স্থানে আবদ্ধ করিয়! রাখা 
যাইবে না) শ্রীগৌরাঙ্গ হইতে আর্ত করিয়া আজ পর্য্যন্ত এত চিন্তা- 
লায়কেরা যে জ্ঞান-বিজ্ঞান সহ জীবনযাত্রার যে নূতন কথা লইয়া বাঙ্গলার 
ঘরে জন্ষি্াছেন, সে চিন্তাধার৷ সে নূতন কথা' লইয়া তো বাঙ্গালীকে 
ঘরের বাহির করিবার ব্যবস্থাই তাহারা কনিঘ্বা গিম্সাছেন, বাঙ্গালীর আত্ম- 
প্রস।রণের প্রেরণা তো তীাহারাই রপিয়। গিয়াছেন। নিজের ঘন্দের এই 
সম্পদ লইমঘা, এই সত্যতা লইয়া বাঙ্গালী দিকে দিকে ছড়াইয়৷ পড়,ক__ 


ইহাই বাঙ্গালীর শ্বরূপগত সাধনা । আমলা ভরসা রাখি সে সাধনার সে 
জয়ী হুইবে ৷ 





= 
জরেণু মিত্র কতৃক নরনারারণ আশ্রম, পোঃ দেশবন্ধু নগর, ২৪ পরগণা 
হইতে প্রকাশিত ও দি প্রিন্ট ইত্ডিস্বা ৩/১, মোহনবাগান লেন, 
কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত । 
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উক্ভুলভাৱ্যত 


বৈশাখ, ১৮৮০ শকাব্দ, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ ১১শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 


পুরুবোত্তমানন্দ 


পুরুষোত্তমানন্দ আর তাহার পুরুষোত্তমানন্দ নাম-ধেয় দেহেতে নাই! 
যে উদ্দেশ্য, যে কাজ, ধরার্ন ধূলিকে ব্ৰহ্ধধূলি ও ধরার মাক্ষযকে ত্রক্ষ“নাহষ 
ক্কপে আস্বাদন করিবার ও করাইবার যে ত্রত লইয়া তিনি আসিয়াছিলেন, 
কর্মযোগী পুক্চষোত্তমানদ্দ, বীর সৈনিক পুরুষোত্তমানন্দ সেই কর্মে রত থাকা 
কালীন আত্মাহুতি দান করিয়াছেন। গত ১লা এপ্রিল, ১৯৫৮, ১৮ই চৈত্র 
১৩৬৪ পুক্লযোত্তমানন্দ হার জীবন-দেবহার সহিত যুক্ত হইয়াছেন । 

বিগত ১৪ই চৈত্র, ১৩৬৪ ( ২৮শে মাৰ্চ, ১৯৫৮০ পুরুষোত্তমানন্দের জীবন- 
দেবতা জড়াজড় সমম্বঘ-বাদেন মূর্ত বিগ্রহ শরীনিতাগোপাল দেবের শুভ ১*৪- 
তম জঙগ্মতিথিতে শ্রনিত্যগোপালদেবের জীবন-কথা তথা বর্তমান যুগের 
মানুষের অগণিত সমস্যা ও তাহার সমাধানের বিষয় আলোচনার অঙ্গ 
পুঞ্যোত্বমানন্দ তাহার গ্রামের নরনারাযণ আশ্রম হইতে শুক্রবার সকালে 
মহানির্ধধাণ মঠে আসেন দুপুরে কেওড়াতল! শ্মশানের সঙ্লিকটে ৮৩, 
রাসবিহাবী এভিনিউতে তাহার পুতুদের বাড়ীতে স্বানাহার ও বিশ্রাম করিয়া 
বিকেল ৪টাতে মঠে উপস্থিত হন। শুক্রবার সদ্ধ্যায় ভ্রীনিত্যগোপালদেবের 
জীবন ও দর্শন আলোচনা করেন। রাতে আবার ছেলেদের ওখানে যান। 
শলিবার এবং রবিবারও একবার সকালে মহানিবাণ মঠে আসেন আবার 
বিকাল ৪টাদ্র মহীানির্বাণ অঠে স্াসিয়া উপস্থিত হন। শনিবারের সঙ্গ: 
তিনি শুধু উদ্বোধক ছিলেন, তাই সেদিন তাহার বক্তৃতা খুব বড় হয় ন 
বুবিবানে তিনি সন্ভাপতি ছিলেন । সত্তা আরস্ভে অল্প কিছু বলিয়া সকল 
বার পদ্মে সময়ের দিক দিয়া অনেকক্ষণ ন! হইলেও এমন উদ্দাত্ত কণ্ঠে এমন 
আকুল প্রাণে তিনি কিছু বলিলেন যে তাহা কেমন তেন মনে হইল অভূতপূর্ব । 
পুরুষোত্বমানন্দ তাহার গুরু-ভ্রাতাদের নামোল্লেখ করিয়া সকলে" মিলিয়া 


উচ্ছলভারত [ ১১শ বধ, চৰ্থ সংখ)া 


জ্রীনিতাগোপাল-তত্ব ও জীবন প্রচারের জন্তু আহ্বান জানান । এনন কি 
কথা প্রসঙ্গে ইহাও বলেন যে এ-ই হতে! তাহার শেষ বক্তা, কেননা ° 
তাহার শরীর ভাল নাই, আর যে সামনের বদর আসিয়। তিনি এনিত্য- 
গোপাল-কথা বলিতে পারিবেন, এমন ভরসা তাহার দেহের নাই । 
যাহাহউক, প্রতিদিনের মত সম্ভার শেষেও একদল শ্রোতা ঘখন মহানির্বাণ 

মঠের অফিস ঘরের বাবান্দ(য় তাহাকে ঘিরিয়া বলিয়। তাহার কথা শুনিতে 
ছিলেন, তপন তাহাদের নিকট আ্রানিতাগোপাল-কথা কহিতে কহিতেই মুখের 
কথা মুখে থাকিয়া যায়, তিনি ঢলিয়া পড়িয়া অজ্ঞান হইয়া যান। চোগেষুপে 
আল দেওয়ার পর তাহার জ্ঞান আসে বটে, কিন্ত তিনি আছ উঠিয়৷ বসিতে 
পারেন না, শুইডাই পড়েন। পুরুষোত্তমানন্দ আরও [তিনবার অভ্াল হইয়াছেন 
কিন্তু প্রথম বার ছাড়! অপর দুইবার জ্ঞান হইলেই সুস্থ হইতেন, আর কোন 
অস্থবিধাও তেমন কিছু বোধ করিতেন না। প্রতিবারই এবং অষ্ট সময়েও 
ডাক্তার দেখান হইয়াছে, তাহার রক্তের চাপ সব্দাই স্বাতাবিকই চিল, 
হৃত্যস্ত্রেও কোন বৈকল্ কিছু পাওয়া যায় নাই । বছর দেড়েক আগে তিনি 
যপন তাহার গ্রামের আর্জমে প্রথমবার অজ্ঞান হইয়াছিলেন, তখন স্টেখিলকোপে 
তাহার হৃংযস্ত্রের কোন ক্রটি ধরা ন! পড়াম্ব ডাক্তারগণ কলিকাতা যাইয়া 
কাডিওগ্রাফ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু এযালোপ্যাথিক চিকিৎসা 
সাধায়ণতাবে তাহার পছন্দসই ছিল না বলিছা এবং উহা অতিশয় বায়দাধ্য 
বলিয়! উহার গহন অরণ্যে প্রবেশ করাইতে তাহাকে সম্মত করান যায় নাই । 
যাহাহউক, প্রথমবার অজ্ঞান হওয়ার পর বমির ভাব অনেকক্ষণ চলি্রাছিল, 
তাহার পর ঘুমাইঘ্া পড়েন এবং সকাল বেলা! হুশ্থই হইয়া থান। পরের 
দুইবার তে! কোন কষ্টই হয়নাই । বিগত ১৪ই মার্চ ই দ্বিপ্রহরের বিশ্রামের 
পর বিছানার শাদিত অবস্থাতেই অজ্ঞান হইয়া গিপ্াছিলেন। তিন চার 
মিনিট পরে বেশ ুম্থই হইছ্া যান। তাহার রক্তের চাপ ও হৃংযন্ত্রের কোন 
বকলা ধরা না পড়ায় তিনি বক্তৃতা দেওয়াখন্ধ করেল নাই 3. 

কিন্তু গত রবিবার ৩১শে মার্চ জ্ঞান হওয়ার পর আর উঠিতে পারিলেন 





3 শি 
না । এক্সন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারকে দিয়! তখনই ওযুধ দেওয়া হইয়াছিল, 


কিন্তু হঠাৎ তাহার নাড়ী পরীক্ষা করিয়া দ্বেখা গেল উহ [সলিটে মাত্র ৬৯ 
বার স্পন্দিত হইতেছে। ইহাতে তখনই এ্যালোপ্যাৰিক ডাক্তার আনাইঘা 
ইনজেকসন করা হইল, ওষুধ খাওয়ান হইল--পরপর কয়েকটা ইনজেকসনই 


বৈশাখ, ১৮৮০ ] পুরুষোত্রমানন্দ ১৬৯ 


* দেওয়া হইল! আশ্চর্যের বিষয় এই যে যখন তাহার লাড়ীর ম্পম্দন মিনিটে 
১৩৷১৪, বার সেট অবস্থাতেই তিনি একে একে তাহার প্রু-ভ্রাভাদের নাম 
উল্লেখ করিয়া কাছে ডাকিলেন, তাহাদের কাধের উপর নিজের একটী হাত 
রাখিলেন।_ভীাহাব গুরুত্রাতা শ্রযুত নীলরতন বাবুকে বলিলেন-__ডাক্তার 
কি হষ্টবে, নিত্যগোপাল বলুন! তাহাদের কাছে পাইয়া তিনি বিশেষ আনন্দ 
পাইলেন, উহ! বুঝিতে পারা গেল। তিনি নিশ্রেও কয়েকবার 'নিতাগে। পাল? 
নাম বলিতেছিলেন। এইভাবে রাত ১টা পর্যন্ত নাভির গতি কখনও ১৩1১৭, 
কখনও বা ২*।২২-এর বেশী বাড়িল না। এম স্বামীন্দী গত প্রান্ত চার 
বৎসর হইল এনলারজ্রমেন্ট অব প্রস্টেট মাণ্ডের জন্য দ।ড়াইয়া ছাডা প্রস্রাব 
করিতে পারিতেন লাঁ। এ্রদিন রাত নয়ট! সাভে লট তিনি প্রস্রাব 
করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন_-এবং বলিলেন আমাকে দাড় করাইঘ্া দাও । 
কিন্ত নাড়ীর ও অবস্থায় ডাক্তাররা তাহাকে দাড় করাইতে সাহস পাইলেন 
না। রাত সাড়ে এগারটা পর্যন্ত এ এক ভাবেই চলিল । তাহার বন্ধ স্থানীয় 
ও বিশেষ ম্রেহভাঞ্জন যে সকল ডাক্তার পূর্বে তাহার চিকিৎস। করিতেন 
তীভারা প্রায় সাড়ে বারোটায় আসেন । ইহার পূর্বে যে দুইজন ডাক্তার 
আসিঘ্রাছিলেন, তাহাদের সঙ্গে পন্যামর্শ করিগা স্থবির হইল কমপ্লিট হাট ব্লক 
কেস, হাসপাতালে পাঠানই উচিত। তখন নাত প্রায় একট|__এান্থুলেগ্নে 
ফোন করা হল-_-ডিপোতে ত্যান্থলেন্দ ছিল না। বার তিনেক ফোন 
করার পর এানুলেগস আসিল রাত পোৌণে তিনটাল্ল। শ্রম স্বামীজীর অজ্ঞান 
হওয়ার আধ ঘণ্টার যপোই তাহার তিন পুত্র, একমাত্র কন্যা, পুত্র-ব্ধুরা 
সকলে উপস্থিত হয়! ছিলেন এবং সমস্ত ব্যবস্থা তাহারাই করিতেছিলেন। শ্রীমৎ 
স্বামীজ্জীর স্ত্রী-_আমাদের মা--প্রথম হইতেই মহানির্বাণ মঠে উপস্থিত ছিলেন । 
্বাত তিনটায় স্থখলাল কারনানি ভাসপাতালে পৌছিয়া কাডিওলছি বিভাগে 
তাহাকে রাখা হল ৷ তখনই চিকিৎসা আরস্ভ হইল । মেডিক্যাল সায়ান্সে 
ঘতটা সম্ভব সবই করা হইল হাসপাতালের ডাক্তার ও নাসগণ সর্বদা 
উপস্থিত থাকিয়া আপন জনের মত লেবা করিয়াছেন--দেখা গেল । হাস” 
পাতালের বেডে ঘা সু! পর্যন্ভ অর্থাৎ বাত প্রান ৪ট1 পর্যন্ত তাহার কিছু জ্ঞান 
ছিল। পরদিন সকাল হইতে আর জ্ঞান আছে বলিঘা বোঝা গেল না । মনে হয় 
ভাক্তরৈরা চেষ্টা করিছ্রা একটি দিন রাখিলেল __মঙ্গলবার তোর ৬ট ৩৪ মিনিটে 


উচ্ছ্বলতার'ত [ ১১শ বর্ষ, ওখ সংগ্যা 


তিনি চলিয়া গেলেন, নিত্যলীলার সহিত যুক্ত হইলেন! তাহার 'অভাবিত * 
ও আকশ্মিক তিরোধান তাহাব লিদ্রজনকে স্তন্ধ করিয়! দিদ্াছে। 
হাসপাতাল হইতে তাহার দেহ তখন তাহার গুকুপীঠ মহানিবাণ মঠে 
লইয়া যাওয়া হইল। তাহার ছেলেরা, এ অল্প সময়ে যে কমন আত্মীয় ও 
বন্ধুজন সংবাদ পাইয়াছিলেন তাহারা এবং মহানির্বাণ মঠ হইতে আগত 
প্রায় কুড়িজন গৃহী ও সন্যাসী শিবা সকলে মিলিল শ্রীনিত্যগোপাল নাম-বীগর্ভদ 
করিতে করিতে তাহার দেহ কাধে বহন করিরা যঠে লষ্টয়া আসেন। 
সেখানে মন্দিরের বারান্দায় তাহাকে রাখা চল্ট । শ্রীমৎ শ্বামীজীর তৃতীয় পুত্র 
তখন এবং পরেও অনেকগুলি ফটো তোলেন। ইতিমদো লবী প্রন্গত হলে 
লরীতে দেহ তুলিয়া মঠের সন্যাসীগণ, তাহার ছেলের! ও অন্তান্য আতা 
বন্ধুগণ যতটা লরীতে সম্ভব উঠিঘ্না কীর্তন করিতে করিতে তাহার 
পুত্রদের ৮এ, রাসবিহারী এন্ডিনিউর বাড়ীতে একটু লর্য়া যান, সেখান 
হইতে তভাহার গ্রামের নরনারাঘণ আতঅ্রমে লইয়া আলেন। আমাদের 
মা, তাহার কন্যা, পুত্র-বধুগণ, নাতি-নাতনী সকলে ট্যান্সীতে আসিয়া উপস্থিত 
হুইলেন। 
ইতিমধ্যে সমস্ত: গ্রামে সংবাদ বটিঘা গিয়াছিল-__ গ্রামের সঞ্চলে__ 

উত্বান্বরাও-_আশ্রমে আলিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। মহানির্বাণ মঠের 
শিশ্গণ কর্তৃক শ্রনিত্যগোপাল-না্ কীর্ভন সমানেই চলিতেছিল। সমস্ত 
আশ্রম সকল রকম নরনারীতে একেবারে ভরিয়া গিঘ্াছিল-_-কলিকাতা হইতেও 
যে-কেহ সংবাদ পাইম্বাছেন-__আত্মীয় বন্ধুগণ-__আসিয়া উপস্থিত হইঘাডিলেন। 
তাহার আকম্মিক তিরোভাবের জন্ত কেহই প্রস্তুত ছিলেন না--তাই ব্যথায় 
সকলেই আপ্লুভ হইঘ্া' গিয়াছিপলেন ! ফুলে-ঢাকা মুদজ্রিত-চক্ষু হাসি-মুখ তাহার 
দেহের যে কী অবর্ণনীপ্ব অপরূপ রূপ তখন ফুটিয়া উঠিগ্লাছিল, তাহা যে-কেউ 
সেদিন সে অনির্বচনীয় দেহ দেখিগ্সাছেন, তিনিই উপলব্ধি ককিঘাছেল ॥ 
,সমাধিস্থান প্রন্থত হইলে বাত সাড়ে আটটা মত সময়ে তাহার দেহ 
ক্ষফিনে রাখ! হথ্ এবং সমাধিম্বানে নামান হুয়। এই চৌদ্দ পনের ঘণ্টায় 
এই চৈত্র মাসের রোদে গরমে ওঁ দেহ এতটুকু বিরুত হয় লাই। 
আশ্চর্যের বিষয় এই যে এই চৌদ্দ পনের ঘণ্টাতেও এ দেহ শক্ত হয় নাই, ঠাণ্ডা 
হয় নাই। যে-কেহ সে-দেহ স্পর্শ করিয়াছেন, তিনিই অনুনব কক্ষিমাছেল 
বে, দেহে স্বাভাবিক তাপ যহিয়াছে ও দেহ নরম রহিদ্বাছে [ 


বৈশাখ, ১৮৬৯] পুরুষোত্রমানন্দ 


এইতাবে মহাপ্ৰাণ পুরুষোত্বমানন্দ তাঁহার দেহ পক্ষ করিয়া তাহার 


জ্তীবন মরণের দেবতা সীনিতাগোপালে লীন হইলেন । 


"সয্াসীর দেহান্তনে কোন অশ্ষ্ঠানের_শ্রান্ধাদি_ প্রয়োজন দ্র ন! । 


পূর্বে অপরাকে ও কথাপ্রদঙঞ্ে ২০শে মার্চ শুক্রবার তাহার জোষ্ট পুত্রকেও তিনি 
বলিয়াভিলেন ঘে তাহার প্রতি শ্রন্ধা নিবেদনের একটী অনুষ্টান পাচদিন পরে 
করা যাইতে পারে। সেই কথা অঙ্ুধায়ী দেহরক্ষার ষঠদিলে ৬ই এপ্রিল ১৯৫৮ 
রবিবারে নরনারায়ণ আশ্রমে তাহার স্ত্রী, সম্তানগণ, আশ্রমবাসীগণ, সমন 
গ্রামবাসী সম্মিলিতন্তাবে এবং কলিকাতা হইতে বন্ধু বান্ধব, আ'ত্মীঘ়স্বক্সন, 
তক্ক ও গুণমূদ্ধ বাক্তিগণ একত্রিত হইয়া ভার পাচটা হইতে রাত বারোটা 
পর্যন্ত নানাবিধ অশ্ষ্ঠানের স্বারা তাহার প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করে। 
ভোর পাঁচটায় গ্রামের বিভিন্ন সক্ (১) নেতাজী কিশোর সঙ্গ, (২) অশ্বিনী 
কুমার ব্রতী সঙ্ঘ, (৩) পলজ্ীসক্ঞ, (৪) বান্তহাবা ক্যাম্প সম্প্রদা্থ সন্মিলিত 
হয়! স্বানীর অধিবাসী শীজ্লধর চট্টোপাধ্যায়-কৃত একটী প্রভাতী সঙ্গীত 
জগত্‌ পুরুযোত্তমানন্দ জণ্তু জীনিত্যগোপালন্দী 
তোমার রুপায় যুগ-জীবনের ধর্মতত্ব জ্ঞানিয়াডি_ 
কবি-গায়ক উদ্বাস্ত শ্রীস্বরেন সরকারের নেতৃত্বে গাহিয়া গাহ্টিঘা সমস্ত গ্রাম 
পর্যটন কয়েন । শোভাযাত্রার পুঝোভাগে শ্রীনিতাগোপালের ও শ্রমৎ স্বামীদ্বীর 
প্রতিকৃতি যথাক্রমে শ্রীলক্মীকাস্ত বাগুই ও শ্রীপার্বতীনাথ বিশ্বাস লইয়! এবং 
ঞ্রয়ৎ শ্বামীজীর ভোষ্ঠপুত্র শ্রীসত্য ব্রত ঘোষ নরনারায়ণ আশ্রমের লাঙ্গল-লাক্কিত 
গৈরিক পতাকা লইঘা অগ্রসর হন । কিছুক্ষণ পরে শ্রীপার্বতীনাথ বিশ্বাসকে 
ছেলেদের মধ্যে যায়! গান গাহিতে ত্টলে শ্রীঘ্ষণিতৃবণ মালাকার মৎ স্বামীজ্বীর 
প্রতিকৃতি বহন করেন। প্রভাতী-সঙ্গীত বেশ স্বন্দর' হইয়াছিল । বেল! 
সাড়ে আটটা হইতে স্যানীঘ একদল বীর্ভন গান করেন প্রায় ১২টা প্ঘস্ত । 
এদিকে সকাল ৭॥*টা নাগাদ ্রশ্রীনিতাগোপালদেবকে বাল্য তোগ দেওয়া 
হৃদ পরে শ্রীমং স্বামীতীর ইচ্ডাভঘারী শ্রীনিত্যগোপালের প্রসাদ জম, স্বামীজীর 
সমাধিস্থলে লইগ্রা গিয়া তাহাকে নিবেদন করা হয়। অতপর শস্তিলেক 
লোককে প্রসাদ বিতরণ করা! হয়। দ্বিপ্রহরেও শ্লিতাগোপালের পুজার পর 
ভোগ দিও] সমাধিস্থলে শ্রীমৎ স্বামীজীকে নিবেদন করা হছ। অতঃপর উদ্বাস্তসহ 
প্রায়*’হুই হাজার লোককে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। গ্রামের সকল লোকেই 
উপস্থিত হই ছিলেন। পার্শ্ববর্তী চিত্তরঞ্জন কলোনী হইতেও অনেকে 


উচ্দ্রলভারত [ ১১শ বর্ষ, ওর্থ সংখ্যা 


আলিহাছিলেন। বিকাল ঠিক পাচটায় ডাঃ প্রতাপচজ্ছ্ গুহ রায়ের সভাপতিত্বে 
সতা আরস্ত হর । স্থানীয় ও আশেপাশের বছ নরনারী উপস্থিত হুইয়াছিলেন, 
কলিকাতা হইতেও শ্রীমৎ শ্বামীদ্বীর বহু বন্ধু শু আত্মীয় ্ব্সন আসিয়াছিলেন। 
প্রীক্গলপব চট্টোপাধাযাঘ সভাপতিকে আসন গ্রহণ করিতে আহ্বান জানাইয়া 
জ্রমং শ্বামীজীর সমনধ্বদ্রদ্যী জীবনের কথা কিছু বলেন। অত:পর সভাপতি 
আলন গ্রহণ করিলে ছোট্ট ছেলে শীমান ডমকরুপাণি চট্টোপাধ্যায় তাছার 
গলায় মালা পরাইগা দিলে তিনি আবার সে মালা ডমরুর গলায় পরাইমঘা দেন । 
জ্রীমতী মারা সেন ও শ্রীমতী ভারতী গুপ্তের উদ্বোধন সঙ্গীত গাহিবার কথা 
ছিল। কলিকাতা হইতে আসিয়া পৌছিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হওয়ায় শরীহ্ধীর 
ভট্টাচার্য মহাশয় উদ্বোধন সঙ্গীত গান করেন। অতঃপর শ্রীণুত সতাত্রত ঘোব 
ধিলি চলিয়া গিয়াছেন, তাহার সঙ্খন্ধে সতাপতি মহাশয়, বিপ্রবীনেতা 
এমনোঃঞ্জন গুপ্ত প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের নিকট হইতে অনেক কিছু 
শুনিধার আকাক্কা প্রকাশ করিয়া সকলকে সদ্বন্ধন। জানান । অতঃপর স্থানীয় 
অধিবাসী উকানাইলাল চট্টোপাধ্যায় শ্রীমৎ শ্বামীজীর জীবল-দর্শন ও তাহার 
বিশাল প্রাণের কথা সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া বলেন থে, স্বামীজীর মত 
মহাপুক্রকে পাইয়! বাগুই আটী গ্রাম ধন্ত হইছা গিম্বাছে। অতঃপর শীমনোরঞ্জন 
পুণ্য এম এল সি, ভাঃ কামিনীকুমার ঘোষ এম এল এ, স্থানীয় অধ্যাপক শ্রীমাধব 
দাস সাংখ্যতীর্থ” মহানির্বাণ মঠের ্র/তাবিণীচরণ নন্দী ও শ্রম ধীরানন্দ 
ব্রহ্মচারী, স্রেন্্রনাথ কলেজের সহ-ক্সধ্যক্ষ আধীরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৪ 
পরগণায় সোস্যাল এডুকেশন অফিলির শীশলাদিনাথ সিংহ, শ্রীচুণীলাল মিত্র, 
বাগজোলা ১১নং ক্যাম্প-হ্থপারিন্টেনগ্ডেণ্ট শ্রশচীঙ্ছনাথ চক্রবর্তী প্রভৃতি 
ব্যক্তিগণ ভষৎ শ্বামীজীর রাজনৈতিক জীবন, তাহার বিপ্রবী সমন্বয়-ধর্ম, তাহার 
ত্যাগ প্রভূতে এবং সর্বোপরি তাহার বিশাল বিরাট প্রাণের ও তাহার ভাল- 
বাসার কথা উল্লেখ করেন । সভাপতি অনেক কথার মধ্যে বলেন শ্রীনিত্যগোপাল- 
সাধনার মূর্ত প্রতীক স্বামী পুক্রষোত্তমানন্দ । তাহার আরন্ধ কাজ বন্ধ হইতে 
পানে না, বরং তাহা আরও ভ্রতগতিতে স্থসম্পহ হইবে । সভাপতির 
কলিকাতায় পার্টি মিটিং থাকায় সা শেষ হইবার পূর্বেই তাহাকে চলিঘা 
যাইতে হইদ্বাছিল, তিনি তাহার অশ্পপস্থিতিকালে শ্রীজলধরবাবুকে সভার কার্য 
চালাইতে অহথরোধ করেন । সকলের বলা হইলে আশ্রম সেক্রেটারী রেণু*মিত্র 
শুধু সকলের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করেন। শ্ীফণিভূঘণ মালাকার সন্ভাপতিদ্ধকে ও 


বৈশাপ, ১৮৮৭ এ পুরুষোত্তমানদ্দ 


লেইদিনেব সমস্ত অন্যঠানের জন্ত গ্রামের সকলকে এবং বহিরাগত সকলকে 
ধন্যবাদ জ্ঞাপন কক্লেন । সভার শেবে আলধরবাবু শ্রীমৎ স্বামীজীর জীবন-ব্রত্তির 
কথা কিছু বলেন । 


সভান্তে অধিক রাত্রি পর্ধাস্ত স্থর-রত্রাকর শ্রীরত্রেশ্বর মুখোপাধ্যা “মাথুর? 
পালা! কীৰ্ত্তন করিঘ্। সকলকে বেদনা-আনন্দ দান করেন । 

এইভাবে কয়টী দিনের মধ্যে শনৎ পুক্রযোত্তমালন্দ নিজেকে বাহিরের 
দিক হইতে সয়৷ইয়া লইয়া বহু বহু জনের অন্তরে অগিষ্টিত হুইয়া পড়িলেন। 
আমরা, তাহার প্রিদ্বজন খাহার! দূরে বহিয়াছেন, আকম্মিকত্তাবে সকল ঘটন। 
থটিপ ধাওয়ায় যাহার! উপস্থিত হইতে পারেন নাই, তাহাদের অন্ত, আমাদের 
পুনরায় স্মরণের আস্ত এবং ভবিষ্যতে যাহারা শুনিতে জানিতে আগ্রহস্টল 
হইবেন, তাহাদের জন্ত সংক্ষেপে সমস্ত ঘটন। মোটামুটি লিপিবন্ধ করিলাম । 

পুরুষোত্তযানন্দ তাহায় পুক্যোত্বমানন্দ লামধেয় দেহেতে আর নাই! 
এই না-থাক! এত আকশ্মিক থে ইছা বুবিস্তা লইতে যেন সময় লাগিবে। 
তদুপরি তাহার যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এত কাজ্জের ভিড় আদিয়! জমিল যে, 
স্পন্দনহীন অস্তঃকরণ সমস্ত ভাবনা চিন্তা আবেগকে নিতেন মধ্যে সংহত 
করিয়া কেবলই কাজ সানিয়া যাটতেছে। ক্লান্ত অস্থন্থ দেহ ভাবনার ক্ষমতাও 
যেন হারাইয়াছে। ভোতা মন চোখ বুজিয়া থাকিলেও আন্ত যাহা দেপিতেছে 
তাহা এই ঘে, যতদিন তিনি ভিলেন, ততদ্বিন তিনি যেন বড় একল! ছিলেন, 
আজ যখন তিনি গেলেন তখন তিনি বহুর মধ্যে ছড়াইয়া পড়িলেন। 
তাহার প্রতি শ্রচ্ধা নিবেদনের গত *ই এপ্রিলের দিনটীতে যে মনোভাব 
ফ্ষুটিগ্া উঠিঘ্বাছিল, তাহা মুস্ধ করিয়াছে । এই গ্রামের প্রতিটী সঙ্ঘ, ক্লাব, 
সমিতি, ব্যক্তি সকলে শ্বতঃপ্রপোদিত হইয়া স্বতঃস্ফ,তৰ্ভাবে ঘে ভাবে নিজের 
ঘরের কাজ করিবার মত করিপ্বা সারাদিন খাটিঘা সমণ্ড কাজ সাবিয়াছে, 
তাহা অতাবনীঘ্র । এই যে একটা মিলন-ক্ষেত্র কচিত হয়! উঠিল তাহার 
ঘাওয়াকে কেন্দ্র ক্রিঘা, এই মিলনের আভাস তাহার কাছে পৌচিয়াচে, 
তিনি তৃপ্তি পাইদ্রাছেন__-এই-ই আন্ত বড় কথা । বাক্তিয় সঙ্গে ব্যক্তির, 
ব্যক্তির সঙ্গে পরিবারের, সমাঙ্ছের, দেশের, রাষ্ট্রের, সমষ্টির সঙ্গে সমষ্টির 
মিলনকে যে ভিলি কত বড় করিয়া দেখিতেন, তাহা বলিব কোন্‌ ভাষা? 
বিরুদ্ধকে তিনি একাস্ত বিরুদ্ধ বলিয়া, একেবারে কোনোখানে কোনরকম 
তাবেই মিলিতে পাবে ন! বলিয়া মনে করিতেন না, বিশ্বাস করিতেন না। 


১৭৪ উচ্ছল তারত [ ১১শ বর্ণ, গর্থ সংগ্যা 


তাই তো বিরুদ্ধ মতাবলম্বী-__শক্ষরাচার্ধ, বুদ্ধদেব, রাঁমাল্জ, চার্বাক__ সকলকে 
মিলাইন্া এক মহারাসের সংবাদ দিয়া তাহার ত্রশ্স্থত্রের ভাল্য রচনা 
করিঘাছেন। কাজেই সেদিন ঘে পারস্পরিক প্রীতির এক আন্তরিক তাপুণ 
বআআবহা ওয়! স্বষ্টি হইয়াছিল, তাহা তাহাকে আনন্দ দিঘাছে_-এই কথা মনে 
করিগা, উপলব্ধি করি! এই গন্ভীর ব্যথার মধ্যেও শাস্তি পাইচাছি। 
পুরুযোত্তমানম্দ একজন মান্থধ যেমন ছিলেন, তেমনি ছিলেন একটা 
বিরাট তত্ব । তত্বে আর যাল্বন্তে মিলাইয়া সাহার ব্যক্তিত্য এমন শবে 
যাইয়া পৌছাইয়াছিল ঘাছা দীর্ঘদিন ধরিঘা মানবের অঙ্যসদ্ধানের বিধয়, 
উপলব্ধির বিষয় । সর্ব সমবম্ের, বিরুদ্ধ তত্বের সমগ্বঘ্েহ কথা লইয্ভা আসিগ্গা- 
ছিলেন বলিয়া তাহার তত্বালোচনার যেমন শেষ ছিলনা, মাঙ্কয ছিসাবেও 
তিনি ছিলেন অঙ্কুরান । দিলে পর দিন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি যেমন 
কষ-জীবন ও ক্রম্ণ-তত্ব অবলম্বন করিছ। শীনিত্যগোপালের জীবনদ্শনেখ 
আলোকে বর্তমান যুগের মানবের সীমাহীন সমস্তার কথা আর তাহাদের 
সমাধানের কথা বলিয়া ঘাইতে পারিতেন, তেমনই মাঙ্গুয-পুরুষোত্তমানন্দ 
কখনই ফুরাইঘ্। গেলেন ন!! মাহ্বকে তিনি ভালবাসির়াছিলেন-__গভীর ভাবে 
ভালবাসিয়াছিলেন। নিবিশেষ মানুষকে এমন গভীরভাবে ভালবাসিয়াছিলেন 
বলিয়া ব্যক্তি-মান্তব যখন তাহার চলার পথের সামনে আলিয়া পড়িত-__তখন 
সে বাক্তি ভাল না মন্দ, কুলীন না অকুলীন, মুর্খ না পণ্ডিত, নর না নারী__ 
কোন বিবেচনাই তিনি বাখিতেন ন!। এমন কি বাহাতে তিনি দেখামাত্র 
আপন জন বলিঘ্া! বুকে তুলিয়া লইলেন সে তাহাকে ভালবাসি কি ন! 
(লে কথা ভাবিয়! দেখিবার প্ররুতিও তাহার ছিল না। সে যদি তাহাকে 
ছাড়িয়া চলিয়া যাইত, তাহার আসার অপেক্ষার পথের দিকে তাকাইয়া 
বলি গ্ৰা থাকিতেন ; বলিতেন আশীর্বাদ করি তাহার কল্যাণ হউক, কিন্ত 
আমার দুয়ার পোলা রহিল-_-কোনদিন প্রয়োজন বোধ করে তো আসিবে । 
ঝলিতেন আমার হৃদয়ে হাজার হালদার কুঠরী। সেফ ডিপজিট অণ্টের 
বাৰ্দের মত প্রত্যেকের জন্য একটা করিঘ্া বাক্স রিজার্ভ করা। যে তাল! 
বন্ধ করিদ্বা চাবি লইয়া! চলিয়া গেল, আমি সে বাব্প বিকমতই রক্ষা করিয়া 
চলিন্রাছি_-সে আসিলেই দেখিবে আমার হৃদয়ে তাহার স্থান ঘেখানে ছিল, 
সেইখালেই আছে) ভিনি এমন করিরা ভালবাসিতেন বলিয়াই "তিনি 
ফ্ুরাইয়! যান লাই । কিন্ধ শুধু তাহাই নহল, প্রাণ ভয়িয়া তালবাসিঘ্াও তিনি 


বৈশাখ, ১৮৮৯] পুরুষোত্তমালন্দ 


নিজের প্রজ্ঞা-শ্িতি কখনও হারাইয়া ফেলিতেন না, তাহাতেই অমল অফুবান 
হইয়া উঠিতেন। বৃদ্ধির পাব পাওযা যায়, হৃদয়েরও তলা বলিছা ভিনিষটাই 
নাই বলিগা ভাসাইয়। লইয়। তাহা একস্থানে লইরা ঠেলিয়। ফেলে । কিন্তু যিনি 
প্রজ্ঞাতে স্থিত হইয়া প্রাণের অতল গনীরে ডুব দিলেন, তাহাকে কিছুতেই 
ফুবাইয়া ফেলা গেল না । পুক্ুষযোত্তমানন্দের দীর্ঘ সভীবনের পথর্রেখ৷ অশ্রধাব্ন 
করিলে দেখা যাইবে তাচার প্রপম সবল হইতে এই শেষ জ্বীবন পর্যস্ত যত 
লোক তাহার সংস্পর্শে আসিয়াছে, অল্প সমরের জন্যই হউক, বেশী সময়ের 
জন্যই হউক, বন্ধভাবেই হউক, সাধারণতাবেই হউক-_-কেহু তাহাকে তুলির! 
যাইতে পারে নাই । তাহার সংস্পর্শ তাহাদের প্রাণের কোথাও এমনভাবে 
গাধিয়া ঘ৷ইত যে পচিশ বৎসর পরেশ না আসিঙ্া পারিত না। তাহার 
আবন-চেতন] অক্ষুরান ডিল বলিয়াই তাহার তত্ব অফুরাল ভিল। 

সে হুদ্ব-কঠ, সে সিংহ গর্জন আজ ত্িন্ধ হউরাছে | কুষ্ণ-কথা, গৌর-কথা, 
নিতাগোপাল-কথা ‘এমন করিয়া এমন ব্কমে আব কেহ বলিবে না । শত 
শত বৎসর হুইল ভারতনর্ধ রুষ্ণ-কথা শুনিয়া আসিক্চে, গৌব-তত্ব শুনিয়া 
চোখের ভল ফেলিতেছে, নিতাগোপান্স-কুষ্*-গৌব্ চিরন্তন কালের বলিয়া 
নিববচিকাল মানত তাহাদের কথা শুনিবে, কিন্ত পুরুষো ত্রমানন্দ কুষঃ-কথা। গৌর- 
কৱ! নিত্াগোপাল-কথা ঘে 'রকমটী' করিয়া বলিতেন এমন কবি আর কেহ 
আজ্ঞ বজিবে না__সে কঠ শুন্ধ হইয়াচ্ডে ৷ হিনি তাহাকে এট কথা, এত কথা 
দিষ্সাভিলেন, তিনিই তাহাকে টানিয়া জ্ঘ্রাছেন। বলিবার আমাদের কিছুই নাই 
_তবু আকুল পরাণ আর্তনাদ করিয়া ওঠে--সে কম্ুক্ আর শুনিব না__ ‘তেমন’ 
কিমা সেই ‘রকম’ করিয়া কৃষ্ঘ-কথা1 আর কেহ কহিবে না, জীবনে ‘এই রকম” 
ক্ষরিয়া কেহ আলোচনা করিবেন! । বিরাট বিশ্ব, বিচিত্র বিবিধ ইহায় চলার 
গন্ডি কত কথ1_সবই কৃষ্-কথা, সবই ভাল কথা-_তবু যাহার “এ রকম” 
কবিতা ডাডা আর কিছু ভাল লাগিত না, লাগে না, আর কিছু বুঝিত লা, 
বোঝে না, সে কোথায় ঘাইবে, কাহার কান্ডে এ কথা শুনিবে? বিশ্বে কেউ 
আছে কি ‘এমন করিয়া” ধিনি বলিতে পানেন? পুরুষোত্বমানন্দ যাহা বলিতেন, 
সবাহ! লিখিতেন, তাহাই যে সর্বাপেক্ষা ভাল তাহা না-ই বলিলাম, কিন্ত ‘তেমন’ 
কথাই যদি শুনিতে চাই, কোথায় যাইব 1? বিধাতা জানেন ! আন সমাজের 
মধ্য হইতে এই তত্ব বাণীমৃত্তি লাভ করিবে-_সেই আশাঘ্ থাকিব । 

সাক্ষযবকে তিনি ভালবাসিয়াছিলেন । মাস্থষকে তিনি নিবিচারে লিবিবাদে 


উজ্দ্লভাবত [১১শ বধ, ৪্থ সংখা? 


গ্রহণও করিতেন--কিন্ক গ্রহণ করিবার পর আর বিচারহীন বা বিবাদহীন 
খাকিতেন না । অর্থাৎ মাহ যেমন আছে তেমনই থাকিবে-_০স চিন্তায় 
কার্ষে তাবে বিপ্লবী হুইবে না, বাত্তি-মাহ্গয বিশ্ব-মান্ধ হইয়। উঠিবে না 
ইহা তিনি বরদান্ড করিতেন না. করিতে পানিতেন ন।_ তাহার প্রাণ ছাপাইর! 
উঠিত। সীমাগ্সিত প্রতি মাহ্ষধটীর মধ্যে যে একটী বিশ্বমান্তঘ খুমাইরা 
আছে, সেই বিশ্ব-মান্ষষটীকে জাগ্রত করিবার আন্ত প্রাণ ভরিয়! ঘেমন তিনি 
ভালবাসিতেন তেমনি প্রাণপণ করিরা তাহাকে প্রতিপদে বিললেষণ করি 
তাহাকে জাগ্রত করিবার চেষ্টা করিতেন: লাধারণ মান্চষের প্রক্তি এট 
যে, সে ঘাহা। আছে তাহাই থাকিতে চায়, নিজের প্ররুতি বদল করিয়া নূতন 
মানব হইবার জন্য চে্া করিতে, নিজের ক্ষত্রতা, সীমাবন্ধতা দূর করিতে 
চেষ্টা করিতে সে নাঝাজঞ। মাহধষের এই নিক্রি্তা, এই বিল্লন-বিমুখিতা 
পুরুবোত্তমানন্দকে গভীন্ভাবে আঘাত করিত। তাহার মানস-নেড্রে ব্যক্তি 
ও সমপ্িতর এমন একটী উজ্জল চিত্র তাসিয়া উঠিঘাছিল, বাহ! তাহা কাছে 
নিতান্ত বাস্তব হইলেও মাহধের কাছে বাস্তব লা খাকাঘ সেখানে পৌছাইবার 
অন্ত কোলো তাগাদা! তাহার! বোধ কন্সিত লা। অথচ পুরুযোত্তমালদ্দ 
প্রতিনিবৃত হুউতেল না- মানবের মধ্যের বিশ্ব-মান্তষচীকে খুছিদ্বা খৃজিয়া 
তিনি সারা জীবন কাদিয়া গেলেন । তাহার দৃঢ় প্রীতি এই ছিল যে, এ 
বিশ্ব-ময্যটাকে _ব্]কিমান্যের সঙ্গে থেটী লাহগ্রসীভূত_বাহি। ঝনিতে 
পারিলে মাস্তব ও সমাঙ্গ যে দিব্য ভাগবত-জীবন লাত কর্মিত, ওবিদ্যৎ 
বিশ্বের তাহাই লক্ষ্য প্থল__মাশ্তবকে সেখানে পৌছাইতে হইবেই। তাই তাহার 
প্রচেষ্টার যেযন অস্ত চিল লা, তাহার কাছ্রারও অস্ত ছিল না। একদিন 
সন্ধ্যাকালীন ভাবণে কাদিয়া তাহার দেবতাকে বঙিম্াছিলেন, ঠাকুর, রইল 
তোনার বিশ্ব, রইল তোমার বিশ্বের ছুঃপকষ্টে-তরা মানুষগুলি--তাহাদের 
ছুঃখকষ্ট আমাকে পাগল করিঘ্া তুলিত- সান্বাজ্রীবন তাহাদের সে কষ্ট দূর 
করিবার জন্ক প্রাণপণ করিলাম-_কিছুই করিতে পারিলাম লা, মান্তযের 
দুঃখক রহিঘ্াই গেল! তুমি রহিলে, তোমায় বিশ্ব রহিল---আমার সময় হুইয়! 
আসিয়াছে_ ক্রান্ত এই দেহটা আছ মাল্রের কোলে ঘুমাইবার জন্য উৎস্থক্ক 
হইঘা উতিযাছে--ইত্যাদি। 

মাস্তবের তুঃখটা ঘতবড় বাস্তব সত্যই হউক লা কেন, সেটা খে নুতন 
রকম করিয়া ভাবিলে অলেকখানি বদলান যাছ্ছ এবং ভাবনার উপরেই বে 


বৈশাখ, ১৮৮০ ] পুরুষোত্তমানন্দ 


দুঃখের অপচ্নব নির্ভর করে যদি সেই ভাবনাকে কাজে রূপ দেওয়া ঘায়_ 
এই কথাট! তিনি মাচ্চযের কাছে উপস্থিত করিতে প্রন্নাল পাটগ্রাছেন। তিনি 
নিচ্ছে সারা জীবনে কখনও ভাল খান নাই, ভাল পরেন নাট, সারা জ্বীবন 
সাধারণতম আীবন যাপন করিয়া আসিঘ্াভেন-__বাহযঃ জুটিপ্রাছে তাহার অর্ডেক 
ভাগ করিয়া না দিয়া নিভে গ্রহণ করেন নাই-__মান্চষকেও সেই পথে চলিতে 
আহবান আনাইঘা গিয়াছেন। এই পথেই দুখ থাকিলেও ছুঃখের অতীত 
হওয়া যাছ। 

ভাছাত্ব কথা কত বলিব? একদিনে তাহা শেষ হইবান্স নয়। তাহার 
তথ্বের পূর্ণ দৃষ্টান্তই ছিল গাহার নিজের জীবন ৷ মানবের তুঃখ কষ্ট দূর করিতে 
প্রয়াস পাইয়! তিনি মানবের মধ্যে অন্প্রবিষ্ট হইয়াছেন, এইজস্তই রাজনীতির 
'আন্দোললেও যোগ দিয়াছিলেন_-তখাশি সমন কিছুব মধ্যে থাকিদ্বাও সব 
কিছুর অতীত থাকিবার এমন একটি প্রজ্ঞান্থিতির অন্ৈতসিদ্ধি তাহাক প্রকৃতিতে 
সহজ ছিল যাহা বিশ্মিত করে এবং বে অন্তই তিনি এত সহজে বহুর মধ্যে বিচরণ 
করিতে পান্ধিতেন। তাই কাজ ন! থাকলে তিনি দিনের পর দিন একেবারে 
একলা পড়ি! থাকিতে পারিতেন-_-সে কৈবল্য তাহার স্বভাবলিস্ধ-_নিজেরু 
মধ্যে তাহার এমন একটি আত্মতৃপ্তি ছিল, ব্যহারই অন্ত বন্থুর মধ্যে বিচরণ 
করিয়াও তিনি বিচলিত বা পথচ্যত কখনও হন নাই । জ্বীবনে কোন্‌ অবস্থা 
লাত করিলে গীতার এই শ্লোক সার্থক হয় 

রাগন্বেযবিমূক্তৈস্ত বিষয়ানিস্তিয়ৈশ্চরন্‌ । 

আত্মবশ্যৈবিধেয়াত্যা প্রসাদমধিগচ্ডতি ॥ -_-লেইটুকুই 
পুক্লষোত্বমানন্দ সারাজীবন দৃঢ়ভাবে বলিতে চাহিয়াছেন, প্রমাণ করিয়া 
গিয়াছেন । 

-মাহ্ব বিহয়ে বিচরণ করিবে কিন্তু আসক্তি বা বিছেষ দিয়া 
বসন্তকে সে বিলাক্ত করিবে না, বিষয়ের বা বন্তর শ্বভাবশ্রন্দর সৌন্দর্ঘকে 
বিকৃত করিবে ন! ।--কেমন করিগ্ন। তাহা সম্ভব? আত্মবশ্ত ঘে, বিধেয়াত্মা ঘে 
সে-ই বিষঝের এই প্রসাদ-রূপ আস্বাদন করে ৷-_-শ্রীমৎ স্বামীন্বী বিষয়ের এই 
প্রসাদরূপকে আস্বাদন করিচ! শিয়াছেন__তাই তিনি অমন মধুর, অমন 
মিষ্টি, অথচ অমন রুত্র । 

*এই পুরুষোত্তমানন্দ তাহার পুক্তযোত্তমানন্দ-নামধেয় দেহেতে আর নাই! 
এত অভাবিতরূপে এত আকম্মিকভাবে তিনি চলিয়া গিয়াছেন খে তাহার 


উচ্ছল ভাৱত [ ১১শ বর্ষ, ধর্থ সংখ্যা 


না-একল! চ্লুরে বলিঘা অগ্রসর হও--কোনও বাধা খাকিবেনা। তোমার 
কউ 
দৃঢত্রতের সমক্ষে সব দূর হইহা! যাইবে-_জিত! রহো)! 
গ্রতর্গামোহন সেন। 


প্্বিশ্বরূপ সেবাশ্রম 
দক্ষিণেশ্থর 
২৩শে চৈত্র, ১৩৬৪ । 

এম্্রহনিলম্বা, যা বেণু 

কাল তোমার কার্ড পাইয়াছি--সংবাদপত্রে আমাদের দুর্ভাগ্যের কথ! 
জানিয়াই আমার নন তোমার কাছে ছুটিয়া যাইতেছিল কিন্তু অচল দেহ 
তো আমাকে আজও চলিতে দিল না। আমি যে শুধু অচলট তাহা নহে 
রোগ ঘনঙ্রনায় সর্বদাই ছট্ফট করিরা কাটাই । এ অবস্থায় ব।/চিগ্না থাকা 
বিড়ম্বনা মাত্র কিন্তু মরি কি কৰি? যিনি আমার মধ্যে থাকিয়া ধ্রোগ 
যন্তুণার অশেষ ছুঃখরস আস্বাদন করিতেছেন, তিনি ইচ্ছা করিয়া বিদায় লা 
নিলে আমাকে এ ক্লেশ সহ করতেই হইবে । আছ আমি সলয়ীরে তোমার 
কাছে উপস্থিত হইতে না পারিলেও আমার আত্মা স্বামীজির পাদদেশে 
বলিয়া আছে দেপিতে পাইবে ॥ 

স্বামীজির অস্তিমকালের কথাগুপি তোমার মুখে বিস্তারিত শুনিবার বাসনা 
থাকিলেও তাহাতে নিরাশ হইলাম, স্বানীত্তি ওক্রমহিমা কীর্তন করিতে 
করিতে গুরুধামে থাকিয়া মহাপ্রস্থান করিয়াছেন জানিয়া আনন্দ ও গর্ব 
'অচুন্তব করিতেছি । তিনি দিব্যগতি লাত্ত করিগ্াছেন ইহ! আমাদেরও 
সৌতাগোর কথা, কিন্ত যাহা হারাইলাম তাহা! আর এ জীবনে পাইব ন! 
বিঘা আকুল হইতেছি। স্বামীতির বিদায়কালীন বিস্তারিত সংবাদ 
জানিবার অন্ত স্বামী স্ববলানন্দঞ্জি মহারাজ্জকেই পাঠাইবার ইচ্ছা ছিল কিন্ত 
তিনি আশ্রমে উপস্থিত না থাকান শ্ৰীমান স্বনীলকেই তোমার কাছে পাঠাইলাম। 
শ্রমতী জল৭1ও শ্বামীজির চরণে হুট বিন্দু অশ্রু বিসর্জন করিবার জন্য 
তোমার কাছে যাইতেছে ) 

শ্বামীত্দি বাংলার বুকে উদ্জ্রপ ঢচার৯ব খে নিশান তুলিয়া ধরিযাছিলেন, 
সেই নিশানখানা আমারই হাতে তুলিঃ! লওয়! কর্তব্য ছিল তাহা অমি 
বুঝিতেছি, কিন্ত মা; আমি যে একেবারেই গতিহীন অচল, নিঃশ্ব। অদুর 


বৈশাথ, ১৮৮০ এ পুরুযোত্তনানন্দ-প্রয়াণে কয়েকটী পত্র 


ভবিষ্যতে ভাৱত উদ্দ্রল হইসে তাহাতে সন্দেহ নাই; স্থান) আশা এবং 
প্রচেষ্টা নিশ্চল হইবেন] ইহ! নিশ্চয় জানিও । উজ্জ্ধণভারতের বিজয় পতাকা 
বরনারায়ণ। আশ্রমের শীর্ষদেশে তুলিয়া ধরিবার গুক কর্তব্য তার তোমাক 
উপর শ্যন্ত হইয়াছে, তুমি এ পত।কাটিকে দৃঢ় হস্তে গ্রহণ করিবে । তুমি 
তয় পাইও লা, স্বামীদছি তোনার ভিতর থাকিয। তাহার পতাকা বহিবান 
শক্তি তোমাকে যোগ্গাইবেল। 
শুভাশীর্ববাদক 
শ্রঅতীশ্দ নাথ চক্রবর্তী 


ওুঁহরি 

নারায়ণেষু :ঃ- 3, Annada Neogi Lar.ce, 

মা রেণু! Calcutta 3. 

যুগাস্তর পত্রিকান্র ম্বামিজী। মহারাজের দেহত্যাগের সংবাদ পাঠ করে 
মর্খাহত হুলুম__পরিণত বরসেই তাহার এই মহাপ্রয়াণ, তবু এত শীত্রহ তিনি 
চলে যাবেন কখনে। মনে হয় নাই; কাঙ্দেই অপ্রত্যাশিত এ মর্মাস্তিক সত্য 
কেবলই মনকে অশান্ত করে তুলছে। তে আদশনিষ্ঠার তিনি মূর্বিগ্রহ 
ছিলেন, তার তুলন! বিরল । বাংলার এই চরম ছুদ্দিলে, আদর্শহীন জ্ঞাতীয় 
আবনে তাহার এই স্থূল অনাব-__স্থুপধর্নী আমাদের পক্ষে যে অপূরণীয্র ক্ষতির 
কারণ হুল, ত! ভাষায় ব্যক্ত করা বায় না--অস্ তব কর! যার মাত্র । তোমাদের 
যে ক্ষতি হুল, যে ব্যথা তোমর! পেচ্েছ--তার আঙ্ক সাবননে কোন ভাষা 
নেই, তবে তাহার মহৎ আদর্শই তোমাদিগকে সন্ত্রীবিত রাখবে, তাহার 
আরস্ক কার্ধ্যে প্রেরণা ঘোগাবে এই ভরস!। গুরু দেহ নয়, গুরু তত্ব-- 
ভগবতত্ব, তাই দেহের বিনাশে গুরুর বিনাশ নাই, শিক্যের হৃদয়ে হৃদয়ে তার 
চির অধিষ্ঠান__-সাধনার শিদ্ধিতে সে অচ্গভূতি হৃদয়ে আগে__ তখন বিচ্ছেদের 
দহনজ্জালা, মিলনের, নিয়বছিল মিলনের অমৃতবারি নিযেকে নিবাপিত হয়। 
অদূয ভবিষ্যতে গুরুর অমৃতময় জ্ৰীবনের্র অমৃতধারায় তোমর! কুতকুতার্থ হও, 
ইহাই আছ্ব সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে কামনা.করি ॥ 

আজ যনে পড়ে অসহধোগ আন্দোলনের কথা, তাহার সেই অনলব্ষী 
বতুতা আমাদের উচ্ছল যৌবনে ত্যাগ ও আদর্শের কি প্রেরণাই না জাগাত। 
তখন হয়ত তোমর! আল্মাও নাই । তারপর দীর্ঘ দিন অতীত হয়েছে, তবুও 


উজ্জ্রলভারত [ ১১শ বর্ষ, চ্থ সংখা 


তাহার বক্তৃতার, ঝঙ্কার আজও ঘেন কর্ণকুহর হতে একেবারে মুছে যায়নি । 
তাহার প্রতিষ্ঠিত নরনারায়ণ আশ্রম, তাহার প্রতিষ্ঠিত পত্রিকা, সবকিছুর 
দায়িত্বই বোধহয় তোমার উপর পতিত হল, তীহাব সঙ্গলাতে যে আদশের 
প্রেরণ! পেয়েছ, তাহাই তোমাকে এ শুরুভার বহনে শক্তি দিবে, তাহার 
অশয়ীরী আত্মার আশীর্বাদ তোনাকে সাধনার সিন্ধতে পৌডাইয়া দিবে 
একথা খুবই বিশ্বাস কহি। আশ্রম সম্পর্কে অনেক কথাই জানতে ইচ্ছা 
হচ্ছে, আমি কিছুটা অন্থস্থ তা না হলে এখনই একলার যেতৃম । পুরুলিয়ায় 
নিবারণ বাবুর আশ্রমে তাহার সঙ্গে একসঙ্গে থাকার সৌভাগ। আমার 
হদ্দেছিল। আশা করি শ্রীতগব রুপায় আশ্রনন্থ সকলসহ কুশলে আভ। 
তোমাদের শো!কসন্তপ্চ হৃদয়ে ভগবান শাস্তি দিন এই প্রার্থনা করি। ইতি 

ত্রঃ শিশির কুমার 


জ্সন্গুক্ণ শরণং 60, Simla St. 
Calcutta— 6. 
মা, ২২. ১২. ৬৪ 
শ্রন্ধের স্বামী পুরুষোত্তমানন্দজীর মহাপ্রন্নাণে একজন অতি আপনলোকের 
বিরোগবাথা অ্যন্তব করছি, তাই এ্রীশ্ীসদ্‌গুরু সাধনসক্ঘের তরফ থেকে তার 
মর আত্যার প্রতি শ্রন্ধাঞ্জলি অর্পন করছি এবং আশীর্বাদ ভিক্ষা! করছি 
যেন তিনি উর্ধলোক থেকে আমাদের কাৰ্য্যকলাপ সশ্বনিয়স্ত্রিত করছেন _ 
ব্ববিবার বাগুইআটীতে আমাদের কেউ কেউ উপস্থিত থাকবেন--নিবেদনমিতি 
ব্ৰক্ষচচারী গঙ্গানন্দ 


33, McLeod Street, 

কল্যানীগ্াহ__ Park 5675 Calcutta-16 
আমি বাংল! খবরের কাগজ রাখি না; তুমি ষে-সংবাদ দিয়েছ সেটা 
আমার জানা ছিল না। যাইহোক্‌, তার যে কাজ ছিল, সেটা নিষ্ঠার সঙ্গে 
কে যেতে পারলেই তাপ সবচেশ্বে বড়ো স্বতিরক্ষা করা হবে। আমি 
স্বাস্ঃৰুরণে প্রার্থনা করি খেন তোম! সেই দীপশিখা উদ্দ্রল করে রাখতে 
পান্সে! এবং অপরকে তাই থেকে প্রদীপ্ত করতে পারো। আর কিছ 
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নি বলার নেই । স্বশুতদাতা তোমাদের কল্যাণ ককুন__আব তোমাদের সেই 
বুদ্ধিই প্রদান করুন__যে-বুদ্ধি সর্বলীবের মঙ্গলের হেতু । ইতি ইং ১191৫৮ 
শুভার্থা 

ভ্রীতপনমোহন শর্মা 


শআ্রান_নাবিকেল লেড়িছ) 
পোঃ-_বোদৱা 
জিলা-_-২৪ পরগণ1 
বুধবার, ১৪শে চৈত্র ১৩৬৪ 





কল্যাণী] রেণু মিত্র, 

আজ এখানে (কলিকাতা হইতে ২০।২৫ মাইল দূরে ) আপনার (ঠিকানা 
পর্িবস্তিত ) চিঠি পড়িতেছি এমন সমঞ্ছ যুগাস্তরে শ্বামীজীর মতাপ্রয্াণের কথা 
জানিঘা,ম্াহত হইলাম । আশ্চৰ্য্য যোগাবোগ--যাদৃশ৷ ভাবনা, তাদৃশী সিক্ধিলাত্ত 
হইল তার । পরম ভাগবত শ্রীপুক্ুষোত্তমানন্দ প্রাণাঝাম শ্রীপুর শ্ীনি তাগোপাল- 
শ্মবণে তারই সমাপি পাশে ইহলৌকিক জ্ঞানবলক্রিঘা শেষে তারই চরণাশ্রয়ে 
নিতাধামে প্রবিষ্ট হইলেন । প্রায়ই আমার মনে হইত স্বামীজীতে তার গুঙ্কু- 
মুঝি প্রতিফলিত, আকারিত হইতেছে । তার ধারা রক্ষা আপনাকে শক্তি 
ও প্রেরণাদান এবং আমাদিগকে উদ্ধন্ধ করুন তিনি । 

আমাদের বরিশালের শ্রিপ্ধ কুমার জীশরৎ কুমার,--বন্ধু, গুরু,_জয় হউক 
তোমার, সার্থক হউক তোমার বাণী, সাধনা । 

সময়োপযোগী সামান্য কিছু অর্থ পাঠাইলাম। 


নকুলেশ্বর ( চট্টোপাধ্যায় ) 


CM P College, 
Allahabad, 
44-1958. 
মাতঃ 
নিদারুণ সংবাদ আজ আমি জানিয়! মর্মাহত হইলাম, স্বামীআী-_দেহ বক্ষা। 
ক্ররিঘাছেন! He died in haruess। বেমলটি তার আদর্শ মাঙ্গযটি 
গান্ধীজী ৮ বৎসর পূর্বে এ মরধাম ত্যাগ করির্বাচ্ছেল ] গান্ধীজীকে আমরা 
bl 


৯৮৪ উচ্জলভারত [ ১১শ বধ, চৰ্থ সংখ্যা 


মানিয়াছি__ষলে হয় আমরাই.যেন সশ্বামীজীকে এই সময্রে হত] করিলায়! 
তার ভিতরে ঘে দর্শন এবং আদর্শ টগবগ, করিতেছিল, ত! তিনি 
আমাদিগকে বিলাইবার অন্ত অতাধিক শারীরিক মানসিক ক্রেশ সহ 
করিম্না ও অনেক সমন গভীর 51985. সহ করিয়া, চলিতে থাকিতেন। গত 
বংলর যেদিন রবিব৷সরীয তার ব্যাখ্যার ক্লাশে উপস্থিত ছিলাম, লক্ষ্য 
করিলাম সঙ্ছের অতিরিক্ত 5815. নিয়া বক্তৃতা দ্বিতেছিলেন_- সময়ের 
দিকে ভ্রুক্ষেপ থাকিত ন1। লক্ষ্য করিয়া থাকিবে আমার পকেট ঘড়িটা 
খুলি তার সামনে ধরিলাম, তিনি সে কথা উল্লেখ করিলেন এবং তারও 
কিছুক্ষণ পরে ব্যাথ)া সাঙ্গ করেন । মনে হথ শেষ দিনে তিনি সাধ্যের অতিরিক্ত 
সমঘ নিয়া আবেগ তরে বলিতে বলতে-__বা কাদতে কাদিতে অমুল্যধন 
বিলাইতেছিলেন? অজ্ঞান হইলেন অথব! সমাধিস্থ হইলেন_আন দেহে 
ফিরিলেন না। গুরুর কথা বলিতে বলিতে লাখনোচিত ধামে চলিলা গেলেন ! 
ম্বত্যু যন্রণা বোধ হয় হইল নলা। ভার পক্ষে অসময় নয়, তবে আমর] তাকে 
আরে! ১* বৎসর পাইলে ভালে! হইত! আমার তে ব্যক্তিগত 19591 
‘ভাইটি’ সম্বোধন করিবার আমার আর কেহ বহিল লা। বৌ-টাকুরানীকে 
বলিবে এ শোক আমারে! সমধিক । তোমাদের সকলকে এই শোক-বেগ 
ধারণ করিবার ক্ষমতা তিনিই দিবেন, খিনি তার আরক কার্ধ এতকাল 
করাইয়া আসিতেছেন। বলিবার ভাষা নাই । আমার তো কলিকাতা 
যাইবার আকর্ষণ কমিয়া গেল। সেই ঘে এক বৎসর পূর্বে শেষ দেখা হুইল, 
তা তখন জানিতাম না। তোমাত্রি ইচ্ছা হউক পূর্ণ । 

মা, তুমি শোক করির। পড়ি খাক্তিলে চলিবে না । তোমাকে এবং 
তোমাদিগকেই তায় আরক্ধ কর্ম চালাইদ্রা যাইতে হইবে । তিনি আমাকে 
বলিরাছিলেন কেন আন ঘোরাঘুরি করিবে, এখানে এলে বসে যাও; যদি তার 
কথা বক্ষ করিতে পারিতাম, তবে নিজেই ধন্য হইতাম। কিন্ত আমার 
লে সৌন্তাগ্য হইল না। 

গত. পত্রে লিখিদ্বাছিলাম 'খনিক শ্রমিক সনন্তা'ব ঠিক ভাষাস্তর হিদ্দীতে 
না করিলেও উহার ভিত্তিতে হিন্দী নিবন্ধ লিখিতেছিলাম_-লেখা শেষ করাই 
হয় নাই এখনো । যদি কখনো হয় তাহাকে দেখানো হইবে না। তবু 
তোমাকে দেখাইলেও আমার ক্ষোক্ত কিছু মিটিতে পারে। তিনি তো 
অনেক-কিছু বলিলেন ও রাখিয়া গেলেন । তাই প্রচার করা আমাদের কার্ষ। 
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তুমি তার উপযুক্ত উত্তর সাধক, কিন্তু তোমারও শরীর তো এই ৷ শ্রহ্রনিতয 
“গোপাল নিত্যই তোমায় প্রেরণা ও শক্তি প্রদান করিতেছেন আমি বিশ্বাস 
করি । আশ্রম ছে ভাবে চলিতেছে ভার ইচ্ছা হইলে স্বামীজীর অব্র্তমানেও 
তেমনি চলিবে । অথবা যদি এভাবে না চালাইতে চান, তাই হউক। 
আমার বিশ্বাস যত দিন যাবে স্বামীঘ্রীর অমূল্য গ্রন্বরাজ্জি এবং শ্রীশ্রনিত্য 
গোপালের বাণী ক্রমশঃ লোকে হৃদদঙ্গম করিবে । আমি মনে প্রাণে তোমাদের 
কাজে সংশ্লিষ্ট আছি কিন্তু আমার দ্বার! কিছুই হতেছে না। নিজ আনক 
কার্য অগ্রসর হুয় ন!। শ্রীন্গবানের যন্ত্র ততো হইতে পারি নাই--কেবল 
তার দিকে চাহিহ। রহিয়াছি সাত্র, বা তাহাও হইতেছে না ।+---৮* 

তোমর! সকলে আমার গত্তীর সমবেদন! হৃদগ্রগম করিবে নিশ্চয়॥ 
শসতীশ মুখোপাধ্যায় মহাশঘকে হারাইবার পর এই আমার আরেক মহাগুরু 
নিপাত হুইল । স্বামীজীর পুত্রকস্তাও আমার সহ্াচ্ছভূতি জানিবে! দেশের 
«এ ক্ষতি অপূরণীয় । 


শুন্তচিন্তক সতীশ গুহ 


৬৪।১ যাঘারপুর রোড 
পোঃ আলিপুর 

কলিকাতা । ৮1৪1৮ মঙ্গলবার 

কল্যাণবরাস্থ, 
স্বামীজির মৃত্যু সংবাদে যারপরনাই মশ্দাহত হইয়াছি। তিনি 
একাধারে আমার গুন ও বন্ধু ছিলেন । তাহার নিকট আমি অত্যন্ত উপরুত। 
তাহার মহাপ্রয়াপে আমি যে কি হাবাইলাম তাহ! ভাবায় প্রকাশের ঘোগ্য 
নহে। আমি কলিকাতার বাহিরে ছিলাম ৷ গতকল্য ফিঝি্! আলিয়। তোমার 
পত্র আমার হস্তত হইল। গত রবিবারের লন্ভাহ সেজন্ত উপস্থিত থাকিতে 
না পারায় মনে আরও অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করিলাম এবং আমার স্বামীজির 
প্রতি কর্তঁবোর ক্রটি জনিত অপরাধের গানি অস্থন্তব করিতেছি । তাহার 
প্রিজলের প্রতি আমার আস্তরিক সহানুভূতি জানাইতেছি। আমার স্ত্রী 
এখনও কলিকাতা ফিতা আসেন নাই । আশ্রমের কোনও লময়োচিত কার্যে 
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আশ্রমে যাইঘা! তাহার প্রিঘ্ুজ্রনগণের সহিত সাক্ষাৎ করিবার বাসন! ঝহিল। 
অধো মধ্যে আশ্রমের সংবাদ জ্ঞান।ইলে বিশেষ বাধিত হইব । ইতি 


মন্ঘাহত 
শ্রীমক্ষথ নাথ দাস । 


পোঃ নবঞ্রাম, জগলী 
৪-9-৫৮ 
হ্দেহের রেণু, 
কাল কাগজ খুলিঘাই হঠাৎ প্বামীজীর মহাপ্রর্নাণের সংবাদে মর্মাহত 
হইলাম । নিত্যগোপালময জীবন, নিত্যগোপালের ক্রোডেই শ।স্ডিলাত 
করিয়াছেন--ধন্ত তিনি! তাহার নিকট প্রচুর শ্বেহ ও আশীর্বধাদ আজীবন 
পাইগাছি, কিন্ত আজ দুঃখ বহিয়! গেল খে তাহার কাজে নিজ জীবনকে উৎসর্গ 
করিতে পারি নাই । র্‌ 
তোমাদের সংবাদাদি জালাইসে একটু শাস্তিলাত করিব। আর কি 
লিখিব । আর কিছু লিখিতে পারিতেভি না। তোমাদের স্রেহ হইতে 
বঞ্চিত না হই । ইতি 
হতভাগ্য 
ছিতেন কুশারী 


মা, 
তোমার চিঠি পেলাম) প্রীমৎ স্বামীজী লিত্যলোকে গমন কফরিমান্ডেন 
তিনি ছিলেন দেশের অন্টতম অভিভাবক, নিত্য আশীর্ববাদক ও কল্যাণকুৎ। 
তাহার অভাব সমন্ত জাতি ও সমগ্র দেশ অন্গভব করিবে। তাহার নীরব 
তপস্যা দেশ ও জাতিকে সমৃদ্ধ করিয়াছে । তুমি ভক্তিমতী পুপাবতী, তোমার 
সাধন পথ আবনপথ সব সময়েই শান্ত স্বি দ্ধ শুচি ও মলোরম থাকিবে । 
শল্ুগবান তোমার শরণ ও স্বহৃৎ । ভাবনার কিছুই নাই। ইতি 
স্মেহধন্ক 
অীকুমুদ রন মল্লিক 


বৈশাখ, ১৮৮৯ ] পুরুষে।ত্রম:নন্দ-পয়াণে কয়েকটি পত্র 


৭০1১, হিন্দুস্থান পার্ক 
বালিগঞ্জ, কলিক1ত1-২৯ 
শনিবার, ৭ ঘটিকা 
কলানীঘাহ্, 
এই মাত্র (শনিবাশ্ব সন্ধ্যা ৭ ঘটিকা) তোমার পোষ্ট কার্ড পানিতে 
শ্বামীজীর অকশ্মাৎ তিরোধানের খবর পেয়ে দারুণ আঘাত অন্ততব করলাম; 
তার সঙ্গে আমার আর দেখা হ’ল না-_-এর চেয়ে বেশি অচ্ুতাপের বিষয় 
আমার নাই। তিনি যে গত রবিবার মহানির্বাণ মঠে এসেছিলেন এ কথা 
আগে জানলে সেখানে নিশ্চন্ছই উপস্থিত হ’তাম। তোমাৱ পোষ্ট কার্ডখানি 
৩ দিনে পেলাম। আমি ফ্োড়ায় অন্থস্থ আছি। একাকী অত্দূরে যেতে 
অক্ষম । চিঠিখানি আগে পেলে অফিসে খবর দিয়ে কোন ছাত্রকে ডেকে 
আনিয়ে কিছু একটা বন্দোবস্তের চেষ্ট! করতে পারতাম । কাল ঝবিবার ছুটি; 
কাকেও পাওয়া কঠিন; এমতাবস্থায় তার স্বতি ও শোক সভার সশরীরে 
উপস্থিত থেকে তার উদ্দেশে আমার হৃদক্সের গতীর শ্রদ্ধা নিবেদন করতে 
পারবন! বলে বেদনা বোধ করছি, তবে তোমাদের সকলের সঙ্গে আমার 
হৃদয়ের যোগদানে আমাদের সকলের সমবেত শ্রন্ধান্তলি উর্দ্ধলোকে তার 
পবিত্র ও মুক্ত আত্মার উদ্দেশে অপিত হোক-_ইহাই মাত্র কামনা । 
তাবছি, “উজ্জল তারত”কে এখন চালাবে কে? কে ইহার আদর্শ প্রচার 
করবে নির্জগীকতাবে ? উর্ধলোক হতে তার স্বৰ্গত আত্মা আমাদের পথ 
দেখিয়ে দিন) 
গু শাস্তি! ইতি শুভার্থী 
প্রীশ্রিয়দারঞ্জন 


9, Allenby Road, 
Calcutta-20 


2.4.58 
নমন্ধার নিবেদন, 


সংবাদপত্রে দেখিয়া মশ্মাহত হইলাম তে আরম স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ 
অবধূত" মহারাজ অক্যাৎ পরলোঝগমন করিয়াছেন। ইহাতে নরনারাঘণ 
আশ্রম, উচ্ছ্বল ভারত এবং দেশের জনসাধারণের যে বিষম ক্ষতি হইল তাহা 


১৮৬৮ উদজ্জ্বলভারত [ ১১শ বৰ্ণ, চর্থ সংখ্যা 


বর্ণনাতীত। আশা করি আপনার! এই নিদারুণ আঘাত সহ করিবার শক্তি” 


পাইবেন । পরলোকগত আত্ম! শাস্তিলাত করুন ইহাই কামনা করি। ইতি_ 
শুভ্তাকাজ্কী 


শ্রীসতেত্দ্রনাথ মোদক 


Phove 46-1075 
2455 5 Janak Rd, 
Calcutta-29 
পরম কল্যাণীয়া শ্রীমতী রেণু, 
আমাদের শিক্ষক ও গুরুদেব শরশ্রশ্বামীজির তিরোধানে অত্যন্ত 
বাধিত হইলাম। গত রবিবার তাহার ওদম্ৰিনী ও উত্তেজনাপূর্ণ ভাষণ মঠে 
শুনিয়! আমার একটু তম্ম হইতেছিল থে উহা হয়ত তাহার শেষ বাণী ও নির্দেশ 
সকলের প্রতি । গতকাল মঠে যাইয়া এ ভীষণ সংবাদ পাইলাম । দ্বামীজিন় 
জীবন দেশের নিকট আদর্শস্থানীদ । তিনি আমার মাতুল *অশ্বিনীকুমারের 
ছাত্র ও তক্ত ছিলেন এবং প্রত্যেক স্মৃতি সভায় শ্বামীজির বক্তৃতা অত্যন্ত 
হৃদয়গ্রাহী হইত । আমাকে তিনি অত্যন্ত ম্বেহ কন্সিতেন এবং বরিশালকে 
গভীরভাবে ভালবাদিতেন। তাহার ত্যাগ ও সেব1 -ধর্ম ছিল উচ্জল-_-তিনি 
নিলে আচন্লিয়/! পরকে আচরণ করিতেন বলিতেন। স্বামীজ্রি জ্ঞান, কর্ম ও 
ভক্তির এক অপূর্ব সমন্বয় ভিলেন । তাহাকে একটি 06539091105 মনে করিনা, 
তিনি একটি institution by himself. 
তোনার ও শ্রীমতী প্রতিন্তাদিত্ব মনের ভাব কতকটা অন্মান করিতে 
পারি। তোমাদের উপর তার নরনারায়ণ আশ্রম রক্ষার গুরুতার পড়িল__ 
তিনি আনন্দধাম হইতে আশীবাদ করিবেন ও বল দিবেন । 
আমার ভালবাসা ও আশীর্বাদ লিও ) 
আশ: 
শজিতেশ চন্দ্র গুহ 
( অধ্যক্ষ, দেশবন্ধু কলেজ ) 


বৈশাধ, ১৬৮০ ] পুরুবোত্রমনন্দ-প্রস্কাণে কছেকটি পত্র 


২-৪-১৯৫৮ 
অকাল নিবাস 
বারাকপুর রোড, 
পোঃ-_বারাসত 
কল্াযানীয়াহ্থ 
সংবাদপত্রে স্ব।মিজীর তিনোভাবের সংবাদ শুনির! মর্মাহত হইলাম ৷ 
তাহার মত বিহান্‌ বাগ্মী ত্যাগী বিপ্লবী সহ্যালী আর একজন লাই । সর্ব 
বিষয়েই তিনি অগ্রগণ্য । সর্বোপরি তাহার প্রেম_-লকলের অল্যই ভাব উদার 
হৃদয়ে আদরের স্থান ছিল। এইরূপ একজন প্রেমিক কর্মবীরের সংস্পর্শ 
আলির! ধন্ত হইঘ্)ছি__তাহার অভাব মর্মান্তিক পীড়া দিতেছে । 
এই প্রতিষ্ঠান সকল থাকিবে কিনা তক্জন্ত উদ্বেগ বোধ করিতেছি । 
সম্প্রতি তোমরা শোকে অভ্িভৃত। অনেক চিঠি পত্র লিশিতে হইবে । 
কদেকদিন পরে অবসর মত জানাইও, প্রতিষ্টান চালাইবায় কী ব্যবস্থা হইল । 
তুমি একাকী অত্যধিক পরিশ্রম করিলে শব্যাশায়ী হইবে । ইতি 
শ্রীবতীভ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় 


২১২ বি, ফরভাইস লেন 
কলিকাতা__১৪ 
ওয়! এপ্রিল, ৫৮ 
কল্যানীঘ্বাস্, 
. . শি 
আমি আশৈশব মামার ম্রেহালীর্ধাদ লাভ করিয়। আসিয়াছি এবং শেষ 
পধস্ত৪ তাহার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করি নিজেকে অন্ছগৃহীত মনে 
করিঘ্াছি। আজ তাহার অভাব তীত্র তাবে অন্কশব করিব, তবে ক্ষেদ 
করিবার কিছু নাই । তিনি যথা সমরে পরলোকে গমন করিয়াছেন। 
মামার অবর্তমানে তোমার উপর ওক্দাকিত্ব স্তন্ড হইল। ভগবানের 
নিকট প্রার্থনা করি তুমি ঘেন সে তার বহন করিতে পার । 
তুমি আমার দ্দেহাশীরর্ধাদ গ্রহণ কর। ইতি 


এমনোরজন বস্স 


উজ্দ্লতারুত [ ১১শ বর্ষ, ৪র্থ সংখা! 


রায়গঞ্জ পোঃ 
(পশ্চিম দিনাজপুর ) 
‘8৫৮ 
পরম স্বেহাম্পদাস্থ, 
আদ্র সকালে দৈনিক বহ্থমতীতে দেখলাম গত ১লা এপ্রিল স্বামী 
পুরুযোত্তমানন্দ অবধূতজ্গী হখন মহানির্ব্বাণ মঠে কিছু ব্যাখ্যা করিতেছিলেন 
তখন হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়েন ও পরে দেহত্যাগ করেন। সংবাদে খুবই 
মর্মাহত হয়ে পড়েছি । একজন পরম বৈষ্ণব, প্রেমিক, সাধক ও আদর্শবাদী 
দেশভক্তের মহাপ্রয়াণে দেশের অপূরণীয় ক্ষতি হলো। তান চিন্তায় চিন্তিত 
একটি গোষ্ঠী সুক্তির চেষ্ট1/ তিনি করছিলেন-_-আপনিই এখন সেই গোণ্রীর ও 
সংঘের প্রাণ স্বরূপ । আপনার স্বাস্থ খুব ভাল না। আপনার উপর ঘে 
শুরুভার অপিত হলো-_ভগবান তা বহন করার শক্তি দিন এই প্রার্থনাই 
তার চরণে জালাই। 
আপনার অবস্থা খঅন্তব করতে পারছি । আপনাকে সাম্বলা দিবার 
ভাষা ও শক্তি আমার নাই । স্বানীজীই তার জীবনাদর্শের মধ্যেই আপনাকে 
সে শিক্ষা দিয়েছেন--যার বলেই আপনি এই সংকটকালে ধৈর্য অবলম্বন 
করতে পারবেন। ভগবানের বিধান অলংঘনীয়_তা আমাদের মেনে নিতে 
হবেই, গত্যন্তর নেই । 
আপনি, বৌদি ও শ্রীমান সতাব্রতরা কি শেষ সময়ে উপস্থিত হতে 
পেরেছিলেন? আমার শরীর খুব ভাল নয়। কলিকাত! যেতে পারি। 
গেলে যাবে! দেপতে আপনাদের । আশাকরি শরীর ভাল । ইতি-_শুতভার্থী 
নিশীথনাথ কুঞ্জ 


পোঃ বঈগাছী 
Slay 
কল্যাণীয়াস্, 
রেণু, ৩১ তারিখে তোমার চিঠি দেখিয়া শ্বামীজ্জী সঙ্গক্ধে অত্যন্ত চিন্তিত 
হইয়াছিলাম। পরে কাল খবরের কাগজে তাহার তিরোধানের খবর পাইয়া 


বৈশাখ, ১৮৮০ ] পুরুষোত্রমানন্দ-প্রয়াণে কয়েকটি পত্র 


মর্মাহত হইলাম । তিনি ক হবিধার সকালেই আমাকে বলিয়া ভিলেন, 
“আর হয়ত দেখা হইবে না” _কথাট!। যে এইভাবে সত্য হইবে ভাবি লাই! 
শ্বামীজীর জীবলে _ মৃতু!সনয়ে নিত্যগোপালের কথা স্মরণ করিতে করিতে 
অজ্ঞান হইলেন ইহা পরম লাভ । যাহার ধ্যানে, বাহার দর্শন অঙ্গসরণ 
করিছ। স্ব।মীদী সারাজীবন কাটাইলেন, শেষমুহূর্তে তাহাকেই শ্মংপ করিতে 
করিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন--ইহা এক অভূতপূর্ব ঘটনা । সাধারণ 
লোকের জীবনে এইরূপ ঘটেনা। 
স্বামীজী গিয়াছেন, কিন্ত অনস্ত কর্মভার রাখিয়া গেলেন তোমার উপর । 
তোমার স্থাস্থ্যও তাল নয়, ভগবানের কছে প্রার্থন! করি, তুমি সেই ভার 
বহন করিবার যত শক্তি অর্জন কর । ইতি_ 
আনশীর্ববাদক 
মখনবাবু ( স্থবোধ সেনগুপ্ত ) 


৪১।৩৫বি, চারু এত্ডনিউ,কলিকাতা-৩৩ 
৯1৪18৮ 
স্থচরিতাস্ব, 
রেণু, তোমার পত্র পাইলাম। ম্বামীন্বীর সংবাদ জানিয়াছি । দীর্ঘদিলের 
প্রেরণার স্বতিজ্জড়িত তাহার সঙ্গে । তোমার মধ্যে তাহার বাণী ও সাধনা 
রূপ লাভ করুক । 
রবিবার অবশ্য খাইতাম, কিন্তু পূর্ব হইতে এদিনে আটক! আছি। 
শ্রদ্ধা নিবেদনে আমি তোমাদের সঙ্গেই আছি । গ্রীতি গ্রহণ কর । ইতি 
শুভার্থী 
শ্রীশশিভূহণ দাশগুপ্ত 


লরদ্ধেয়াস্থ, 

মত স্বামীজ্ৰীর তিরোত্াবের পরে এই দিনগুলিতে কাছাকাছি থাকতে 
চাইলেও শরীর আমার সলায় দিচ্ছে না। তোমার অস্তদেবতা তোমাকে 
শক্তি দেবেন। একাস্ততাবে স্বাথের দিকে চেয়েই বলতে হয়, ঘখন স্বামী জীর 
কাছ. থেকে বেঁচে-থাকার প্রেরণা নিঘ্রে আসছিলাম, তখনই বাপ্ডইআটির পথে 
অন্ধকার নেমে এলো । অথচ ম্বামীআী বিশ্বের প্রতিস্থানে আরও জীবন্ত 


উজ্জল ভারত [১১শ বর্ষ, ৪ৰ্থ সংখ্যা 


তাবে নিশ্রেকে ব্যাপ্ত করে দিলেন । ক্ষুধার অন্প চাই । ইহা সত্য । প্রাণের 
ক্ষ্দা মাষকে আরও কাতর করে দেক্স। সে ক্ষুধায় সবাই অঙ্গ বোগাতে 
পাবে না। 

কিছুদিন পূর্বেও জানা ছিল ন! ঘে স্বামীজী আমার আীবনকেও ধন্ত 
করেছেন, প্রেম ও শ্রেহ দিয়ে। তার অদর্শন আন্ম আমায় শীড়া দিচ্ছে । 
আশা ও সাহসের মহৎ আশ্রর ও অবলম্বন লুপ্ত হয়ে গেল। বাগুইআটি গ্রাম 
আজ মহাপুরুষের সমাধি বক্ষে নিয়ে রুতার্থ হয়ে গেছে । ২ বৎসর পূর্বে ফেন 
এক্সই আয়োজন হরেছিল। ভগবান লিজেই তার প্রিপলেন প্রত্যেকটি 
প্রয়োজন মিটিয়ে দেন। নিজের অভতাব-হ:খের কথাই এতক্ষণ বলেছি । 
তোমার মর্মতেদী হাহাকার কি শুধু দিগন্তে মিলিয়ে যাবার জন? ইতি ৩৪ 

. . নি তু 

উম শ্বামীত্রীর তিরেখধানের পর সাতটি দিন কেটে গেছে। তিনি 
ছিলেন, তিনি নাই এবং তিনি আছেন ॥। এই তিলচি 9০65 নিয়ে আমাদের 
তৃপ্ত থেকে জীবনের পথে এগিয়ে হেতে হবে । দেশবন্ধুনগর গ্রামটি দেখতে 
দেখতে একদিন একটি তীর্থস্থান হয়ে উঠবে । আর তা যে হবে-ই, তার 
খবরও কাল পেলাম । সর্বশ্রেণীর নরলারীর শ্রদ্ধা নিবেদনের মধ্যে আস্তরিকতা 
ছিল। সেইটুক আমাকে মুক্ত করেছে, আশ।ন্বিতও করেছে। স্বামীীর সাধনা 
আছযুক্ত হয়েছে । 

F্বামীজ্ী বাবার কয়েকটি মাস পূর্বে আমাকে কিন্তু ধন্য করেছেন, কুতার্থ 
কনেছেন। তার আশ্রমের কি হবে, এক! বেণু মিত্র কি ক'রে চালাবেন, 
এ-সব নিয়ে চিন্তার কিছু নাই। ঠাকুরের আশ্রম, ঠাকুহই চালাবেন । এই 
তে! জানি। 

হেমাঙ্গপদ বরাট 
ne 


আপিস _বুধধার, ৯৪ 
শ্রস্ধাস্পদেযু, 
বে রবিবার স্বামীজী মহালিবাণ মঠে বক্তৃতা দেবার সম্ঘ অজ্ঞান হয়ে 
পড়েন, সে সংবাদ কাগজে দেখিছি, তারপর তার সাপ্রাদ্রণের সংবাদও কাগজে 
দেখি তথন আমি দেশে। 


বৈশাখ, ১৮৮* ] পুরুযোত্ধমানন্দ-প্রদ্থাণে কয়েকটি পত্র 


আমি গত পরশু সোমবারে এখানে এসিছি। আপনার ৩৷৪ তার্িপের 
পোষ্টকার্ড সোমবানেই বোধহয় সেখালে পৌছেচে ও কাল মঙ্গলবারে আনার 
ভেলে এখানে নিছে এসেছে। তাতে দেখলাম ছে আপনারা স্বামিন্দীর প্রতি 
শ্রদ্ধা নিবেদনের জকন্তে গত রবিবারে এক সভার আযোজন করেছিলেন। সমস্থ 
মত -চিঠি পেলে অস্তত এই সত্ভায় উপস্থিত থাকতে চেষ্টা করতাম । যাইহোক 
সড্ভাদ্ব উপস্থিত থাকতে না পারলেও তার তিরোধানের সংবাদ পাওয়া! থেকে 
রাতদিনই তার প্রতি আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করছি । 

তার অভাবে আপনাদের আশ্রমের, ও বিশেষ করে আপলান, কি 
অপুরণীঘ্ ক্ষতি হল বুঝতে পাচ্ছি। সেই সঙ্গে মহানি্বাণ মঠেরও কম ক্ষতি 
হয় নি, কারণ ঠাকুর শু/নানন্দ দেবের এত বড় সার্থক শিশ্ত ও তার মত ও 
পথের ধারক আর কেউ আছেন কি না জানি না। 

আপনার জন্যেও আজ আমার খুব দুঃখ হয়। সমন্ত ত্যাগ করে শুধু মাত্র 
যার চরণ আশ্রয় করে এতদিন ছিলেন তিনি আজ নেই। এ “নেই” যে 
আপনার কাছে কত বড় “নেই”, তা মশ্মে মশ্ছে বুঝতে পাচ্ছি। 

আপনার শরীর এখন কেমন? 

ভগবান আপনাকে শক্তি দিন এই প্রার্থনা করি । 


নিবেদন ইতি-_ 
বিনীত শ্রীরাজেজ্ নাথ মিত্র 
15 College Square, 
Calcutta—12 
5-458. 
কল্যানীয়াস্ব, 


স্বামীজীর নিত্যলোক প্রাপ্তির সংবাদ সংবাদপত্রে দেখিগ্রা আমর! সবিশেষ 
ম্ণাহত হইয়াছি। সাধুমহাপুরুষের মৃত্যুতে শোক নাই জানি, তথাপি 
আমাদের মন মালিতে চাহে ন!। বাঙালী তাহাকে চিরকাল মনে রাখিবে 
এবং সমগ্রদেশবাসী, বিশেষ যাহারা তাহাকে জানিতেন, আপনাদের শোকের 
অংশ গ্রহণ করিবে জানিবেন । ইতি__ 


মণি বাগচী 


উজ্জ্বলন্ভারত [.১১শ বর্ধ, ৪থ সংখ্যা 


ও বাঞ্ধারাম অক্রুর লেন, 
কলিকাতা__-১২ 
২1৪1৫৮ 
সবিনয় নিবেদন, 
দেশকর্্মী, সমাজসেবী, বরিশালের জননায়ক পুরুবোত্তমানন্দঃ অবধূত 
মহারাজের তিরোধান সংবাদ পাঠে অত্যন্ত মর্স্মাহত হইলাম। তিনি ছিলেন 
স্বধর্দনি্, দেশমাতৃকার সাধক, তাহার মহাপ্রস্াণে বঙ্গমাতা নিশ্চয়ই দীনবেশ- 
ধারণ করিপ্রাছেন । তাহার ত্যাগের আদর্শ ও জ্ঞানের দীপ্তি দেশবাসী চিরকাল 
স্মরণ করিবে | ক্রঙ্গন্ত্রের ভায্য তাহার অতুলনীয় কীত্তি। মহাপ্রাণ নিত্য 
গোপালের স্ুণকীর্ত্তন করিতে করিতে তিনি দিব্যধামে চলিয়। গেলেন। 
তাহার অমর আত্মা পরমাত্মার সহিত মিলিত হইয়া চিবশাস্তি লাভত করুক 
ইহাই প্রর্থন!। ইতি__ 
শোকসত্তপ্ত 
শীহশীল কুমার ঘোষ 


কলিকাতা 
২1৪1৫৮ ইং 
স্থচরিভাস্থ, 
আজ আনন্দ বাজার পত্রিকায় আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় স্বামীভ্রীথ মহাপ্রয়াণ 
বাদ পড়িয়া মন্্াহত হইলাম । আপনি সময় মত পোষ্টকার্ডটি না লিখিলে 
হতো তাহার সহিত শেষ সাক্ষাৎ হইত না। ম্বামীভীব অভাবে আশ্রমের 
ও ‘উচ্ছল তাবত' পত্রিকার সমত গুরু দায়িত্ব আপনার স্বদ্ধেই পতিত হইল। 
এখন আপনার নিজের স্বাস্থ্যের সবিশেষ ঘত্ু নেওয়া অপরিহার্য । 
শ্বামীজী পরিণত বয়সে পরলোক গমন করিগ্াছেন এবং কিছুমাত্র রোগ 
বস্তা ভোগ করেন নাই । ভগবান পুরুবোতমষ আপনাকে সশ্বামীজ্ীর আরব্ধ 
কার্য ছুসম্পজ করিবার শক্তি দিন এই প্রার্থনা জালাইতেছি। ইতি 
শুভাকাজ্ক্ষী 
জীপূরগ্ডীকাক্ষ প্রসাদ দেবশশ্ঘা 


বৈশাথ, ১৮৮৯ ] পুরুষো[ত্রমানন্দ-প্রযথাণে কয়েকটি পত্র 


Ramtanu Bhawan 
Hyderpur, 
P. O. Malda, 
4-4-58. 
মাননাীযঘ়াস্থ 
রেণু'দ, “যুগাস্তরে’ পরম শ্রচ্ধাভাক্গন গুরুদেব ন্বামী পুরুষোত্তযানন্দজীর 
পরলোকগসন বার্তা পাঠ করিয়া শোকগ্রন্ত হইলাম ৷ তাহার অঙ্গপম চরিত্র 
বাগিতার ও বিস্যাবত্তার কাছে সকলেই নতশির ছিলেন। আর আমি তার 
স্থমধূর আস্তরিক ও সরল {বাবহারের কাছে চিন্জীবন কেন! রহি্না গেলাম । 
তার অসমাপ্ত কাজ আপনি সমগ্র করুন । 
আপনাদের 
শ্রীরাধাচরণ দাল 


"পলতা 


শনিবার 
স্থচান্সিতান্থ 


রেণু ভাই, খরয়ের কাগজে স্বামীদ্দীর তিবোধালের সংবাদ পড়িয়া অব।ক 
হইঘা গিয়াছি। এত আকম্মিকতাবে এত তাড়াতাড়ি গেলেন যে বিশ্বাস 
করিতে ইচ্ছা করে না । আমি তাকে এই সেদিন দেখিয়া আলিয়াছি, সেই 
দেখাই প্রথম ও শেখ তাহা কে জানিত? মনে হইয়াছিল যেন কোনো! 
পরমাত্মীয়ের কাছে গিত্বাছি, অন্স্থ শবীরেও আমাদের খানিকটা পথ আগাইরা 
দিলেন । শেষ কথা বলিলেন 'পুনরাগমনাঘ”। প্রণাম করিলাম সেই শেষ প্রণাম । 
খবর পড়ি! মনট! এত খারাপ লাগিত না হয়ত যদি ন! তার সঙ্গে দেখা 
হইত এবং অমন আন্তরিক ও সন্মেহ ব্যবহারটি পাইভাম। 

বৃহত্তর ক্ষেত্রে কতখানি ক্ষতি হইল সেটা অঙ্গত্তব করিবার খুব শক্তি 
আমার নাই, তবুও বাংলাদেশ আদ্র ঘে অবস্থার মধ্যে আছে তাতে তীর মত 
অকিভাবকের অভাব ঘটা ছুর্তাগা, একথা স্বীকার সকলকেই করিতে হইবে ৷ 
তোমার যে তিনি কতখানি ছিলেন তাহা অন্থমান করিতে পানি, একাধারে 
পিতা ও গুরুকে হারাইয়া যে মানসিক অবস্থায় আছ-_তাহাতে সাস্বনা দেও 
বৃথ। ৷ তবু আনি ক্ষীণদেহের মধ্যে যে অজেদস শক্তি ভগবান তোমাকে দিঘাছেন, 
তাহা সমন্ড রকম অবস্থাতেই তোমাকে দুর্বল হইতে দিবে না) অনেক কাজ 
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লিঘা কআড়াইয়া আছ, শরীরও এত পারাপ, আমাদের তাবলা তবু হয়ই । এখন 
কেমন আছ, সব খবর দিও স্থবিধামত। প্রতিতাদিও নিশ্চয় খুন আঘাত 
পাইঘাছেন। যিনি তার বিরাট ছায়া দিয়া তোমাদের সকলকে আড়াল করিয়া 
ছিলেন, তার অত্ত/বকে হৃলইনীঘ করিয়া তুলিতে সমরের দরকার হইবেই । 
প্রতিতাদিকে প্রণাম দিও । তুমি অনেক গ্রীতি ও ভালবাসা নিও । 
ইতি__ 
পুপাপ্রাদি 


P. O. Dinbata 
(Cooch-Bebar) 
7-4-58. 
শ্রীবেণু মিত্র, এম, এ 
সম্পাদব-__নরনান্নাণ আশ্রম 
দেশবন্ধু নগর, ২৪ পরুগণ? 
ম্েহের বোন বেণু মিত্র, 
আনম্দবাঙ্গার পঞ্সিকাণ্ আমাদের পুক্ুবোত্মানম্দ অবধূত মহারাজের গত 
১লা এপ্রিল অকশ্থাৎ তিরোধ।ন সংবাদে বড়ই মর্শ্মাহত হইয়া পড়ি। এই 
ছুঃসংবাদে আমার অন্তরে বাহিরে একটা দুর্বলতার ভাব লক্ষ্য করিতেছি 
এবং আমার দৈনন্রিন কাব্দ-কর্শ্বে কেমন যেন নিক্কিয়তার ভাব আসিছ! 
পড়িয়াছে। গত ফেব্রুয়ারী মালে শৌন্ঞাগ্যক্রমে ২টি মাত্র দিন কয়েক ঘণ্টার 
অন্ত তার সানিধ্য লাভ আমার থটে। এ সামান্ত কছেক ঘণ্টই আমার 
আবনেন মহামূল্য সময় হইয়! থাকিবে । তার “অরপ্রযীতার” প্রাক্জল ব্যাখ্যার 
মাধ্যমে জ্ঞানগর্ত উপদেশগুলির কথা তুলিতে পারিব না এবং বিদাছের পর্বের 
তার গাঢ় আলিঞ্জনের স্থিতি আমাকে মুগ্ধ ও ধন্য করিছা রাখিম্বাছে । 

» আজ নরনারায়প আশ্রমের যাবতীয় ভার আশ্রমবাসী ও আশ্রমের বাহিরের 
স্ডপমুদ্ধ সমস্ত ভাইবোনদের উপরেই আসিয়া পড়িল, ঘার কর্ণধার হইয়া এই ছোট 
€বানটি দাড়াইদ আছে অবধূত মহারাজের পূর্ণ আগর্বহাদ মাথায় লইয়!। 
জউত্রীঠাক্র্রের রুপার সকল রকম দুর্বলতার অন্ধকার দূরে চলিয়া খাইবে এবং 
কর্তবোর রাখা সরল সহ ও আলোকিত হইবে ॥ 

আশ্রমের ও আশ্রমের বাহিরের শোকসন্ভত ভাই-বোন, মা, ভগ্নীদের 


বৈশাব, ১৮৮০ ] পুরুষো ব্রম!নন্দ-প্রঘাণে কয়েকটি পত্র 
সকলকেই আমার সমবেদনা জানাই এবং পুরুষোত্তমানন্দ অবধৃত নহারাহ্দের 
পবিজ্ঞ স্বতির প্রতি অস্ত্রের শরন্ধা জ্ঞাপন করি। 
ভাঁগাহীল-_- 
শসতীশ 5শ্ পাল 


Jabalpur, 
9-4-58 
শ্রন্ধাম্পদাস্থ, 
গতকল্য আপনার কাছ থেকে একখানা কার্ড পেয়ে আমাদের পরমারাধ্য 
স্বামীজীর তিরোধানের সংবাদে বে কতদূর ন্শ্বাহত হয়েছি তা ভাষায় প্রকাশ 
করতে পারি ন! । আমার লাখে মাত্র অল্প দুদিনের দেখা হয়েছিল, কিন্ত তার 
সাথে দুদিনের দেখাতেই তিনি ঘে আমায় কতথালি কাছে টেনে নিয়েছিলেন 
আজ তার অতাবে সেই স্মতি বিশেষভাবে অস্থতব করছি । এ মাসের শেষ 
সপ্তাহে ১ মাসের ছুটি নিয়ে কোলকাতা ঘাওয়ার সংকল্প করেছিলাম এবং তার 
বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল আপনাদের নৃতন আশ্রমে গিয়ে কিছুদিন থেকে শ্বামীজীব 
এবং আপনাদের সাম্িধা লান্ত কর!। কিন্ত এমনি আকম্মিকক্তাবে তীয় 
তিরোধানের সংবাদ এসে পৌছাবে তা কখনও ভাৰি নি। তাকে হারিয়ে 
আপনার! যে কতখানি অসহাদ্ হলেন, তা শুধু আপনারাই উপলব্ধি কয়ছেন। 
আমার নিবিড় সহান্গভূতি ও সমবেদন। জানিয়ে আজ এখানেই শেষ করছি। 
ইতি__ 
ক্ষিতীন বু 


P. O. & Dist. Murshidabad, 
4 4-58. 
My dear Renuudi, 
That Luminous star has fallen. 
light goes out. It no longer burns. 
‘The sad demise of Sreemat Swami Purushottama- 
nauda was catered to us through the local dailies three 
daye back. We have beeu passiug iu morning. It is 
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more than the family bereavement. lle was nore than 
a preceptor, more than a teacher, more thau a father in 
all the traditional sense of the terms. The ahock is im- 
measurable. It is something unbelieveable that Swamiji 
is no longer with us. 

We owe an infinite and iucalculable debt to him. 
Ilow can we repay it? ‘Fhe onus of responsibility has 
{fallen on you, but no less on us also. = » শ্ছ 

Yours sincerely, 
Chiunilal Mitra. 


প্রেসিডেন্সি লাইসত্রেয়ী 
কলিকাতা 
প্রীতিত।জনেবুং 
আজ আপনার কার্ড *পাইলাম। স্যার্সীজির এরূপ আকশ্মিক 
তিনোধানে অত্যন্ত বাধিত হইলাম। আর দেখা হইল না। আপনিও বড় 
নির্ভর হারাইলেন। ভগবান আপনার প্রাণে শান্তি দিন । 
তবদীয় 
জীঅলিল চ্্র ঘোষ 


বৈশাপ, ১৮৮৯ ] পুরুযে[বমানন্দ-প্রয়াণে কছেকটি পত্র ১৯৯ 


স্বপ্রসাঘর ১৬, বিপিন পাল রোড, পো: কালীঘাট, 
কপিকাতা-২৬ 
২৫, ৪৯ ৫৮ 
কফল্যাণীমাস্ম 


তোমার ৪ তারিখের চিঠির উত্তর আজ দিচ্ছি এতে তোমার অঙ্কযোগ 
করবার যথেষ্ট কারণ আছে-_কিস্ক আমার সন্তোষজনক কোনে! কৈফিয়ত 
নেই । একটা! মাত্র কারণ স্বামীদ্রী মহারাজের তিরোধান সম্পর্কে আমি বিশেষ 
চিন্তা কয়ছিলান, তোমার এই প্রচণ্ড ও অপ্রত্যাশিত শোকে কি সান্তনা] দেবার 
আছে তা স্থির করতে পারছিলাম না। 

তোমার বিনা নিমস্ত্রণেই আমি স্মতিবাসবে উপস্থিত হ’ব ঠিক করেছিলাম, 
কিন্তু প্রতাপদাকে ঘখল টেলিফোন করলাম তখন তিনি বেরিয়ে গেছেন 
তোমাদের আশ্রমের দিকে--কাজেই এক] আর যাওয়ার স্থবিধে হল লনা। 
সেঙ্ন্ত আমার ছুঃখও কম নম্ব। 

আমি জানি তোমার উপর যে জুর্ঘহ ভার এসে পড়ল__সে ভার বহন 
করবার শক্তি যিনি সর্বশক্তি আধার তিনিই দেবেন__-তাছাড়া তোমার 
উপর শুক্র মহারাজের আশীবাদ পূর্ণমাত্রাম আচে ॥ তুমি দীর্ণ- দিন নিজের 
মধ্যে থে শক্তি সঞ্চয় করে এসেছ_-ততোমার ক্ষীণ দেহ এতদিন যে কঠোর 
ব্রত পালনেও অবসম্র হ্ছনি, শুধু আত্মিক শক্তিতে তোমাকে অনেক সঙ্কটে 
রক্ষা করে এসেছে-_-আজ্জ তোমার আীবনের সেইত অমূল্য পাথেয়_আমি 
আশীর্বাদ করি তুমি তোমার গুরুর অসনাপ্ত কাজ গভীর শ্রদ্ধা! ও নিট 
সঙ্গে সম্পন্ন কনে প্রস্গতা লাভ কর । 

শ্রদ্ধার নামই বিশ্বাস। সে বিশ্বাস তোমার আছে। যিনি সর্বদা 
তোমার সন্মুখে ছিলেন__বাছিরের দৃষ্টিতে তাঁর আজ দেহাবসান ঘটেছে, 
কিন্তু অন্তরের দৃষ্টিতে তিনি আজ সম্পূর্ণ প্রকাশমান। মৃত্যু তার চারিদিকে 
আক অনস্ত অবকাশ রচনা করেছে-_সেখানে তিনি ছাড়া আর কেউ 
নেই -তাকে যেমন হারিয়েছ তেমনি লান্তও করেছ। তিনি আছেন__ 
তোমার সর্ব কর্মে, সকল চিন্তায়, সমস্ত সাধনাগ্ধ নিজেকে বিস্তার কনে 
আছেন-_এই বিশ্বাসই তোমাকে শক্তি দেবে__এবই নাম অ্রদ্ধা--এরই নাম 
আত্মনিবেদিত লাধনা। তুমিত এসব জান--তোমাকে বেশি বল! আমার 
পক্ষে নিস্রদোজন । 
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ব্দাশাকর্রি শারীরিক কুশলে আছ। নরনারায়ণ আশ্রমের কল্যাণ কামনা 
করি__-তোখার সবাঙ্গীণ কল্যাণ কামনা করি। 
ঘদি স্যোগ করতে পারি একদিন যাব । 
তোমার পোষ্টকার্ড খানা সত্তার দিনের ২ দিন পরে পেঘেছিলাম__কাজেই 
তুমি বিশ্বাস ককে।__নিমস্্রণপত্র না পেলেও আমি যেতাম । 
্ শুতাকাজ্কী 
শ্রীসাবিত্রী প্রসঙ্গ চট্টোপাধ্যাম 


“কৰ্ম যাহার চোখে পড়ি নেশার হিষ্ি করে না, বন্ধ যাহাকে আকর্ষণ 
করে লা, সে কি কাম্য করিবে? কর্মের ‘ডাক’ কানে না পৌছিলে কি 
কাজ করা যাস? কেহ কাহাকেও বলিয়া বলিয়! কাজ করাইতে পারে 
না। চাই কর্শ্মে রস লাগা। শিশু যেমন নাকে ডাকে, কর্শ্মও তেমনি 
কর্মীকে ডাকে । ‘আমাকে কর, আমাকে কর’'__এই আহ্বান কর্শ্মের 
কাছ হইতে প্রতিনিয়ত আসিতেছে। ইহাও ভগবানের আহ্বান । 
ভাবুকের কাছে এই ডাক পৌছায় না) তাই তাহারা খুজিও কশ্ম 
পার না। একি হু? বেকার হয় একটা মনোবৃত্তির ফলে । ভাবুকের 
কাছে কম্ম মৃত, ক্শ্মে কোন সাড়া দেয় লা। যে পুক্রযোত্তম-শরণ[গত, 
কৰ্শ্ম-জ্ঞান-ভক্তি তিনই তাহার কাছে জীবন্ত মৃত্তিতে সাড়া জাগাম।” 
-_পুক্লষোত্তমানন্দ 
ডাইনী, ১০ই মার্চ, ১৯৫৮ 


শ্রদ্ধাঞ্জলি 
(৯) 
তিরোভাব না আবির্ভাব 
॥ শ্ৰীকানাইলাল চট্টটোপাধ্যা্স ॥ 


‘ধরার ধূলি হোক ব্রহ্মধূলি, ধরার মাহ্রয হোক অকগ্মাক্ষধ’_বলছিলেন 
শ্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধৃত মহারাজ । কিন্তু কি ক'রে ?-_না প্রতি বস্তকে 
ব্রহ্ষমূল্যে যাচাই ক’য়ে তার যপাধোগ্য মর্য্যাদা দান করলে। আকাশের 
ভগবানের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে তাৱত আতর মুক্তি তথ! মোক্ষ পথের 
যাত্রী । সবাই তাকিঘে আছে উত্গ্রীব হ'য়ে কবে সেই বৈকুণ্ঠে যাব। 
সেই ওপার্রে যেখানে অনন্ত স্থথ ও শ্বান্ডি। এই পরিদৃশ্যমান ভগৎ তো 
মিথ্যা_কেবল ক্রক্ষই সত্য । ফলে আমাদের ঘর গেছে ভেঙ্গে, সমালজ্জ গেছে 
প’চে-_দু্নীতি দুরাচারে দেশ গেছে ছেয়ে, বিদেশী দস্থ্যর! বারংবার হাল? 
দিয়ে এই পারলৌকিক শান্তিপ্রিত্ জাতিকে দ’লে নিস্পেষিত কে গেছে_ 
কেড়ে নিয়েছে ধন্সম্পদ, নারী $ হত্যা করেছে শিশুদের রক্তের প্রাবনের মধ্যে ৷ 
তবু ভারত সেই সত্ব গুণের কৌলীন্ককে আকড়ে ধনে আছে। বজ্র নির্খোষে 
বলে উঠলেন স্বামী পুরুষে।ত্ুমানন্দ--ভুল হয়ে গেছে ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনায়, 
তপশ্যাঘ্ন, দর্শনে ; মারাত্মক ক্রটী হছে গেভে। লে তুল বেদান্ত উপনিষদ কিস্বা 
পুরাণে নুম্প_তুল হয়েছে বোঝবার বোঝাবার মধ্যে। সে তুল ধরবে ফেলেছেন 
কাঘস্থ-কুলতিলক, তীক্ষবুদ্ধি ও প্রতিভাশালী, পরম যোগৈশ্বধ্যবান ভগবান 
শ্রউীনিতাগোপাল দেব । তারই জ্বীবননশনের মধ্যে ফুটে উঠেছে ভবিষ্যং 
উচ্জ্বলভারতেক স্বপ্ন ॥ আর সেই শ্বপ্রকে বাস্তবে পত্রিপত করবার ভার নিয়ে 
এসেছেন স্বামী পুরুষোত্তমানদ্দ অবধৃত সহাবাজ-_আল্মীবন ত্যাগী, অক্লাস্ত 
কর্মী, অলৌকিক প্রতিতাধর, দৃঢ়চিত্ত, শ্রেষ্ঠ বাগ্মী, নিত)গোপাল দেবের 
সার্থক শিষ্য ও ভক্ত__ভারতের দ্বিতীয় বিবেকানম্দ । আমরা শুনে এসেছি 
চিন্কালি থেকে “কবে তৃধিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব তোমারি রসাল 


নন্দনে'’ । তীব্র প্রতিবাদের স্থবে হলে উঠলেন স্বামীজী_-ন। লা ছাড়ি) 


২০২ উচ্জ্লভারত [১১শ বধ, চর্থ সংখ্যা 


যাইব না_কবে তৃষিত এ মরু গড়িঘা তুলিব তোমারি রসাল নন্দনে । 
চাই একটা বিপ্লব ভারতীর দর্শনে, চিন্তাধারায় একটা আমূল পরিবর্তন, দৃষ্টি 
ভঙ্গীর পরিবর্ভন। চাই না আমরা আকাশের ভগবানের উ্রশ্বধ্য ও শান্তি 
মালিনা মানিনা সেই কেন্দ্রগত বৈকুণ্ডের ভগবান যিনি আমাদের শাসন এবং 
শোষণ করেন__চাই আমরা বিকেন্দ্রীভূত ভগবানকে খিনি গম্থাথ, জগতের_ 
প্রকৃতির প্রজার-_ ছুয়ারে ভিখারী, (যিনি আমাদের পোষণ কয়েন । রাধারে 
ভলিয়। যিনি রাধাবল্লত, অগৎকে ভলিদ্বা তিনিই আজ জগন্নাথ । তিনি 
আসছেন_-আসছেল কি এসেছেন_-কান পেতে শোন তার পায়ের ধ্বনি 
“তোর। শুনিসনি কি শুনিসনি তার পায়ের ধ্বনি_সে যে আসে আসে 
আসে ।” নদীয়ার অদ্বৈত মহাপ্রভুর দেই ছুম্তর তপস্তা, তুলসী গঙ্গাজলের 
সঙ্গে অশ্রজল মিশিয়ে সেই কঠোর আরাপনা “হে বৈজ্ক্বিহারী, হে ভূভার- 
হারী, এসো এসো, নেমে এসো এই কাত ক্রি কলির জীবের সামগ্রিক কল্যাণ 
বিধানের অন্ত । ধরা আজ নিপীড়িত, বেদনার্ত ; তার করুণ ক্রন্দন কি তোমার 
রাজসিংহাসন পধ্যন্ত এখনো পৌছাত্সরনি ? থেকোনা তুমি অত দুরে, উচুতে 
আকাশে__লাগালেন বাইরে । নেমে এসে! ধরার ধূলিচতে আমাদের স্থথ দুঃখ 
বেদনার ভাগ নিতে এল। তাই লদীঘাঘ গোরাচাদের উদয়_-তববিরিপ্ষির 
বাঞ্ছিত ঘে ধন গোরা জগতে ফেলিল ঢালি। আবার এই যুগে ভগবান নিত্য- 
গো'পালদেবের সেই পরমাশ্চখ্য বাণী ধ্বনিত হয়ে উঠলো স্বামী পুকুযোত্মমা- 
নন্দের কণ্ঠে “নেমে এসো হে বিধাত! এই ধুলিমলিন পাপতাপ জর্জরিত 
পৃথিবীর বক্ষে_ আমাদের হ্ৃখে দুঃখে বেদনায়, আমাদের শাক অল্পের তাগ 
নিতে” তুমি আমাদের স্থষ্টি করেছ-_-আমরাও তোমাকে স্থষ্টি করেছি । 
গীতত তাযায় we shall create our own ৪০. আমরা আছি তাই 
তো তুমি ভগবান__-আমরা যখন নাই তখন তুমিও লাই । হেমন বৃন্দাবনে 
সকল অত্যাচার, সকল দুর্নীতি চূর্ণ ক'রে শোষণমুক্ত সমাজ গঠন ক’রেছিলে, 
সকল নিপীড়িত নরনারীর মুক্তি বিধান ক'রেছিলে_হীন দবিন্ত্রতম প্রাণীও 
তোমার আনন্দ রসাশ্বাদনে বঞ্চিত হয়নি, তেমনি ক'রে আমরা গড়ে তুলবে! 
তোমার রাজ্য শোবষণমুক্ত পোবণধস্মী। কোথায় পাপ কোথা পুণ্য! 
পাপকে হুম করতে পারলেই তা পুণ্য) কামের বিকুৃতিই পাপ, কামকে 
৪২75৩ করতে পারলেই তা প্রেম) ভগবান রামকষণ পরমহংসদেব তথা 
স্বামী বিবেকানন্দ জগতে ঘে সমন্বক্সের বাণী প্রচার করলেন, সে হলে! সর্বৰ 


ইবশাখ, ১৮৮০ ] শ্রন্ধাজলি 


ধর্শ্মের সমশ্বয_যত মত তত পথের? কিন্ত স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ তার গুক্ষ 
শ্ীনিতাগোপাল দেবের যে সমন্রয়ের বাণী জগতের সামনে তুলে দব্ুলেন সে 
হ'লে! সর্বক্ষেত্ের সকল বন্দর সকল মতের সকল তত্বের সকল সস্তার 
সমন্বদ্প । বুদ্ধ ও শক্ষরের মুলে যে সমন্বয়, সর্ধ্বমান্তবের সম্পর্কের মধ্যে হে 
সমস্বঘ্র, ধনী নিধনে, সন্যাস ও গার্হস্থ্য, নিত্য ও অনিত্যে, জড় ও অজড়ে, 
বিজ্ঞান ও ধৰ্শ্মতত্বে, রাত্রনীতি ও খর্টে এবং সংখ্যাতীত ক্ষেত্রে যে সমন্থদের 
মূল স্তর স্থামীজী ব্যাপ্যা করতে চেয়েছেন, তার মধ্যেই আছে আজ্িকার 
হাইড্রোজেন বোমা-ভীত পৃথিবীর ব।চবার পথ । 

বিশ্বশাস্তিয় মূল সুর আছে এর মধ্যে । ব্রক্ষসুত্রের অবধূত তাস্যই দেবে 
সেই পরম মঙ্গলের ইঙ্গিত, যে মঙ্গল সমগ্র বিশ্বের । স্বামীজীর জীবন, কম, 
সমস্তই প্রচলিত রীতি নীতি__ষা বিশ্ব সমন্তার সমাধানে অক্ষম_-তারই 
তীব্র প্রতিবাদ । গৈরিক পরিধান কর্িয়াও তিনি সন্গ্যাস কৌপীস্তের ঘোরতর 
বিরোধী । গৈরিকের আড়ালে কায়েমী স্বার্থ স্থাপন কবে নিশ্চিন্তে নিবিস্ররে 
সমাজ শোষণ এবং পরমানন্দে হালুয়া রাবড়ী তোজনের ধাপ তিনি ধরে 
ফেলেছেন । দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে__ নচেৎ এক কণাও অপ্ল গ্রহণ 
করায় কারে! অধিকার নেই--সাধু সাবধান! এই তার বাণী। নারী 
নরকেব-ছার,-দিলক মোহিনী রাতক! বাঘিনী এই প্রচলিত ভারতীয় ভাবধারাকে 
দ্বামীদ্মী তীব্র ভাষান্তর আক্রমণ করেছেন। নারী যদি মায়ার প্রতীক হয়, 
তবে সে মায়ার যোগমাছা হবার আপত্তি কোথায় যে মায়! ত্রচ্ষের সংযোগ- 
সেতু? আগে রাম পরে লক্ষ্মণ মধ্যে সীতা--সীতার আড়ালে রাম 
দেখা যায় না কিন্তু মাঝে মাঝে যায় যখন সীতা একটু সরে যান। 
সনাতন শাস্ববেত্বার। বললেন-_মায়ার বন্ধন না কাটলে ব্রহ্ম পাবে 
না। শ্রীনিত্যগোপাল বললেন_ ব্রচ্ছ যদি অনন্ত হন প্রকৃতি বা 
মান্গাও অনন্ত । অতএব? অতএব মায়াতীত হণৎ্যঘ়। অসম্ভব। মীমাংসা? 
যোগমায়া ! কি অপূর্ব সমম্থস্স। বর্রিশালের ঘে শরৎ ঘোষ পলিটিক্যাল 
প্রাট ফর্শ্ব থেকে উদাত্ত কণ্ঠে লক্ষ লক্ষ তারতবাসীর কর্ণে স্বাধীনতাস্থ বাণী, 
ভাৱতের মুক্তির বাণী একদা পৌছে দিয়েছিলেন, সেই শরৎ ঘোষই আজ 
ধৰ্ম্ম্গতে আনলেন বিপ্রব, চিন্তার বিপ্রব, বিশ্বসভভায় ভারতের স্থান নির্ণয়ের 
প্রেরণা স্বামী বিবেকানন্দের অসমাপ্ত .কন্দ্রধাবাকে সমাপ্তির পথে অগ্রসর কর্ববার 
প্রচেষ্টা কে তীর মাতৈঃ মন্ত্র । তার বাণী কেবল মাত্র চিন্তা ও পাত্ডিত্যের 


২০৪ উজ্জ্বলভারত [ ১১শ বর্ষ, ৪র্থ সংখা 


বিলাস মাত্র লক্ষ, তার জীবনই একটা বিরাট ক্রর্শ্থ প্রতিষ্ঠান ৷ প্রতি কথার 
সঙ্গে তার কাজেক্স মিল! অতি অদ্ভুত এই অবধৃত। যারা অতি নিকট থেকে 
তাকে পর্যবেক্ষণ কর্ষার সৌভাগ্য পেছেছে কেবল তারাই ভ্রানে আর 
জানবে ভারতের তথা জগতের লোক ভাবীকালের মধ্যে । তাকে দেখে 
যদি প্রথমে কেউ মনে করে নেয় এক বিরাট প্রতেভ! ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ তত্ব 
ও তথোর্স একটী শব্দকোঘ--নীরস রুক্ষ সম্যাসী, তবে তিনি বঞ্চিত । 
নারকেলের কঠোর আচরণ দেখে তিনি ফিরে গেলেন । রস ও শাস অজ্ঞাত 
বয়ে গেল । যারা ফিরে গেলনা তার! পেল আর এক আশ্চর্য মান্গযকে_ 
এক প্রাণোচ্ছল ভাবুক, কবি, মানব-প্রেমিক, দরদী, মরমী, হান) পরিহাস- 
প্রি, শিশুর মত সরল এক প্রাণকে, যে প্রাণ মানবের ছুঃখে কাদে, স্থণে 
হাসে, চির-লাঞিতা-ভ্রৌপদীর কথা বলতে গিয়ে চোখের জলে যার বুক 
ভেসে যার । বাব! আবু বেন আদম তুষি কি ঈশ্বরকে ভালবাল-__না আমি 
মাঙ্গযকে ভালবাসি । দেবদূত স্বর্ণাক্ষবে ভক্ত শ্রেষ্ঠ বলে আবুর নাম লিপিবদ্ধ 
করেছিলেন। সেই আবু বেন আদমকে আমর! কালশ্রোতের আবর্তনে 
পেয়েডিলাম আমাদের মধ্যে, পেয়ে আবার হারিগ্েছি। “পে মাপিক 
হারালাম মা আমি অতি লন্দ্দীছাড়া॥ 

এক মহান জীবন নাট্যের অভ্িনম্থ হয়ে গেল এশিয়ার শ্রেষ্ঠ নগরী 
কলকাতায় যার শেষ অঙ্কের যবনিকা উঠলো! কলকাতার উপকণ্ঠে এক শ্ষুত্র 
'অধাত পল্লী বাগুইআটিতে । এপানকার ক্ষৃত্তর-স্বার্থ সক্ধীর্ণতা দলাদলি বিভেদ 
সব চূর্ণ করে দিয়ে এক রাজপথ স্থটি করে গেলেন ঘ! চিরদিন তায় পুণাস্মতি 
বহন কর্ষে। এই মহান জীবনের এখানেই পরিসমাপ্তি ! কিন্ত সমাপ্তি কি 
সতাই আছে? সেই দীর্ঘদেহ, স্বন্দয, সদাহাস্যমর, ভাবঘন রস ও প্রাণধর্শ্মে- 
উচ্ছল মহাপুরুষ এ নরনারাষণ আশ্রষ-প্রাঙ্গনে “জ্রননীর কোলে শিশু লতরে 
ঘেমতি বিরাম” তেমনি চির বিশ্রান লাভ কচ্ছেন। রণক্লাসন্ত সৈনিক আল্প 
রণক্ষেত্রে শম্নান_-তার সিংহ-গর্ভন তার উদ্বাত্ত কণঠঁম্বর আদব শুৰ্ধ ! তার মুখে 
বেদান্তের ভায্য আজ ভাবাহাবা॥। ভাগবতের সেই ললিত বধূর বাণী, সেই “শুক- 
মুখাদবত দ্রবসংযূতং রসমালয়ং বাক্যং” আর ভাগবত রসিক ভাবুকের। অহোরহ 
পান কর্ষেলা, আর মহাভারতের কুরুক্ষেত্রে পার্থ-সারীর গীতা শ্রবণ-গোচর 
হবেনা । তবে এই কি তিরোতাব-_-মহাপরিনির্ধাণ- প্রবল নদীধারা যুরুপথে 
পথ হারিয়ে গেল? না হারায়নি--হারায় মনে করে প্রাণ হাম হায় করে ওঠে 


বৈশাখ, ১৮৮০ ] অ্রন্ধা্জলি 


মাত্র। কোন কন্যাণধর্শ্দের বিনাশ নেই। পুরুযোত্তমানন্দ তার জীবনকে 


ভারতের পুণ্যধূলির অণুপরনাণুতে মিশিশ্রে দিয়ে গেলেন-_রেপে গেলেন তার 
চিন্তা ও দর্শনের বিপ্রব, আকাশে বাতাসে তার ভাবধারার চাপে ভাবিকাগে 
যা ফলে ফুলে বিকশিত হয়ে মানব জাতির সামগ্রিক কল্যাণ সাধন করবে । 


তাই তার মহাপ্রথাণ বা তিরোভাবই আমাদের জাতীয় জীবনে পরম আবিভাব ) 
জয় হিন্দ,। 


(২) 


1 শ্সীঅতুল চত্ক্ব দোষ ॥ 
(পুক্রলিঘা, মানভূম ) 


আমাদের ন্থদীর্ঘকালের অন্তরঙ্গ হ্হদ, দেশপ্রেমিক, কর্মহোগী, জননায়ক 
শ্রপুকুঘোত্তনানন্দজীর তিরোধানে অস্তরে গভীর ছুঃগ ও আঘাত পাইলাম । 
মুক্ত পুরুষ তাহার নিকট এই যাণ্য়। আস! দুইই সমান । যাহদের তিনি 
ফেলিয়া গেলেন তাহারা আজ পুণ্যমঘ স্মতির মন্দিরে বসিয়া ভাহার জ্জাগ্রত 
জীবনের স্পর্শ হইতে বঞ্চিত হওগার বেদনা ও ক্ষতি বহন করিতেছে ॥ 

আজ তাহার তিরোধানের শোকতীর্থে বসি! বহু পুরাতন দিনের স্মৃতি 
জাগিয়া উঠিতেছে ! সেই উদার মহিমাময় জীবনের অতি-সান্িধ্যে আসার 
সৌতাগাময় এক জীবনের ইতিহাস অন্তরে উদ্ভাসিত হইতেছে! অনাবিল 
ব্যক্তিগত স্মেহ ভালবাসার পুণ্যবারি বিতরণের সঙ্গে গঙ্গার প্রাণবন্ত! ধারাদ 
যেদিন তাহার বাগ্মদী প্রাবনে আমাদের গ্রামসহর দিকে দিকে প্লাবিত হইঘ্রাছিল, 
_সেদিনকার সেই অবিশ্বররণীঘ ইতিহাস আমাদের সহজ সহস্র মাস্ুযের 
ভাবোস্ম।দ চিত্তের স্মৃতিপটে আজও চির-জাগরুক হইছা আছে । 

নবভারতের মহাউত্থানের ইতিহাসে শ্রীপরৎকুমারের প্রেরণাময়ী অবদান এক 
অভিনব বৈশিষ্ট্যে চির উচ্জবল হইয়! থাকিবে | তপন্থানঘ ভারতের পুপামলস 
ইতিহাসে কর্মযোগী শ্রীপুরুষোত্তমানন্দের সাধন-জীবনের পবিত্র পদচিহ্ন আমাদের 
জন্ত নিত্য উচ্জল পাথেয় হইয়া থাকিবে । 

আজ স্মৃতির তীর্থে বসিয়া তাহার পবিত্র আদর্শময় জীবনের কথা, তাহার 
ত্যাগ ও তপস্যা কথা, তাহার মলীবা ও প্রজ্ঞার কথা, তাহার অনাবিল 
প্রীতি ও করুণার কথা অন্তর দিয়া স্মরণ করি। তাহার শোকসম্তপ্ত 


২০৬ উচ্ছ্বলভারত [ ১১শ বর্ষ, গর্থ সংখ্যা 


শ্বরিরারবর্গ ও বন্ধুবাদ্ধবদের প্রতি আন্তরিক সমকেদদ! আপন করি। তাহার 
অমর আত্মার প্রতি অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করি । 


(৩) 
স্মরণী 
॥ শ্ৰীশাস্তশীল দাশ ॥ 


অনেক মাহষ দেখি : এ পৃথিবী মাঙ্তযেতে শুরা ; 
তৰু মন ক্লাস্ত বড়, পায়নাক খুজে 

এমন একটি প্রাণ, একটি হৃদয়, 

যার কাছে তৃপ্তি মেলে; কাছে এলে মন খুশি হু; 
মুছে যা রিক্ততার মানি £ 

ধূসর ধরিড্রী বুকে শ্যামল শৃশ্তের হাতছানি! 


পুরাণ পৃথিবী আজ গরীয়সী এশ্বর্ববিলাসে 
জ্ঞানের ভাণ্ডার নিত্য তরে ওঠে, 

স্কীত হয় অর্থের পেটিক!; 
মস্তিষ্কের সঞ্চালনে উদ্ভাবন নিত্য নব নব; 
গ্রহান্তরে ছুটে যেতে প্রয়াসী এ বিংশ শতাব্দীর 
উচ্চাকাংক্ষী উন্মত্ত মাঙ্গয ! 


হৃদয় হারিয়ে গেছে £ যে হৃদয় ভালবাসে, 
যে হৃদয় বেদনায় কাদে, 
আর আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে হাসে ; 
যে হৃদয় বুকে টেনে নেয়; 
যে হৃদয় বারে বারে হতাশা-বিহবল প্রাণে 
অমৃত আশ্বাদ এনে দেঘ ! 


এমন একটি প্রাণ, একটি হৃদয় 
ছেল এ নিসূৃতি-ঘেরা একান্তে, তবুও জ্যোতির্মঘ ; 


বৈশাখ, ১৮৮০ এ শ্রস্ধাত্তলি 


আ্মার আলে[কে দীপ্ত, তার কাছে কেহ পর নাই, 
যে এসেছে একবার, বিশাল হৃদয় মাঝে 

সমাদবে পেয়ে গেছে ঠাই । 
স্পর্শ টুকু কণামাত্র ঘে পেয়েছে তার, 
সে ছুটে এসেছে বারবার । 
সে স্পর্শ অমৃতময়__এ দেহের সী মান! ছাড়িয়ে 
যেখানেতে মরু-মন কাদে শুধু বিফলতা লিয়ে, 
সেখানে সে এনে দেঘ্ জীবনের পরুম আশ্বাস £ 
‘পূর্ণের’ পরশ পেয়ে ‘অংশ’ মাঝে পূরণের বিকাশ ॥ 


সে হৃদ, সেউ প্রাণ হারিয়ে সে গেল একেবারে ; 
হারাল কি? সীমা ভেঙ্গে ছড়িয়ে সে গেল চারিধারে । 


0৪) 
স্বামীজীর সংস্পর্শে কয়েক মুত” 
॥ জ্রীমীরা গচঙ্গোপাধ্যাস্স ৪ 


আজ আমরা সবাই মিলত হয়েছি শ্রীমৎ শ্বামীন্দীর শ্রদ্ধাবাসরে । 
আমাদের অস্তরের বিপুল আকর্ষণে আমর! দূর বহুদূর হ'তে 'সবাই মিলিত 
হরেছি সেই মহান পুরুষের মহাপ্রয়াণ পীঠে । শ্বামীজীর সমাধি তীর্থের 
তীর্থষাত্রী আমরা । আজ তার কথায় শুধু মন প্রাণ ভবে আছে। তিনি যে 
কত সুন্দর কত মহান কতখানি সারলোর প্রতিমূর্তি ছিলেন, তা তার ঘনিষ্ট 
সংস্পর্শে ধারা এসেছেন তারা খুব তাল ভাবেই জানেন। আমারও তার 
সঙ্গলাত করবার সোৌতাগা হয়েছিল-__কিল্ত তার সময়ের গণ্ডী ছিল বড় কম, 
মাত্র পনের মিনিট । আমি স্থামীজীকে দেখতে এলাম, ধার নামই শুধু এতদিন 
শুনে এসেছি । কম্পিতবক্ষে এগিয়ে গেলাম--কত প্রশ্ন এসে ভীড় 
করল মনের দরজায়, কি বলবেন তিনি_কেমন তিনি-_-এমনি কভ সব । কি 
দেখব, কিতাবে দেখব সেই অতীত বিপ্রবী বর্তমান যুগ-সাধক স্বামীজীর মধ্যে ? 


২০৮ উচ্জলতারত [ ৯১শ বধ, ৪র্থ সংখ্যাঃ 


কিন্তু আমার ভুল ভাঙ্গলো তখনই ৷ অনিন্দাস্থন্দেত্ব দেহবলরী গৈরিক তপ্ত 
কাঞ্চন বণের ছটায় ঘর আলে! কিত করে স্বামীদ্বী বসে আছেন। পরিধানে গৈরিক 
বসন, যে আসনে অধিষ্ঠিত স্বামীজী তাও গৌরিক রঙে রঞ্জিত, আর দেহের 
বণটিও গৈরিক,সব মিলে ত্যাগের এক পূর্ণক্ূপকে যেন দেখতে পেলাম আমি । 
পাশেই ছিল স্বামী জ্ীর গুরুদেব শরীনিত্যগোপালের চিত্রপট । আমি দেখছিলাম 
একবার স্বানাদ্ধীর দিকে, একবার নিতাগোপালের চিত্রপটের দিকে, মনে 
হচ্ছিল কে সত্যি ইনি__না তিনি? অর্থাৎ নিতাগোপাল ও স্বামীজীর মধ্যে 
কোন তফাৎ ছিল না-_দেহে বর্ণে দুয়ে মিলে আমাকে (বিভ্রান্ত করে তুললো ! 
অদ্ভুত মিল শুরু-শিয্োোর। শ্রভগবান যেন একই ছাচে গড়ে পাঠিগ্রেছেন পর 
পর দুইটি সংস্করণ আমাদের মধ্যে শাস্তির ললিত বাণী শোনাবার জন্ত। 
প্রণতা আমি ধন্ত হলাম তার স্রেহমগ্র শীতলল্পরশে । এখনও আমার মধ্যে খেন 
সেই শীতল নেহস্পশের অগ্ুভূতি তরঙ্জগিত হচ্ছে। জানিনা তিনি আমার 
অন্তরের আকুতিপূর্ণ এই শ্রদ্ধাঞ্জলি গ্রহণ করছেন ফিন।। যখন শুনলাম 
স্বামীজ্জা তার ইহলোকিক বসন ত্যাগ করে পরলোকের পথে যাত্রী হয়েছেন, 
তিখন কি যে মলের অবস্থা তা ভাষায় প্রকাশযোগ্য নয়। স্বামীজীর নম্বর 
দেহের লর হবার পর তার অমর আত্মা পরমাত্মার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে 
চির অমর হলেন। দুর্ভাগ্য আমাদের খারা তার দৈহিক-স্গচুটত হলাম, 
তার মুখ-নিস্কত অমৃতময় বাণী থেকে বঞ্চিত হলাম! কিন্ত আমর! বিশ্বাল 
কার যে তার অন্ুরক্তদের পাশে এসে সর্বদাই তিনি তার মঙ্জলম্পশে সত্য 
শিব ও সুন্দরের পথে তাদের পরিচালিত করবেন ॥ তার স্রেহের আঙ্গিক হ'বে 
আরে! প্রশস্ত, আরে! ব্যাপক । 

দ্বানাজ্রার উদ্দেশ্যে বলি__হে পুরুষোত্তমানন্দ, আপনি আমাদের সত্যিকার 
মাঙ্রয করে তোলধার জন্ত যে মহৎ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেছেন তা যেন 
আপনার স্েহ-ভাজনদের বা সুষ্ঠভাবে পরিচালিত হ'তে পাবে । এখন আপনি 
আমাদের স্প্শবহিভু'ত এক জগতের অধিবাসী । কিন্ত সেখান থেকেই আপনি 
আমাদের সকলকে আশীর্বাদ করুন; আমাদের অন্তব-মধিত শ্রস্ধাঞ্জলি গ্রহণ 
করুন। আপনি তো বুঝতে পারছেন আপনার শোকে আমর! কত ব্যাকুল 
হরে পড়েছি । আমরা আশা করি আপনার সেহদৃষ্টি চিরদিন আমাদের 
প্রতি বষিত হবে। আপনার প্রদশিত পথে ছেন আমরা সাস্থষের মত অগ্রসর 
হ'য়ে দ্গতের যত গৃহহারা কল্যাণহার! পথহার! বাহ্ষদের ভাই বলে আলিঙ্গন 


বৈশাখ, ১৮৮০ ] শ্রস্থাৱলি 


করতে পারি, তাদের পথ দেখতে পারি; আপনার প্রদত্ত বাণীগুলির নির্দেশে 
জীবনকে সুন্দর ও সাথক করে তুলতে পারি । আপনার আশীর্বাদ ভিক্ষঠ 


করি আমরা! আপনার মঙ্গলময় অন্তভূতিস্পর্শধার।য় স্বাত হোক আমাদের: 
আম্মা ৷ 


প্রণাম প্রস্থ, প্রণাম আপনার শ্রচরণে। 


(Ce) 
1 জ্রীনিশ্শিকান্ভ বন্েযোপাধ্যার ॥ 


— (Secretary for Education and culture in Azad Hind Government, 
Principal of Azad School, Penang-Dircctor Genl. of Secret Service 
Training Camp : 25) 

স্থামী পুরুষে।ত্তমানন্দ অবধৃত মহারাজের আকদ্সিক মহাপ্রয্াণে তার 
পরিচিত সকলেই আমরা মর্মাহত, বিশেষতঃ তারই প্রতিবেশী উত্বাস্ত শিবিরের, 
অধিবাসীবহৃম্দ । সাধারণ বাঙ্গালীর আমুস্কালের তুলনায় স্বামীজীর বয়েল 
হণ্েছিল যথেষ্টই, তবু যে তার তিরোধালে আমাদের প্রাণে তীক্ষ এমন বাথ! 
বাজে তার কারণ, যে গনীর ধ্যান জ্ঞান ও বিবিধ বিষয়ে অসাধারণ পাণ্ডিত্য 
সহারে_-সর্বোপরি আতির বর্তমান অবস্থা দেখে উদ্বেগ-আকুল অথচ অচল 
অবিক্ষু্ধ ধান-সমাহিত মনে বিপদ উদ্ধারের ও ন্বজীবন লাতের অভ্রাস্ত 
পরিকল্পনা ‘উদ্ছল তারত+ মারফত মালের পর মাস তিনি একে রেখে 
যাচ্ছিলেন__তারই কথা মনে করে তার অভাবটা আঙ্গ এত পীড়া দিচ্ছে । 
তান কাছে ঘে কথা ছিল, তার যে জীবন ছিল__সে কথা সে জীবন আজকের: 
মানুষের বড় দরকার-_এইটে বোধ করেই বড় বেদনা পাচ্ছি। এই দয়কারের. 
বোধ হয়েছিল বলেই তাকে একদিন বলেছিলাম আপনাকে আরও দশ বৎসর 
বেচে ঘেতে হবে। খুব আশা ছিল তার কাছ থেকে জ্ঞাতি আরও কিছু পাবে! 
কিন্তু ঘটে গেল অষ্করকম ৷ তাঁর অবর্তমানে ভার কথা কি করে চলবে তেমনি 
নিখুত, তেমনি বলিষ্টভাবে ? আমি বিশ্বাস করি ম্বামীজীর সতর্ক নির্বাচিত 
এবং তীন্বার! দীক্ষিত অন্প্রীণিত ও সঘত্বে শিক্ষিত এমন কয়েকটা স্থাতক তিনি 
তৈরী করে রেখে গেছেন, যারা পারবে স্বামী পুরুষোত্বঘানন্দ অবধূতের 
জীবনত্রত-চালিয়ে নিতে যদি তারা পাদ এই দুদিনে জাতির প্ররুত কল্যাণকামী 


উজ্জ্বলতারত [ ১১শ বর্ষ, পর্থ সংখ্যা 


মনীষীদ্গনের একান্ত সহাশভূতি ও সহখোগিতা ৷ শত অভাবের মধ্যে থেকেও 
শ্বানীজী-নির্দেশিত পথে অটল দৃঢ় পরিক্ষেপে তারা যে চলতে পারবে, তার 
অবিসংবাদী বহু সাক্ষর রয়েছে গত কয়েক বৎসরের উল্ছল ভারতের সমূচ্ছল 
পৃষ্ঠায়। এ বন্ধের তাদের প্রতি প্রাণভরা আল্ীর্বাদ তারা এগিয়ে যাক 
স্থামীজ্জীর কথা নিয়ে, তর নাই । 

স্বামী পুরুষোত্বমানন্দ অবধূত মহারাজের তিরোধানের পাচ দিন পরে 
বাগুইআটিতে তাঁরই প্রতিষ্টিত নিরিবিলি নরনারায়ণ আশ্রমে মহৃতি যে সভা 
হয় তাতে কলকাতার বিভিএ্ত প্রান্ত থেকে আগত তার গুণ ও গ্রীতিমুগ্ধ 
খ্যাতিবান কয়েকন্রন বক্তা স্বামীজ্ীর ভ্রীবনব্যাপী একনিষ্ঠ দেশসেবার মুল্যবান 
বু তথ্যই উদঘাটিত করেন। তেমন কিছু বল! আমার পক্ষে সম্ভব নয, 
কারণ স্বামীজীর সঙ্গে পরিচন্র আমার খুবই অল্পদিনের । তার আশ্রমের 
অদূরে দেশবন্ধুনগরে চার পাচ বছব থেকেও তার আশ্রম সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই 
আমি জ্রানতে পারি নি। আশ্রমের কথ! শুনেও তা দেখবার তেমন আগ্রহও 
আমার হয় নি। ব্রাতির এই দুদিনলে নিজের এই বৃদ্ধ বয়সেও ধর্মের আকর্ষণ 
আর নিজের মুক্তির প্রলোভন আমার নেই । আমি কি জ্রানতাম সপ্লাসী 
হয়েও তিনি ব্যক্তিগত পারলৌকিক মুক্তির কথা বলেন না-_বলেন জাগ্রত 
মাক্ষষের সবাঙ্গীণ মুক্তির কথা? তারপর এই মাস দুই আগে প্রতিবেশী 
জন দুই বন্ধুর সাথে যগন গেলাম অবশেষে তার আশ্রমে, সাধারণ তার 
চালাঘনে বসে প্রাপগোল1 আলাপ আলোচনা হোল স্বামীজীর সঙ্গে_-তখন 
বিস্ম্ আর আনন্দের সীমা রষ্টল লা আমার ৷ আমার যে নব কথ! শুনে 
মুক্তিকানী ধর্মান্রক্ত লোক সচরাচর ধৈর্য্য হারান, তা শুনে তিনি আমা 
জড়িয়ে ধরলেন তার বিশাল বক্ষে--বললেন, স্বস্থ স্থুব্যবশ্থিভ জীবন অবহেল] 
করে সত্য দর্ম হয় না। আমার কেমন মনে হোল পুরাণো সত্যত্রতী মহান 
এক বন্ধু পেলাম আজ্জ অপ্ৰত্যাশিতভাবে জানি ন! কোন্‌ স্থক্কুতির ফলে । 

তারপর এই অল্প সময়ের মধ্যে ঘন ঘন অনেকবার ভাব সঙ্গে আলোচল! 
হয়েছে। দেখেছি দারুণ অভাবগ্রস্তড ও লালা জটিল সমস্ত! জর্জরিত শ্রম- 
বিমুখ উচ্ছৃঙ্খল আস্মবিস্বত তাই ভ্রত অধোগামী বাঙালীর মহা এই সঙ্কটের 
দিনে যখন দেখে আসছি বশ প্রভাব প্রতিপত্তিশালী এমন কি বিরাট শ্রমত! 
ও দায়িত্বের আসনে আসীন বাক্তিদের বৃদ্ধি বিভ্রাট, বাক্তিগত ও দলীয় 
শ্বার্থান্ভতা, সেইদিনে চমৎকৃত হয়ে দেখলাম ধর্মপন্বী হয়েও দুরূহ. জাতী 


বৈশাপ, ১৮৮০ ] অ্রন্ধালি 


সমস্যাদি সম্বন্ধে কি তার উদ্বেগ, কাতরতা, আর কী বলিঠ হুস্পই আশাবাদী 
চিন্তাধারা ! পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ আমি ঘুরেছি, বহু মাঙ্মযের সঙ্গে চিন্তার 
বিনিম্ন করে দেখেছি, আই, এন, এ-তে থাকাকালীন জাতির মুক্তির জগ 
আপ্রাণ কাঙ্গ করার সুযোগ ও সৌভাগ্য আমার হয়েছিল নেতান্রশ ও আরও 
অনেকের সাহচর্ষে, দেশেও বহু চিন্তানারকের সঙ্গে আলাপ করে দেপেছি, 
আরও অনেকের চিস্তাখার তাদের ঝষ্টতে পড়েছি--কিস্ত জীবনের সায়াস্নে 
এসে ধখন ক্লান্ত দুর্বল দেহ, তখন স্বামী পূরুষোত্বমানন্দজ্গীর কাছে পেলান এক 
অভূতপূর্ব বলিষ্ঠ সামকন্ত ।_-সমন্ত দেহেমনে আমার আশাতিরিক্ত আনন্দ 
হল। তার উজ্জ্লভারতের প্রথম বর্ষ থেকে এই একাদশ বর্ষ পর্যন্ত সবগুলি 
বই আমাকে তিনি পাঠিয়ে দিছেছিলেন। বর্তমানে অতি ভ্ররুরী ও বড়ই 
সরসতার চিন্তাধারা সমন্বিত তার উচ্ছলভারত বইগুলো পাওয়ার পর থেকে 
গত মাসখানেকের বেশী সমগ্র আমি অস্ত কোন বই আরম পড়ি নি__দাগ 
দিছে দিয়ে এগুলি পরিপূর্ণ তথ্চথি নিয়ে পড়ে যাচ্ছিলাম, কারণ ছেলে বয়সে 
শ্রমরবিন্দের আওতায় এসে অবধি সুমহান যে বিপ্লবের আরাধনা করেছি সার! 
জীবন, তার সঙ্গে চমৎকার মিলে যায় স্বামীজীর অনেকগুলি চিন্তাধারা ও 
সিদ্ধান্ত । নান! বিপর্ধয় ও অভাবে ক্রিষ্ট দেহ আমার জীর্ণ হুদ্রে পড়েছে, কিন্ত 
মন তো আমার বৃদ্ধ হয় নি-__-তাই পুরুষোত্তমানন্দন্দীর কাছে গিয়ে দেখলাম 
দেশসেবার নিষ্ঠাপূর্ণ প্রদ্থাস__তার উজ্জলভারতের মাধামে তিনি ঘে নির্দেশ 
দিচ্ছিলেন__বলিঠ ও স্থস্পষ্ট ভাষায় ছে বাণী প্রচার করছিলেন-_বর্তমান অবস্থান 
আমার পক্ষে তা সম্ভব নয় এবং আর কোন ব্যক্তি এ কাজে অগ্রণী 
হয়েছেন বলে আমার জানা নেই। কিন্তু অকস্মাৎ অত।বিতর্ূপে তিনি চলে 
গেলেন। তার আত্মার উদ্দেশ্যে পাঠাই আমার সৌইহার্দাসচক প্রণতি। 
কিন্তু আমি বিশ্বাল করি, সমস্ত প্রাণ দিঘেই বিশ্বাস করি বর্তমান দিগত্রান্ত 
মানুষের কাছে পুরুষোতমানন্দদ্গীর বলিষ্ঠ সামঞ্স্কের এই চিন্তাশ্বাবা একদিন 
নিশ্চন্ব পৌছাবে । 


(৬) 
11 জ্ঞনাৰ (রেজাউল করিম ॥ 


স্বামী পুরুষোত্তযানন্দ অবধৃতের অস্তধ্ণনে দেশের ভাগ্যাকাশ হইতে 
একটি উচ্ছল নক্ষত্র খসিয়া পড়িল । তাহার সহিত সাক্ষাৎতাবে পরিচিত 


উজ্জছলভারত [ ১১শ বধ, ৪র্থ সংগা 


হইবার সৌভাগ্য লাত করিতে পারি নাই । তবুও তাহার মহিমা গরিমার 
কিছুটা পন্সিচয় পাইয্াছি তাহার বিবিপ রচনার মাধ্যমে । সেই অন্ত তাহার 
প্রতি একটি গতীর শ্রদ্ধা অন্তরে পোষণ করিয়া আিতেছিলাম । বর্তমান 
যুগের তিনি একজন বিশিষ্ট চিন্তানায়ক ছিলেন । তিনি জাতির সম্মুখে 
তৃলিয়। ধৰিম্াছেন নুতন চিন্তার আলো । পুরাতন কথাকে পরিবন্তিত পরিবেশে 
নুতন করিয়! দেখাইবার ও বুঝাইবার তাহার ছিল অসাধারণ ক্ষমভা। 
জাতির জু প্রয়োজনীয় কোন দিকটা তিনি বাদ দেন নাই। আধ্যাত্মিকতা 
“ও এ্রহিকতা-_-এই ছুই দিকের বিবিধ সমস্তার উপর শ্বামীদ্রী নৃতন আলোক- 
পাত কনিম্বাছেন। এই মহান সগ্ল্গাসীর অন্তরে অস্তঃললিল! ফন্তর মত 
প্রবাহিত ছিল একটি 'অকুত্তিম স্বদেশ-প্রীতে । তার সে শ্বদেশ-প্রেমের পরিচয্ন 
প’ইয়াছি বরিশালের অসহযোগ আন্দোলনের সমঘ । তিনি গান্ধীজির স্বরাজ 
আদর্শের মূল ধারাটি সম্যক উপলান্ধ করিয়াছিলেন; তাই তাহার রাজনীতি 
ছিল স্বাদীনতারও উর্দ্ধে । কেবল বিদেশীকে বিতাড়নই তার স্বরাজেন মূল কথা 
ছিলনা, দেশবাসীর মলের উ্ররন, চিত্তের উৎকর্ষ, চরিত্রের উত্তুতি ও ধর্শ্মের বিকাশ 
_-এহ সব ছিল শ্বরাজের উদ্দেশ্য । দেশবাসীর মনে শ্বাবলম্বন শক্তির স্ডুরণ করিয়া 
আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ না হইলে স্বাধীনতার কোন অর্থ হয় না। শ্বামীদী 
এই প্রকার স্বরাজ চাহিথাছিলেন আর সেই জন্য প্রথম জীবনে কঠোর 
সংগ্রাম করিয়াছিলেন । শ্বদেশের জন্ত কারাবরণ করিতে কুষ্টিত হন নাই। 
যদি তিনি তার সমস্ত শক্তি রাজনীতিতে নিয়োজিত কন্িতেন তাহা হইলে 
হয়ত তিনি স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্র ব্যবস্থায় একটি উচ্চ আসন অধিকার 
করিতে পারিতেল। কিন্তু রাজনীতি তার মূল উদ্দেশ্য ছিলনা, তাই তিনি 
অন্যভাবে এবং সার্থকভাবে দেশের গণমানবের সেবা আত্মনিয়োগ করিলেন । 
কেমন করিগা দেশের মাঙ্রযকে সত্যকানভাবে মানব কর! যায় সেই চিন্তাই 
তাকে আকুল করিয়া তুলিল--তিনি দেশবাসীকে মানুষ করার ব্রত গ্রহণ 
করিলেন ॥ তার সগ্রযাসের কৌপীলের অন্তরালে বিরাজিত ছিল একটা 
বিরাট আদর্শ__সর্ববানবের কল্যাণ । 

তিনি সঙ্্যাসের ব্রত গ্রহণ করিলেন সত্য, কিন্তু এ সন্যাসী কেবল কৌপীন- 
ধারী" সন্ালী নন--এ সন্যাসী আত্মমুক্তি-সন্ধানী সন্যাসী লন। তিনি 
দেশের সর্ববশ্রেণীর মানুষের সর্ববাঙ্গীণ মঙ্গলের জঙ্চ উৎ্সগিত-প্রাণ মহান 
সন্যাসী । তিনি শ্রীনিত্যগোপালের আদর্শ গ্রহণ করিয়। তাহাকেই বাস্তবরূপ 


উবশাশ, ১৮৮০ ] অক্ধাঞ্তলি 


দিবার জন্ত নরনাবাগুণ আশ্রম গঠন করেন । এই আশ্রম বিশ্বমানবতার লন 
অন্দির। এখানে সর্ব্বমানব এক মোহনায় দাড়াইয়া পন্রস্পরে মিলিত হইতে 
পারে । 

আব এই বিংশ শতাব্দীতে যপন জ্ড়বাদী সভ্যতা মাচ্তবঘকে পশুত্তের 
হ্যরে নামাইয়া দিতেছে, যপন মানবতা পদে পদে লংক্ছিত ও পদাহত 
হইতেছে, তখন সেই সত্যতার সামনে মহান আধ্য।ত্বিক আদশের নূতন বাণী 
প্রচার করিয়! শ্বামিজী সার! বিশ্বের কল্যাণের ও মুক্তির পথ আবিষ্কার করিবার 
জন্তু আজীবন সাধনা করিয়াছেন এবং সে সাধনায় তিনি সাফল্যলাত 
করিয়াছেন । তিনি কোনদিন রক্ষণশীল ছিলেন না। গতাম্তগতিকত্ার 
অচল পথকে আআকড়াইর! রাখিতে চাহেন নাই, তিনি ছিলেন সত্যকারের 
প্রগতি পন্থী । ‘চলে৷ চলো, এগিছে চলে!’-_উপনিযদের এই মহান বাণীর 
তিনি ছিলেন ধারক ও বাহক । তাই তার বিবিধ রচনার মধ্যে আমরা 
পাই প্রগতিশীল মনের পরিচর । তিনি ছিলেন প্রকৃত সমাজ-সংস্কারক ! 
নুতনকে বরণ করিবার মত সংলাহস তাহার ছিল। “উজ্বলভারতে” তার 
বহু প্রবন্ধ পড়িবার সৌতাগ্য হইঘাছে। এ সব প্রবন্ধ জাতির ভবিষ্যৎ রচনা 
করিতে প্রচুর সহীয়তা করিবে । উদারতা ও বিশ্বপ্রেন__এই দুইটি ছিল 
তার সমণ্ড শিক্ষার মর্দকথা। আজ স্বামীন্রীর অন্তর্দানে দেশমাতাই দরিদ্র 
হুই পড়িলেন। ম্থামীলশ তার আদর্শের মধ্যে জাতির অন্তরে চিরজাগ্রত 
কহিবেন । তর স্বতির উদ্দেশ্যে আমার অন্তরের শ্রচ্চ। নিবেদন করিতেছি । 


0৭) 
1 শ্ৰীধ্বীতবৰেজ্দ্ৰ নাথ বতল্দাক্পীধ্তাক ৷ 


বিগত ২৯শে মার্চ শনিবার € ১৯৫৮) মহানির্বাণ মঠে শ্রশ্রীনিতাগোপাল 


দেবের ১*৪তম ভ্রস্মোৎ্সব । শরৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দজী মহারাজ শিল্পমন্ত্রী 


শ্রীভূপতি মজুমদার মহাশয়ের সঙ্গে কথা কইছেন । প্রণাম করে যখন -তীার 
পাশে বসলাম শ্বামীজী মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের সাথে আমাব্র পরিচর করিয়ে 
দিলেন, আমার এবং এ বাটাস্থ সকলের সংবাদ নিলেন । সভা আরম্ভ হ’ল_ 
স্থাধীদী তার দেই আবেগমদশী ওজ্শ্বিনী ভাষায় শ্রীনিত্যগোপাল-প্রচান্সিত 


২১৪ উচ্ছল ভারত [ ১১শ বর্ষ ৪র্থ সংখা! 


দার্শনিকতত্ব সম্বদ্ধে আলোচনা করলেন। সভাতঙ্গে আবার ঘখন আমর! 
মিলিত হলাম স্বামীজ্জী বললেন, আগামীকাল অর্থাৎ ৩-শে মার্চ রবিবার 
সভায় আসবেন, দেখা হয়ত আর নাও হতে পারে ॥ 

কোন অনিবার্য কারণে রবিবারের সভান্ব আমি যোগ দিতে পারি নি। 
শুনলাম লেদিনকার তাঘণের অস্ততাগে তিনি কেবলই তার জীবনসর্বন্ব 
শ্রীনিতাগোপালের নাম করেছেন, তার পদপ্রাস্তে আত্রঘ দেবার অন্ত বার বার 
প্রার্থনা জানিয়েছেন। তার অন্তরাত্মা হ্বগ্রত বুঝেছিল পৃথিবীর পেল! তার 
শেষ হছে আসছে। বক্কৃতান্তে আলোচনাকানে তিনি কাল ব্যাধিতে আক্রান্ত 
হন এবং মঙ্গলবার প্রাতে তার তিরোধান ঘটে । আজ কেবলই আপশোষ 
হয়-_রবিলাশের সভায় কেন গেলাম না। তার কথা ভাবি আর মনকে 
নান! যুক্তি দিয়ে গ্রবোধ দেবার চেষ্টা করি__চোখেনর সামনে তিনি নেই, 
মরণশীল দেহ নিয়ে চিরকাল কেউ থাকে না, কিন্ত আমার ভাবল! রাজ্যের 
অধীশ্বর হটে আছেন, দেহবদ্ধন হতে মুক্ত হয়ে তিনি. আমার আরও কাছে 
এসেছেন ॥ 

বয়স আমারও নিতান্ত কম নয়। জীবনপথে সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে 
অনেক নাঙ্গযের সাথে আমার পিচ ঘটেছে, কোন কথা মনে আছে, অনেক 
কথ! কোথায় তলিয়ে গেছে । কিন্ত ১৯৪৮ সালের প্রথম দিকে স্বামীজীর 
সঙ্গে আমার প্রথম যেদিন দেখা হ'ল আজও ভুলতে পারি নি। তার সঙ্গে 
আমার কম্মিনকালে কোন পরিচদ্র ছিল না, প্রথম সাক্ষাত্তেই কিন্তু তিনি 
আমাকে একেবারে আপনজন করে লিলেন। সাংসারিক ছুবিপাকে আমি 
তখন আর্ত। তারস্পর্শে শোকের দুরস্ত জ্বাল! ভুলে গেলাম, জীবন্বীণ! নৃতন 
হরে বেজে উঠল, আমার চিন্তাধারা একেবারে বদলে গেল । তারপর ১০ 
বছর কেটেছে, তার সঙ্গে আমার কতবার দেখ! হয়েছে, ঢাকুরিস্তার বাটীতে 
তিনি কয়েকবার রাত্রিতেও ছিলেন। তার সঙ্গে কতবার দেখ! হয়েছে, 
কত ঈশ্বরীয কথা হয়েছে, গীতার কোন কোন শ্লোকের অর্থ নিয়ে কত তর্ক 
করেছি, কিন্তু আমাদের মধু সম্বন্ধ কখনও ক্ষুর হয়নি । তাই আজ বড় দুঃথ 
হয় রবিবারের সতায় কেন গেলাম না, তিনি যে আমাকে বার বার যেতে 
বলেছিলেন । কিন্তু পরিচয়ের ওঁ প্রথম দিনের কথা ষখন মনে ভাসে, তখন 
সব দুঃখ তুলে যাই, এক অপূর্ব প্রশাস্তিতে দেহ মন ভরে যা, মনে পড়ে__ * 
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নগ্রন সম্মূপে তুমি নাই, 
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাই । 
স্বামী পুক্রযোত্তনানন্দের জীবন বহু বিচিত্র ঘটনায় পূর্ণ; রাজনীতি 
নিয়েই তার পথ চলা স্থরু, কিন্তু রাজনীতির পক্ষিলতাঁ কখনও তাকে স্পর্শ 
করে নি। তিনি বলতেন আমি রাজনীতি করি না, বাধানীতি করি। 
স্বামীজীর কাছে শ্রীরাধা ছিলেন সব রকম শোঘণের মূর্ত প্রতিবাদ । বাজ- 
নীতিকে উপলক্ষ করেই তিনি ভার প্রথম আীবনে বাংলাদেশে এক নূতন 
ভাবোন্মাদনা স্ুষ্টি করেছিলেন । 
স্বামীজীন জীবন-দর্শনে রাজনীতি কর্ষনীতি ধর্মনীতি সমাজলীতি, 
সংসার ও সর্যাসের মণো কোন কোঠাতাগ ছিল না-জ্বীবন একটা সামগ্রিক 
বন্য । তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন ন্যক্তিগতদ্ধীবন, পরিবারজীবন, 
সমাজ্রজ্জীবন, রাষ্টরদীবন এক নূতন পথে যেতে চাইছে। এই নৃতন পথের 
কথা তিনি বাংলাদেশের বহু সহবে বহু গ্রামে অন্তত ১৩৷১৪ হাত্মার বক্তৃতার 
মধ্য দিয়ে বলে বেড়িঘেঙছেন এবং তার উদ্দ্রলতারত পত্রিকার লেখার মাধ্যমে 
মান্গষের হৃদয় দুঘারে পৌছে দেবার চেষ্টা করেছেন । হাজ্রার হাজার 
বক্তৃতায় যে কথা বলতে গিয়ে তিনি নিজে কেঁদেছেন, শ্রোতাদের কা'দিয়েছেন, 
তিনি তার নাম দিয়েছিলেন প্রাণব্বাদ । 
সমগ্র বিশ্ব আল্স একই রাষ্ট্রের অন্তর্গত একটী মানবসমাজে গড়ে উঠতে 
টুচাইছে এবং তা সম্ভব হবে যদি মাহ্থষ মানুষকে ভালবাসে । এই ভালবাস! 
রন হৃদয়ের কথা, প্রাণের কথা । বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে মাম্যয মাস্ষকে ভালবাসতে 
পারে না। বুদ্ধি কেবল বিচার করে, বিশ্লেষণ করে, দূরে ঠেলে দেয়। 
হৃদয় দিয়ে তালবেসেই মানুষ মানুষকে বুকে কাছে টেনে নেয়, প্রাণের স্পর্শেই 
মাহুষ মান্গষের কাছে আলে । 
এ-ভাবধার! পৃথিবীর আকাশে বাতাসে এসে গেছে, বিভিন্ন ঘটনায় প্রকাশ 
পাচ্ছে। এই প্রাণবাদের অর্থই হ'ল ছোট বড় সব কিছুর ষথান্থান 
মান-মধ্যাদা ও যূল্য দেওয়া, শোষণ বন্ধ করে পোবণকে প্রতিষ্ঠিত করা৷ 
এই পোবণধর্মী সামগ্রিক আবনবাদকে দার্শনিক কূপ দেবার জন্যই তার 
নরনারারণ আশ্রম, তার উজ্দ্বলতারত, তার চোখের জল আর বক্তৃতার 
শার্জন ॥ ধর্ম-অর্থ-কামের ব্যাপারে কারো দ্বারা অপর কারে! শোষণ দ্বামীজী 
মেনে নিতে পারেন নি। ধর্মের ক্ষেত্রে ঈশ্বর সর্বমদ্ কর্তা, জীব শুধু তার 
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দাস--একথা তিনি মানেন নি। নরের আশ্রয় নারাচণে, আবার নারাঘণের 
আশ্রঘ্ নর---এই কথাই তিনি বলেছেন, তাই তার প্রতিষ্ঠিত আশ্রমের নাম 
'নরনারায়ণ। আশ্রম’। অর্থের ক্ষেত্রে এতদিনকার ধনিকের জ্বার! শ্রমিক 
শোষণ, বর্তমানের শ্রমিকের দ্বারা পনিক শোষণ-_ত্তিনি মানেন নি। সমাজে 
উচ্চবর্ণের" দ্বার! নিচবর্ণের শোষণ, পুক্রষের দ্বারা নারীর শোষণ, দর্শনের ক্ষেত্রে 
ত্রক্ষের হবার! মায়ার শোহণ--তিনি মানেন নি। প্রকৃতি-পুরুষের সমান 
যুলা তিনি স্বীকার করেছেন । মাগ্রাবাদী সপ্যাসী জগতকে ( মায়া, প্রকৃতি ) 
অস্বীকার করলে কি ছবে, আ্বগৎ অস্বীকৃত হয় নি, পরিরর্তনের মধ্যেও জ্রগৎ 
আছে। 
স্বানীজী পরম ভাগবত । ভাগবত ধর্মে সঙ্গ্যাসের প্রছোজন কোথায়? 

এদেশের মানব কিন্ত সঙ্গ্যাসের প্রভাব এড়াতে পারে নি, সাড়ে ঢারশত 
বছর আগেও লা, আজও নলা। গৃছে থাকতে এদেশের মানুষ প্রেমাবতার 
জগোৌরাঙ্গকে চিনল না, ভার হুরিনাম প্রচার শুলল লা। যেই তিনি সঙ্গটাস 
গ্রহণ করলেন অমনি লক্ষ লক্ষ নরনানী ছুটল তার শিছনে, ধার! একদিন 
বিরোধিতা করেছিল তারাও এসে পায়ে লুটাল। তাই দুঃখ করে তিনি 
বলেছিলেন__ 

সন্ন্যাস কৈচ হবে ছন্গ হৈল এন । 

কি কাজ সঙ্গ্যাসে মোর প্রেম নিজ ধন ॥ জঁচৈতম্কচয়িতামৃত 
স্বামীর মুখে কতদিন বে এ-পদ্নার শুনেছি তায় বোধ হয় সীমা-সংখ্যা নেই । ॥ 

আরও একটী কথা শ্বামীন্রীর মুখে শুনেছি বায বার। প্রত্যেক বক্তৃতার 

শেষে তিনি আবৃত্তি করেছেন তাগবতের ছুটী বিখ্যাত শ্লোক, যা থেকে তার 
প্রাণের কথা বোঝা যায়, বোঝা যার ঘে মুক্তির ক্ষেত্রেও তিনি ব্যক্তিগত মুক্তি 
স্বীকার করেন নি। প্রথম শ্লোকটী ভক্তরাজ প্রহলাদের উক্তি 
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মৌনং চরস্তি বিজনে ন পরার্থনিষ্ঠাঃ । 

নৈতান্‌ বিহার কুপণান্‌ বিমুমুক্ষ একে! 

নান্তং ত্বদক্ত শরপং লমতোইসলশ্টে ॥ ভাগবত-_-%/৯1৪৪ 
প্রায়ই দেখা যায় সুলিগণ মৌন হয়ে নির্জনে তপশ্ত! করেন, তার! মাস্ধবের দিকে 
দৃষ্টিপাত করেন না, ভারা পরার্থনিষ্ঠ নন, তারা নিজের মুক্তি প্রদ্থাসী ।, অবশ 
ব্যতিক্রম আছে, তাই বলেছেন প্রায়েপ। এই সব কুপণদিগকে পরিত্যাগ 
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* করে আমি কিন্তু মুক্তি চাই না, অথচ তুমি ছাড়া অন্ত কোন শরণ তো 
দেখি লা। 
ভাগবতধ্মী নিজের মুক্তির আন্ত ব্যগ্র নন। ভারা বিশ্বাত্মাত্ উপাসক, 
বিশ্বকর্মা; বিশ্বমানবের দুঃখ ছুর্দশ উপেক্ষা করে কেবল তান নিজ মুক্তির অন্ত 
সাধন! করেন না। 
ছিতীঘ শ্লেকটা রস্তিদেবের উক্তি £: 
ন কামনেহহম্‌ গতিমীশ্বরাৎ পরাম্‌ 
অষ্টন্তিযুক্তাং অপুনর্ভবং না। 
আতিং প্রপত্যেইখিলদেহতাজাম্‌ 
অস্তঃস্থিতে| ঘেল ভবতাছুঃখাঃ ॥ 
আমি ঈশ্বরের কাছে অষ্টসিন্তিযুক্ত পবাগতি চাই না, পুনরাথ লা-জদ্মানও চাই 
না। আমি মানুষের অন্তরে স্থিত থেকে তাদের দুঃখের প্রপঙ্গ হব, বার ফলে 
ক্তারা অদুঃপ হবে অর্থাৎ দুঃপ হতে মুক্তি পাবে । 
রবীন্দ্রনাথ প্রতি্ধিবনি ফরলেন__ 
চাহিলা ছিড়িতে এক বিশ্বব্যাপী ডোর, 
লক্ষকোটী প্রাণী সাপে এক গতি মোর । 
বিশ্ব যদি চলে যায় কাদিতে কাঁদিতে 
এক! আমি বসে বাব মুক্তি লযাধিতে? 


(৮) 
1 আ্রীহচরকষ্ প্রামাণিক ॥। 


উদ্ধ দেশে ঘেই আলো! জ্বলে অনির্ব্বাণ 
শাশ্বত সে মুক্ত-ধারাছ নিত্য তব স্থান; 
রেখে গেলে সে আলোর ধারা প্রবাহিত 
হৃদয়-গোমূখী তলে ছিল যা সঞ্চিত । 
মোদের পথের পরে সম্পাতে তাহার 
ছিন্গ হবে তমোজাল ঘন কুঘাশার ; 
উদার উদয়ে নব আনন্দ সঞ্চারি'_ 
উদ্বোধিবে প্রাণ সেই স্তীবনী বানি ॥ 
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(৯3) 


বেদনাঘ 
॥ ভীপ্রতিভা! রাজ ॥ 


আকম্মিক তাবে আমাদের জখাবনে কি এক নিদারুণ বিপধ্যয় ঘটিয়া 
গিয়াছে। কেবলি মনে পডড়তেছে কি পাইয়াছিল[ম, কিভাবে হারাইলাম। 
২৭শে মাচ্চ বৃহস্পতিবার বেলা ১২টাম কোন কার্যযবশতঃ ব।শবেড়িগা রওনা 
হইবার কালে শ্রানৎ পুরুঘোত্তবানন্দ মহারাজকে প্রণাম করিয়া বলিলাম আমি 
এখন আপি, তিনি বলিলেন এস । আর তো কিছুই বলিলেন না। সেই এস 
কথাটুকুই যে তাহার শেষ বাণী ইহ। তো ননের অগোচর ছিল । বশবেড়িয়াতে 
১লা এপ্রিল সকাল ন্টায় ম্বামীজীর জ্যেষ্ঠ পুত্র সত্যব্রতর এক কার্ড পাইলাম 
“বিবার ঠবন্কৃতার পর বাবা অজ্ঞান হন অবস্থা বহুক্ষণ অপনিবর্তনীয় থাকায় 
পিজি হাসপাতালে দেওয়া হয়; এখন পর্য্যন্ত অবস্থা সঙ্কটজনক, সম্ভব হইলে 
চলিয়া আসিবেন ।' 

আমি তখনই ব্যাণ্ডেল হুইয়! বওন! হুইঘা' বেলা ১২টাত্র কলিকাতা ৮এ 
স্সাসবিহারী এতিনিউতে পৌছি, কি শুনিব এই আতঙ্ক লইয়া! উপরে উঠিলাম 
এবং সন্মুখেই রেণুকে দেখিলাম, শুনিলাম আমাদের সকল আনন্দের উৎস 
থামিয়া গিয়াছে । কয়েক মিনিট পরেই মহানির্ব্ধাণমঠ হইতে মহা সমাধি- 
মগ্ন পুরুষে ত্রমানন্দের দেহখানি লরিতে করিম! তাহার প্রিয় নিত্যগোপাল নাম 
কীর্তন করিতে করিতে ৮এ রাসবিহারী এভিনিউতে আসিয়! 'দাড়াইল, 
সেখানে একটু নামানও হইল । কি দেখিলাম, অন্ধুরস্ত যাহার কথ ছিল 
£স ক আজ নীরব ৷ শ্রীনিত্যগোপালের জড়াজড় সমন্বয়ের বাণী যে কঠ 
বজ্র নির্ঘোষে হাজার হাজার আচষকে শুলাইয়াছেন, মন্ত্র মুপ্কের মত ঘষে ক 
মানুষকে ঘণ্টার পর ঘণ্ট। শুদ্ধ করিয়া রাশি্াছেন, সেই কঠ আজ নীরব, 
পোষণ-ঘন পুক্রযোত্তমের বাণী লইয়া শোষণের বিরুদ্ধে যে কণ্ঠ একদিন 
বুঢটিশের সাআজ্যবাদের বিরুদ্ধে গর্জন করিয়া ছিলেন, সে কণ্ঠ আজ নীরব । 
তাহার প্রিয়তম নিত্যগোপালের সমাধির সামনে প্রাণ খুলিয়া তাহার প্রাণ- 
দর্শন বলিয়া শ্রাস্ত শিশুর মত নিত্যগোপাল চরণে চির বিশ্রাম লাত করিক্াছেন ! 
কি প্রশাস্তি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল সে চোখে মুখে! অগণিত নরনারীর 
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* সমস্তা-পীড়িত জীবনের বেদনায় যে মাস্তঘ দিবানিশি ছটফট করিতেন 
খাইতে সোয়ান্ডি নাই, নিদ নাই চোপে,' এই অবস্থা যাহার আমর! সর্বদাই 
দেখিগাছি, তিনি আজ প্রশান্তির কোলে চির বিশ্রাম লা করিয়াছেন! 
€ঘে মুখের বাণী বাংলার হাজ্ঞার হাজার নর নারীর কর্ণ কুহরে আজও ঝক্কার 
দিতেছে, সে বাণী চির তরে নীরব হয়া গিয়াছে! যে অভিনব অমৃত্বর্ধী 
বাণী দিনের পর দিন ২৫ বৎসর ধরিসা কাছে বসিয়া! শুনিয়াও শুনিবার তৃষ্ণা 
মিটে নাই, সে কথা চিরদিনের মত নীরব হুইয়া গিয়াছে ইহা ভাবিতে 
পারিতেছি না। ৮এ বালনিহারী এভিনিউ হইতে দেহ বাণুইআটির পল্লী- 
ব্বাশ্রমে আনীত হইল। তিনি ছিলেন জন নায়ক, তাই তাহার তিরোভাব 
সংবাদে বাগুইআটির নর নারাদ্ণ আশ্রম লোকে লোকারণা । যিনি পল্লী 
বৃন্দাবন স্থাপন! করিবার জন্ক সারা বাংলা দেশ ঘুনিগা এই বাগুইআটির পল্লী- 
গ্রামে আসিয়াছিলেন, সেই বাগুইআটির মাটিতে তাহার পবিত্র দেহ রক্ষা 
করা হইল । তাহার পুত দেহ বক্ষে ধারণ করিয়া বাগুইআটি শহাতীর্থ স্থানে 
পরিণত হুইল । পুক্রযোত্তমানম্দ যখন বাগুইআটি আসিগ্াছিলেন, কেহ কেহ 
বলিয়াডিলেন আপনি কেন এই পাণ্ডব-বন্জিত গ্রামে আলিলেন, আপনি কি 
এখানে থাকিতে পারিবেন? লেদিন তিনি বলিগ্নাছিলেন ‘পাণ্ডব আসিলেই 
ততে! ভগবান আসেন।' তাহার কথার ততো এই অর্থই ছিল যেখানে তক্ত 
আসেন সেখানেই তো! ভগবান আসেন; আর ভগবান যেখানে আসেন 
সেখানেই তে! বৃন্দাবন খাম গড়িয়া উঠে। একথাও তিনি বলিয়াছেন, ঠাকুর 
সারা বাংল! ঘুরাইয়! এই পলীগ্রামে কেন আনিলেন তিনিই জানেন, এই ক্ষুদ্র 
গ্রাম যে একদিন বৃন্দাবন হইবে না কে বলিতে পারে ? তিনি তাহার পবিত্র দেহ 
বাওইআির মাটিতে রক্ষা! করিছ! বুন্দাবনের ভিত্তি স্থাপনা করিয়া গিয়াছেল। 
আর পরস্পর প্রাণ-খোলা গ্রীতির ভিতর দিয়! বৃন্দাবন গড়িয়া তুলিবার দাদ্লিতর 
রাখিয়া গিম্নাছেন নরনারাম্ণ আশ্রমের সেবক সেবিকা ও বাণ্ডইআটির 
জনসাধারণের উপর । 

জ্রড় এবং চৈতস্তের টানাটানির ভিতর পড়িম্থা নাবিকহীন জীবন আমার 
যেদিন মুত্যুপথের যাত্রী হইদছিল, সেইদিন পাইয়াছিলায় জড়াজড় সমগ্র 
শ্রীনত্যগোপালের জীবনদর্শনের প্রতিমৃ্ধি পুরুষোত্তমানন্দের আশ্রম । তিনি 
বলিয়াছিলেন-_ভ্তয় নাই, আমি আছি, থাকিব শত বঞ্জারও । কি অত বাণী 
তিনি শুনাইয়া গিয়াছেন। তিনি ছিলেন একাধারে পিতা-মাতা-বন্ধু-গুরু- 
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আশ্রন্দীত। । তিনি প্রথম দিনেই মাথায় হাত দিয়া বলিয্নাছিলেন তোমার, 
জীবনের সমস্ত বেদনা, সমস্ত ভার আমার উপর দিঘা তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া 
যাও । আমাকে সর্ব্প্রকারে নিশ্চিন্ত বাখিবার জশ্য কি প্রচেষ্টাই না তিনি 
করিছা গিঘাছেন। তাহার সেই শ্বেহ-স্পর্শে তো সেদিন আমার জীবন 
জুড়াইছা গিয়াছিল। তাহার সেই প্রথম দিনের অনয বাণী তিনি অক্ষরে 
অক্ষরে প্রতিপালন করিয়া গিঘ্াছেল। তিনি সুখে দুঃখে বিপদে সম্পদে 
সাথীর মত সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন । এই কুৎসিত সংসারের জটিল আবহাওয়া 
হইতে টানিয়া রাখিঘ্বাছিলেন তাহান্ স্বেহময় কোলে, আজ আর সেই প্রত্যক্ষ 
স্বেহল্পর্শ পাইব না । তিনি বলিতেন এখন বুঝিতেছ না আমি কেমন করিয়া 
পক্ষীশ/বকেন্ মাতার মত ডানা দিয়! ঢাকিয়া রাখিগ্থাছি, একদিন বুঝিবে 
বেদিন আমি থাকিব না, এ সংসার কি ভীষণ স্থান। তাহার সেই অহৈতুকী 
ম্মেহের মধ্যাদা দিতে পারি নাই বরং কত বেদনাই দিয়াছি। তিনি ছিলেন 
অপরিযের ! ক্ষুদ্র বুদ্ধি দিবা তাহাকে মাশিতে যাইঘা কত আছাড়ই লা 
খাইয়াছি, কত আঘাতই না দিয়াছি ! কিন্ত কি অগাধ স্েহের, কি অপার ক্ষমার 
আধার ছিলেন তিনি, এমন কোন ভাষা নাই যাহ! হারা তাহার সেই 
কোমল প্রাণের কথা জানাই । তিনি ছিলেন মিলনপন্থী, মাছ্যকে যে তিনি 
মাচ্গয় হিসাবেই দেবিদ্রাছেন, তাহার প্রকৃতির যত মলিনতাই থাকুক না কেন, 
তাহাকে তাহার স্মেতের কোলে টানিয়া লইঘাছেন এবং প্রাণপণে মাঙ্গযের 
জীবনের সকল মলিনত! ধুইপ্রা মুছিয়!। তাহার শ্বর্ূপকে ফুটাইয়া তুলিবার 
কি অক্লান্ত প্রচেষ্টাই ন! তিনি কনিছা গিগাছেন। তিনি মাহুষ মাহুঘ করিয়া 
কত কাঁদিয়া গিয়াছেন, আমর! মাঙ্গধ হই নাই । 

পুরুষোত্রমানন্দ, আমাদিগকে মাচ্ছব করিগ্রা দাও। তুমি বলিদ্বাছিলে 
“আমি ততো একদিন থাকিব না কিন্ত 'কাচ হেন গুণনিধি কারে দিয়ে বাব ।” 
শ্রীনিতাগোপালের জীবন দর্শন আমি কাহার নিকট রাখিয়! যাইব ।” তুমি 
সেই গুরু দাছিত্ব অযোগ) আমরা, আমাদের উপরই ঝাখিঘ্রা গিঘাছ? 
তোমার দেওয়া দায়িত্ব বহন করিবার মতন জীবন দাও, শক্তি দা3। তুমি 
তো বলিয়া গিয়াছ শ্রীনিত্যগোপালের ‘শরৎ, যখন যেখানে আছ আমি সঙ্গে 
সঙ্গে আছি, ‘ভয় কি টেনে তুল্ব' এই আশীর্বাদ আমি তোমাদের অন্ত 
বহন করিদ্রা আনিঘাছি, আমার যাহা কিছু সবই তোমাদের জন্য রহিল 
তুমি সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছ এই কথ! যেন কখনও ভুলিয়া ন! যাই, কখন 
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যদি ভ্রাস্থ পথে পা বাড়াই, তুমি হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিও, কি আর বলিব । 
তুমি তো বলিয়া গিঘাছ আমার কাছে কাহারও কিছু বলিবার প্রয্োজন 
ছিল না, তোমাদের কথ! আমি এতই বুনি যাহা তোমরাও বোঝ লা, 
তোমাদের শুধু কাজ চিল আনার উপর নির্ভর করিগা, নীরবে লেবা করিয়া 
যাওয়ার । তোমার আদেশ পালন করিনার যোগ্য করিয়া লও এই আমার 
নিবেদন গ্রহণ কর । 

প্রাণ-সাধক, তুমি বলিয়া শিগ্াছ আহি নরনারায়ণ [আশ্রমে কিছুই রাখিঘা 
গেলাম না, আমার কিছু নাই, আমার আছে শুধু প্রাণ, তোমরা যদি পরস্পর 
মিলিরা মিশিগ্না একপ্রাণ হই! থাকিতে পার তবেই এই নব্ননারায়ণ আশ্রম 
চপিবে। পেটের মধ্যের ভ্রুণ যেমন মায়ের ভিতর হইতে খাছ আহরণ 
করিআা বাচিয়া থাকে, আমিও সেইরূপ শ্রীনিতাগোপাল-চরণে শরণাগত হইছা 
পড়িঘা রহিগ্গাছি প্রাণ লইছ!, এই প্রাপই বিশ্ব হইতে খাত্য আহরণ করিয়া 
নরনারায়ণ আত্রমকে বাচাইয়। রাশিঘাছে, তোমরাও যদি এই প্রাণসাধন। 
লও তবেই নয়নারাঘণ আশ্রম রক্ষা হইবে। তুমি চোখের জলে বার বার 
বলিয়া গিয়াছ তোমরা এক-প্রাণ হও, এক-মন হও, একাত্ম হও । তুমি 
থাকিতে তোমার ইচ্ছা আমরা পূরণ করিতে পারি নাই, আজ এই শৃস্ততার 
ভিতর দিয়া তোমার প্রাণ-সাধন1 আমাদের জীবনে জয়যুক্ত হউক। নর- 
নারায়ণ আশ্রমের সঙ্ঘ-দ্রীবন গড়িয়া উঠুক, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক, 
তোমার চরণে চোখের জলে আজ আমাদের এই নিবেদন । 


(C১০) 
মহাপ্রয়াণে 
॥ শ্রীবিসুতপদ রায় ৷৷ 


একি অকশ্য।ৎ বিছাৎ পাত 

উদার স্রিক্ সুনীল গগনে-_ বাংলার ভাগ্যাকাশে ! 
কেহ ত ভাবেনি 

কেহ ত জানেনি 

সহসা সুনীল গগন ঢাঁকিবে ঘনান্ধকার 

তমসাবৃত কালিমাখা মেঘে ! 


উজ্জ্রলতারত [১১শ বৰ্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 


হাম! 

আজিকে দিকে দিগন্তে নেহারি শোকাচ্ছন্স 
মসী আবৃত ছবি, 

মান মুখ, অশ্র-সিক্ত ভকত বৃন্দের 

করুণ আখিধান ! 

বিচ্ছেদ ব্যথার গভীর হাহাকার 

জাগে হৃদয় মাঝে ! 

শ্ীহীন লাগিছে বিশ্বৃবন, শ্ীহীন তরুলত1।__ 


হে পুরুষোত্বমানদ্দ, 

নবীন আলোর বার্তাবাহক-_ 

আজ কি দাবানল ভ্বাল!লে বক্ষে মোদের 
বিচ্ছেদ ব্যথার ! 


বিংশ শতাব্দীর মহাসংকট ক্ষণে, 
বিভ্রান্ত মনে 

আমর! তোমায় পেয়েছিল 
পথের পাথেয় ক’রে,_ 
পেয়েছিছ অসময়ের সাখী রূপে! 


হায়! 

একি করিলে 

দিন না নিতিতে ফুরালো আয ! 

কত কথা ছিল তব বাকী 

ধরণীতে বলিবার, 

কত আশা ছিল 

মাটির মান্তষের মাঝে হেরিতে নারাদ্বণে 
ব্ৰহ্ম রূপে হেরিতে ধরার ধূলি! 


ইবশাখ, ১৮৮৯ ] অঙ্গান্রলি 


আজ সকল জ্বীবন ব্যাপিয়া শুধু 

উঠিছে করুণ হাহাকার ! 

আজ তুমি নেই বলে 

প্লথ মম জীবন স্পন্দন, শ্রথ মম কান্তা-হাসি ৷ 


হে পুরুষোত্তমানন্দ, 

আজ কোন্‌ আপারের ক্রোড়ে 
বাখিলে মোদের অসহায় জনে, 
কোন্‌ অলমাপ্ত কর্মের মাঝখানে ! 


“এক বিশ্ব এক পযিবার’ 
রচিবার দুনিবার ছিল তব সাধ, 
সে সাধ কে সাধিবে আজ 
শক্তি নাহি দিলে! 


কে ভুটিবে কুরঙ্গ সম 
বিশ্বের মানব আঙিনা! তলে 
স্কন্ধে লয়ে সমন্বয়ের বিজ ঝাণ্ড। ! 


স্ৃত্যুগ্দী তুমি ছিলে, 
মৃতকে তুমি করনি ভগ, 
মাননি বাধ্যবাঁধকতার সুদৃঢ় বন্ধন! 


ছে চির বিপ্লবী বীর! 
তোমার বিজয় চরপ-ধ্বনি শুনি 
আগামী যুগের স্বর্ণ আঙিনায় ৷ 


তুমি বিজয়ী হও-__ 
বিজয়ী হও মোদের ভগ্ন হৃদয়ে, 


উদ্ছ্রপভারত [১১শ বৰ, চর্থ সংখ)? 


অটুট, অন্পান, আশ! দাও প্রাণে 
তব অসমাপ্ত সাধ সাধিবারে । 


তুমি মৃত নও, তুমি দীবিত নও, 
তুমি চির চঞ্চল_চির গতিমান, 
হে ভির'ছৃজ্জয় বীর; 

তব চরণ-ধ্বলি জাওক 

জীবনে আবার ॥ 


তুমি জ্বাগেো|! তুমি জাগো! 

আরবার রঙিয়া বাংলার 

পূর্ববা কাশ, 

লয়ে তব জীবনের অত্যুজ্জল আলোক প্রভা ! 


আমাদের শোকান্ধকার জীবনে কর 
আলোক সম্পাত 
অকশ্মাৎ ! 


(১১) 
যেমন দেখিয়াছি 
1 দ্ৰীমন্মখনাথ দাস, এ্যাডতোকেট ॥ 
স্বামী পুরুষোত্তমানন্দের ( বরিশালের শরৎ ঘোষ মহাশহ্ব ) খ্যাতি বহুকাল 
হইতেই শুনিতেছিলাম। গাদ্ধিজীর ১৯৩০।৩১ সালের অসহঘোগ আন্দোলনের 
সমন্ব তিনি মেদিনীপুর জেলায় গিঘা বহস্থানে বক্তৃত! দিয়! অসহযোগ 
আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও নীতি জনসাধারণকে বুঝাইয়! তাহাদিগকে এ 
আন্দোলনে যোগ দিবার জস্ত প্রবুদ্ধ করিতেছিলেন। ভারুতবাসীগণের 
স্বাভাবিক ধর্দজ্ঞানের সহিত এ আন্দোলনের অন্ত(নিহিত নীতির মূলতঃ যোগ 
থাকাদ্ন স্বামীজীর হৃদয়াবেগপূর্ণ মর্শ্মম্পশী বক্তৃতায় দলে দলে মেদিনীপুর- 
বাসীগণ ও আন্দোলনে যোগ দিতেছিল। সেই সময়ে ভাঁহার বক্তৃতার 


বৈশাখ, ১৮৮০ ] শ্রদ্ধাঞ্জলি 


সারাংশ বহুলভাবে প্রচারিত হইযন৷ সকলের মুখে মুগে ধ্বনিত হইতেছিল । 
কিন্ত লে সময়ে মেদিনীপুরে থাকিয়াও তাহার সহিত সাক্ষাৎ পর্রিচত্রের 
সৌভাগ্য ঘটে নাই । তাহাকে প্রথম দর্শনের সৌতাগ্য ঘটিল ১৯৪২ সালের 
আগস্ট আন্দোলনের সমগ্র আলিপুর সেন্ট াল জেলে কারাবন্দী অনস্থায়। 
সে সময়ে এ আন্দোলন ঘে সম্ত্ নেতৃবৃন্দ পরিচালনা করিতেছিলেন তাহারা 
যাহাতে অন্যান্য কারাবন্দীগণের সহিত মেলামেশা! বা বাক্যালাপ লা করিতে 
পারেন সেন তাহাদিগকে 58:62 করিয়া সম্পূর্ণ পৃথকভাবে রাখবার 
ব্যবস্থা কর! হইঘ্বাছিল। এই সময় তিনি ও গাস্ধীজীর অত্যন্ত অশ্যরক্ত 
খ্যাতনামা নেতা শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় এই ছুইক্ন মাত্র আলিপুর 
জেলের এক ₹/৪:৭-এ ছিলেন । আমিও ডেপুটি জেলার ও প্রহয়ীগণ বেষ্টিত 
হইন্া আমার চিরসাী গড়গড়া ও তাম্রকূট দেবনের অক্ঠান্ত সরপ্রমাদি সহ 
আঁ সঞ-এ নীত হইলাম। পরস্পর পরস্পরের লাম পুর্ব্ব হইতে জ্ঞাত. 
থাকিলেও আমার সহিত কাহারও সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না। ও ৬৪-এ 
মাত্র ৪টি সেল ছিল। এ্ীপতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশগ্ঘ এক প্রান্তে এবং দ্বামীক্সী 
অপর প্রান্তে ছিলেন। আমি শ্রীদতীশচন্র দাশগুপ্ত মহাশয়ের পার্ববর্তী সেলে 
স্থান লাত করিলাম। আমার সেল ও ন্যামীজীর সেলের মধ্যে ১টী সেল 
তখনও খালি পড়িয়াছিল। এ ৪:এ-এ প্রবেশ মাত্রই স্বামিজী ও সতীশ 
বাবু নৃতন কে আগন্তক আসিল দেখিবার জন্ত বাহিরে আলিয়া উভয়েই 
অবাক হইয়! নির্ধবাকভাবে আমাকে ও আমার গড়গড়া প্রভূতিকে নিবীক্ষণ' 
করিতে লাগিলেন এবং তাহারা মুখে কিছু না বলিলেও স্পষ্টই বুঝিতে 
পারিলাম যে তাহারা মনে মনে ভাবিতেছেন “আমাদের তপশ্টারত জীবনে' 
আমাদের যোগসাধনায় ব্যাঘাত ঘটাইবার অন্ত এ কোন্‌ পাবওকে কোথা 
হইতে লইয়া আসিল?” আর আমিও একবার সতীশ বাবুকে দেখিয়া 
ভাবিতেছিলাম “তে এই তপঃক্রিষ্ট মুণ্ডিত মন্ডক 1210 ০1০৮১ পরিহিত 
ব্যক্তি ধাহাকে দেখিলে স্বিতীয় গান্ধী বিমা ভ্রম হয়! এবং আমাকে তাহার 
এত নিকট সাহিখ্যেই বা লইয়া আসিবার অর্থ কি?” পুনরায় শ্বামীজ্বীর 
গৌরবর্ণ প্রশান্ত বদনষ্গুলের শোভা দেখিঘ্ৰা মুঞ্ক ও আক হইতেছিলাম ॥ 
কিন্ত তাহাকে মুক্তকচ্ছ গেক্ষ্। বশন পরিহিত দেবিয়া মনে মনে পুনরায়. 
খৃহস্থঙ্গীবনে ফিরিয়া যাইবার আশা ত্যাগ করিছ দীর্ঘপিশ্ববস যোচন করিতে- 
ছিলাম। 


উজ্জলভারত [ ৯১শ বর্ম, ওথ সংগ্যা 


যাহা হউক বেশীক্ষণ এই অবস্থা রহিল না। ডেপুটি জেলারের 
মাধ্যমে পরম্পরের পরিচয় ঘটিবামাত্রই আমি টিপ করিয়া! ছুইজলকেই প্রণাম 
করিয়া ফেলিলাম এবং শ্বামীজী এমন নিবিড়তাবে আমাকে আলিঙ্গন করিলেন 
যে মলে হইল মা ভাগীরখীর শীতল জলে অবগাহন করি আমার সমস্ত 
পাপ ধৌত হুইয়া গেল৷ পূৰ্ব্বে সাধু সন্ত্রাসী দেপিলেই নিরাপদ দৃরত্তে 
সবিম্বা থাকিতাম__কতকটা যে তাহাদের প্রতি মনে মলে বিরূপ ভাব পোষণ 
করিতাম ন! তাহাও নহে । কিন্ত মলে মনে অনেক চেষ্ট! কৰিঘাও স্বামীর 
প্রতি কোনরূপ বিরূপ ভাব আনিতে পারিলাম ন) ভাবিলাম একি হইল? 
এক মুহুর্তে আমার মতিগতির সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘচিগ্বা গেল না কি? ছুই 
দিকে দুইঞ্জন সাধুর মধ্যে থাকিতে হইবে জানিলে জেলে আলিঘ! থাকাটা 
এত নিরাপদ ননে করিতাম ন! । কিন্তু উপার কি? ক্রিটিশ গতর্ণমেণ্ট 
আমাকে খুব সুনজররে দেখিতেন না। স্থযোগ ঘটিলেই জেলে ধবিয়া আনিতেন। 
তাহা না হয় হইল। কিন্ত আমাকে জেলে আনিয়া সাধুদের মধো রাখিয়া 
দিবেন এ কথা কখনও কল্পন? করি নাই। যাহা হউক উপায়াস্তর না দেখিয়! 
তাত্রকুট লেবনে সমস্ত দুঃখ ভুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলীম। সতীশ বাবু 
চিরকালই অত্যন্ত puritan £5৩-এর লোক । তিনি আমাকে এইরূপ 
পাপকার্ধো রত দেখিয়া মুখ ঘুরাইয়া দূরে সরিরা গিয়া আপন সেলে চরকা 
কাটিতে আরস্ড করিলেন। কিন্তু স্বামীজী আমার নিকটই বসিয়! রহিলেন 
এবং মানারূপ আলাপ আলোচনা করিতে লাগিলেন। যাহাতে আমার 
কোনরূপ অসুবিধা লা ঘটে সে বিষয়ে যরবান হইতে লাগিলেন । তাবিলাম 
খাহা হউক সাধু সন্ত্যাসীদের মধ্যে ঝড় তামাক খাইবার রীতি আছে-_ 
তাহ! তাহাদের যোগাভ্যাসের সহায়ক ৷ ন্বামীজীরও নিশ্চগ্র অন্ততঃ ছোট 
তামাক সেবনে আপত্তি থাকিবাহ কথা নহে। তাহাকে আমার সহিত 
তাত্রকূট সেবনের আন্ত আহ্বান করিলাম। তিনি সবিনয়ে আনাইলেন যে 
তিনি তাত্রকুট জীবনে কখনও লেবন করেন নাই এবং আমার অন্রোধ 
রক্ষা কন্িতে পারিতেছেন ন! বলিঘ্া যেন লজ্জিত হইন্রা পড়িলেন। 
আনিও আশ্চধ্য হইয়া গেলাম। বলিলাম প্স্বামীজি, আপনি গেকঘা 
পরেন অথচ গাজা খান না? স্বামীজী বলিলেন “না! আপনি ভুল 
বুবিয়াছেন ॥ আমি সন্যাসী নহি। আমাকে গেরুয়া পরিয়া সন্গাসীর বেশ 
ধারণ করিতে হইয়াছে কুম্ডমেলায় আমার গুকুদেবের মত € ০০16 ) প্রচারের 


বৈশাখ, ১৮৮৯ ] শ্রন্ধাঝ্তলি 


উদ্দেশ্যে Plat(০৮দে- পাওয়ার জন্ত। আমি লেন্ডন্তুই সন্ল্যাসীর বেশ দারণ 
কনিঘাছি ?” কথাপ্রলঙ্দে তিনি আরও জানাইলেন যে শ্রীশ্রীবামক্রদত 
পরমহংস স্বামীজ্রীর গুরু শীন্ীনিতাগোপালকে এইরূপ বলিয়াছিলেন বে, 
তুইও আআসির/ছিস, তোরও আসা দরকার ছিল। যুগধৰ্শ্ব প্রচারের জন্য 
আমারও আসা ঘেমন দরকার ছিল তোরও আস! তেমন দর্বকার ছিল । 
পরে জালিঘাছিলাম যে শঙ্ষরাচাধ্যের বেদাস্তভাস্যা বর্তনান সমাজকে ঘেমন 
আষ্টেপৃষ্টে বাধিঘ্বা রাখিয়া পঙ্গু করিয়। দিঘ্বাছে ও দিতেছে তাহার পরিবর্তন 
আবশ্যক বলিয়া তাহার সম্প্রদান্ত মনে করেন এবং সেজন্ত বেদান্তের নৃতন 
ভাস্ক রচনা করা প্রয়োজন বলিয়। মনে করেন । তিনি এ সময় যতদিন জেলে 
ছিলেন গীতা ও উপনিষৎ সমুহের নৃতন ভান্য রচনায় তাহাকে দিবাবাজি 
যে অমানবিক পরিশ্রম করিতে দেখিজ্জাছি তাহা বর্ণনা কর! বাদ না। মধ্যে 
মধ্যে তাহার রচিত নূতন ব্যাখ্যা আমাদের নিকট পড়িছ। শুলাইতেল এবং 
বুঝাইপ| দিতেন । আমরা মুগ্ধ হইয়া শুনিভাম। তিনি বলিতেন কেবলমাত্র 
বুদ্ধির স্বার! বিচান্স করিয়া সত্যকে পাওঘ! যায় লা__হাদয় দিয়া তাহার যাচাই 
করিয়া ঠিক কি না দেখি লইতে হয় । যাহা সহজ যাহা স্বাভাবিক তাহাই 
সাত্বিক । তিনি নিরামিষ খাইতেন) কিন্তু তিনি বলিতেন ঘে নিরামিষ 
খাইলেই যে সাত্বিক আহার হয় তাহা নহে। যেখানে নিরামিষ খান সংগ্রহের 
পক্ষে বাধা আছে বা দুস্রাপ্য হপ্জ সেখানে নিরামিব খাইবার জিদটাকেই 
তিনি অসাত্বিক বলিতেন। উদ্দাহরণ স্বরূপ বলিতেন যে হঠাৎ অসময়ে কোনও 
গৃহস্থের বাটীতে উপস্থিত হইয়া যদি দেখা যায় যে, সেখানে যে সকল আহার 
প্রস্তুত রহিয়াছে তাহা সকলই আমি, অতিথির জঞ্ভ নিরামিষভাঁবে আহার্ধচ 
প্রস্তুত করিতে হইলে গৃহস্থকে কিছু বেগ পাইতে ও কষ্ট স্বীকার করিতে 
হইবে সেখানে আমিষ তোদনই সাত্বিক আহার কারণ তাহা অনান্বাসলন্্য এবং 
নিরামিষ খাইবার গোড়ামিই সেখানে অসাত্বিক । তাহার দর্শনের নৃতন 
ব্যাখ্যার একটি উদাহরণ হিসাবেই ইহ! বলিলাম । কার্যত: জেলে যেদিন যখন 
নিরামিষ আহাধ্য সংগ্রহের পক্ষে স্থবিধা খাকিত ন!, তিনি নিব্বিকারকাকে 
আমিষ আহাব্যই গ্রহণ কর্মিতেন। 

ত্যাগের আদর্শকে তুচ্ছ না করিলে ও ভোগের আদর্শকেও তিনি স্থপ। 
করিতেন ন1। তাহার দর্শনের মূলতত্ব ছিল 101915০3০--২টি পবম্পর 
বিকুদ্ধতাবের সামঞ্জস্ত বিঘ্রক। তিনি ধলিতেল মাঙ্গযের আীবলে তাহার 


উচ্ছলভাৱত [ ১১শ বধ, গর্থ সংখ]া 


নিল্ষের প্রতি, তাহার পন্সিবারবগের প্রতি, সমাজের প্রতি, দেশ বা রাষ্ট্রের 
প্রতি ও জুষ্টার প্রতি কর্তব্য সম্পাদন করিবার দাছিত্ব বৃহিয়াছে। যে 
বাক্তি প্রত্যেকটি কর্তবাই সামগ্রহ্যের মধ্যে সম্পাদন করিয়া হাইতে পারেন 
তাহারই আদর্শ জীবন। এইরূপ জীবন যাপনের আদর্শ লইঘা মান্বকে কায 
করিয়া! যাইতে হইবে । কাহারও প্রতি কর্তব্যের অবহেলা করা চলিবে না। 
প্রতি সন্ধ্যায় সেলে তালাবন্ধ হইবার পূর্বে ১ ঘণ্টা ২ ঘণ্টা ধলিঘা এইরূপ কত 
যে ভাবের আদান প্রদান হইত তাহা "মরণ করিছা এখনও তন্মর হইয়া যাই 
ও বিমল আনন্দ অশ্ব করি। অনেক সময় রবীন্দ্রনাথের কবিতা! ও গল 
বা শরংচন্দ্রের গল্প হইতে উদাহরণ দিয়া ভাঙার ব্যাখ্যা বুঝাইয়া দিতেন। 
উদচ্জপতভারতের বর্তমান সম্পাদিকা! শ্রীরেণু মিত্র তাহার প্রধান! শিষ্যা ছিলেন । 
স্বামীজীর ভাবধারা লঃরনা শ্রীরেণু মিত্র রবীঙ্গনাথ ও শরৎচন্দ্রের অনেক গল্প ও 
উপন্তাসের বে সমস্ত ব্যাখা! প্রণন্পন করিত্রাছেন তাহা সত্যই অপূর্ব ও 
পণ্ডিত সমান্তে বিশেষভাবে আদরণীয় হইয়াছে । 

স্বানীদ্রীর নিকট কত কথা শুনিয়াছি--কত নৃত্তন নৃতন জ্ঞান লাভ 
ক্রিয়ছি_ আমার জীবনে তাহার প্রভাব কতদূর আসিয়া পড়িয়াছে এবং 
তাহার নিকট কি পরিমাণে উপকৃত হইয়াছি তাহা বলিতে গেলে ধৃষ্টতা হইবে। 
তাহার হৃদয় যে ক্বত মুক্ত, কত উদার ছিল, তাহার পব্রিচিত প্রতিটি জীবের 
প্রতি তাহার অস্তনিছিত স্মেহ পার্বত্য ঝরণার শ্রাদ্ধ যে কিনবে উৎসারিত 
হইত, তাহা যে কেহ তাহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন তিনি ব্যতীত কেহই 
বোধ হয় উপলব্ধি করিতে পারিবেন না) কারাবন্ধ অবস্থায় থাকা কালে 
অর্থাভাবজলিত চিকিৎসার অভাবে আমার একটি যোড়শবর্ষীয় পুত্রের মৃত্যু 
সংবাদ পাইয়া আমি অত্যন্ত কাতর হুইয্না পড়ি। সেই সময় স্বামীজী জননীর 
স্তায্স আমাকে ক্রোড়ে করিয়া যেভাবে আমাকে সাম্বন। দিঘ্রাছিলেন, তাহা 
“আমি যতদিন বাচিব আমান শ্মররপ থাকিবে । 

আজ তিনি মহাপ্ৰয়াণ করিপ্রাছেল । বোধ হয় যে কার্ধের ভরন্ত তিনি 
প্রেরিত হইয়াছিলেন তাহা সমাপন হুওয়ায় ভগবান তাহাকে এই পৃথিবী 
হইতে সরাইয়া লইয়া অপর কোনও কাধ্যের ভার অর্পণ করিঘ্বা অঙ্ক কোথাও 
প্রেরণ কৰিয়াছেন। জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ করিয়া নৃতন বস্তু পরিধাতনর স্টা্ঘ এই 
জীবদেহ পরিত্যাগ করিয়া তিনি অন্ত দেহ গ্রহণ করিয়াছেন মাত্র__জ্ঞাদীরা 
এই সাস্তনা লাক্ত করিতে পারেন -ক্ষিন্ক আমর! ধাহারা তাহা ছ্েহ্ধাত্বা 


বৈশাথ, ১৮৮০ ] শ্রন্ধাজলি 


* লাভ করিনা ধন্য হইয়াছিলায, তাহার লিস্সে(গব্যথা মর্মে মর্নে অন্তভব করিতেছি । 
তিনি গ্রাম্য পরিবেশে নরনারায়ণ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া! শিগ্লাছেন। আমরা 
আশা করিতেছি এবং সেদ্রন্ত ভগবানের নিকট প্রার্থনা আানাইতেছি ভাহার 
প্রিয় শিহ্াশিক্টাগণের স্বঘোগ্য পরিচালনায় আশ্রমের সযহ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য 
অচিরেই পরিপূর্ণতা লাত করিগ্া ভাতার আঅনর আত্মাকে তুষ্ট করিবে ও শান্তি 
দিবে। তাহার সহপন্মিণী খিনি তাহার সকল ম্বথের, সকল দুঃখের, সকল 
একুশের চিরসাথী থাকিয়া দুর্গম পথে তাহার সহায় ভিলেন, তিনি তাহার 
'্আশীর্ব্বংদ লাভ করিয়াছেন__তিনি পরমশাস্ডি লাভ করুন ! 


(১২ ) 
শ্রীমৎ স্বামীজীর স্মরণে 
1 অধ্যাপক প্রিক্সদারঞ্গল লাক্স ॥ 


৯ 

স্বামীদ্রীর সপে আমার প্রথম পরিচন্র প্রায় সাত আট বছর আগে উজ্জল 
ভারতের লেখাপ্রসঙ্গে । প্রথম দর্শন ও আলাপে তিনি আমাকে আকর্ষণ 
করেছিলেন তার প্রীতির টানে । ত্যাগ, সেবা ও মানবতার, সমূজ্জল প্রতীক 
ওঁ নিরাসক্ত সগ্ল্যাসীর প্রতি হৃদয়ে শ্রদ্ধা জেগে উঠেছিল দ্মতংস্কততাবে। 
পরস্পরের মপো এ প্রীতি ও শ্রস্ধার বাধন পরবর্তীকালে ক্রমশ: নিবিড় হয়ে 
ওঠে, যদিও তার সাহিধ্য এবং সঙ্গলাভের স্থযোগ আমার পক্ষে বড় বেশি 
ঘটতন1। মাত্র মাস দুই আগে জানিনা কি প্রাণের টানে তিনি এসেছিলেন 
দেখা করতে আমার বাসায়; কার্ষোপলক্ষে কলিকাতার বাইরে ছিলাম বলে 
তার দর্শন ও সঙ্গলাতের সে স্থযোগ এবং সৌভাগ্য আমার ঘটেনি । আশ্রমে 
উপস্থিত হয়ে তাকে আমার শ্রদ্ধা নিবেদন ও ক্রতজ্ঞতা প্রকাশের অবকাশ 
আর হলন1-__এ-পরিতাপ এবং এ-আঘাত জীবনের বাকীকাল চিন্নস্তন রেখা 
হয়ে স্বতির উপর আকা থাকবে ॥ 

প্রথম অসহযোগ আন্দোলনে বরিশালের ভ্রশর২কুমার ঘোষ নামে তিনি 
বাংলার সর্বত্র প্রতিষ্ঠালাত করেছিলেন দেশবরেপ্য পুণ্যস্থতি স্বগীঁয় অশ্বিনী 
কুমাব্‌ দত্তের প্রধান আত্মত্যাগ সহকর্মী ও শ্বদেশীলেতা হিলাবে। তার 
পর্বস্তী জীবনের ইতিহাল কারো৷ অঙ্জানা নেই । সারাটি জীবন তিনি 
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কাটিয়ে গেলেন মাহ্ষের সেবায়। মাঙ্রযই ছিল তার কাছে নারায়ণ । 
তাই স্থাপন করে গেছেন নরনারাম্ণ আশ্রম, যেখানে দরিদ্র মানুষের সেবা 
হবে নারাঘণ-জ্ঞালে। বৈচিত্রা ও আপাত হম্দের মধ্যে যে ঝা প্রচ্ছর 
হয়ে আছে, তারই অশ্লক্ধান এবং সাধনা করেছেন তিনি জীবনব্যাপী ; 
এবং এ-প্রত্যন্সের প্রচার ছিল তার শেবদ্রীবনের একটি প্রধান ব্রত । প্রাচীন 
ভারতের বেদবেদাস্ত ও দশন ততে এবং আপন গুরুদেব শ্রীনিত্যগোপাল 
হতে তিনি পেয়েছিলেন এর প্রেরণা । তার সকল কর্শ্মের উৎস ছিল এ- 
সমন্বয়ের দর্শনে, যাকে বলেছেন তিনি পুরুঘে|ত্বম দর্শন। উচ্ছলভারতের 
পাতায় পাতায় এ সমধ্ব্-তত্বের প্রচার করেছেন তিনি অফুরস্ত রচনায় । 

বিশ্বত্গতের সব কিছুই হন্বমূলক। মাঙ্গযের জীবনও গড়ে ওঠে এ 
ঘন্দনীতির ভিতর দিয়ে। স্ুষ্টির রহস্য রয়েছে এরই মধ্যে অবক্রদ্ধ। তালে! 
মন্দ, আলো] আধার, শীত গ্রীশ্ম, স্থথ দুঃখ, জড় অজড়, তোগ ত্যাগ, পাপ পুণা, 
স্থিতি গত্তি, হিংসা প্রেম, বন্ধন মুক্তি, শ্বার্থ পরার্থ, বিগ্রহ সন্ধি, এরূপ নানাবিধ 
দ্বন্ৰ নিয়েই প্রক্লৃতির বিধান এবং মাঙ্গযের নিগ্ঘতি আবর্তিত হয়ে চলেছে কোন 
এক স্বুদুর লক্ষের অভিমুখে ॥ এ হন্দের সমন্থয় করে দ্বন্বাভীত হতে না পারলে 
ব্যক্তির এবং সমাজের পক্ষে কল্যাণ ও শাস্তির পথ উম্মুক্ত হবার সম্ভাবনা লেই। 
ইহাই হল সমন্বয় দর্শন বা পুক্রষোত্তম দর্শন । উপনিষদ এবং শীতায় বাণীও, 
তাই । 

যে-কোন শৃন্খলে গ্রধিত হয়ে এ-হন্দের প্রকাশ পায়, লে-একোর উপলব্ধিই 
হচ্ছে মানবজীবনের ও মানবসত্যতার চরম লক্ষ্য,_সমাজের পক্ষে শাস্তি 
প্রতিষ্ঠার এবং ব্যক্তির পক্ষে দুঃখমুক্তির একমাত্র সনাতন পদ্থা। শ্রী 
দ্বামীজজী আপন জীবনে এ-একোর, এ-সমন্বয় ও ছন্বাতীতের আদশকে বরণ 
ফরে নিয়েছিলেন । তাই নরনারায়ণের সেবা আত্মনিঘ্বোগ করে আজ তিনি 
প্রয়াণ করেছেন সুক্তিপথের যাত্রী হয়ে। তার এ-আদর্শ হতে তার গুণগ্রাহী 
ও অন্বর্তী আমরা সবাই পাব কর্তব্যের পথে প্রেরণা, ছুঃখদৈন্তে ও ছুর্ধবলতান্ব 
সাহস, নৈরাস্তের অন্ধকারে আশার আলো, এবং সকল বাধাবিশ্র ও প্রতিকূলতার 
মধ্যে একমাত্র নির্ভরযোগ্য আশ্র্। তার প্রতি আমাদের যে শ্রদ্ধা ও 
ভালবাসা ছিল নর্তাজীবনে পাখিব, আজ উদ্ধলোক হতে তিনি তার 
দিব্যঞ্জোতিতে তাদের তুলবেন ক্ষতির করে। তার জড়দেহ , আজ 
মৃত্যুর কবলে আমাদের ইস্জরিঘ্াহভূতির রাজ্য হতে অস্তহিত চ কিন্ত যে জীবন- 
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আদর্শ ও যে শ্রন্ধা ভালবাসার স্মৃতি আমাদের আস্তরে তিনি নেখে গেলেন, 
মৃত্যুর কালিমা তাকে কনে! স্পর্শ করতে পারবে না। আপন জীবনের ত্রাত 
তিনি উদ্যাপন করেছেন নিষ্ঠার সহিত অবিচলিত একাগ্র চিত্তেতহুগ দুঃখ 
লাভাপাভ, আয় পরাজয়ের সমজ্ঞানে ! ভার জীবনের এ মহান আদৰ্শ ক্রমশঃ 
বহুষ্দীবনে অকঙ্কুরিত হয়ে অক্ষ ধারান্ত অনররূপে বিরাজ করবে | মৃত্যুর ভিতর 
দিয়ে মহাজনের এভাবেই অমৃতত্ব লাভ করে পাকেন। 

আম আন্র! তীর পৰিয় ও অমর স্থিত উদ্দেশে আমাদের হৃদয়ের 
শ্রন্ধাঞ্জলি নিবেদন করে ধন্য হই । 





( ১৩ ) 
॥ অধ্যাপক স্শ্শিভুব্ণ দাশগুপ্ত ॥ 


স্বামী পুরুযোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজকে প্রথম যখন দেশি তখন আমার 
বয়ল আট ন’ বহসর॥ বরিশালের মাহিলাড়া গ্রামে প্রকাণ্ড শ্বদেশী-সভা 
হইবে শুনিতে পাইলাম, বক্কৃত। করিবেন বরিশালের শরৎ ঘোষ মহীশয় । 
মাহিলাড়। গ্রাম আমাদের পাশের গ্রাম বটে__আম(র মামা-বাড়িও ; সুতরাং 
বক্তৃত! শুনিতে গেলাম । দেখিলাম, বয়স্ক পুরুষ, কিন্তু কেমন অদ্ভুত কোমল 
গঠন, শ্রিদ্ধ উজ্জল দেহবর্ণ শুভ্র খদ্দরের বসন পর্জিছিত-_-গায়ে জড়ান শুভ্র 
খদ্দরের একখানি উত্তরীয় । বন্কৃতা করিতে উঠিয়। প্রথমে মধুর কণ্ঠে একটি 
শ্লোক আবৃত্তি করিলেন, _ 
মৃকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লজ্ঘঘতে গিরিম্‌ ৷ 
যত্ক্বপা তমহং বন্দে পরমানন্দ-মাধবম্‌ ॥ 
শ্রেকটিন ব্যাখা করিতে গিয়া নিজের জীবনের কথা তুলিলেন, ছয় বৎসর 
পর্ধস্ত তিনি বোবা ছিলেন, কথা-বার্তা কিছুই বলিতে পান্সিতেন লা; তারপরে 
পিতা-মাতার প্রার্থনায্ন ভগবানের আশির্বাদ মিলিল, মুক আবার তাষা 
লাভ করিল । 
তারপরে সুদীর্ঘ তিনঘথণ্টা ধরিছা চলিল তাহার ব্কৃত্াা। আজ সেই তিন 
ঘণ্টাকে সুদীর্ঘ বলিতেছি বটে, কিন্তু সেদিন সে কথাটা আদৌ মনে আসে 
নাই; আজ একজন লোকের বক্তৃত! একসঙ্গে তিনঘণ্ট। ধরিয়! বপিয়! শনিবার 
কল্পনা করিতেও তম হঘ__কিন্ত সেদিন তাহার বকৃতা সেই একাসনে আরও 
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তিলথণ্টা ধরিয়া যদি শুনিতাম তাহাতে আমার শিশু মনও বিন্দুনাত্র চঞ্চল 
হুইয়া উঠিত লা। সেই. বন্কৃতা শুনিবার পর তিন চারিদিন কেমন নেশার 
ঘোরে কাটিতে লাগিল । মনে আছে, হাটিতে চলতে কয়েকদিন পরিছা 
সেই প্রথম কথাটি ‘যৃকং করোতি বাচালং’ স্বামিজ্ীর কণ্ঠের এবং স্থরের 
অশ্যকরণ করিয়া এক! একা আবৃর্ত করিবার চেষ্টা কর্িগ্াডি,_সেদিনকার 
বক্তা শোনা অনেকগুলি গানের পদ, অনেকগুলি মর্মস্পর্শী কথার খণ্ড 
নিচের মলে মনেই আওডাইতে কেমন তাল লাগিত। এমন কি তাহার 
মতন করিয়। কোমল দেহে কেমন আলগোছে খপ, থপ, করি] হা টিয। চলিবারও 
করত চেষ্টা কারয়।ছি। এমন করিয়াই সমস্ত মান্চষটি, তাহার কথাগুলি, তাহার 
কের সুর আমার সমন্ত শ্রিশুমনকে পাইয়া) বসিঘাছিল ॥ 
কিন্ত আদল যে কারণে শরংকুমার ঘোষের সেই প্রথম বন্কৃতার কথ! 
উল্লেখ করিতেছি তাহা হইল এই,_-তিনি সেদিন ঘে বক্তা দিলেন তাহা 
স্বদেশী বক্তৃতা দিলেন, ন! ধর্মের বক্তৃতা দিলেন? এ-প্রশ্ব অনেকদিন পর্যন্ত 
আমার মন হইতে ঘূচে নাই । অবশ্য সেদিন তিনি যে বক্তৃতা কন্গিয়াছিলেন 
তাহার অর্থ বোপগন্য করার আমার বল ছিল নাশুধু কতগুলি স্থঝের 
টুকরা এবং কথার টুককাই বিক্ষিথভাবে মনে প্রবেশ লাত কনিমাছিল। 
স্বদেশীর কথা__অসহযোগ আন্দোলনের কথা_শ্বরাজের কথা তিনি অনেক 
বলিয়াছেন বুঝিতে পারিলাম; কিন্ত দর্মের কথাও ত কম বলেন নাই। ধর্ম 
দিয়া আরস্ত করিলেন, বক্তৃতা করিতে করিতে চোখের জলে তাসিয়া গান 
খরিযোছিলেন_ 
সবাই ছেড়েছে নাই যার কেহ, 
তুমি আছ আর আছে তব ন্েহ-__ 
পরিআ্রাস্ত জন পথ যার গেহ 
লেও আচে তব ভবনে। 
রয়েছ নয়নে নয়নে ৷ 
আবার সেই স্বদেশী বক্তৃতার মধ্যে সত্য সতাই অভিমানে কাঁদিয়া কাদির? 
গান করিতে শুনি্াছি__ 
মা মা বলে আর ডাকব না। 
আমি ছিলান গৃহবাসী করিলি স্যালী-_ 
আর কি ক্ষমতা রাখিস এলোকেশী; 


ৰবাব, ১৮৮০ ] শ্রন্ধাজলি 


ন! হয় দ্বারে স্থানে যাব ভিক্ষা নেগে পাব 
তনু না বলে আন ডাকব না। 

এ-সব গান গাহিঘা তাহাকে ত কাদিছ! আকুল হুষ্টতে দেপিন্নাভি। বাষ্ট- 
ক্ষেত্রে বিরোদী শক্তির বিক্ষক্ষে তাঁহার বজনিনাদ শুনিয়াছি_-লিংহ-পরাক্রলে 
সংগ্রামের আহ্বান শুনিয়াছি_-পরমূহূর্তেই শুনিঘাছি তাহার কোমল কণ্ঠের 
গান_ দেখিছাছি চোখের অজ্শ্রধারে প্রাবিত তাহার ছুষ্ট গণ্ডস্থপ । এই 
দু'য়ের মধ্যে তবে মিল কোথার ? এই প্রঙ্ের ভীবস্ত উত্তরই হষ্টল স্বামী 
পুরুষোত্তমানন্দের সমগ্র জীবন । 

আমরা প্রচলিত যে রাদ্রনীতির কথা জানি তাহার সঙ্গে ধর্মের কোনও 
সম্পর্ক নাই । আমাদের মতে, ধর্মের গোলমাল আসিয়া আমাদের রাজনৈতিক 
চিন্তাগুলিফে ঘোলাটে কবির! দেঘ; স্থতরাং পহিচ্চগ্র চিন্তার আস্ত রাজনীতি 
হতে ধর্মকে সর্বধা দূরে সরাইছা রাখা কর্তক্য। স্বানিদ্ধীর সমগ্র জীবন 
হইপ এই মতবাদের তীস্র প্রতিবাদ। তিনি জীবলেক একট! প্রধান অংশে 
প্রলিদ্ধ রাগ্ুনৈতিক কর্মী এবং নেতা হইয়! কতবার কারাবরণ করিলেন 
কিন্ত শেষে দেপা গেল, বরিশালের প্রসিদ্চ কণী শবৎসমার ঘোষ এক দিল 
স্বামী পুক্রষোত্তমানন্দ অবধূত সাজিয়া বুন্দাবনে গির্না বলিলেন । ইহা লইয়ঃ 
ঘবে-ঘরে কত সমালোচনা এলং মস্তবাই শুলিগাছি ॥ কিন্তু এপন ভাবিয়া 
দেপিয়া বুধিতে পারিতেডি, তিনি যখন কাঙ্ধনৈতিক কর্মী ছিলেন তঞ্গনও 
বৃদ্দাবনকে কোনও নিন ছাড়েন নাই; আবার বৃন্দাবনের অবধৃত জীবন 
লান্ত করার পরও তাহার আইন অমান্ত কলির কারাবরণ করিতে কিছু 
বাধে নাই । 

এই সত্যটাই স্বামিদ্রীর সমগ্র ম্রীবনে সবচেয়ে বড় সত্য হইমা দেখা 
দিছাভে। ধর্ম মাহ্ষযের পবন শ্রেছোবোধের আশ্রয়--০লই ধর্মকে ছাড়িয়া 
বাল্রনীতি-_-সে ত শ্রেন্কে বাদ দিয়া শুধু প্রেছের পথে ছুটিঘা চল1॥ শ্রেয়কে 
বাদ দিয় প্রেমকে লাভ কর! চলে, তোগ করা চলে__-একথা! শ্বামিজী তাহার 
আ্ীবনে কোনও দিনই বালিতে পারেন নাই । আবার বাজলখীতি সমাজ- 
নীতিকে বাদ দিয়া ঘে ধর্স__সে ত প্রেছের সম্পূর্ণ অস্থীক্রুতির উপরে প্রতিষ্টিত 
শ্রে্__সে, শ্রে ত মান্চষের জীবনেরই অন্বীকার-__তাহা ত মহন্তাত্বের অপমান ; 
তাই সে শকেও তিনি বরেণ্য বলিঘ্বা শ্বীকার করিয়া লইতে পারেন নাই । 
স্বামিজীর জীবনদর্শনে প্রেদ্ব আর শ্রেছ্রের মধ্যে কোথাও কোল বিরোধ মাই; 


ভঁচ্ছদল ভারত [ ১১শ বধ, চখ সংগ্যা 


যেখানে বিরোধ সেখানে বুঝিতে হইবে সেই প্রেয়ও সর্বনাশা প্রে_সেই * 
শ্রেয়ও সর্বনাশা শ্রেয়; আসলে এই প্রেঘ্ঘ এবং শ্রেম় একই সতোোর এদিক 

আর ওদিক-_এই ছুই দিককে লয়াই ত সনগ্রতন্ব, সেই সমগ্রতবই ছিল 

তাহার পুকুযোন্তমতর । জীবনকে তাগ করিস টুকর! টুকগ্র! করিয়া দেশিবার 

খে দৃষ্টি তাহাই রুপণের দৃষ্টি তাহাই অসত্য দৃষ্টি! লক্কল বিরোধের সমশ্বছে 

ঘে সমগ্রতা__৫সইখানেই ত পুকুষোত্তমের প্রতিষ্ঠা) এই পুক্রযোত্তণ-সাধনাই 

ভিল তাহার সমগ্র জীবনের ত্রত--তাহার “পুরুষো ত্তমানন্দ' গ্রহণের 

মধ্ ও এই সতোহ ইঙ্গিত ছিল বলিয়া মনে করি। 


( ) 
কাকে দেখলাম? 
॥ আীজলধর চচ্রাপাধ্যাক্স ॥ 


দু'বছর আগে দেগলাম-_উদ্বাস্ত-পরিবেষ্টিত এক ফাকা মাঠে জনৈক 
অতিবৃচ্ধ গেকমাধানী ঘুরে বেড়াচ্ডেন। কে তিনি? চিন্লান না। 

পরিচয় হ'ল সেই গেক্ুঘ্রাধারীর মানসকন্তা রেণু মিত্রের সঙ্গে । শুন্লাম 
তাদের আশা-আকাজক্রার বাণী--নর-নারাযণ আশ্রন প্রতিষ্ঠার উদ্যেগ-পর্ধের 
কথা! 

দু'বছরের মধোই দেখলাম নলর-নাবায়ণ আশ্রম স্বপ্রতিষ্ঠিত হ'ল। 
পরিকল্পিত কারপদ্চতিও ধাপে ধাপে অশ্ঙ্গত হচ্ছে। পুরুমোত্বমানন্দের 
লাঙল-লাক্কিত গৈরিক-পতাক্তা আকাশে উডছে ॥ 

হঠা২ সে দিন সাধুজী চির-সমাপিস্থ হলেন। রেণু মিত্রের কীধেই চালিয়ে 
রেখে গেলেন__অসম্পূর্ণ পরিকল্পন!-রূপায়নের দায়িত্ব । রেণু কি পারবেন সে 
দায়িত্ব-ভার বইতে ? এই প্রশ্রটিই আজ মনে জাগে। 

ভোটবেলা থেকেই সাধু সম্র্যাসী শ্ুছে বেড়াবার কৌতূহল অশ্গতব করি। 
কোথার কোন্‌ গৈরিকের অন্তরালে কোন্‌ মহার্ঘ বন্ত লুকানো আছে-_-তা 
আন্ধার ও বুঝবাব চেষ্টায় নেতে উঠি । সর্বত্রই যে বিফল-মনোরথ হয়েছ 
--তা বল্বো না। তবে, অনেক ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করেছি_-এদেশে গৈরিকের 
অঙ্গরাগ এমনি একটা হত্রমি-দাওযাই যার প্রভাবে বহুবিধ চারিত্রিক দুর্ববলত! 
অতি লহর্ে হজন কর!--ঘে কোন ধূর্ত লোকের পক্ষেই সম্ভব হতে পারে। 


ইবশাপ, ১৮৮০ ] অন্গাকুলি 


অহঙ্কার ও দান্ডিকাতা, স্বার্থচিস্ত। ও অর্থ লিপসা চরিতার্থ কথার পক্ষে 
গেকঘ।র করূপসচ্চা হিশেষ সহায়ক । 
আগ্রহ প্রবল তম্রে উঠ লে! । 

এইট 


পুক্ুযোত্তনানন্দক্ে চিন্বার ও জান্বার 


সুরুপাদ ও পন্মবিশ্বাদের দেশে জনসাপারণকে শাসন ও শোষণ 
করবার ক্ষমতা সাধুসস্থদের ঘত আভে--বাষ্রনেতাদের তত নাই। সার! 
ভারতের নঠে-মন্দিবে আজও যত সোনান্দপা সঙ্চিত আছে, তা” দিছে পীচটা 
পঞ্ষ-বাধিকী পরিকল্পনা যুগপত রূপ।ঘিত হতে পাবে । জনিদারী বিলোপ- 
সাধনে ভূমিচাধীর 'অবস্থা-উল্লগুন যত সহতে নিম্পন্র হওয়ার আপা করা 
যায়-_মঠমন্দিরের গুপ্তধন আবর্ষণ, তত সহদ্র-সাধ্য মনে হয় না। এই 
বিচিত্র ধর্শ্ম-বিশ্বাসের দেশে_জনলাধারণ অনাহারে মৃত্যু-বরণ করতেও বাজ, 
তবু মঠ-মদ্দিরের গায়ে রাষ্টরীয় নপাঘাত সহ করবে কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। 

নৱনারাণে-আশ্বমের পুরুঘে।ত্তনানন্দের আলাপ-আলোচনায় বুঝলাম__ 
তিনি একগ্ন বিদ্রোহী-সপ্রাপী 1 সমন্বরবাদী। করাঙ্নৈতিক শর ঘোষের 
সঙ্গে অপাত্টবাদী পুরুষোত্তমানন্দের অপূর্ব সমন্থঘর! পরিণত বলে দেশব্যাপী 
বিরুত ধর্খবুন্ধির সংক্ষার-সাধনই তার শেষ-জীবলের লক্ষ্য । আত্সন্থিৎ ফিরিয়ে 
এনে ব্যাক্ত-মূল্য নির্ধারণ ও সামগ্রিক সাধনা কল্যাণ-রাষ্টের প্রতিষ্ঠা 
বাতীত-_আত্মবিস্বত ভারতের সমুদ্ষি-কামনা আকাশ-কুম্থম বলেই তিনি 
মনে ক্রেন । 

মহালিবর্বাণ-মঠ-প্রতিষ্ঠাতা শ্রীনিতাগোপাল দেবের অকৃত্রিম ভক্তশিন্য 
হিদাবে--পুরুষোত্তমানদ্দকে আছ দেপলাম বিশ্বশান্তিকামী বিশ্ব-লাগন্িক । 
আর একদিন দেখেছি ও শুনেছি-_তারতের মুক্তিকামী শরৎ ঘোষের অসাধারণ 
বাগ্মিত|। স্বদেশী-মত্রের অনস্ভুতম উদগাতা অশ্বিনী কুমার সেদিন যে-দুঢি 
বাহু বিস্তার করে বাংলাকে আলিঙ্গন করেচিলেন--তার একটি স্থৃব্ক্তা শরৎ 
ঘোষ, আর একটি সুগায়ক মুকুন্দ দাস । এই দুটি বক্তা ও গায়ক তৎকালীন 
তরুণ বাংলার শিরা-উপশিরায় আগুন ধরিঘে দিঘেছিলেন। তা! প্রতাক্ষ 
করেছি । 

আছ সেট সুপণ্ডিত ও শ্ববক্তা শর ঘোষের মধ্যে পুরুষোত্রমানন্দের 
আবির্ভাব নবযুগের স্থচনা বলেই মনে হাল। রাজনৈতিক দেশাত্মবোধের 
সঙ্গে ঝাঁরতীঘ অপ্যাত্মবুক্ধির সমধ্র্_যুগধর্শ্মের পরিপোযক । বিশ্বশাত্তির 
পরিপ্রেক্ষিতে পুরুযোত্রমানন্দের এই ভূমিকাকে মনে মনে স্বাগত জানালাম! 


২৩৬ উল্দ্ৰলভারত [১১শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 


বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চে আমাদের প্রধান মন্ত্রীর “সহাবস্থান-নীতির" অপ্যে যে সত্য , 
নিহিত আভে, পুরুষোত্তমানন্দের উদার সমগ্বদ্বাদ তারই সমর্থক । যে 
জীবন৷দশ-প্রচারের উদ্দেশ্যে পুরুযোত্তঘানন্দের নর-নারায়ণ আশ্রম প্রতি, 
যুগধশ্মের সঙ্গে তার সঙ্গতি--বিশেষতাবে লক্ষণীণ। দিশ্ব-মানবতা-বোদের 
উদ্বোধন শুধু নেতিবাচক নিবৃত্তিযার্গে কপনই সম্ভব নয়। প্রবুত্তি-নিয়স্ণের 
উপরেই তা” সম্পূর্ণ নির্ভরশীল । কোন গতিবেগ বাপাপ্রাপ্ত হলেই তার 
পাপপুণা, বা ধন্দ।ধঙ্ছের সংস্থার যেখানে জাতীয় অগ্রগতির 


শক্তিবৃদ্ধি ঘটে । 

পরিপস্থী, অপ্যাস্মবাদ সেখানে আ'. স্মপ্রতারণা ব! আবত্মসংক্োচনের কারণ 
হয়ে ওঠে। ‘কর্শ্মেন্ডিয়াণি সংযন্য যঃ আস্তে সনসা ম্মব্না_তার টিকি- 
নামাবলী বা গেরুঘার বতির্বাদ_কণনই অস্থরশুদ্ধির পরিচায়ক হতে পারে 
না। বুঝলাম, পুরুষে(ত্রণানন্দ খাটি সন্যাগী । তার গৈরিক্ণ বুঝের ঝংঘে, 
রাঙানে!। 


মানব-দরদী পুরুষোত্বমানদ্দের মধ্যে লক্ষ্য ক্রলাম--সেই পরিশুষ্ধ অধ 
জ্ঞানের পূর্ণ (বিফাশ-_যা বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞান-বুদ্ধিকে সংঘত বেশে প্রবৃত্তির: 
উন্ম/দলাকে নিঘস্ত্িত করতে পারে--বিশ্বশান্তির পণ-নির্দেশ করতে পারে ; 

যাস্তরিক-কৌশলে মচষ আন্ধ স্থান, কাল ও পাত্তের দূরত্বকে সংক্ষিপ্ত করে 
ফেলেছে। আপ্র সবার রংঘ্রে রং মিপাতেই হবে) শুধু নিজের রংয়ে রঙিন্‌ 
হতে থাকার দিন আর €নই। মাসকে মেসিন তৈরী করে, যে-কোন 
রাষ্ট্র-যস্ত্রের সম্বদ্ধি-ঘোণাও মানব-সভাতাব পক্ষে হিতকর নয়। ব্যক্তি-সুণ্য 
ত্প করে সমষ্টির মূল্য বৃদ্ধির গ্রাস বিপজ্জনক । আকশ্দিঙ্ক বিস্ফোরণের 
আতঙ্ক, ফ্রাঙ্গেন্ঠাইনের আক্রদণ-আশক্কা যাহষকে ছায়ার মতই অগুসরণ 
করবে। বন্ধ অনৈক্যের মধ্যে উক্য, এবং অসানোর মধ্যে সামা-সম্পাদসই 
প্রকৃতির নির্দেশ । আব, সে নিদেশি একমাত্র সমস্বদ্ব-বাদের দ্বারাই সমধিত ॥ 

এই পরিবন্তিত বিশ্বে_ভাগবতী বুদ্ধির তিতিতে উদর সনদ্বচ-বাদই 
মানব-সভ্যতার পরমায়্‌ বাড়িথে দিতে পারে। নতুবা এ যুগের একজন 
চিম্তানাছক বারট্রাও, রাসেলের তবিষ্থাদ্ধাণীই সত্য প্রমাণিত হবে_-০ে বিষয়ে 
সন্দেহ নাই । 

তিন বৎসর আগে রাসেল বলেছেন-__বর্তমান যান্ত্রিক সভ্যতা ঠিক ঘড়ির 
পেওুলামের মতই ধ্বংস ও সির যাবাখালে দুল্‌ছে। একদিকে সর্ববান্ধি 


বৈশাখ, ১৮৬৯] অদ্গাবলি 


উত্থান, অস্থদিকে সামগ্রিক পতুন। আগামী দশ বসের মপোই বিজ্ঞান- 
বুদ্ধির পরিণাম নির্ধারিত হয়ে ঘাবে। 


এই উত্থান-পতনের ইতিহাস রচনার দিলে পুরুষোত্তনানন্দ এসেছিলেন_ 
তরুণ-মনের দিকুনির্ণ্র ও গতি নিগহুণের সাধু সক্ষম লিঘে। হঠাৎ সমাপিন্থ 
হলেও, তার অন্তরের উদ্ম।দনা ও আশ।-আকাক্কার বাণী রেখে গেছেন তার 
মানসকন্া রেণু মিত্রের হেপাজতে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি-_রেণু 
ঘেন পারেন পুরুষোত্রমানন্দের সক্ষল্পিত পথে পীরে দীরে অগ্রসর হতে । 
আকিমিডিলের মত যদি বলি_-পৃথিবীর কেব্দ্রন্থল বাশওইখ্সাটি দেশবন্ধু 
নগরের নরনারাঘণ আশ্রম, যেখানে যুগসাধক পুরুষোত্তনানন্দ সমাধিস্থ 
আছেন-__নিশ্চদ্ই কোন জ্যামিতিক ভুল করবোনা । 
নব-নাবাঘ্ণ আশ্রম থেকেই প্রচারিত হতে পারে-_এক বিশ্ব ও এক 
তগবানের-_-যুগোপযোগী অভ্রাম্ত মতবাদ । সব ক্ষুদ্রতা ও সক্ধীর্ণতার উদ্ধে 
দা/ড়য়ে নাম্ষ যেন বল্তে পাবে__অদম্মমহৎ তোঃ ! বল্তে পাবে 
্রক্ষণঃ সর্বভূতানি জায়স্তে পরনাত্মনঃ 
তন্মাদেতানি ত্রক্ষেব তবস্তীতোব ধ।বয়েং ৷ 
বলতে পারে_ 
তমসে। মা জ্যোতির্গময় ৷ 
মৃত্যু ম। অমৃতং গনয় ! * 


( ১৫ ) 
1 শ্্রীখীঢরতব্র চহ্দ্র মজুমদার ॥ 


বাল্মীকি-রামাঘ়ণে কুলগুরু বশিষ্ট রাজ! দশরথকে ক্রক্ষধষি বিশ্বামিত্রের 
পরিচয় প্রসঙ্গে বলেছিলেন__ 
*এধ বিগ্রহবান্‌ ধর্ম এষ েদবিদাং বরঃ । 
এঘ বীধ্যবতাং শ্রেষ্টো বিগ্যান্তানত্পোনিথি: ॥ 
এই বিশ্বামিত্ৰ মৃষ্কিনান ধশ্থ স্বরূপ, ইলি বেদজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্যে প্রদান ৷ 
বিগ্যা, জ্ঞান এবং তপশ্যার আধার ইনি বাধাপালী বাক্তিদের মধ্যে শ্রেষ্ট । 





= দেশবন্ধুনগর হিন্দু বিদ্যাপীঠে পুরুষোত্রম(নন্দ-শ্থতে সভার পঠিত মডাপতি ুকলধর 
চট্টোপাধ্যাহের ভ্রহণ 1 


উদ্ছল ভারত [১১ বর্ষ, ৪র্থ সংপ্৷৷ 


উপরোক্ত শ্লোকটির প্রায় সব কয়টি কথ! স্বামী পুক্ষোত্তমানন্দ সম্বন্ধে 
খাটে এবং অল্প কথায় ইহাই বোধহয় তার সঠিক পরিচয় । স্বামীজির ধর্্মশীলতা 
এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানে স্থগতীর পাণ্ডিত্যার কথা বোধহয় 
সকলেই জানেন। ত্রহ্মস্থত্র, ব্দোস্ডদর্শন, ঈশ, কেন, কঠ প্রভৃতি উপনিষত 
এবং শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌ গীতা সম্বন্ধে তার রচিত অবধূত ভাব, এবং অগ্তান্ক গ্রশ্বা বপীতে 
তীয় অদাদারণ মনীষা ও অগাধ পাজিতোর পরিচয় পাওয়া যায়। শুধু তাই 
লগ, তার সকল রচনাঘ এবং বক্তৃতায্ন তার স্বকীয় চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য স্থপারশ্ফুট 
এবং মৌলিকতায় এবং অভিনবন্তে উহা অপূর্ব | 

অসহযোগ আন্দোলনের একজন বিশিষ্ট নেত! হিসাবে তিনি সে যুগে যে 
আলোড়ন স্বষ্ট করেছিলেন, যে তেঙ্কম্বিতা ও বীধ্যবন্তার পরিচন্ন দিয়েছিলেন, 
৬1 দেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে উদ্ছল অক্ষরে লিখিত থাকবে । তার 
অসাধারণ বাস্মিতা এবং আধ্যাত্মিক ও বৈপ্রবিক দর্শন তখনকার রাদ্রনীতিক 
আন্দোলনকে একটা নৃতন রূপ, একটা প্রবল গতিবেগ প্রদান করেছিল । 
জনচিত ন্রয় করবার ক্ষমতা ছিল তায় অপরিসীম এবং এক সময় তিনি 
বরিশালের নুকুটহীন রাজার গৌরব অঞ্জন করেছিলেন! ব্রিটিশ সরকার 
তাকে একাধিকবার কারারুদ্ধ করে রেখেছিল এবং কদ্ধকারান অন্তরালে থেকেই 
তিনি তার বছ মুল্যবান গ্রস্থাদি রচল। করেন। 

অসহযোগ আন্দোলনের প্রারস্তেঈ শ্যাশীপ্রির সহিত আমার প্রথম 
পন্িচয়ের সৌভাগ্য হমেছিল বয়িশালে প্রাদেশিক সম্মেলনের মণ্ডপে । লে প্রা 
আজ থেকে আটত্রিশ বছর আগের কথা। নেই সম্মেলনেও সন্তাপতি ভিলেন 
বাগ্দীবর বিপিন চন্দ্র পাল, অন্যর্থনা সমিতির সত্তাপতি ছিলেন দেশপৃজ্য 
অশ্বিনীস্কুণায় দত্ত । দেশবন্ধু চিত্তরপ্রর দাস প্রমুখ বহু বরেণ্য নেতা দেই 
সন্মেগনে উপস্থিত ছিলেন । এই সভায় স্বামীজি ঘে অপূর্ব ভাষণ দিয়েছিলেন, 
তাতে সমগ্র শ্রোতৃমণ্ডলী বিস্ময়ে ও আনন্দে আত্মহারা হয়ে গিক়েছিল। 
দেশবন্ধু হর্ষোৎফুল হয়ে শ্বানীভ্রিকে আলিঙ্গনাবন্ধ করেছিলেন__এতকাল পরেও 
লে দৃশ্য আমার চোখের সামলে ভেসে উঠে । 

এই ঘটনার পর হতেই ম্বামীজির নাম যশ ও কর্দ্মশীলতা সার] বাংলা 
ছড়িয়ে পড়ে । গাম্ধীজির সহিতও স্বামীজির কয়েকবার সান্ষণৎৎ হয় এবং 
তিনি তাকে অভিনন্দিত করেল । তখন শ্বামীজি ভিলেন বরিশালের 
শরৎ কুমার ঘোষ, পরবর্তীকালে লহ্াস নিয়ে তিনি স্বামী পুরুষোত্তযানন্দ 


বৈশাখ, ১৮৮৮] শ্রন্থাকলি 


অব্ধৃত নান পারণ করেন! তিনি সমন মৃগ্ঠ শ্রীশ্নিতা:গোপাল দেবের 
শিশ্যত্ব গ্রহণ করেন । তার নিজের ভীবনও ছিল সকল প্রকার সমদ্রয়ের 
আদর্শ । সঙ্লাস নিয়েও তিনি সংসার আগ করেন নি, আবার সংসারে 
থেকেও তিনি লিলিপ্ত সম্তাস-ভীলন যাপন করে গেছেন। ইহলোক পরলোক, 
সেকাল একাল, প্রাচীন নবীন, ধর্ম্ম কর্শ্ম, সপ্লাস গার্হস্থা-_সকলের সমগ্রঘট 
ভিল তার ভ্রীবনের আদর্শ ও পৈশিষ্টা । তিনি ছিলেন অবধৃত-_-খিনি নিচ্গ 
ভবনের সকল সংস্কারকে ধৃত, নিশ্ঘল করেছেন. শুন্ধা করেছেন, তিনিষ্ট 
অবধৃত ৷ 

“ন ঘোগী ন ভোগী ন বা মোক্ষাকাজক্ষী । 

ন বীরো ন দীরো| ন বা সাধকেন্দর: ॥ 

ন ইশবে| ন শাক্তে! ন বা বৈষ্ণসশ্চ । 

রাজতে হবধূতো স্বিতীয়ো মহেশঃ 1? 

__অবধৃত গোলীর শ্যায় যঘোগনিয়মে বশীভূত নহেন, বিষরীর ন্যায় ভোগ- 
পরায়ণ নহ্বেন, জ্ঞানীর ম্যাম মোক্ষাকাজ্ষী নহেল। তিনি শৈব নহেন, শাক্ত 
নাহন, বৈষ্ণব ও নহেন। তিনি কোন উপালক সম্প্রদাস্সের লিঘ্মনিষেধের 
অস্গগামী। বা বিহেষ্টা নহেন, তিনি পরমানন্দম্বূপ সাক্ষাৎ দ্বিতীয় শিবতুল্য 
বিবাক্ত করেন। 

স্বামীর আক্ুন্তি এবং প্রকুতিতে অবধূতের সকল বৈশিষ্টাই স্থুপরিস্ফৃট 
ছিল। 

স্বামীজী সকলেরই প্রি ছিলেন, যে হেতু সকলে তার প্রি ছিল । “মদাত্মা 
সর্ববভূতাত্মা” ইহাই ভিল ভার মনেয় ভাব। তিনি সকলকেই ভালবাসতেন, 
তার কাছে আপন পর ভিঙ্গস না। 'বিশ্বব্ুগৎ আমারে মাগিলে কে মোর 
আপন পর?” তার কাছে সকলেই আপন-_বস্থধৈব কুটুম্বকম্‌*, তার জীবন 
বিশ্বন্ধনীন জীবন । তার জীবন চিল পরার্থে উৎস্থষ্ট । তার জীবন ‘বহু জল 
হিতায়, বহু জন স্ুধায় ৷৷ মানবতার সেবা, পোকক্ল্যাণ--তার জীবনের মূলমন্ত্র । 

তিনি নিজের তোগস্থপ কোন কালেই চান নি! আকেক্দ্িঘ-গ্রীতি ইচ্ছা 
কোন কালেই তাঁর মধো দেপা যায়নি। কৃষেন্দ্িঘ-প্রীতি ইচ্ছাই ছিল তা 
জীবনের নিদ্বামক ॥ অর্থাৎ তিনি ছিলেন ভক্ত, মালব-প্রেষিক, বিশ্ব-০্রেমিক । 
তার “অক্লাত্রম দেশপ্রীতি ও মানব্প্রীতি তগবৎ প্রীতিরই নামাস্তভর। তার 
আদর্শ ছিল শুধু স্বাদীন ভারত নঘ, তার আদর্শ ছিল উজ্জল তারত। এই 


উদ্দল ভারত [ ১১শ বধ, ৪ সংখ্যা 


আদর্শ রূপায়নে এই শ্বপ্রকে বাস্তবে পরিণত করবার উদ্দেশ্যে আমরণ অতঙ্ 
সাধনা করে গেছেন। একদিকে, তিনি তার সম্পাদিত “উচ্ছল ভারত” 
মালিক পত্রের মাধ্যযে ধশ্্ ও কশ্মের সমঘয়ে তারতের আশা ও আদর্শকে 
প্রদীপ্ত করে তোলার আদর্শ প্রচার করেছেন, অপর দিকে তার প্রতিষ্ঠিত 
‘নরনারাদণ আশ্রমকে” কলকাতার উপক্ঠে বাগুইআটি দেশবন্ধু নগরে 
স্থানাস্তবিত ক'রে সেপানে একটি গ্রন্থাগার, বছন্ক মহিলা শিক্ষাকেন্ত্র মহিলা 
শিল শিক্ষা কেন্দ্ৰ প্রভৃতি স্থাপন করে উদ্বাস্থ পতরিবৃত দুঃস্থ নরনারীর সেবা 
ও উদ্গতিকলে আত্মনিয়োগ করেন। 
স্বামীর প্রতিষ্ঠিত নরনাবাছণ আশ্রনের নামটি হতেই তীর ধর্দর্ীবলের 
উদ্দেশ্য উপলব্ধি করা যাগ । নর এবং নাবাছণ, অথবা নরই নারায়ণ এই অথে 
নৱনারায়ণ, তার আশ্রম। অন্ত হিসাবেও নান্টী তাৎপর্ধপূর্ণ ও প্রাচীন 
উতিহ্ছম্িত । মহাভারত ও পুরাণের আদিতেই নরনারায়ণের বন্দনা! ৷ 
নারায়ণাং নমস্কতা নরঞ্চৈব নরোতুমম্‌। 
দেবীহ সরদ্বতীং ব্যাসং ততো অমমুদ্রীরয়েৎ ॥ 
বামন পুরাণ বলেন__ 
নরনারায়ণো চৈব জগতে! হিতকা ম্যয়। ॥ 
তপে]তাঞ্চ তপ5 সৌমোী পুরাণ ঞ্ধযি সত্তমৌ ॥ 
নর ও নারায়ণ উভয়েই দিব্য দেহধারী পুরাণ ্রযি। তার! জগতের 
হিতকামনায় তপস্টা করেছিলেন। দেবতাত্যা হিনালচের ক্রোড়ে ব্দরিক।শ্রমে 
তাদের আশ্রম ছিল। তাদের তীব্র তপস্কায় বিচলিত হয়ে রস্তা প্রভৃতি 
অপ্দরাদের পাঠিয়ে ইন্দ্র তাদের চিত্ত বিক্ষুক করবার চেষ্টা করেছিলেন। 
নারায়ণ ঘি উরু হতে উর্ববনীকে সুহি করে ইন্টরের উদ্দেশ্য বার্থ করেছিলেন। 
নরনারায়ণ ঝযির সহিত যুদ্ধ করে রৃতাসোত প্রহলাদের দর্প চূর্ণ হয়েছিল। 
বন্রীনাথের নরপর্ববত, নারায়ণ পর্বত উর্ববণী পর্বত প্রভৃতি অনুপ এই সকল 
পেোঁরাণিক কাহিনীর শ্বতি বহন করে। মহাভারতের নানা স্থলে কবিত 
হগ্জেছে, সতাযুগের এই নব্রনারাঘণ ক্রযিই দ্বাপরের শেষভাগে ধনঞ্ধর পার্থ ও 
যোগেশ্বর শ্রীক্ফ্কজ্বপে অবতীর্ণ হুন । মনে হছদ গীতার পুক্রযোত্তনজীবনই 
ছিল স্বঃমীলীর জীবনের আদর্শ__ভাই তিনি পুক্রবোতমানন্দ ॥ 
ক্রফণদ্বৈপায়ন বেদবাসের প্রধান আশ্রন ছিল ত্রপ্পুরায় বদরিকশ্রমে এখানে 





বৈশাখ, ১৮৮৯] শ্রসন্থাঞ্তপি 


ছিল পূর্বের নরনারায়ণ আশ্রম । এপানেই নাকি তিনি মহাভারত ও ত্রহ্মদুত্ত 
প্রভৃতি রচনা করেন) 

মহাপ্রতিহানস্ডিত ও প্রণ্যস্থতিবিজন্ডিত এই লবনারায়ণ আশ্রমকেই শ্বানী 
পুরুযোত্তমালন্দ বাংলার বুকে পুনঃপ্রতিষ্টিত করেছেন। এই আশ্রমত ছিল, 
তার তপস্যার স্থল॥। আর সেকালের অর্থাৎ সতাধুগের* নরনারায়ণ সফি, 
স্বাপরের রুষাঞ্ুন ও বিশালনবৃদ্ধি বেদব্যাস এবং একালের আীরামক্বফ্ঃ বিবেকানন্দ, 
শশ্নীনিত্যগোপাল, মহাত্মা গান্ধী, ও দেশবন্ধ চিত্তরঞ্জন সকলেরই আদর্শ এক 
এবং অনিন্র_লোককল্য।ণ, জগতের হিতলাধন, শিবজ্ঞানে জীগীবসেব1। ন্বামী 
পুরূযোত্তনানন্দ ছিলেন এই সকল যুগপ্রবর্ত্তক মহাপুক্রষেরই উত্তরসাধক-_ 
তাদের পূত আদর্শে অশ্ৃপ্রাণিত ও উৎস্থষ্ট-জীবন। তাই তাকে সাধারণ 
মানুষের পর্যায়ে ফেললে ভূল করা হবে । তিনি মহানানবগোচীরই এক জন। 
তার জ্রীবন মহাজীবন, পুক্রষে।ত্বম জীবন । 

স্বামীন্রীর মহাপ্রঘাণের কাহিনীও কম বিস্ময়কর নহে। তার ওরুভক্কির 
তুলনা মিলেনা। গত ১৬ই চৈত্র (১৩৬৪) রবিবার দক্ষিণ কলিক1তাব 
মহানির্ধাণ মঠে শ্রীস্নিতাগোপালের স্মতি বাষিকী সতাঘ ভার জীবনাদর্শ 
আলোচনা করতে করতে স্বানীজী ওরুদেবের উদ্দেশে শেষ প্রণাম জানিক্ছে 
সনাদিস্থ হয়ে পড়েন, লে সমাধি আর তঙ্গ হয় না। ১৬৮ই চৈত্র মঙ্গলবার 
প্রাতে কারনানী হাসপাতালে তিনি ম্হ।সমাধিলাভ করেন ॥ “একটি নমক্ষারে 
প্রভু, একটি নমন্কারে, সকল দেহ লুটাদ্বে পড়,ক তোমার এ সংসারে । একটি- 
নমন্তারে প্রভু, একটি নমস্কারে, সমস্ত গান সমাপ্ত হোক নীরব পারাবারে । 
একটি নমক্ষ।বে প্রভূ একটি নসক্কাবে, সমস্ত প্রাণ উড়ে চলুক মহামরণ-পারে। ” 

স্ুগবান্‌ কক্তের প্রাণের আকুতি শুনলেন, তাকে চরণে ঠাই দিলেন । 

৩১ 
("১৬ ) 
॥ শ্ৰীসচন্তাবকুমার অধিকারী ॥ 


আজ আমার হৃদছের অরদ্ধাঝুলি অর্পণ করতে এসেছি তার উদ্দেশে 
যাকে আমি হৃদছের মধ্যে প্রত্যক্ষ তাবে জেনেছিলাম । আমার বিক্ষিপ্ত 
অসঃপূর্ণ মন দিয়ে অস্থব করেছিলাম-_শুধু সেই মনীষার প্রথরতাকে নয়, 
তার জ্ঞানের মহ২ গভীরতাকে ৷ 


উদ্জলভারত [ ১১৭ বৰ্ষ, ৪র্থ সংগা 


স্বামীজির মানবতাবোপ যাশ্ুষের আত্মকেন্দ্িকতাকে অতিক্রম করেছিল, 
তার ভক্তিবাদ ঈশ্বরের উপলন্ধিতেই নিমপ্র থাকেলি। কারণ ঈশ্বরকে জেনে- 
ছিলেন তিনি পুরুষোত্রম বলে । 
যাশ্ুষের সবচেন্পে বড় দুর্ভাগা তার অন্ঞানতা ও আত্মধিস্থাতি। ভারত 
বর্ষের মানুষ অশ্গিক্ষি! বা অনিগ্য(র অদ্ধন্তারে যত না থেকেছে তারচেয়ে বেলী 
থেকেছে আ.ত্মবিশ্বতের যোহে। সেই প্রাচীন বেদের যুগ থেকে বারবার 
জন্ম হয়েছে প্রত্যক্ষজ্ঞানী পুক্রযো শুন সাহৃষের । কিন্ত মানুষ শোনেনি তাদের 
কথা। নেশাগ্রস্ত মাচ্চষের কাছে পৌগাঘ্বনি তাদের বাণী । তাই আমরা 
দেশেছি মহিদালকে ফিনি এতরেয় ত্রাহ্মণ নামে খ্যাত, দেখেছি গৌতমকে 
বিনি বৃদ্ধ নামে পুজিত, পেয়েছি প্রটৈতন্তকে খিনি ছিলেন প্রেনের ঠাকুর । 
তবুও আমরা শুনিনি তাদের কথা, বুঝিনি তাদের জীবন । কারণ আত্ম- 
বিশ্বতির নেশার আমরা আচ্ছন্ত। আর আশ্চর্য এই যে, আমি প্রথম যেদিন 
স্বামী পুরুযোত্তমানন্দকে দেখেছিলাম সেদিন তাকে একআন ধর্ম প্রচারক 
সন্যাসী বলেই জেনেছিলাম! এখন কি নির্ভয়ে তর্ক করেছিলাম। আর 
আমার মৃঢ়তাকে তিনি অভর প্রশাণ্ডিতে প্রশ্রঘ দিছেছিলেন । 
= কিন্ত নীল সমুদ্রের অনন্ত প্রসারিত নীলিমাই তার পরিচয় লয়। সমুদ্রের 
গভীরতার তলে প্রচ্ছদ থাকে স্রোত, থাকে বাড়ধানল। স্বামী পুরুষোত্তমা- 
নন্দের ঘে সহাশ্ক পরিচছ প্রথম দিন পেলান, 'তারপরেই প্রেনেছিলাম কী 
আকুল চাঝলো, বিপুল বিক্ষোভে-_আলোড়িত তার হৃদয় । 
স্বামীজি অস্রপাত করেছেন সাবাছ্ীবন। যে তারতবর্ধকে আমরা 
প্রতাক্ষ করছি, ভারতের উতিহাকে, মহ্ত্বকে সে বহন করেনা । যে উপনিষদের 
ব্যাখ্যায় আমরা আমাদের ধর্শ্বদ্জীবনকে গড়েছি, সে ব্যাখ্যার মধ্যে উপনিষদের 
সমগ্রতা নেই, বুদ্চতীবনের মহত্ব ত নির্জা/সিত ভাবতভূমি থেকে । আঘা- 
বাদের নেশায় মুদ্ধ আমরা তুলেছি জীবনের পুরুষোত্তম রূপকে । 
তাই গীতার নতুন ভান্ত দিলেন তিনি। নতুন করে পিখলেন ব্রক্মহুত্রম্‌ । 
বললেন উপনিষদের সঙ্গে সত্যিই বিরোধ নেই বুহ্ধবাদের। ক্রঞ্চ সত্যিই 
(সের কোন নিশ্চেতন অধিকার ও নিন সত্ত৷। ব্রহ্ম যদি অনন্ত হয় তবে 
“(এই বিশ্বদ্রগৎও অনন্ত । ব্রহ্ম যদি সত্য হয় তবে সমান সত্য এই অগৎ্। 
সুমিকে ত্যাগ করে ভুমার সাধানায় ঈশ্বরকে পূর্ণ ভাবে পাওযা যায়না । 


বৈশাপ, ১০৮০ ] অদ্ধাক্জলি ২৪৫৩ 


চরৈবেতি--চলার দশনকে তুলে পরেছিলেন প্রতরেম্ছ মহিদাস ৷ বুদ্দর্শন 
মানুষকে স্থির, অচঞ্চল ক্রঙ্গের বন্ধন থেকে মুক্তি দিলে| । স্বামী পুরুষো ত্ুনানন্দ 
এই চল ও চঞ্চল, চির ও অচির শক্তির সমস্বঘে ভ্রীবলকে নতুন করে প্রতিষ্ঠিত 
করশেন। এই সমগ্রত্নীবন-দর্শনের দ্ধপ একান্ত নতুন নয় 1&*কিস্ত প্রয়োজন 
ছিলো এ কথা নতুন করে বলবার । আছ সমগ্র বিশ্বজগতে সতা Ss 
অলত্েযের মধ্যে হিংগ! ও অহিংসার, শান্তির আকাক্ত! ও সংশয়ের প্রকাশে 
সংঘাতের স্থষ্টি হতে চলেছে-__এই মুহূর্তে নাস্ষকে জোর করে শোনাবার 
প্রশ্থোজন হয়েছে। 

শ্বাবীজি বলেছেন থে পৃথিবীতে কিছুই অসতা নেই, কোথাও অন্ধকার, 
বিন্দুমাত্র ভয় বা সংশয় নেই। ধু. অস্তরে থাক! চাই দেই জীবনাচ্ভুতি, 
চলার প্রেরণ! । 

স্বামীজির তিরোধানে এই মুহূর্তে যে শৃন্ততাবোধ জেগেছে মনে" 
প্রার্থনা করি তিনি শক্তি দিন__সেই শৃন্ততাকে যেন অতিক্রম করতে পারি, 
অঙ্চতব করতে জীবনের মধ্যে তার পুরুযোন্তম রূপ । 





(১৭) 
যে-টুকু বুঝেছি 
1 জ্ীফলীক্ভুঘণ মালাকর ॥ 


অবশেষে একদিন স্বামী পুক্রষোত্তমানন্দ অবধূতের ডাকে সাড়া দিতেই 
হল । মনে শঙ্ক। ছিল ঘে নুঝি সঙ্যাসী আমাকে বুঝাইয়া ছাড়িবেন যে_ 
এ জগহ্টা মিথ্যা__একমাত্র ত্রহ্ছই সত্য । কে সত্য আর কে মিথ) তাহা 
জনি না) তবে ভ্রগঞ্টা। মিথ্যা এ মতবাদে আমায় অন্ততঃ বিশ্বাস নাই ; 
তাই তথাকথিত সন্গ্যাসীদের প্রতি আমার একটু ভীতি আছে। কিন্ত 
আশ্চধা হইলাম ম্বামীজীর সন্দর্শলে ) বিশেষ করে যখন তিনি প্রসঙ্গ তঃ 
বলিলেন ঘে, ব্রহ্ম ঘেমন সত্য, এ জ্রগহ্টাও ঠিক তেমনি সতা। তাই এ 
আগতের অন্য কাক করিতে হইবে। হ্বামীজীী প্রথম দিনেই স্থানীয় 
জন্সাঁধারণের হিতকর কোন কাজের উল্লেখ করিলেন। ইচ্ছা লা থাকিলেও 
স্বামীদদীর কথায় “ন!” বলিতে পারিলাম লা। যিনি সন্যাসী হইসাও গৃহী 


২৪3 উদ্জ্বলতারত [১১শ বর্ষ, ৪র্থ সংখা! 


প্রতিবেশীদের এমন করিয়। ডাকিতে পারেন, যিনি অসাধারণ হইদাও সাধারণকে 
এমন আপন করিয়া ত।বিতে পারেন, তাহার ডাকের মাহাত্ম্য আছে__ইভা 
আানিতেই হইবে ॥। ইনি যে সাধারথ সথ্যাসী নহেন তাহা বুঝিলাম 
বুঝিলাম ইনি একজন পলেটিক্যাল সগ্র্যাসী। ইনি আত্মপ্রভারক সম্যাসী নন, 
ইনি একজন আত্মজমী সঙ্গযানী । প্রতিবেশীর গরু আসিগ্না আশ্রমের তুলসী 
বৃক্ষ নিশ্পত্র করিলে বা প্রতিবেশীর অলঙ্কার-ভূষিত বধু আলিলে এর 
আশ্রমধশ্মের কিঞি মাত্র ক্ষতি করিতে পারবে না। তিনি কশ্মই চান, 
কর্ণই যেন তার জীবন । পুরুষোত্রমের কর্শ্ম-প্রে্ণা তাহাকে উৎ্ধ দ্ধ কিমা 
ব্রাবিন্নাছিল ।--তাই এই বুদ্ধ বয়সেও, কৰ্ম ক্ষমতা কমিয়া গেলেও কশ্মের 
প্রয্বোজনবোধ বিন্দুমাত্র কমে নাই] কত দিন তীর মুখে এ পেদে।ক্তি গুনিয়াছি 
"কোন্‌ কাজের জন্ত ঠাকুর এপানে পাঠাইলেন জানি না, এখানে কি কাজ 
করিব”। এখানে কিছু করতে না পাওঘার, বা কিছু করিতে না পারার 
একট। বেদনা অন্ত:সলীল। ফন্তুনদীর মত তার হৃদয়ে বহিন্ন। যাইতেছিল । 
কান যাবা চান ভার! কাজ পানও বটে এবং কিছু দিন পরে কাজই 
তাহাদের পাইয়া বলে । স্বামীজীর জীবনে এ সত্য আমরা উপলব্ধি করিয়াছি । 
কাজেই আনন্দ, যতক্ষণ পর্য্যন্ত সে কাজ সেবাধস্ী-এট। স্বামীজীর বাণীই 
নঘ-_এ সত্যকে তিনি নিজের জীবনে সপ্রমাণ করিয়া গিক্পাছেন। পাশ্চাত্যের 
বর্ত্তমান কালের অন্যতম শ্রেষ্ট চিন্তা নায়ক এইচ, জি, ওয়েল্‌স, তার বিপ্যাত 
পুস্তকে কন্দবাদের যে মহান স্থত্র পিখিয়াডেন_“ Work is happiness, 
Work aud eujoy” এ মতবাদ শ্বামীছীরহ যতবাদ । 

শ্বামীজী ছিলেন প্রাণ ধৰ্ম্ম এবং প্রাণই ছিল তাহার ধর্শ্ম। তাই স্বর্গের 
নারারণকে পুজা না করিয়| মর্স্ডোর নর-নারায়ণের ব্যথায় তিনি ব্যথিত 
হইতেন। বাঞ্জনৈতিক জীবনে বে লাঞ্ছিত জাতির মুক্তির জন্টে লিলের জীবন 
উৎ্লর্গ করিয়াছিলেন, উত্তরকালে সন্গ্যাস জীবনেও সেই অবমানিত হেয় ও 
লাঞ্ছিত জনগণের ব্যথায় তাহার প্রাণ কাদিত। তাই জীবনের শেষ কয়েকটি 
দিনেও দুঃস্থ জনের €সব! করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিতেন “বড় লোকের 
প্রণাম আমি চাই না, গরীব দুংস্থকে সেবা করতেই আমি চাই । তাদের 
পায়ে ধরতেও আমি রাজী আছি ॥* 

ক্ষুদ্র গতর ভিতরে তিনি আবদ্ধ ছিলেন লা তাহার শুক্ল জীনিতা- 
গোপালের আদর্শে তিনি বিশ্ব নাগরিগকত্ব স্বীকার করিতেন । তাহার 


বিশাধ, ১৮৮৯] অঙ্ছাললি 


সমম্বগবাদ বিশ্বে মঙ্গলের জন্ত ভার এক অমূল্য অপ্দান। “সমা শুধু 
শভালরই জন্ত যাহা শুধু ভাল তাই কেবল সমান গ্রহণ করিবে । হে মন্দ! 
তুমি মরিয়া যাও; এ মতবাদে তিনি ছিলেন অবিশ্বাসী । পৃপিবীন ইতিহাসে 
এমন কোন অপ্যার নাই যেখানে শুধু ভালরউ রাচ্ত্ব ছিল, সত্য যুগেও 
যদি সকলই সত্য না পাকিছা থাকে, তবে absolute £০০৫ এর জন্য প্রদান 
কি ব্যর্থ সাধনা নয? সকলই আমি হইব পা সকলই তুনি হইবে ইহা সম্ভব 
নয় । আমাকেও থাকিতে হৃঃবে, তোমাকেও থাকিতে হইবে_ইহাই- সমল । 
এবং এ সমন্বথবাদেন্স মধ্যেই নিহিত আছে-_পঞ্চশীলেন্ সহ অবস্থান নীতির 
‘মুল স্থত্র । পুখিবীর বিতিন্রৎ মরণোন্ুপ শক্ষিবর্ণ যদি এই সমগ্থমবাদ স্বীকার 
করিগ্রা লইতে পারেন এবং সহ অসন্থিতির নীতি মানিয়া চলিতে পারেন 
তবেই শুধু পৃথিবী আপতন্তি বিপদ হইতে রক্ষা) পাইতে পারে । বৈজ্ঞানিক 
চরম উচ্রতির ফলে"পৃথিবী যখন ধ্বংসের সন্মুপীন হইয়া পড়িয়াছে, সেই মুহুর্তে 
দা্শনিকের এই প্রাণপন্মী সমন্ব্বাদই পৃশ্িবীর পক্ষে মুতসনীবনী হার কাজ 
করিতে পাৰিবে। 

জনন্বগ্বাদে স্বামী পুরুষোত্বমানদ্দ শুধু পিশ্বসী ছিলেন তাহা নহে । এই 
সমদ্বয়ই ছিল তাহার জীবন । তাই স্বামী পুরুষোত্তনানন্দ হইদ্রাও তিনি 
শরৎ ঘোষ । পুঞ্যোত্তমকে তিনি জীবনের আদর করিছা ছিশেন_ তাহার 
জীবন পূক্তষোত্রমমন্র হম উঠিয়াডিল বটে, কিন্তু পর ঘোষকে তিনি 
কখনই "অস্বীকৃতি দেন নাই । সন্্যাস পন্দধকে গ্রহণ করিছাও গার্হস্থ্য জীবনকে 
তিনি অন্বীকার করেন নাই। সন্গ্যাসীর কৌলীন্ককে তিনি মানেন নাই, 
শমাভষেরশ কৌলীনম্ককেই সব চেয়ে বড় করিগা দেখিয়াছেল। তিনি বুঝিয়া 
ছিলেন “সবার উপরে মাস্থহ লতা ৷” 


(১৮) 
মহাপ্ৰয়াণ 
1 শ্ৰীদুৰ্গাচমোহন দল ॥ 


“উত্স ভারতের” সম্পাদক. নরনারায়ণ'+ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী 
পুরুষোত্তমানন্দ সহস! এই মাটীর জগত ছাড়িয়া উক্ধলোকে প্রমাণ 
করিয়াছেন। তাহারি পত্রিকায় শ্রীমতী রেণু মিত্র মহাশম্থার অনুরোধে বা 


ডচ্নণঙ্যরত [১১এ বব, চখ সংখ) 


আদেশে তাহার সংক্ষিপ্ত জীবনী [লিপিবসন্ধ করিতে হইসবে। তাহার রাজ- 
সৈতিক আীবনে সহকমী ছিলাম আনি এসং সুরেশচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় ॥ 
স্থবেশবাবু পূর্বেই ইহধান ত্যাগ করিছ্ছাছেন। তিন জনের মদে) অবশিষ্ট 
রহিলাম আমি, অথচ বয়সে তিনজনের মধ্যে আমিই বড় অপর 
ছুজন "পিছে এলেন_আগে গেলেন আম র'লেম পড়েশ_ তাহাদের জীবনী 
লিখিতে | অহে। ছুতাগ্য ! 

আজ হইতে ৩৮ বৎসর পূর্বে বরিশালের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চ প্র'য় নেতৃ 
শৃন্ত হইয়। গিমিত হইয়া পড়িতেছিল। বরিশালপ্রাণ অশ্বিনীকুমান্ব জীবন- 
মরণের স্দিক্ষণে__ কোনও প্রকারে বাচিয়া থাকিন)র জন্য নানা দ্বস্থানিবাসে 
ছুটাছুটি ক্রিতেছেন। ১৯২* সন--দহাত্মাজি রাট্টায় রঙ্গনঞ্ধে অবতীর্ণ 
হইয়। নৃতন রণকোৌশল উদ্ভাবন করিলেন__অসহযোগ। প্রাচীন নবম ও 
চরমপন্থী নেতৃবর্গ কেহই নব সঙ্ীবনী মস্ত্রের তাৎ্পধ্য পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে 
পানিতেছিলেল ন!। সে অন্ত আবশ্যক হইয়। পড়িছাছিল নূতন রক্তের 
সকার । *অবসরনত তালবাসি৪* ভাবের ভাবুক ও কশ্মার সেবায় দেশ- 
মাতৃক! তৃপ্তি লাত কনিতে পারিতেছিলেন না--তিনি “মায় ভূখাহু” বলিয়া 
সন্তানের আত্মঝলিদান চাহিতেছিলেন ! একশ্রেণীর নি্দা কন্দ) পূর্ণালুতি 
না দিলে শ্বরাদ্র যজ্ঞ উত্যাপিত হইতে পারেনা । শর্ৎকুমার তখন ব্ৰজমোহন. 
স্থুলেন শিক্ষকতা ত্যাগ করিঘ্না রাজধানীতে আন্তান! স্বাপন করিতে উত্গ্রীব । 
সহসা সাক্ষাৎ এ অধমের সহিত-_টানিরা লইলাম তাহাকে স্বদেশী যুগের 
পুণো বিশাল রাজাবাহাদুবের হাবেলীর পীঠস্কানে। লেই হুইল সাধনপীঠ । 
উন্মুক্ত আকাশতলে দীড়াইঘ! সহন্র সহম্র শ্রে।তৃবর্গ শ্যামল ছুর্ববাদল মণ্ডিত 
ভূমির উপরে উপবিষ্ট হইর! দিনের পর দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাহার বাক্াস্থখা 
পান করিঘ্াছে_ নীরবে নিশ্চল থাকিয়।। তিনি আলনিপেন অসহুঘোগেন, 
নূতন ব্যাখ্যা--সে ব্যাখ্যাঞ্জ মিশ্রিত হুইল রাজনীতির নীরস কাঠ কঠিন 
দর্শনের সহিত নিত্যনৈমিত্তিক জীবনের আত্মা পরমাস্মার সমন । স্বরাজ 
আমাদের জন্মগত অধিকার বলিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই--তিলি দেপাইগ্রাছেন 
খন্ক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র পার্থসাবথীর সহিত বর্তমানের স্বরাজযুন্ধের কতথানি 
সামব্রস্ত । তুলনা উপমা ব্যাথটু্লার। [ভনি শ্রোতবর্গের প্রাপে অভিনব ভাব 
সঞ্চার কহিতেন- মাচ্ছষ তখন সর্বপ্রকার ত্যাগন্ধার স্বরাজ যন্তে আত্মাহুতি. 
দিতে প্রস্তুত হইক়্াছে__এহছিক স্খৈশ্থধ্য অর্থান্বারা মতৃপুলার জন্য উদগ্র 


বৈশাখ, ১৮৮০ ] শ্রদ্ধাঞ্জলি ২৪৭ 


হুইয়। উঠিভ-_-অথচ এ নবযুদ্ধ মহাত্মাদির আবিস্কৃত নুতন অপ্ুদ্বারা-_ অসহযোগ 
মার খাইব মারিব না-_পরাব না পরব ফাসি । এমন করিয়া তিনি এক 
চতুর্থ শতাব্দী বরিশাল তথা সমগ্র দেশে আত্মিক বলের সহিত টৈহিক 
বলের সমন্বয় করিয়া লোকের মনে এক নূতন ভাব-সন্তা সুষ্টি করিয়।ডিলেন। 
কিনি নিজে তাঁহার যথ! সকৰ্দদ্ব, স্রার সকল স্বর্ণালংকার ও ভ্রাতুবপুব 
কিছু অলঙ্কার যেনন ঢালিয়! দিলেন, তেমন শত শত নারীর গাজ্ঞাপংকার 
তিনি গ্রহণ করিয়াভিলেন। তিনিঃ সর্ব্বপ্রথমে মহিলাদিগকে এমন কি 
“বাজারের ম”-দিগকেও শ্বরাজ্জ মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন । কৰ্ণক্ষেত্রে_ 
প্রকৃত যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি নেতৃত্ব করিয়াছেন চাদপুরের টীমার ধর্ম্মথটে । 
তাহারই নির্দেশে বরিশালে একক্রমে + দিন হবতাল পালিত হয়। সরকার 
কুক টীমার ষ্টেশনে কশ্মভাবী নিরোগের বিরুক্ধে তিনি যে জ্বালাময়ী বক্তৃতা 
করিয়াছিলেন, তাহ! উপলক্ষ করিঘা তাহার বিরুদ্ধে “যার এ” বলার 
অপরাধে এক োকর্দমা গাড় করান হয় ও কারাকক্ষে বিচার কর্িথ! ছয়মাস 
কারাদণ্ড দেওয়| হয়। এই কারাদণ্ডের ফলে বরিশালে আবার সপ্তাহব্যাপী 
হরতাল হয়--এবং জজ ম্)ালিষ্রেটকে ময়পার গাড়ী টানিতে হয়। তাহার 
অতলম্পণী জ্ঞান বারিধির ঘে উচ্ছাস আগ্নেএগিরির গৈরিক নিঃস্রাবের মত 
উদগীপিত হইত, তংশ্রবণে জনলাগর মখিত হইত । 

বাজনৈতিম পটভুমিকায় নূতন রূপ দেখ! দিল__মহাত্মাজী ও দেশবন্ধুতে 
মতান্তর উপস্থিত হইল—_N০-changer ও Pro chauger দলে দেশ 
খিধাবিভক্ত হইপ । তিনি রহিলেন 2২০-5255£--তিনি বলিলেন ‘I 51550] 
‘fight with Gaudhi iuorderto maintain his Gandhism v 
বরিশালের ব্রজমোহন স্কুলের মুক্ত প্রাঙ্গণে দেশবন্ধু তাহার স্বরাজ পার্টির নীতি 
সমর্থন করিছা উদ্ভ্রান্ত প্রোমকের প্যাঘ বক্তৃতা করিপেন-__প্রতিবাদ করিলেন 
শরৎ কুমার-_জয় হইল শরৎকুমারের । তিনি স্বরাজ সেবকসজ্ঞ গঠন করিয়া 
নৃতনভাবে দেশের কান করিতেছিলেন । সহসা তাহার মলে হইল-_আরও 
কিছু শক্তি সঞ্চঘ করা আবশ্যক । ধর্ম্মশাস্তর তাহার আয়ত ছিল কিন্ত তখাপি হেন 
কিসের প্রেরণায় তিনি বরিশাল ছাড়ি পুরুষোত্তমানন্দ নাম লইয়! বৃন্দাবন 
গমন করিলেন। আড়াইটী বংসর দারুণ রুচ্ছ তু মধ্যে জীবন যাপন করিম! 
তিনি “ক্িরিদ্রা আসিলেন। আসিদ্বাই তিনি খোল কব্ধতাল সহঘোগে সম্্ীক 
লবণ আইন অমান্ড আন্দোলনে বাহির হইলেন। আশা মাইল এভাবে 


ES 
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বক্তা করিতে করিতে অতিক্রম করিলে ধুত হুইলেন-_কারাদণ্ড ছয় মাস।” 
কারাগারে শাস্ব পাঠ ও ব্যাখা! করিয়া আমাদিগকে শুনাইতে থাকিলেন। 
কারামুক্ত হুইয়া তিনি সপরিবারে কলিকাতা চলিঘ্রা আসেন ও নর নারায়ণ 
আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন । ইহার পন্েও তিনি বরিশাল গমন করি! ১*৮ ধারায় 
নোটীশ অমান্ত করিয়া কারাগমন করেন । তৎপর স্থায়ীভাবে আশ্রম প্রতিষ্ঠা 
করিঘা প্রথমতঃ: ৮এ রাসবিহারী এভিনিউতে অবস্থান করেন। অতঃপর 
তিনি নালা জিলার তাহার সমহ্বছের ধর্শ্ম প্রচার করিতে থাকেন। তাহাব 
শেষ কাধ্য তাহার গুরু প্রতিষ্ঠিত মহানিব্বাণ মঠে পুরুষোত্তম গুণকীর্তল 
করিতে করিতে চিরনির্বব।ণ প্রাপ্তি । 

আমি এই ক্ষুপ্র প্রবন্ধে তাহার জীবনের রাজনৈতিক দিক্‌ অতি সংক্ষেপে 
বর্ণনা করিলাম । 

কিন্তু তাহার আধ্যাত্মিক উন্নতির ইতিহাস আমাদের অজ্ঞাত। সুদীৰ্ঘকাল 
তাহার সঙ্গলাত করিবার স্থযোগ পাইয়া ঘতটুকু জানিতে পারিয্াছি__শুনিতে 
পাইয়াছি-_বুবিতে সক্ষম হইয়াছি তাহাই লিপিবদ্ধ করিব। তাহার চাল চলন 
_ধরণ ধারণ কথাবার্তা শুনিতে শুনিতে কেবলই প্রশ্ন জাগিয়ছে তাহা 
অপূর্ব ধাশক্তি মনন শক্তি বিশ্লেষণ শক্তি ও অপূর্ব প্রকাশ ক্ষমতার মূল উৎস 
কোথায় ! সাধাপিধে বাহিরের এই মাঙ্ুধটী দেখিছা তাহার অভ্যান্তরেনর 
অলি কোঠায় সপ্ত ও সঞ্জাত শক্তির পরিচয় পাওয়া মৃস্কল। বাল্যাধধি তিনি 
আনশিপান্থ, তাই পাঠ্যাবস্থরই তিনি সৌতাগ্যক্রমে এমন এক গুরুর পদাশ্রন্ 
পাইলেন যাহাতে তাহার দৈবসম্পদ পূর্ণভাবে শ্ড্যিত হইল। তিনি বি, এ 
পর্যন্ত পড়িয়াছিলেন। তংপর তিনি বেদবেদান্ত পাঠ করেন এবং সংস্কৃত 
ধর্মশাপ্বগুলি আক মুখাগ্রত ও হৃদগত করিয়! তিনি হইলেন অগাধ পাণ্ডিত্যের 
অধিকারী এবং সে-ই অধিকার লইয়া তিনি যপন জনগণ মধ্যে দূর্তবার গতিতে 
প্রবেশ করিলেন তগন তাহাদের স্থবির দেহমন আলোড়িত করি তুলিলেল। 
তখন মহাপুরুষ অশ্বিনীকুমার, মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু দাশ, দেশপ্রিয় সেন, 
নেতাজী সুভাষ, লর্ড রোণান্ডসে, বীরেন শাসমল, শি, সি ব্রা, প্রচুল্ল ঘোষ 
আর অগনিত লবনান্বী জনসাধারণের অকুঠ স্মেহ শরহ! আবধণ করিলেন । 
ম্বিতীর বরিশাল কনফারেঞ্সের বক্তৃতার পরে দেশবন্ধু তাহাকে নিবিড় 
আলিঙ্গল কর্সিলেন-_রোপাৎ্ডসে Heart of Arjyabartaতে* নৃতন 


উবশাখ, ১৮৮৯ ] শ্রন্থাঞ্জলি 


দর্শন লাভ করিলেন। মহাত্মাজি পরিহাস সকরিস্া লিলেন শরংবাবুকে - 
আমি কি বলিব__তিনি তো আনার সঙ্গেই যুদ্ধ করিতে চান । 

অতঃপর আসিল কাউন্সিল প্রবেশ লইরা বিভ্েদ_দেশবঙহ্ধু কনিলেন 
স্বরাজপার্টি। তিনি তাহার মতবাদ প্রচার করিতে বাহির হুইলেন__দেশবন্ধু 
স্ব, স্বভাষচন্দ্র প্রভৃতি বরিশাল গেলেন-_[তনি ব্র্মোহন স্থলের মুক্ত 
প্রাঙ্গণে সভা ডাকিলেন । শরৎকুমার তাহার যুক্তি খণ্ড নিখণ্ড করিলেন এবং 
No.changer আখ্যা প্রাপ্ত হইলেন। শরৎকুমার__স্থরেশ গুপ্ত ও দুর্গা 
মোহন সেন গড়িলেন স্বরাত্র সেবকসক্রব । মহা গ্রাজি অতঃপর বরিশাল 
গেলেন--তীাহাকে চরক! প্রদর্শনী প্রদর্শন কর! হুইল । উদাত্ত কষ্ঠী সঙ্গীতজঞ 
প্রকল্প চক্রবর্ত্তী ৮* নম্বর সত কাটিয়া এক পশু বস্ত্র মহ।ত্মা জিকে উপহার 
দিলেন--তিনি সে বপ্বধণ্ড মন্দ্রকে জড়াইয়া বলিলেন এত স্বহ্ম বন্ত পরিবার 
অধিকার তখনও তাহার হয় নাই । বাজারের মায়েরা ( শরতবাবুর ভাষা ) 
'স্বণা জীবন ত্যাগ করিয়া স্থতা কাটিয়া খদ্দর বয়ন করিছ! পরিতে আর করিল। 

তিনি দর্শন শাস্ত্র গৱীরতাবে অধায়ন করিয়াছিলেন, ১৯১৭-এ 
ব্ৰহ্মসথুত্রের ভান্ত লিপিলেন এবং বর্তমান যুগ দর্শনের সঙ্গে তুলনামূলক 
স্তাবে আলোচনা করিতে লাগিলেন) তিনি উজ্জ্লভারতের মাধামে 
ড় ও অন্রড, দ্বৈত ও অদ্বৈত, সং ও অসৎ, সাকান ও নিরাকার, 
সবিশেষ ও নিবিবশেষ, বিবর্তঝাদ ও পবিপ[নবাদ, বহু দেববাদ এ 
এক দেববাদ প্রভৃতি পরস্পর আপাত বিরোধী মতবাদের স্বস্থস্থম বিশ্লেষণ 
করিয়া তাহার গুরুদেব শ্রানিত্যগোপালের সর্বব ধৰ্ম্ম সমন্বয়ের দর্শন প্রস্থাপন 
করিগ্তাছেন। সর্ববক্ষেত্েই তাহার একট! অভিনব মৌলিক দৃষ্টি ছিল__ 
গতানুগতিক পস্থার বাহিরে তিনি এক উচ্চাঙ্গের ব্যাখ্যা দিয়াছেন ।-- অধ্যাত্ম 
বাদেনর সহিত বিপ্লববাদের সমন্বঘ, ধৰ্ম্ম ও কর্শ্ম সাধনায় সামশ্স্ত* প্রাচীন 
আদশের সহিত নৃতন সর্ধঙজগতিক আদর্শ। বর্তমানের সহিত তবিব্যতের 
সামপ্রন্ত সাধনের পথ প্রদর্শনে-_নীরস কঠিন ও জটিল বিষয়কে সহজ ও 
মর্শ্মম্পণী করিনা তোলার তিনি যেরূপ দক্ষ ছিলেন, তাহা তাহার 
অনন্ত-সাণারণ, অসামান্ত ও অলোক-সাপারণ মনীঘার পরিচায়ক ॥ 

কলিকাত| নগরোপকণঠে বাগুইআটী ( দেশবন্ধু নগর পো: অঃ) নরনারাহুণ 
আশ্রম স্থানান্তরিত করিয়া যে ম্বছং-স-পূর্ণ প্রতিষ্ঠান গড়িরন! গিয়াছেন-_তাহা 


উজ্জলন্তারত [ ১৯শ বধ, ৪র্থ সংখ্যা 


পরন্চা্রিনী_বিশ্ববিস্যালদ্বের উস্চতম শিক্ষার শিক্ষিতা রেণু মিত্রের গঠন * 
শক্তির পরিচায়ক । 

কিন্ত হায়! এই ছে কয়েকমাস পুর্বে ম্বামীজির ৭৫ বসর বয়সাতিক্রমের 
তিথি পালন করিতে গিগ্লা যে আশা পোষণ করিতেছিলায, তাহা যে একটা 
দমকা হাওয়ায় হঠাৎ নিভিঘা যাইবে তাহ! ভাবিতে বড় বাজে মবমে। 
দেখিলাম তথাকার বয়োবৃদ্ধ জ্ঞানবৃন্চ ব্যক্তিগণ স্থামীজিকে ঘিরিয়৷ একটা 
উৎক্ষ্ট শিক্ষাকেন্দ্র গড়িতে দৃঢ় ও ধৃতত্রত । চারিদিকে উদ্ধান্ত শিবিরের 
অলংখ্য নরনলারায়ণ তাহার গৈরিক পতাকাতলে সমবেত । কিন্তু মহান্ুস্ত 
ভূগতে প্রোথিত হইল_ 

কেজাগাবে আজ 
কে করিবে কাজ! 

একনান্্র রেণুকেই তো দেখি--কিন্তু অবল1 নিরাশ্রয়া এই রোগক্ষীণা নারী 
কি পারিবে ওকুদেবের পরিত্যক্ত অলম্যন্ত কা্/গুলি সুইুরূপে সম্পূর্ণ করিতে? 
লেহ পাপশঙ্কী, তাই তু হুশ! তথাপি জানি এমন করে সকল জীবনে 
তীব্র দাহন আগে! | তাহাধ মুদ্রিত ও অমুভ্িত গ্রন্থগুলি-_ ব্রথস্থআ, 
ঈশোপনিষ্, কোনোপনিবৎ, অন্ান্ড উপনিযং, গীতা, শ্বরাজের পূর্ণরূপ প্রভৃতি 
গ্রন্থ প্রগারিত হউক । তাহার গুরুত্রতাগণ নিশ্চয় আসিছ। তাহার পশ্চাতে 
দঈড়াইবেন, কারণ একথ! অলম্বীকাধ) থে পুরুষোত্তযানন্দই ছিলেন মহানিরববাণ- 
মঠের প্রধান শুস্ত-_তাহার সহল। তিন্েধানের পদে আজ মহানির্ববাণ মঠের 
সকল শক্তি সংহত ও সংযত করিম মঠরক্ষা করিবার জর্জ দণ্ডায়মান 
হুউন। রামকুঞ্চ পরমহংসদেবের তিরোধানের পর নরেজ্রনাথ দত্তের অবন্থা 
যাহার! পড়িছ্াছেন, তাহার! জানেন কি কাগারীবিহীন অবস্থা নরেন্দ্রনাথ 
ও তাহার সহকন্মীগন সেদিন পড়িয়াছিলেন। অবশ্য ঘদি নরেজ্দ্রনাথ ও মহা- 
নির্বাণ মঠের কম্থীদের মধ্যে আপাততঃ শক্তির তারতম্যও থাকে তেমন 
আজ দেশের অবস্থাও উত্তততর হইন্াছে__তাই আমরা রেগুকে বলি_-মাকৈঃ 
তোমার সম্মুখে কত আদশ-_তুমি নির্তয়ে তাহার চলার পথে অগ্রসর হও» 
অবশ্য তাহার আদশ্‌ ধরিক রাখিতে পারিবে, বিশ্বাস করি। 

আর স্বামীজির শক্ত অহরক্রদ্রিগের নিকটে আমাদের নিবেদন তাহারা 
ঘেন নিশ্ছেদের দ।য়িত্ব ও স্বার্থ সম্যক উপলব্ধি করেন। এমন একটী প্রতিষ্ঠান 
গড়াইয়া তোলা সহঞ্গ নহে__অতএব নবগঠিত এই আশ্রমের পৃষ্ঠপোষক হউন 


বৈশাখ, ১৮৮০ এ শ্রদ্ধাঞ্জলি 


* সকলে। স্বাযীজ্ির শ্রস্থগুলি প্রকাশ ও অপবাপর কাতে তীাহার| সহায় 
হুউন ৷ তাহাই হইবে দেশসেবা, দর্ম্মসেব।, জগৎসেবা_-ও তৎসহ ॥ 


( ১৯) 
॥ জীমাখব দাস সাংখ্যতীৰ্থ ॥ 


রম্যাণি বীক্ষা মধুরাংশ্চ নিশমা শব্দ।ন্‌ 
পযুযংস্তক্কী ভবতী মহ স্থপিতোইপি জন্ত; । 
তচ্চেতপা শ্মরতি নূনবোধপূর্র্বং 
তাবস্থিরাণি জননাস্তৱ সৌহদালি ॥ শকু 
রম্য বস্তুর অবলোকনে ও মধুর শব্দের আকর্ষণে স্থখী ব্যক্তিও যে শু২স্ুক্য 
যুক্ত হইয়া থাকে তাহার কারণ, সে অনজ্ঞাতসারে পুর্ব শ্বস্মের চিরস্মির 
সৌহার্দ মনে করিয়া থাকে। তিন চারি বৎসর পূর্বের পুরুষোত্তমানন্দের 
সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ হদ্ন। ইহার পুবেব তাহাকে দেখি নাই কিন্ত 
বালাকাল হইতেই সংবাদ পত্রের মাধ্যমে তাহার ও তাহার নামের সহিত 
পরিচিত ছিলাম। প্রথম দর্শনেই সেই পরিচয় তাহার মধুর কণ্ঠের বাণী ও 
উপদেশ স্মরণ করি প্রগাঢ় হইয়া উঠিল। 
কবিপ্রবর বঙ্গলালের _স্বাধীনতা হীনতায় কে বাচিতে চায় রে কে 
বাচিতে চায়__একটা দেশ-প্রেমের চেতনা মনে জাগাইয়া দিয়াছিল। বাল্য 
কালেই “দেশকে স্বাধীন করিব” এই প্রতিজ্ঞ মনে মনে করিয়াছিলাম ! এই 
উদ্দেস্যের বশবর্তী হইর! প্রখ্যাত বিপ্রবী পুলিন বাবুর প্রতিষ্ঠিত অনুশীলন 
সমিতিতে ঘোগেদান করিয়াছিলাম | বাল্যের অবাধ ও উচ্ছু্খল মন তখন 
কংগ্রেণী নিম তায্ত্রক উপায়ে আকুই্ই না হুইয়া উদ্দাম বিপ্রবী তত্রেই 
আকুষ্ট হইয়া পড়িছা ছিল। 
বঙ্গতঙ্গের দেশব্যাপী আন্দোলনের সমগ্র বহু দেশ তক্ত নেতা ও মহাত্মা 
সহিত সাক্ষাৎ হও্রা্স স্থযোগ আমার অদৃষ্টে থটিয়াছিল। দেশ-ভক্ত ও 
বান্মীপ্রবর শ্রুবুক্ত স্থরেস্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যার, বিপিন চন্দ্র পাল, দেশবরেণা 
বঅশ্বিনী কুমার দত্র, রুষঃ কুমার মিত্র, বাল গঙ্গাধর তিলক, আনন্দ চক্র রায়, 
আনন্দ চক্রবর্তী প্রমুখ বহু নেতৃবৃন্দের সহিত দর্শনের ও তাহাদের বাণী শ্রবণের 


২৫২ উজ্ছলভারত [ ১১শ বর্ষ, রথ সংখ্যা 


সৌভাগ্য আমার উপস্থিত হুয়। এই সময়েই শ্রীযুক্ত শরৎ কুমার ঘোষের 
উন্মাদিনী ও ওল্রস্বীনলী বক্তৃতা সংবাদ পত্রের মারফতে আমাকে আকুষ্ট 
করে। তখন শ্ররৎ কুমার দেশ-প্রেমিক ও দেশ ভক্ত । এই দেশ-প্রেমিকতার 
মধ্য দিঘ্াই বোখহদ তাহার ভাবী জীবনের আধ্যাত্মিকতার বীজ শ্ুতিত ও 
অস্গুরিত হইগ্াছিল। 

অশ্বিনী কুমার বক্তৃতা প্রসঙ্গে বপিয়াছিলেন, আমার কুল দেবতা শ্যামনুম্দর 
যদি মুষ্ঠি গ্রহণ করিয়া আমায় জিজ্ঞাসা করেন, অস্থিনী তুই মুক্তি চাল? 
তাহা হইলে আবি বলিব, না ঠাকুর! আমি মুক্তি চাই না। যে পর্যন্ত 
দেশের একটী লোকও অমুক্ত থাকিবে সে পর্বান্ত আমি যেন এই ভারতের 
যে কোন স্থানে যে কোন বর্ণে জন্ম গ্রহণ করিঘা তাহাদের মুক্তির অন্ত সাহায্য 
করিতে পারি । অশ্বিনী কুমারের এই আদর্শে অন্ত প্রাণিত হইয়া! শরৎ কুমারও 
এই ব্ৰতে ব্রতী হইর্রাছিলেন 

সাধু যাহার ইচ্ছা ঈশ্বর তাহার সহায়। লিত্যগোপালের পদ প্রান্তে 
উপস্থিত হইয়া তিনি জড় চৈতস্তের সমস্ব৫ বাদের গৃঢার্থ অবগত হইলেন এবং 
উহ! মানব জীবনে প্রতিফলিত করিবার তার প্রাপ্ত হইলেন । জড়-চৈতঞ্তের 
সমন্বয় বলিতে ঘিনি যাহা বুঝেন বুঝুন, আমি বুঝি অড়কে চৈতন্চালিক্গিত 
দেখাই জড় চৈতন্কের সমন্বয়। এইরূপে দর্শন করিতে পারিলেই জ্রড়ত্বের 
অবসান হয় এবং আব শিবর্ধপেতে অবস্থিত থাকেন । ঈশাবান্তের প্রপম 
মন্ত্রে এই তথ্যই স্থব্যক্ত রহিঘাছে) 

ঈশাবাশ্যমিদং সর্বং যং কিক জগত্যাং জগত । 
তেন ত্যক্তেন ভুভীথা ম! গৃব কল্যুদ্বিং ধনম্‌ ॥ 

পারপাপিক কূপে জ্রড় ব! ক্ষর বলিঘ! কোন পদার্থ লাই । উদহ্বারা জলের 
তরঙ্গের স্তায় ঈশাধিষ্ঠানের উদ্নৃত্রূপ মাত্র । এই অগ্যতৃতিই মাঘমাত্রকে 
করিতে হইবে। ইহাই গোলকের কুষ্ণের সতিত তভূলোকের কুষণের নিলন। 
এই মিলনেই জীবের আশা আকাক্ত! চরিতার্থ হয়। ইহাই গোরার রূপ । 
ইহাই রাসেশ্বরের, সহিত রালেশ্বরীর যুগল মিলন । 

মাঙ্গলঘকে মাঙযের মর্ধ্যাদা দিতে হইবে । ইহাই অবধূতের শিক্ষ।। এই 
শিক্ষায়ই পুক্ুষোত্তমানন্দ দীক্ষিত হইরাছিলেন। এই বাণীই তিনি প্রচার 
করিয়া গিগাছেন। অবধূতের লক্ষণ তাহাতে পূর্ণ মাত্রাম্র বিরাজিত ছিল। 


বৈশাখ, ১৮৮০ ] শদ্ধাবলি 


ঘো (বিলঙ্খ্যাশ্রমান্‌ বর্ণান্‌ আত্মুস্তেসস্থিতঃ পুযান্‌। 

অতিবৰ্ণ৷শ্রনী যোগী অবরধতঃ স উচাতে হ 
তিনি ছিলেন অতিবর্ণাশ্রমী । তাই তিনি ক্ষরাক্ষর হইতে উত্তম পুকুষোত্তমে 
আত্ম সমর্পণ করিয্ব। পরমানন্দে বাস করিতেন । আনন্দময় লোকে অবস্থিত 
থাকিয়া তিনি তাহার আরক্ধ শিক্ষার পরিসমাপ্তি দর্শন কক্ষুন। ইহাই আমাদের 
অকাস্তিক অভিলাষ । 


(২০ ) 
৷ জ্রীরতলমনি চট্টোপাধ্যার ॥ 


স্থামী পুরুষোত্বমানন্দ দেহ রক্ষা করিয়াছেন। তার শোকান্তর খুব 
আকশ্মিকভাবে ঘটিঘ্াছে। এই মাত্র তিনি ভিলেন, তার সত্যোপেভ 
তাবাবেগ সমৃদ্ধ বাক্যলহরী শ্রোতার মনে দোল! দিতেছিল? পরক্ষণেই তিনি 
জ্ঞান হারাইলেন; কিছুপরে জ্ঞান আসিল বটে কিন্তু তিনি আর উঠিতে 
পারিলেন না। একদিন তাবে কাটিল, পরের দিন-_-ভাহার নম্বর 
দেহ খরণীতল আশ্রয় করিয়া পড়িয়া রহিল। আগতে জীবন মৃত্যু 
পরস্পরের হাত ধরিঘা চলিয়াছে। তারা বিপরীত ধশ্থী_-একথা আপাত 
একান্ত হলে9 শেষ কথা নহে, বৃহত্তর সমস্বঘ্ধে উত্তদ্লে বিধত_এই নিত্য 
সত্য জীবনে উপলব্ধি করিয়া মরণের আকম্মিকতাম্ তিনি যেন লেই 
উপলব্ধিরই পরিচয় রাখিয়া গেলেন । 

স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ একদ1 বরিশালের শরং ঘোষ নামে স্ববিপ্যাত 
ছিলেন। তার পাণ্ডিত্য, বাশ্মিতা ও কর্শ্মশক্তি তার এই খ্যাতি রচন! 
করিয়াছিল সন্দেহ নাই । কিন্ত তার প্রতিষ্ঠার মূল কারণ অশ্যসন্ধান করিতে 
যাইলে আরও গত্তীরে নামিতে হদ্র এবং অক্যলন্ধানে পাওয়া ঘায় তার বলিষ্ঠ 
মলন্ততধ । স্বামী পুক্রষোত্রমানম্দ ছিলেন বিপ্লবের অগ্নি-গর্ভ উপাদানে গঠিত । 
জীর্ণ ও মলিন যাহা ফিছু সেই অগ্রিতে দগ্ধ হইয়া আত্মসাত হইছা বাম আয় 
সেই ভগ্বাবপেষ হইতে আহত হথ নবহ্ুট্টির নূতন উপাদান__শুচিতা, শুত্রতা, 
কঠোরতা ও বলিষ্ঠতা । আযৌবন তিনি বিপ্লবের পতাকা বহন করিয়া 
গিয়াছেন। তাববিপ্রব, কর্শ্মবিপ্লব, রাষ্ট্রবিপ্রব__তারই তরঙ্গে আন্দোলিত 
হইতে হইতে সমগ্র জাতির নবীন হইয়া ভঠিবার তপস্যা, সেই তপশ্যার 


২৫৪ উচ্জ্লভারত [১১শ বর্ষ, ৪থ সংখা! 


বিুল আনন্দবেগ, গভীর নিষ্ঠা! ও অপূর্ব আত্মপাল_-এ সকলই তার জীবনকে 
উচ্চভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করিঘা নবধুগের একান্ত বাছিত সফলতার আন্মদল 
দিয়াছে । 

রাজনীতির ঘে দিকটা আশু কাধ্য সিদ্ধি ও প্রতিষ্ঠালাত্ডের মোহে আচ্ছগ 
ও ঘ্রান, রাজনৈতিক আন্দোলনে নিজেকে তাসাইরা দিলেও, সেই অন্ধকার 
ভূমি তাহাকে কখন স্পর্শ করিতে পারে নাই। সন্যাস গ্রহণ যথন তিনি 
করেন লাই তখন হইতেই তাহার মন সম্গাসী হইয়া ছিল। গার্ছস্থোর বেষ্টনীর 
মধ্যেই মনে তার ইগরিকের রঞ্জন ধরিয়াছিল। তারতবর্ষের শক্তি কোথা, 
শ্বর্ঘ) কোথা, স্বকীয়তা কোথা, তপস্যা যারা তাহ! উপলব্ধি করিয়। কশ্ঘের 
বন্ধুর পথে বিপুল আনন্দ ও আগ্রহে তিনি বিচরণ করিয়াছেন এবং সেই 
উপলন্ধিই তার সর্বববিধ কর্ণ্মচেষ্টায় ছন্দ রক্ষা! করিঘা ত।হাকে স্ুযমামণ্ডিত 
করিয়াছিল। বাংলার যেখানেই তিনি মহাত্মা গান্ধীর বাণী বন বরিয়া 
গিঘাছেন, সেখানেই, জনগণের উন্মাদনা শুধু মাত্র উত্তেজলাঘ নিঃশেষ ন! হইয়া, 
চরক! খাদি, সামপ্রদায়িক সম্প্রীতি, অস্পৃশ্যতা পরিহার, মাদক বঞ্রন প্রভৃতি 
নানা গঠন কর্দের মধ্যে বস্তনিষ্ঠ হুইয়া উঠিয়াছে। তাহার মধ্যে লোকে 
আশার আলে! দেখিঘ্রাছে, পথের তরল! ও কর্দের দিশা পাইয়াছে; তাহার 
আহ্বানে ত্যাগ ও আত্মদানেন্ আকাজ্কা আগিছাছে, লোকে ধন্ত ও কৃতার্থন্মন্ত 
হইয়াছে । 

বরিশালের এক সম্মেলনে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন আপন গলার মালা খুলিয়া 
আবেগতনে শরৎ ঘোষের গলায় পরাইগা দিয়া ধন্তট হইয়াছিলেন । দেশবন্ধুর 
নেতৃত্বের মহিমা তখন শিখরদেশ স্পর্শ করিয়াছে । সেই শিখরদেশ হইতে 
তিনি শরৎ ঘোষের মধ্যে স্বাদেশিকতার যে শক্তি ও সম্ভাবনা লক্ষ্য কৰিয়া- 
ছিলেন তাহা সামান্য নহে । 

গীতা ও ক্রন্ধন্ত্রের ব্যাখ্যায় ভবিষ্যৎ মানব সমাজের জস্ত অধ্যাত্মভুমি 
তথা সাম্ঝিক জীবনেরও স্থিতিস্মি রচনার উপাদানের সন্ধান তাহার 
প্রধান লক্ষ্য ছিল। সে ব্যাখ্যা গতীর, অধ্যাত্মের নূতন ভূমি জগ 
করিতে অভিলাষী, পাশ্চাত্য. চিন্তারাশির ম্্মতেদ্ করি! গঠনের নৃতন 
পথের ইঙ্গিত ও আলে! দিতে এবং পারের সংগ্রহ করিতে বল্ধ- 
পরিকর ॥ কর্ণ্ক্ষেত্র হুইতে অবসর লইঘা, ইদানীং সাধন! ও তিস্তার 
ক্ষেত্রে অবস্থান করিঘ্া তিনি দেশের ও মানবের সেবা করিতেছিলেন। 


বৈশাপ, ১৮৮০ ] অচ্ধাঞ্চলি 


* সন্ত বিনোবাঞ্জীর যষ্টিতম জন্মদিবস পালন উপলক্ষে কলিকাতা সেনেট হলে 
অন্ষ্ঠিত জনসভায় তিনি বক্তৃতা দেন। সে বক্তৃতা হইতে বুঝা শিল্পাছিল 
বিনোবান্তীর কুদান আন্দোলন তার মর্শ্মে টান দিঘ্াে ॥ 

তার মৃত্যুতে বাঙালী একজন যথার্থ মানব হারাইল। 


( ২১) 
1 শ্রীশ্শচীত্দ্রুনাথ চক্রুবর্ভাঁ ॥ 


স্পারিনটেনডেন্ট, ১১ নং বাগঞ্জোল! ক্যাম্প 


ভ্রনৎ্ স্বামীজীর দেহত্যাগের সংবাদ হঠাৎ যখন কানে এসে পৌছল, 
তখন মনে হলো ‘বিন! মেঘে বজ্রপাত" । শুস্তিত ও মর্মাহত হলাম। এই 
সেদিন খার সাণে হল এত হগ্চতা, ম্মম্পনী ও প্রাণম্পন্খী মনের আদান প্রদান, 
যার রুপা, ভালবাস! ও শ্রেহে নিজেকে ধন্ত মনে করেছিল[ম, আল্র তিনি যে 
হঠাৎ আমাদের এভাবে ফ্র।কি দিএ চলে যাবেন, তা একদিনও কনা করিনি। 
শ্রীমৎ স্বানীজীর সংস্পর্শে এসে নিঞেকে ধন্য ও কুতার্থ মনে করেছিলাম । 
তার পুতঃ ম্পশে জীবনের অনেক মানি এবং চিন্তাধার! বদলে গিয়েছিল। 
তার ভিতরে এমন এক অলৌকিক শক্তি ছিল, যার দ্বারা এই জীবনের অনেক 
সমস্যাকে অতি সহছ ও সরলভাবে মীমাংসা করে দিতে পারতেন। 

তিনি আমাদের উদ্বান্ত শিবিরগুলির মাঝখানে একটি ছোট আশ্রম স্থাপন 
করে এই বছর দুই হল এই গ্রামে এসেছিলেন । উদ্বাস্তদের ওপর ছিল তার 
অপার করুণ! ও গেহ। আমার সঙ্গে তার পরিচয় অতি আক্ম্মিক ও অল্পদিনের । 
একদিন হঠাৎ আশ্রমের পাশ দিয়ে যাবার সময় নছ্গর পড়ল এক অতি 
দীর্ঘকায় গৈরিক বসন পরিহিত পরম রূপবান পুক্রঘ। চম্পক এবং গলিত স্বর্ণের 
স্তায়্ গৌরকাস্তি। তাহার মুখপন্ম হতে আনন্দ ম্ক্রিত হচ্ছে, মনে হলে! 
তিনি জ্ঞানেশ্বর, জ্বানানন্দ । 

আলাপ করার ভ্রম্তু মন চগ্চল হয়ে উঠল । সাহস করে এগিঘে গেলাম ॥ 
আলাপ হ’লে! অনেকক্ষণ। মুগ্ধ হছে গেলাম তীর দার্শনিক তত্বে। তুর 
তন্বের ভিতরে পেলাম নূতন করে চিন্তা করার ও ভাববার জিনিষ যা নাকি 
পূর্বে কোন পুস্তকে বা কোনো মনীষীগণের উপদেশের ভিতরে পাই নি। 
অদ্ভূত ছিল তার চিন্তাধারা, অস্নুতি ও কর্্মশক্তি। যে অস্থভুতির হার! তিনি 


উচ্দ্রলভাবরত [ ১২শ বধ, ওর্থ সংখ) 


ভগবান শ্রীরফতব্ব ও গৌরতপথ্র সম্বন্ধে আলোভন! করতেন বিভিত্র প্রবন্ধে তার 
মাসিক পত্রিকা উচ্ছল ভারতে, ত! সতাই অতুলনীয় ও ভাষাঘ অবর্ণনীঘ্॥ 

তার বণনাগ্র মূর্ত হয়ে উঠত শ্রক্কষের বিভিগ্র চরিত্র যেমন, দাশনিক৮ 
প্রেমেক, রাজা ও সাম্যবাদী । অরুণ সন্বস্ধে ভার এই নূতন ধরণের ব্যাখ্যা 
পূর্বে আমরা কখনও পাইনি এবং ভবিষ্যতেও আর পাব কিনা সে বিষয়ে. 
আছে ঘোরতর সন্দেহ । 

তিনি উদ্ধাস্তদের প্রাণ উপদেশ দিতেন, তোমরা হতাশ হয়ে! লা, ভগ হান 
ভক্ষণ স্বয়ং রাজ! হয়েও হলেন উদ্ধান্ত ও বহু হুঃপ কষ্ট ভোগ করে পুনর্বসতি 
নিলেন স্বারকায়। খ্ারকাকে তিনি আবার গড়ে তুললেন । প্রায়ই তিনি 
উচ্ান্রদের বলতেন, তোমরাও এক]বঙ্ধ ও শৃঙ্খপাবন্ধ হয়ে চল্লে মহ্ুভূমিকেও 
শ্রবন্দাবনে পরিণত করতে পার। তোমরা শ্রমিক, শ্রমের দ্বারা সব কিছু 
কর! সম্ভব, কিন্ত তার সাথে অর্থের ও প্রয়োজন আছে । অর্থহীন শ্রমিকের 
কোন মুলা নাই, এবং শ্রমবিহীন অথেরও কোন মূল্য নাই । অর্থাৎ ধনী 
এবং শ্রমিক উতর ওতপ্রোত ভাবে আডিত। একজনকে বাদ দিয়ে আক 
একজন চল্তে পারে না। কাজেই উচয়ের মিলন অবস্তন্তাবী, নতুবা উভয়েরই 
বিপদ । স্থতরাং উন্তয়ের এই মিলন ন! হওয়া! পর্য্যন্ত সমাজের সত্যিকারের 
উন্নতি ও দেশের স্থধ, শাস্তি ও সমৃদ্ধি আশ! করা যায়না । তাই তিনি 
তাদের প্রাথই বল্তেন থে তোমাদের অর্থের প্রয্নোজন এবং এই অর্থের আন্ত 
সরকারের সাহাধ্য ও সহঘোগিতা একান্ত এুগোছন । সেই ভাবে চল্লে 
তোমাদের শবিশ্যাত লিশ্চছই উচ্ছল হবে । তার এই লিগুঢ় সত্য-তত্ব বাঙলার: 
ধনিক ও শ্রমিকের ঘরে ঘরে গিয়ে পৌছাক এবং উভয়ের মিলনে খণ্ডিত, 
দুঃপ-কষ্টে জর্জরিত বঙ্গদেশ আবার হয়ে উঠক সুজ্লা, স্থফলা, শশ্কন্যামলা 
সোনার বাঙ্গলা। এই প্রর্থনা রইল ভগবানের শ্রীচরণে । 

উদ্ধাক্মদের প্রতি তার একটী সহন্স ম্বেহ ছিল। তাদের চরিত্র ও 
মনোবলের সঙ্গদ্ধে যেমন তিনি উপদেশ দিতেন, তেমনি তারা ডাকলে নিজের 
সুখস্থবিধ৷র প্রতি দৃষ্টি লা দিয়ে তাদের ভাকে সার! দিচ্ছেন । বিগত দুর্গা- 
পুদ্ধান্থ সময় তিনি ছুদিন উদ্বান্দদের মধ্যে এসে তাদের পূঞঙ্জার উদ্বোধন 
ও বিজ্রয়ার প্রীতি সম্মেলন করে তাদের আনন্দ ও উপদেশ দিয়েছেন । 
আবার এই সেদিন দেল পূণিমার দিনে রবিবার থাকান্র তীর আশ্রমে 
দু'খণ্টার বক্তৃতা সেরে আবার বাত আটটায় গিয়ে উদ্ধাস্তদের হরিসতার 


বৈশাখ, ১৮৮০] শ্রদ্ধাুলি 


উদ্বোধন করে সেপানে তাদের গৌরাঙ্গদেবেহ বিশ্বপ্রেষ-তত্ব শুলিয়েছিলেন ॥ 
তার উপদেশ-বঞ্চিত হয়ে উদ্বান্তরা সত্যিই অমূল্য জিনিব হারাল! 

স্বামী পুর্ুষোত্তমানন্দ অসধূত ছিলেন সত্যিকারের তার গুরুদেব $নিত্য- 
গোপালেন একনিষ্ঠ ভক্ত ও সেবক । ‘আমি বিশ্ব নাগরিক’ জনিত্যগোপালের, 
এই বাশীকে জীবনের সকল স্তরে উপস্থিত করা, আপ্বাদন করা ও তাকে 
বিশ্ববাসীর দুয়ারে পৌছে দেওয়াই ভিল তার একমাত্র কাজ। এই কাছ 
তার সাধ্যাচ্গযায়ী শেষ করে তিনি চলে গেলেন আমাদের মধ্য থেকে । 
তার এই চিন্তাধারাকে জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার বাসনায় তিনি: 
নিদ্রমিত ভাবে প্রকাশ করলেন উচ্ছ্লভারত মালিক পত্রিকা» যার ভিতর 
শুনিতাগোপালের বহু উপদেশাবলী বিভিন্ন আকারে প্রকাশিত হচ্ছে। 

“কীতিধহ) স জীবতি', তিনি দেহরক্ষ। করলেও তার হ্ৃকীত্তি তাকে 
অমর করে রাখবে । অবশ্য নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে তার এই বৃহৎ 
কর্মময় জীবনের অবসানে দেশ এবং জাতির যে অপূরণীয় ক্ষতি হলে? 
তা অবর্ণনীয়। 

তাকে আজ্জ আনার প্রাণের ভক্তি ও শ্রদ্ধ! জান1ই_-তিনি আমাদের 
আশীর্বাদ করুণ! 


( ২২ ) 
1 উস্ুভন্রত্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ॥ 


১৯০৪ খৃষ্টাব্দে শরত্কুমার ঘোষ মহাশয়ের সহিত কিছুদিন আমহাষ্ট' ষ্রীটেরে 
এক বোডিংএ একত্র বাল করিয়াছিলান। অসময় বঙ্গ ভঙ্গের বিরুদ্ধে সমগ্র 
বাঙলার প্রবল আন্দোলন চলিতেছিল। তখন কিন্তু শরৎকুযারকে রাজনীতি 
ব্যাপারে ততটা মাথা ঘামাইতে দেখিয়াছি বলিয়! মনে পড়ে না 

এসময় তিনি হাওড়া কিন্বা অপর কোথাও সাধুসঙ্গ লাভ করিগা ছিলেন ॥ 
কোন কোন সময় সেখানে তিনি সমন্ত রাত্রি কাট্যইঘা বোডিংএ ফিবিভেন ৷ 
কিন্ত এ সম্বন্ধে তিনি কখনও কাহারও সহিত আলোচনা করিতেন বলিয়া 
আনে পড়ে না। কখন কখন দেখিতাম চক্ষু নিমিলিত করিয়। এবং ভাবে 
বিঝোঁ হইঘ| বসিয়া থাকিতেন এবং তাহ।র ছুই গণ্ড বহিয়া অশ্রু পড়িতে 
থাকিত ৷ 


উচ্ছল ভারত [১১শ বধ, ৪ৰ্থ সংখ্যা 


ক্র বোডিংএ থাকাকালীন হু।বিসন রোভে তিনি একটী কাট! কাপড়ের 
দোকান খুশি! ছিলেন। দোকানে বেশ একটু লোকসান চলিতেছিল ॥ 
এবং অধিকদিন উহা টিকেও নাই । কিন্ত এট উপলক্ষে তিনি ঘে একটা 
কথা বলিয়া ছিলেন, তাহা আজ পর্ধাস্তও তুলিতে পারি লাই। তিনি 
বলিমাছিলেন “নিক্তির ওদ্রনে টাকা পয়সা লাভত পোকসান গতাইয়া দেখ! 
আমার পোধাঘ না। বালক বালিকারা তাদের মলের মত জামা! পাইরা 
যে আনন্দ প্রকাশ করিতে থাকিত, উহাতে আমি ঘে আনন্দ পাই টাকা 
পয়সা ছার! সে আনন্দ কেহই লা করিতে পারে না।” 

উহার পরে একত্র থাঁকিবাব তলীভাগা আনার কপনও হর লাই। 

কবিরাজ প্রসপ্র কুমার আমাদের উভয়ের বন্ধু ভিলেন । বন্ধুকে চির 
নিত্রিত দেখিস শবকুমার যে ব্যাকুল ক্রন্দন করিদ্াভিলেন, বন্ধুর শ্বত্যুতে 
এরূপ বাকুলতা খুব কমই দেখিতে পাওয়া! খা) আমার ঘতদূর মনে পড়ে 
-শরংকুমারের সঙ্গে খুব সম্ভব তাহার স্তীও শ্মশানে গিচাছিলেন। 

শবরংকুমার্রের কপ ২শকজ বাসেবুুকিছুদিন পর হইতেই আমি ভুবিয়া যাই 
চিকিৎসা বিজ্ঞানও ‘অধায়নে, অধ্যাপনায় এবং কুগ্ন বাক্তির স্বাস্থ ,ছিয়াইযা 
আনিতে। চিকিৎসক জীবনের প্রথম অবস্থাত তাহার সঙ্গাতী্স এক 
বৃদ্ধা রোগীণীকে দেখিতে তিনি আমাকে কালীঘাট নিয়া গিয়াছিলেন। 
ও উপলক্ষে এক সমন্র দুইজনে অনেক সময় একত্রে কাটাইয়! ছিলাম। 
শী লমঘও তাহার হৃদয়ের প্রলারতা উপলব্ধি করিয়াছি। চিকিৎসক 
আনলে খবরের কাগছ ব্যতীত বাহিরের সম্মাদ জানিবার উপায় আমার 
খুব কমই ছিল। তবে চিকিৎসা ব্যপদেশে আমার নিকট খাহান| আলিতেন 
তাহাদের নিকট হইতেই কখন কখন কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহ করার প্ররুতি 
আমার ভিল এবং আছে বটে। 

অনেক বহসর পরে আনিলাম যে তিলি বরিশাল ব্রজমোহন উন্পটিটিউটে 
শিক্ষকতা গ্রহণ করিগাছেন ॥ এখানে মহাত্ম! অশ্বিনীকূষার ছিলেন সর্বোদর়, 
সমন এবং সংরক্ষণের প্রতীক । এই সমু শরৎকুষারের ত1বধার! ক্রমপ্রকাশ 
লাব্ত করিতে লাগিল। 

অল্পদিনের মধোই সমগ্র বরিশাল শরৎ কুমারকে একজন সত্যিকারের 
প্রেমিক, দরদী, এবং বাগ্মী বলিম্বা চিনিতে পারিল। শুনিয্াছি যে এসময় 
‘যেখানেই তিনি 'বক্বৃতা করিতে যাইতেন সহম্র সহশ্র নযনারী সেখানে 
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উপস্থিত্ত থাকিয়া তাহার আবেগপূর্ণ বক্বৃত! শুনিয়া মুগ্ধ হইতেন এলং দেশ 
মাতার উদ্ধারের জ্রন্ত অস্তসে অর্থ এবং অলক্কারাদি তাহার কাঁভে সমর্পন 
ক্রিতেন। আইন অমান্য করতে গিছ্র। তাহাকে একাধিকবার কারাদখন9 
করিতে হয়াছিল । 

ঘপন স্বরাজ প্রাপ্তির সম্ভাবন। সন্রিকট বলিয়া মনে হইল তপন রাজনীতি 
অঞাঙন্ক নেতাদের উপর ছাডিএ। পিছ! তিনি অআতী হইপেন নীতি এবং ধশ্ম 
চিন্তায় মানি দূর করার বাপদেশে প্রচার কার্ধে এবং দক্ষিণ কলিকাতায় 
তিনি তাহার কা্্যাএন্ত করেন। এপানেও শত শত নরনাবী ভাগবত গীতা, 
উপনিঘৎ প্রভূতি ধর গ্রন্থের বাণী এবং ব্যাপ) শুনিরা দিনদিন মুদ্ধ এবং 
অনপ্রাণিত হইতে লাগিল। শিক্ষা ।বভাগের উচ্চ পদস্থ অনেকের নিকট 
তাহার সংস্কৃত বিশেহতঃ ; ধৰ্ম্ম এবং দর্শন শাস্ত্রে অগাধ কথ! শুনিয়াছি । 
তীাহ।য় প্রচারিত মালিক পত্রিকা ‘উদ্দ্রদ ভারতে'র এপন একাদশ বর্ষ 
চাপতেছে তিনি অনেক গ্রন্থও বচন] করিয়াছিগেন। উহার কতকগুলি 
মুদ্রিত হুইগ্রাছে অনেকগুলি এখনও মুদ্রিত হয় নাই৷. 

ছুই বংসর গত হইল কলিকাতার উত্তরে বাণ্ডইত্াটির পূর্বাচলে. 
নরনারাছণ আশ্রম স্থাপন করিত! গিয়াছেন। উহার সঙ্জিক্টে আমাদের 
একটি পলীনিবাস রাহিয়াছে। বার্ধক্য এবং পঙ্গুতার: জন্য, বিশেষতঃ 
জর নিবাসটিতে বাল করিবার এতাবৎ কোনও স্থবিধা করিতে পাৰিকাছিলাস 
ন! বলিগা আমি একদিন মাআ এ আশ্রমের স্থশ্টীতল ছায়ায় অল্প কিছুক্ষণ 
কাটাইতে পারিছাছিলাম, কেবলমাত্র অল্প সমঘ্রের * জন্য তাহার বক্তৃতা 
শ্রবণ করিঘা তাহার গুরুদেব শ্রীনিত্যগোপালের আলেখ্য দর্শন এবং প্রপতির 
সুযোগ পাইঘাছি । অ সমগ্জে নির্বাক শ্রোতাগণ যেরূপ আগ্রহে তাছান বাণী 
শ্রবণ করিতেছিল তাহাতে মনে হুইয়াছিল যে উক্ত পল্লী তাহার ,আগমনে 
ধন্ক হইমাছে এবং হইতেছে। ইহা অত্যন্ত হ:খের যে তাহার অনেক ভক্ত 
এবং গুপসুদ্ধদের কীদাইয়। তিনি দেহ আগ কনিগ্বাছেল। এ আশ্রমে 
তাহান দেহ সমাধিস্থ হইয়াছে। 

নরনারাদ্রণ আশ্রম চিরস্থায়ী হউক, আশ্রমের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হউক--ইহা 
ভগবানের নিকট প্রার্থন। কনি। আর প্রার্থনা করি, ম্মামীজআীর স্থৃতি অমর ও 
অক্ষথ হউক । 
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উজ্ভ্বলভ্ভারত-পমস্থ্যা £$_উচ্ছলভারতের সম্পাদক আজ আর 
দেহেতে নাই । স্বভাবতই প্রশ্ন -আসে উচ্জ্ুলতারত চলিবে কি কা[রয়। ? 
যিনি ছিলেন জ্ঞানের সাগর, যিনি ছিলেন কর্মের সাগর, যিনি ছিলেন সমস্ত 
প্রেরণার খনি, সনস্ত আনন্দের উৎস_তিনিই লাই--তাহা হইলে উজ্জল- 
ভারত চলিবে কি করিয়া? প্রশ্ন সঙ্গতই বটে। বুকের কাছ থেকে যখন 
মাহ্ের সন্তান লাই হইয়া যায়, একান্ত তাবে নিতরুশীল সন্তানের কাছ থেকে 
পিতা মাতা যখন লাই হইয়া যান, স্ত্রীর কাছ খেকে যখন স্বামী নাই হইয়া 
বার কিংবা স্বামীর কাছ থেকে যখন স্ত্রী নাই হইয়া যার, তখন সে না-থাকা 
যে কীবস্ব, সে কথা ঘাহাদের এমন ঘটনা হইস্মাছে এবং যাহারা সংসায়ে 
ভালবাসিতে জানেন এবং ভালবাস! পাইয়াছেন, তাহার! বুঝিতে পারিবেন । 
খাহার হৃদয় ছিল অত্যন্ত স্থস্মভাবে সংবেদনশীল, মাঙ্গযের হৃদয়ের মর্যাদা 
ছিল যাহার কাছে সর্বাপেক্ষা বড় কথা-__ডাহার স্মেহ লাত কর্রিবার, দীর্ঘদিন 
তাহার ছারায় বাস করিবার সৌভাগ্য যাহার হইয়াছে, তিনিই বুঝিবেন সেই 
শ্রী, স্বামী পুরুবোত্বমানন্? মহারাজের ন! থাকাটা! আজ কি! সংসার 
এবং সন্গাস দুই-ই ধাহার চলার পথ ছিল__অর্থাৎ প্রচলিত সংসারের 
পথে চলিতেন না বলিক্া সংসারের স্থযোগ সুবিধা যিনি লন নাই এবং 
প্রচলিত সম্র্যাসের পথেও চলিতেন না বলিয়া সত্ত্যাসের স্থযোগ হ্থবিধাও যিনি 
গ্রহণ করেন লাই-_ধাহাঞ্চে এক নৃতন পথে চলিতে হইয়াছে অথচ প্রতি 
পদে যিনি ছিলেন অতগ্র ও অচ্যুত, তাহারই প্রত্যক্ষ পথ-নির্দেশ হইতে আজ 
বঞ্চিত হইকা ভাহারই পথে চল! যে কি বস্ত, তাহা ভাবার বুঝানে! সম্ভব 
নর । তাই উচ্জলভারত চলিবে কি করিসা__এ প্রশ্ন সঙ্গত প্রশ্ন, ঘটনার সঙ্গে 
সঙ্গেই এ প্রশ্ব মনে উঠিয়া যায়। 

কিন্ত-__এই কিন্তুর যাহা উত্তর তাহা! স্কুল যোগ-বিক্লোগের হিসাব নহে 
খাতার পাতা উন্টাইলেই তাহা স্পষ্ট ভাবে চোখে পড়িবে না--তাহা! জীবনের 
পাতা উল্টাইস্থা দিলে দিনে ক্ষণে ক্ষণে প্রমাণ পাইতে হইবে, প্রমাণ "দিতে 
হইবে । এইখানে যাহা আসিয়া পড়ে তাহ! বুঝিতে হইলে বাস্তবের দৃঢ়ভূষিতে 
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দাড়াইয়। আদর্শ ও কল্পনার পথের শোজ লইতে হইবে । যে আদর্শ তিনি 
বাখিকা গিয়াছেন তাহা বাস্তব জীবনকে ভাগবত রূপায়নের আদর্শ_ তাহা 
আকাশ কুন্থম নহে। যে সত্যাটী আন্ড আকাশে বাতাশে ভাসিতেছে, 
হান্িক জীবন-ঘাপনে ক্রান্ত মাহ্নষের অবচেতন সত্বা যাহা আদ্র সত্য 
চাহিতেছে, পারস্পরিক হিংলাছেষে অবলহ্র বিস্বের রাজনীতির নধ্যে যখন 
একদিকে আধুনিকতন নারণান্র অপর ফ্রিকে সহাবস্থান নীতি আত্মপ্রকাশ 
করিয়া বসিয়া আছে--তেমনই একটী অবস্থাকে নানসলেত্ে দেখিতে পাইম্বাই 
পুরুষোত্তমানন্দ ১৯১৯-এ রচিত তাহার ত্রহ্ন্ত্রের অবধৃত ভাবো সর্বসমন্বরের 
এক মহারাসের ছবি অক্ষিত করিয়াছিলেন। মান্বের অন্তরাত্যা যে মিলন 
চাহিতেছে তাহাকেই তিনি ভারতের প্রন্থানত্রত্বের মদ্য হইতে তুলিয়া ধরির। 
মাক্ষমের কাছে উপস্থিত করিয়াছেন । কোনে! চিন্তাধারাই একট! দার্শনিক 
কাঠামো না হইলে টিকিদা! থাকিতে পারে না! অরনিত্যগোপাল ডভাহার 
বহু গ্রন্থের মধ্যে পরস্পর বিরুদ্ধ তত্রের সম্গন্বের যে সুত্র রাখিয়া গিরাছিলেন, 
পুরুষোত্তমানন্দ তাহা প্রন্থানভ্ররের ( ব্রক্ষত্ত্র, উপরি» দীতা ) মধ্য দিয়া 
ব্যাখয। করিম ধরিযাছেন। তিনি ততো কোনো সম্প্রদার গড়িতে আসেন 
নাই--সর্ব সম্প্রদায়ের মিলনের গান গাহিবার অন্য শ্রীনিত্যগোপাল-ত্রহ্মবিষ্ঠাপীঠ 
ব্চনা করিছা গিয়াছেন। সেখানে বসিয়া সকলে মিলনের গান গাহিবে, 
উচ্ছলভারতের মারফত সেই মিলনের গান ছড়াইয়। দিবে। যাহা 
সকলের কথা, যাহা সকলের মিলনের কথা, তাহা লা চলিবে কেন? 
তাহা যে চলিতেইছে_-অচল কথা তে! তাহার নহে। যাহা সকলের 
অন্তরাত্মায় ঘস্যধারার শ্যার চলিতেছে, তাহাকে সা্জাইয়া গুছাইয়। সামন্ত 
আনিয়া মান্গবের কাছে উপস্থিত করিবে উজ্জ্রলভারত । মাঙ্গমের যে ভাগবত 
স্বরূপ তাহা তো মান্তবের যধোই আছে, সে ভাগবত শ্বরূপের আস্বাদনেন্র 
কথা তিনি আরন্ড করিয়। গিয়াছেন, প্রত্যক্ষে থাকিলেও ইহা। তাহার কাক্স, 
তাহার দাক্সিত্ব, নেপথ্যে খাকিলেও ইহা তাহাঁরই কাছ, তাহারই দায়িত্ব । 
মান্তষের মধ্যে যাহা সচল, সে চলা-কথানকে তিনিই চালাইতেছিলেন, 
চালাইবেন । আদর্শ তাহার নিন্পন্ব গতিতে চলিবে-_ উহা কর্মকর্তৃবাচ্য 
বিশেষ, কাহাকেও করিতে হয় ন!__আপনি চলে। 

তাই উচ্জলভারতও চলিবে । তবে যে আমরা আছি ?_ হ্যা, 
আমাদের কিছু করণীর অবস্থই আছে-__ আমরা তাহাঁে ধ্যান করিব, 


উজ্জ্বল ভারত [ ১১শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 


তাহার কথাকে ধ্যান করিব, আমাদিগকে তিনি যে ভাবে চলিতে - 


বলিদ্াছেন সেই চলার পথকে ধ্যান কর্রিব। এই ধ্যানকে আমরা কর্মে রূপ 
দিব, আমরা অনলস অতন্ত্র থাকিয়া তাগে তিতিক্ষাঘ প্রেমে তাহার কাজ 
করিয়া যাইব। আমাদের প্রাত কান্ধ আমাদের খেয়ালখুসীকে চরিতার্থ 
করিবার অন্য নয়, আমাদের প্রতি কাজ হুইবে তাহার সেবা, ভাহান এত 
প্রির বিশ্বের সেবা, আমাদেরও, সেবা । সেবা বুদ্ধি ছাড়া, যাহবের সহিত 
মিলনের বুদ্ধি ছাড়া আমাদের যেন অন্য কোন বুদ্ধি না থাকে। শুনিত্য- 
গোপালের যাহা শেষ বাণী ছিল, তাহা! তাহারও শেষ বাণী_এ কথা তিনি 
যেমন অন্ত অনেক সমর্রে বলিকাছেন, তেমনি যেদিন তিনি অজ্ঞান হইলেন 
সেই দিন অজ্ঞান হওয়ার আগে তিনি ভার শেষ বক্ত, তায় শ্রীনিত্যগেপালের 
শেষ বাণী উদ্ধত কনিয়। তাহা আমাদের শেষ বারের মত শ্রবণ করাইক। 
দির। গিহাছেন__“আমার শিশ্যগণের প্রতি আমার এই শেষ উপদেশ যে তাহারা 
পরম্পর ত্রাতৃভাবে থাকিবেন। তাহাদের মধ্যে কেহ বিপদে পড়িলে অন্য 
সকলে তাহাকে . সেই বিপদ হইতে উদ্ধারের চেষ্টা করিবেন। যগ্পি কাহারে) 
কোন কট হয় তবে তাহাকে সাহায্য করিবেন । পৃধিখীন্থ যাবতীয় লোককে 
ভ্রাতৃভাবে দেখিবেন ও পরস্পর সাহায্য করিখেন। অনাথ আতুর দেখিলে. 
সাহাযা করিবেন, পরের অনিষ্ট চেষ্টা করিবেন না। সকল খশ্মের, সকল 
সম্প্রদায়ের প্রতি সমানভাবে ভক্তি ও বিশ্বাস বাখিখেন "__-এই বাণী 
আমাদের প্রতিদিনের সাধ্য বন্ধত হউক । 

পারম্পরিক এতটুকু অগ্রীতির গন্ধ পাইপে তিনি বেদনাতুর হইন্ডেন। 
তাই আমাদের চলার পথ সামান্ততম অগ্রীতিত্বারা যেন কলুষিত না হঘ__ 
এ বিষয়ে আমাদের খুব বেশী সচেতন হইতে হইবে। কেবল ব্যক্তিগত 
এীবন যাপন তিনি কখলে। সহিতে পারিতেন না-নিজেগ খাওযাপরার 
মান বাড়াইয়া নিজে সুখে শান্তিতে থাকা তাহার ধাতে ছিল না। কাহারো 
দুই তরকারী দিয় খাইবার পরস) থাকিলে বলিতেন এক তরকারী দিয়। 
খাইর! হ্থন্থ থাকিবান মানসিক বল লাত কর, আর এক তরকারীর পয়সা. 
আর একজনের খাবারের অন্য দাও। নিজে তিনি সারাজীবন কুচ্ছ.তার 
মধ্যে আনন্দ পাইরাছেন, আমাদেরও তাহারই কথা শুনাইক্া) গিয়াছেন। 
খাই দাই ঘুমাই ৰা দৈনন্দিন কালটুকু শুধু সারিয়া রাখি-_বস্‌, দিন “কাটি 
গেল__এমন নিরুদ্ধিছ বিপ্রবহীন জীবন তিনি সহিতে পারিতেন না। তাহার. 


বৈশাখ, ১৮৮০] সাময়িকী 


কথা ছিল খাওয়া দাওয়া খুম যত অল্প সয়ে সম্ভব শেষ কর-_তারপব বিশ্বের 
সঙ্গে যুক্ত হইয়। বিশ্বসেব। কর__ কোথা যাবেন দুঃখ, কোথাহ নাষের সমস্যা 
তাহ! বুঝিয়া। সেইখানে প্রাণ ঢালিয়া সেবা কর ॥ 

মান্তবের দুঃখ নানারকমের, তাহার দেহের ছুঃখ দূর করা যেমন কাজ, 
মা্গবের মনের দুঃখ, চিন্তার দৈগ্ঠ, সমগ্ার আলো দেখানও তেমনি 
মাচষের দেবা । বর্তমান বিশ্বের জটিল 'আবেষ্টনে যেখানে সত্য তাহার 
সবাঙ্গীণরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, যেপানে কাহারো! জন্যই কোন নিদিষ্ট 
পথ নাই, প্রতি পথই সকলের পথ, সেই জন্যই কোন্‌ পথে কাহার 
চলিলে যে তাহার আত্মস্বরূপ তৃপ্ত হয় অথচ বিশ্বের ছন্দ বজ্রান্গ থাকে, 
সেইটি বাহির করাই আত্ম সর্বাপেক্ষা দুরূহ । সেইখানে তাহার কাজ 
ছিল, কথা ছিল-__আমরা সেই কাক্ষকে, লেই কথাকে অশ্রসরণ করিস্তা 
চলিব__তাহা হইলেই উদ্জ্রপতারত চলিবে । আমবা হেন নিজেদের চালাইতে 
পারি, তাহা হইলে ভিন্ন করিয়া উজ্জ্রলতারত চালাইবার ভাবনা আমাদিগকে 
ভাবিতে হইবেনা । এই ততো বুঝি । 

এই তে। গেপ উজ্জল তারতের কথা-__উদ্জলতারতের সহিত যে কোন 
ভাবে সংগ্রিষ্ট প্রত্যেকের প্রতি আমাদের আরও দুইটী আবেদন আছে। 
প্রথমতঃ শ্রীমৎ শ্বামীজী ১৯৪২-এর অগাষ্ট আন্দোলনে যখন জেলে গিয়াছিলেন, 
তখন ঈশ-কেন-কঠ-প্রশ্ন প্রভৃতি এগারখানা উপনিধদের ও গীতার অবধূত- 
ভাস্য রচনা করিয়াছিলেন । তাহাদের মধ্যে ঈশ ও কেন পৃথক পুম্তকাকানে 
প্রকাশিত হইয়াছে, গীতার ভান্য প্রায় ৬৭ ব২ংসর ধরিয়। উজ্দ্রলতারততে 
প্রকাশিত হইস্থাছে। কঠ-উপনিষদখান) ছাপা হইতেছে । সকলের প্রতি 
আমাদের আবেদন এই খে, তাহার বইগুলি প্রকাশের অন্য যিনি যতটুকু 
পারেন সাহায্য করিলে আমরা সেদিকে অগ্রলর হইতে পান্িতাম । 

আমাদের দ্বিতীয় আবেদন এই ঘে, নরনান্বারণ আশ্রমে শ্রীমৎ শ্বামীজীর 
দেহ যেখানে সমাধিস্থ করা হইয়াছে, সেখানে একখানি মন্দির উঠান একটী 
ভারুরী প্রয়োজন । এ বিষয়েও যিনি যতটুকু পারেন সাহাত্য করিলে আমরা 
এ কাজে অগ্রদর হইতে পারি । আমাদের একক ক্ষমতা কিছুই নাই । 
সকলকে আমাদের সকল কথা জানাইয়া রাখিলাম, তাহাদের সহযোগিত। 
ছাড়া আমরা কিছু করিতে পারিব্‌ না। 


শ্রীনিত্যগোপাল-বাণী 


“জলাশয়ে প্রতিবিদ্থিত চন্দ্র সত্য চন্দ্র নয়। দূর 
হইতে মরুভূমির স্বচ্ছ বালুকারাশি দেখিয়া স্বগের 
জল বোধ হয়। বালুকাময় প্রদেশ সত্য, সেটা 
যাহা, তাহা সত্য, কিন্ত জলভ্রমটা মিথ্যা | জগৎ 
সতা কিন্ত মায়াবশতঃ জগতকে আমাদের যাহা! 
বোধ হয় তাহা মিথ্যা ৷" 
ক 4 

‘ভগবান সম্বন্ধে যত পুস্তক আছে, ভগবান সম্বন্ধে 
যত পুস্তক লুগু হইয়াছে, ভগবান সম্বন্ধে যত 
পুস্তক প্রকাশিত হইবে সে সমস্তই আমার 
ভাগবতের অস্তর্গত। আমার ভাগবত কোন 
সঙ্গীর্ণ গ্রন্থ নহে ৷" 


_ ‘রেণু মিত্র কর্তৃক নরনারারণ আশ্রম, পো: দেশবন্ধ নগর, ২৪ পরগণা 
হইতে প্রকাশিত ও দি প্রিন্ট ইত্ডিয়! ৩১, মোহনবাগান লেন, 
কলিকাতা-৪ হইতে সুক্রিত ৷ 





জ্যষ্ঠ, ১৮৮০ শকাব্দ, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ ১১শ বর্ষ, এম সংখ্যা 


সান্ধ্য-ভাবণ 
1 শ্ৰীমৎ পুরুঢোত্তমানম্দ অবধুত ॥ 


[মৎ হ্বামীলী সন্ধ্যারতির পর মাঝে মাঝে কিছু বলিতেন। পর্বের 
যখন তাহার দেহ অপেক্ষাক্কত হুন্থ ছিল, তখন প্রাদ্র রোজই বলিতেন। 
ইদানিং তিনি দেহে মনে একট! ক্লান্তি বোধ করিতেন, তাই বোজ বলিতেন 
না। আমরা এইখানে ১১-ই কফেব্রুছারী, ১৯৫৮-০ত সন্ধ্যাবেলা যাহা বলিয়া- 
ছিলেন, তাহার ধতটুকু লিপিবদ্ধ করিতে পাবিয়াছিলাম, তাহ! প্রকাশিত 
করিলাম । তাহার ভাষণ এত দ্রুত হয় ঘে সকল কথা লেখা সম্ভব হয় না॥ 
যতটুকু লিখিয়াছিলাম তাহাই প্রকাশ করিলাম /--সঃ উঃ 12] 

(মৎ শ্বামীজীর ্রীনিত্যগোপাল-প্রণাম মস্ত ) ভূ 

গু নমঃ তবমূর্তয়ে তক্ত-তগবতে নিত্যগোপালায় আগ্রৎ্থপ্র-্থযুত্তি- 
তুরীগ্র-তুরীয়াতীতায় ব্রক্মপরমাত্ম- কগবং-পুরুযোত্তমান নমো নম: শাস্তিঃ 
শাস্তি: শাস্তিঃ। ওঁ হরিওঁ॥ 

আমর! বার! আশ্রমে থাকি তাদের সকলেরই একটা কথ! মনে রাখতে 
হবে থে এট! আশ্রম । আমর! আশ্রম-দেবত! শ্রীনিত্যগোপালের জীবন 
ও দৰ্শনকে রূপ দেব এইভ্রস্তু এখানে এসেছি । ংসারের লোকেরাও খায়- 
দায় ঘুমায়, এখানেও সকলে খায় দাদ ঘুমায় । তবু এটা সংসার লম্গ। কেন 
নগ্ন, সেইটে তোমাদের বুঝতে হবে ।-"*সংসারেও ভগবান প্রঘে!জল হয়, কিন্ত 
সেট! পাহান্াদারের মত-_সংসারীরা ভগবানকে চান্ব তাদের সংসানটাকে 
নানাভাবে সুন্দর ও নিরাপদ করার প্রয়োজন পূরণ করার জন্তে। ভগবানকে 
ডেকে বলে, ওগো দেখো, আমি বিয়ে করতে যাচ্ছি, *-তুমি ধেন রক্ষা করো! । 
ওগো" ব্যবসা করতে যাচ্ছি, তুমি রক্ষা) কনো । ইত্যাদি ইত্যার্দি। অর্থাৎ 
আমার কাজ আমি করব, ভগবানের শুধু রক্ষা করার দায়। সেখানে 


২৬৬ উদ্ছলতারত [১১শ বধ, এম সংখ্য 


ভাগবত জীবন যাপন করার কোন প্রশ্ব নেই! সংসারে আমার জীবন আমি 
ষাপন করব, ভগবান মি এলে সেখানে প্রয়োদ্রন পূরণ করে! । আর 
আশ্রমে? আশ্রমে আমার বিষয়, আমার সংসার, আমার সব কিছু, আমান 
জীবন বলে কিছু নাই। আশ্রম-দেবতাকে ভালবাসব, তার জীবনের 
“আলোকে নিজের জীবনকে গড়ব, তার প্রঘ্োজ্রন পূরণ করব__এইটে আশ্রীমে 
ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ । সংসারী অভ্রিসন্ধিপূর্ণ, লে ভগবানকে নিজের কাজে 
লাগাতে চায়, আশ্রনী ভগবানের কাজে নিজেকে লাগাতে চায়। ব্যক্তিগত 
প্রয়োচ্গনের আন্ক আশ্রমে কারো থাকা চলবে না ।ত নদী কোন্‌ প্রয়োজনে 
সাগরকে ডাকে ?---সংসারী শাপগ্রাম দিয়ে বাটনা বাটাতে চায়. নিজেকে 
দিয়ে বাটন! বাটিয়ে শালগ্রামকে দিতে চায় না।--অশ্রমে থাকতে হবে 
সনগ্র দৃষ্টি নিয়ে ।---মাটির সঙ্গে যদি গাছের মূল যুক্ত ন! থাকে, রস পাবে 
কোথা থেকে ?..-ভ্নি ভাগোপালের কথা প্রতি মুহূর্তে মনে বাধতে হবে__ 
তার প্রয্নোজন পু্প করতে এলেছ--তার প্রতিষ্ঠা হলে তোমাদের সকলের 
প্রতিষ্ঠা হবে:.--নিজের প্রয়োজন ভুলে যাও ।-*-আমার যা সামর্থ্য নেই, আমি 
তার থেকে বেশী করি মানবের জন্য কেবল প্রাণের জোরে, প্রাণের তরসায় । 
আমার টাকা লেই_ আমি প্রাণের দায়ে দায়িত্ব লিয়েছি। সেই প্রাণের 
দিকে চেয়ে তোমাদের চলতে হবে ।*.'নিতাগোপাল একদল মাঘ চেরেছেন। 
*সজ্ঘবন্ধ হতে হবে।---দেহযস্্র হুল সঙ্ঘের সার্থক কুপ-__দেহযস্ত্র যেমন 
করে চলে তেমন করে আশ্রম করতে হবে ।--সংসারী আশ্রমে এসে দেখবে 
কেমন করে পারস্পরিক প্রীতির মধ্য দিয়ে কাল৷ করে যাচ্ছে'-*আশ্রম হবে 
বিশ্রামস্থল__যেখানে একপ্রাপতা ছাড়া আর কোন কাজ নেই। চোখের 
কার্জ কাণ করে না, কাণের কাজ নাক করে না,'--একদিক দিয়ে প্রত্যেকে 
পৃথক। কিন্তু আর এক দিক দিয়ে পৃথক নয়__জীবনের দিক দিয়ে তারা 
এক) দেহযন্ে জীবন রক্ষার জন্ত প্রত্যেকে দায়ী । 

আশ্রমের দায়িত্বও সামগ্রিক-_কাব্দের বিভাগ থাকতে পারে, থাকবেই; 
কিন্ত দাদ্িত্ব সকলের সমগ্রভাবে ।---দাতে কাট? ছুটলে যতক্ষণ না দেটা 
বের হয় প্রিহরা সমানে খোচাতে থাকে, তার নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকবার 
দো নেই। সে মনে করলেই পারত পাতে কাট! ফুটেছে, দাত বুঝুক গে, 
আনার কি? কিন্ত জীবনবোধ এমনই সামগ্রিক যে জিহ্বার €সোয়াস্তিতে 
থাকবার উপায় নেই । পায়ের কনে আঙ্গুলে কাট! স্থুটে বিষাক্ত হয়েছে, 
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মাথা টনটন করে ওঠে কেন? সমগ্র দেহ জরাক্রাস্ত হয়ে টিটানাস হয় 
কেন? কী অভ্ভু২ সামগ্রিকতা-বোধ! প্রত্যেকে আলাদা হয়েও এক) 
আশ্রমে ঠিক এমনটি লরকার-**প্রত্যেকের সঙ্গে এক জীবনের মধ্যে একাত্মতা 
সম্বন্ধ । আশ্রম-দেবতার আীবলের মধ্যে এক 1 প্রাতাকের আলাদ! কাজ 
থাকলেও কোন্‌ কাজ হল, কোন কাজ হল লা, সেল্রন্ত প্রত্যেকের দৃষ্টি 
রাখতে হবে।-..সম্পদ সকলের, বিপদও সকলের ।---যার যার কাজ লিয়ে 
সে চলেছে, অগ্য বিভাগ ডুবে গেলেও কিছু করবে লা, এটা ব্যরোক্রাটিক 
মনোব্বত্তি । প্রতোক কাছের জন্য প্রত্যেকে দায়ী ।--*অলসতা আশ্রমে 
চলছে ।---এটা কিছুতেই চালাতে দেওয়া চলবে ন! ।---ভাগের মা গঙ্গা পায় 
না--নিত্যগোপালের দায় কার দায়? কে তার দাত নেবে? এখনও 
বোধহয় নিত্যগোপালের ৫* জন শিষ্য আনেন। শতকাষিকীর সময় ননম্থীপে 
নিতাগোপালের প্রচার হবে না, কেনন! টাকা নাই । আমি বলি আমি 
টাক! দেব-__প্রচার হতেই হবে ।--*আবস্ত সঙ্যে প্রত্যেকের, দায়িত্ব সমান, 
যত যন্ত্রে যার যার তার ত্ার)'--ঘেখানে পারম্পর্িক মিলন, সেইখানেই 
টাকা, যেখানে মিলন লেইখানেই বিপদের উদ্ধার !---প্রাণের মিলন চাই -. 
নিজের নির্দোষ প্রমাণ করলে তে! কাছ হবে না ।---তোমার মত কাছ 
হবে, না কাজের মত তুমি হবে ।.--কাজের মত তোমাকে নিজকে গড়ে 
তুলতে হবে, তোমার খেয়ালখুঝ মত কাঞ্জকে পিটিয়ে নিতে চাইলে বেশীদুর 
আর এগোতে পারবে ন!।---জআশ্রমের মত তুমি হবে, লা তোমার মত 
করে আশ্রমকে চালাবে?" 

কী মুক্তি ধে নিত্যগোপাল আমাঘ দিয়ে গেছেন! আমি আভ্তিকের 
দলে যেতে পারি, আমি নাস্তিকের দলে যেতে পারি, আমি অদ্বৈতবাদীর 
দলে যেতে পারি, শ্ৈতবাদীর দলে ঘেতে পারি।.--আমি কর্মীর দলে যেতে 
পারি, জ্ঞানীর দলে গিয়েও বসতে পাই, ভক্তের দলে গিয়েও চোখের জলে 
আকুল প্রাণে কাদতে পারি--কী অপূর্ব মুক্তি ! শিবাণী নন্দন ( আশ্রমের 
দুইটা বিড়াল ) শুধু মাছ দুধ খেতে পার্ে--তারা কী বন্ধ জীব! কিন্ত মানুষ 
সব অর্থাৎ বহু কিছু খেতে পারে-_অনেকট! তার বিচরণ ক্ষেত্র! অলেকটা 
তার মুক্তি ।---মাহ্যকে লংসারী হতে হবে, সন্যাসী হতে হবে ।--.নিত্য- 
গোপাল. লিখলেন সর্ব ধর্মের সমহ্বয় করতে পারেন একমাত্র নারায়ণ !--- 





২৬৮ উচ্জলত্ারত [১১শ বধ, এম সংখ্যা 


রসিক সব রসের থেকেই রস আহরণ করে---মধুকরের মত সব স্থান থেকেই 
জীবন ধারণের রস সংগ্রহ করতে হবে।.-- 

যেখানে কাজ হচ্ছে না, সেইখানে ছুটে যেতে হবে।--প্রাণ খুলে পাট ॥ 
অলসের অর্থ আলে না যেমন, অলসের ভগবানও হয় ন!।---আমি কোন 
চার্ট করে দিতে পারব না---কোন কাজ পড়ে রইল আর তুমি বসে 
বইলে__এ হতে পারে না। সেই গল্প দান লা_-এক বাবুর চাকর লিখিয়ে 
নিয়েছিল কি কি কাছ করতে হবে-__বাবুর ছেলে জালে পড়েছে, 
চাকরকে বলছে €তাল্‌ তোল, চাকর বলে দেখে নি চারটে লেখ! আছে 
কিন! 1-এ তো কমীর কথা নদ, এ প্রাণবান লোকেরও কথ! লয়! 
যেখানে যে কাছ করার রইল, তোমার সাধ্যমত কাজ করে যাবে ।''-কোলেো 
কাঙ্দ কে করবে, তা নিয়ে যদি ঠেলাঠেলি হয়, সে বড় বেদনাদায়ক ।--- 
প্রাণ নিয়ে থাক, প্রাণ নিয়ে €ল-_প্রত্যেকের ভার প্রত্যেকে নাও ।-"*আশ্রম 
সেবার জন্তু; যার! সেবক, যারা ত্যাগী, তারা কোথায় কোন্‌ কাজ পড়ে 
রইল, তাই খুজে খুজে বেড়াবে ।---অংশ-দৃষ্টি নিয়ে থেকো ন'*'বাইবে খদি 
পথ কারো আছে মনে কর, তাহালে আশ্রমে ন! থাকাই শ্রেরঃ।-__খাকতে 
হলে একমনা হযে খাকাই প্ররোদন । প্রাণম্পর্শ পেলে আজও আমি অমুরের 
মত খাটতে পারি ।'.-বন্ধু বাড়ীর কাছে পাতা ফেলা পৰন্ত আমি উপস্থিত ।--- 
যেখানে ভাগাভাগি নেই, সেইখানে শিব-_স্মশ।লে ভাগাভাগি নেই, শ্মশান 
নিয়ে কাড়াকাড়ি নেই, তাই ম্মশানেই শিব থাকেন ।-*'কারো অন্থথ হলে 
আমি যতটা! সম্ভব তার জন্ ব্যবস্থা করি ।'*-আমার অবস্থা হযেছে যত পাই 
বেত, না পাই বেতন ।---তাই এক এক সমঘ মনে হয় এত করেও মাঙ্গযের 
মন পেলাম ন!।--- আগের বুদ্ধিই যদি চলত, তাহালে এখানে আসা কেন 1 
এখানে ভগবান জাগ্রত, তীর প্ররোজনাঙ্ুযায়ী কাজ করতে হবে ।---সংসারে 
বক্কর টানে ঝগড়া করেও আবার মেলে, এখানে রক্তের টান নেই-_-সমগ্রের 
মাঝে অধিকতরভাবে মিলতে হবে | আমি প্রণামের জন্ত, দীক্ষার জন্য কোন 
জোর করি নি, করব না__কিস্ত আশ্রমের শৃঙ্ধল! ও নিয়ম মানতেই হবে 
যতক্ষণ আশ্রমে আছ।--প্রার্থনা কর- বুদ্ধি দাও, হৃদঘ দাও।.-.আমি মুখ? 
কিন্ত নিত্গোপাল আমাকে সব সম্প্রদদান্ধে মিপবার মত প্রাণ দিয়েছেন ।.-- 
আমার এখানে পণ্ডিত নয় কেউ.--কিন্তু মাচষ হতে হবে ।-..পণ্ডিত ব্রা হলেও 
মাঙ্গয হও যাদ।---তোমাদের এই সব যা বললাম, এগুলি তোমাদের প্রতি 


জ্যৈষ্ঠ, ১৮৮০ ] সান্ধ্য ভাষণ 


আমার অঙ্গর্বোধও বটে, ultinatumে-ও বটে, কেনন। আগব না হলে 
নরনারায়ণ আশ্রম চলবে না ।---নিতাগোপাল,-- মাঙ্ষয নিছে কক্জাট আর খেন 
আমার সয় ন.---এদের তুমি মানুষ করে দাও---লক্ষ লোকের আশ্রয় যেন হয় 
এই লবনারায়ণ আশ্রম ।---অনৈতবাদের সঙ্গে হ্ৈতবাদের মিলন েপালে 
আমি বলি.-..সেগানে ছুই ভাইতে চোটপাট ব্যাপারে মিলতে পারবে না?... 


নিত্যগোপাল, তোমার প্রয়োজনে তুমি আশ্রম করেছ-__তুসি প্রতিষ্ঠিত 
হুবে...। 


“ঠাকুর, সঙ্গী আমার, দুর্য্যোগময় এই পথ চলার মধ্যে তুমিই আমার 
সঙ্গী। আমি তোমার সঙ্গ চাই-ই। তোমার বিশ্বভূবনের মাকে 
দ।ড়াইয়। সকলের পাওচার সঙ্গে পাওরা মিলাই। আমি তোমার সঙ্গে 
থাকিতে চাই । আমার মত করিয়া তোমায় পাইলে ত তোমার 
‘জগপ্লাথ’ রূপের কোনও অর্থ হয় লা/। আমি তোমার মত করিয়া, 
তোমার বিশ্বের মত করিঘ। তোমাকে পাইতে চাই । তোমাকে সত্য 
করিয়া পাইতে হইলে ‘আমি’-র ব্যবধান থাকিলে তো পাওয়া হইবে 
না। আমি প্রত্যেক বস্তুর সঙ্গ পাইতে চাই। নিব্বিকল্র ন! হইলে, 
নিজের সর্ব-সংক্কার সুছিঘা ফেলিতে ন! পারিলে কি করিয়া সত্যের 
সঙ্গে দেপা হইবে? বসন্ত তাহার নিজ সত্তা আড়াল করিবে, যদি আমি 
আমার পরিচ্ছিত্র 'আমি’ শইয়া তাহার কাছে হাজির হই। আমান 
"আমিন ছাপ সে নিতে চাহিবে কেন? বিশ্ব তোমার চিহেই চিচ্ছিত 
হউক, তোমার বিশ্বের জম্ম হউক ।* 

মৎ পুক্তষোত্রমানন্দের ভাইরী, ১১ই জুলাই, ১৯৪৪ । 


জ্রীমৎ স্বামী পুরুষোন্তমানন্দ 
U শ্্ীপ্রতিভা। রাল্স ॥ 


অনেকদিন পূর্বে এই প্রবন্ধটা লিশিাছিলাম। শুনিয়া শ্রীমৎ পুরুযোভমানন্দ 
মহারাজ বলিক্বাছিলেন__“তলখা তো ভালই হইয়াছে, কিন্ত এগুলি এখন ছাপাও 
ইহ! আমি ইচ্ছা করি না”__তাই আর ছাপানো হইয়াছিল না। আছর তাহার 
তিরোধানে তাহার আীবন কথা একটু বলার লালসায় এই প্রবন্ধ ছাপাইতে 
প্রগ্গাস পাইলাম। 
বিশ্বময় ভাঙ্গনের বুকে শ্রম শ্বামীজী এই বিশ্ব-প্ররূতির উন্মাদিনী গতির 
মূলতত্ব আবিষ্কার করিগ্রা সকল দর্শন শাপ্রের ভিতর দি তাহার একট! সার্থক 
ও সই মীমাংস! দিবার জন্য বিশ্বের বুকে দণ্ডা্মান। বর্তমানের বিক্ষিপ্ত 
সমাজ, পরিবার, রাষ্ট্র এবং শ্ব স্ব জীবনকে সুনিয়ত্রিতভাবে গড়িছা তুলিবার 
দুৰ্জ্জয় সাহস, তীব্র প্রাণের বেদনা লইয়া তাহার অভিঘান। আদ্র সকলের 
বর্ণ ধর্ম ও আশ্রম একুতি পুক্রবেধ বৈষমোর ধাঙ্ধায় ভার্পিয়া চুরমার । ব্রাচ্মণের 
ত্রাঙ্গণত্য, ক্ষত্রিঘের ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের বৈশ্যত্ব, শূত্রের শৃত্রত্ব এবং অ্রক্মচর্য্যাঅ্রয, 
ংসারাশ্রম, বাণপ্রশ্থাশ্রম, সন্র্যাসাশ্রম সমস্তই আজ পুক্রষ-প্রকৃতির পরস্পরের 
চাপে অতল জলে লিমজ্দিত । এইভাবে বর্তমান সময়ে সর্বস্তরে ধর্শ্মের ঘানি 
চড়াইগ্না পড়িমাছে। ‘যদা যদাহি ধরন) গ্রানির্ভবতি ভারত । অতাত্থানমধ্শ্মস্তা 
তদাত্যানং স্থতাম্যহম্‌ ৮'__পুরুযষোত্তম কৃঞ্চ লিজ মুখের এই বাণী সার্থক করিতে 
তাই বুঝি জীবের সব হার৷নোর বেদন! বুকে লঘু! ক্ষরের বুকে অক্ষর হুইয়া 
পুরুষোত্তম শ্রীনিত্যগেপালরূপে অবতীর্ণ হইলেন! আমরা দেপিতেছি 
শ্রীনিতাগোপাল-চরণ।শ্রিত শ্রীমং শ্বামী পুঞুযোত্তনানন্দ অবধূত মহারাজ 
পুরুষোত্তম শীনিত্যগোপালের সেই বেদনা বেদনাতুর। অতীতের সকল 
ভুলের অভ্িজ্ঞত! এবং বর্তমানের সকল ক্ষেত্রের সকল সমক্গার স্থগী মাংস! 
দিবার প্রচেষ্টায় তাহার তত্বম্দ্ ক্রীঝনের ভিতর দিয়া সেই বেদনাই প্রতিনিয়ত 
স্ফুরিত হইয়া উঠিতেছে ॥ ্ 
সমাজে এতদিন চলিয়া আসিয়াছে ক্ষবিদের প্রতিষ্ঠিত বর্ণাশ্রম ধৰ্ম্ম, ঘাত! 
গড়িয়া উঠিয়াছিল সত্ব, রঙ্গ:, তমোগুণের উচ্চ নীচ তেদের উপর । সত্বগুণ- 


ইজাষ্ঠ, ১৮৮৯ ] মত পুরুহোত্তমালন্দ 


শ্রেষ্ট । সত্বগুণী ব্রাহ্মণ; তাহার স্বভাব-জাত কম্্ শম দম তপস্ডা, শৌচ, ক্ষমা 
সব্লতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্য । এই ব্ৰাহ্মণ হুইলে মাস্থষ শ্রীতগবানের 
নিকটতম স্তরে আসিল । তাহার নীচের স্তর ক্ষত্রিয়, তাহার স্বাভাবিক কর্শ্ম 
পরাক্রম, তেজ, ধৈর্য্য, দক্ষতা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, দান এবং সকলকে আমত্ব করিবার 
শক্তি । তাহার নীচের স্তর বৈশ্যের, তাহার শ্বাভাবিক কম্ম হইতেছে, 
ক্ুষিকৰ্শ্ম, গবাদি পশুপালন ও বানিজ্য । সর্য্মশেষ নীচের শুর শৃত্তের, বাহার 
স্বাভাবিক কর্শ্ম হইতেছে পরিচর্য)| । এইভাবেই সহ্যাসাত্রমের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন 
করিয়া অন্যান্ত আশ্রমে হেঘ্তআ আরোপ করিছা চতুরাশ্রমের কাঠ।মে! গড়িয়। 
তোলা হইগাছিল। কোথাদন্ন আজ সেই সমাজের শৃঙ্খলা? একদিকের উপর 
জোর দিয় শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিল, অপরগুলির উপর হেরত্ব আরোপ করিলে 
পরস্পরের সংঘর্ষে সমাজের শৃঙ্ঘলা নষ্ট হওয়| অনিবাধ্য। এইন্ডাবে বর্তমান 
ভারতবধে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, সংসারাশ্রম, বাণপ্রস্থাত্রম, সল্গ্যাসাঅম সমস্ডই নিজ 
নিজ বৈশিষ্ট্যের কেন্দ্র হইতে চ্যুত হইয়া পড়িঘাছে। 

স্বামীক্ষী বলেন--ঝরখি মুনিরা থে সত্বগুণকে সর্বব উচ্চ স্তরে রাখিয়াছেন 
তাহার কারণ এই ঘে, তাহার! মনে কয়িয়াচেন জ্বীবনের স্থিতিই সবখানি 
সত্য কথা! এইগ্রন্তই তাহার] সন্বগুণকে সামনে রাখিয়াছেন কেনন! সত্বগুণে 
স্থিতির দিক বে, হহাতে কোন সন্দেহ নাই । কিন্ত স্থিতিই কি মানুষের 
জীবনে একমাত্র কথা? স্থিতি এবং গতি ছুই দিক মিলিছাই মানুষের 
সমগ্রদ্গীবন। কিন্ত গতিকে যদি স্থিতির সমান গৌরব লা দেওয়া! যায়, তবে 
যে স্থিতি-গতির সংঘর্ষে জীবন নাজেহাল হুইবে, জীবন ক্লৈবো দুবিববহ হুইর1 
উঠিবে ইহাতে আর সন্দেহে কি আছে । বর্তমানের আমরা কি তাহারই 
জাজ্জল্যমান দৃষ্টান্ত নই? উতগবনের মুখবিনিস্থত ‘সনগ্রং মাং” বাক্যের 
সমগ্রতার দৃষ্টান্ত আমর! স্বমীজ্রীর জীবনে দেখিতে পাইতেছি এবং এই 
সমগ্র জীবনের বার্ততাই নরনারায়ণ আশ্রম বিচ্ছিহ বিশ্বের বুকে বহন করিয়া 
আনিয়াছে। ঘে কোনও একটা গুণ বা কর্শ্দেয উপর জোর দিলে অন্যদিক 
যাদ শুকাইঘ্রা, কিন্ত এই সনাতন বিশ্বে প্রতি গুব-কর্শ্মেরই একট! নিজপ্ব বৈশিষ্ট্য 
রহিঘ্নাছে, কেহই মরিবেন!, মানুষের সমগ্র জীবনের মধে) সকলেরই তুল্যতাবে 
স্থান ও মূল্য রহিঘ্রাছে, ইহা অস্বীকার করিঘা লা লাই। সমগ্র জীবনই খে 
বর্তমান বিশ্বের সর্ব সমস্যার সমাধান দান করিবে এই সত্যই বিশ্ব-বিপরবের 
ভিতর দিঘ! ফুটিঘা উঠিতেছে। মাহুষ এই সতাকে ধরিতে পারিতেছে না 


উজ্ছর্পভাব্ত [১১শ বৰ্ষ, ৫ম সংখা! 


অথচ এই তত্বময় জীবনের সন্ধান না পাইলে যে তাহার বাচিবার অষ্য কোন 
পথ লাই । প্রীনিতাগোপাল বার বার বলি! গিঘাছেন "আমি বিশ্ব নাগরিক? । 
"একজন সমাধিস্থ পুরুষ, আমি বিশ্ব নাগরিক বলির! তাহার জীবনে জড় এবং 
“অদ্ধভের সমধূল) স্থাপন করি গিয়াছেন। এই পথের সন্ধান দিবার জন্তু 
স্বামীজীর প্রাণের কি গতীর বেদনা! তাহার লিখিত সমন্ত গ্রন্থের তিতর 
দিয়া এবং তাহার জীবনে এই বেদনাই পরিস্ফুট ৷ 

বর্তমান বিশ্বের মতনই দুর্য্যোগময় বিপ্রনের মাঝে তগঝান বেদব্যাল প্রণীত 
ভাগবতের বিপ্রবঘন ঠাকুর তাহা, সমগ্রজীবন খানি লইয়া, সকল ভাঙ্গা 
বর্ণাশ্রমের বুকে আসিফ! দীড়াইয়া ছিলেন সর্ববসমন্থয়পূর্ণ ভাগবত ধর্ম্ম 
প্রতিষ্ঠা করিবার জন্ত। আমরাও দেখিতেছি আজ এই বিশ্বময় ভাঙ্গনের 
বুকে সেই বিশ্লবঘন শ্ীনিতাগোপালের জীবনপানি বুকে লইঘা তাহারই আদর্শে 
অন্থপ্রেরিত হইয়। স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ মহারাজ ভাগবত ধৰ্ম্ম প্রতিষ্ঠা করিবার 
জগ কি আকুলি বিকুলিই ন! করিতেছেন। তাহার লিখিত গীতা, উপনিধদ, 
বেদাস্তের তাত্য শুধু পুরুবোত্তম-বিশ্ব গড়িবার কৌশলে ভরপুর । তাহার 
লিখিত শ্রমন্তগবত গীতা তান্তের আষ্টাদশাধ্যায়ে_ 

্রাহ্ধণক্ষত্রি়বিশাং শৃদ্রাণাঞ্চ পরস্তপ । 
বকশ্মাণি প্রবিতক্তানি স্বতাবপ্রভবৈশ্ডশৈঃ ৪ 

শ্লেকের  ব্যাখ্যাতে লিখিয্াছেন_“ক্রি্া কারকফল-লক্ষণ ; সব্বরজত্তমো- 
গুণাত্মক এই সংলারকে উদ্ধ মূল, পুহ্ুযোত্তমমূল দেখিতে পাইলে এই সংসারঈ 
দিবাজ্ঞানের কন্মাত্মকরাপে আস্বাদন ক্ষেত্র, লীলা ক্ষেত্র; পুরুযোতম্যূল ছাড়িয়া 
রাগন্দেষষয় কর্তৃতস্ত্রমূল দেখিলে এই সংসারই পরস্পর প্রতিল্পন্ধী অনন্ত টুকব! 
টুকরা সংসারে গড়িয়া উঠিয়া অনর্থের স্থষ্টি করে। শম্ব-মোহেত শুব 
দাড়ান মিখ্যাজ্ঞানময়ী অবিদ্যাস্থট্ট সংসারকে পুকুষোত্তম শব্ণাগত্তি ক্ছপ দিবা 
অন্থন্ধারা ছেদন করিয়া দিব্য জ্ঞানময় ক্ষেত্র, পুকুযোত্তমক্ষেত্র গড়িয়া তুলিতে 
হইবে, ইহাই শ্রীভগবানের নিগুড় অভিপ্রায় । সংসারকে পুর্লষে।ত্তম ছ/চে 
গড়িয়৷ তুলিবার জন্যই বর্ণাশ্রম বিভাগের স্বষ্টি; এই বর্ণবিভাগ কোন্‌ কৌশলে 
পদ্রিচালিত হইলে পুরুষোত্বম সমাজ, পুক্রষোত্রয় বিশ্ব গড়িয়া তুলিতে পারে, 
তাহারই বর্ণনা এইবার করিবেন । পুক্রষোত্তম নিজে সর্ব্ববর্ণময় অবর্প, তিনি 
একাধারে ব্রাহ্মণ, ক্ষতি, বৈশ্ু, শূত্র ; তিনি প্রত্যেকের স্বনিকট অথচ প্রত্যেকের 
অতীত । তিনি দিব্য ব্ৰাহ্মণ বলিয়াই ব্ৰহ্মণ্য দেবার বলিদ্ন! নমস্কৃত; তিনি 


ঠজাষ্ঠ, ১৮৮৯ এ শ্মৎ পুক্রযোত্মানন্দ 


বন্গদেব-নম্দন রূপে দিব্য ক্ষত্রিয়, তিনি নন্দ-নন্দন, গো-গোপ সংঘাবৃত হইয়া 
দিবা বৈশ্য, তিনি বিশ্বের তজনা করিম! রাজস্থয়ে পা ধোছইছা দিব্য সুত্র । 
তাহার জীবনে জীবন স্িলাইর! তাহার জীবনের ঢং-এ সমাজকে গড়িয়। 
তুলিতে হইবে । যদিও ধারণ পোষণ ও অগ্রগতির জন্ত বর্ণ বিভাগের 
প্রমোদচ্ন, কিন্ত সেই বর্ণ বিভাগ যে কোনও গুণকে বাড়াইয়! দিয়া এবং 
অপরগুলিকে তাহার চাপে নিষ্পেষিত করিয়া পরিণামে গুণ সংঘর্ষ সুতি করিব্যর 
অন্য নয়। প্রত্যেক গুণ যে পুরুযোত্তমগ্ডণে গুণী হইয়া! অভাগে পুকুঘোত্তনাপনে 
আসীন হওয়ার জন্তু, সর্বগুণ সমন্বিত নিশুণ পুক্রযষোতডন-জীীবন লাতের জন্যই, 
পুরুবোত্তম সংঘরচন! জগ্যাই, ইহাই বর্ণ বিভাগের মধ্য দিয়! পুরুষোত্রম পরোক্ষ 
প্রচার করিলেন । বর্ণ বিভাগের নিগৃঢ় কৌশলই ঘন হুইয়া পুরুযোত্তম যোগ । 
ব্রাক্ষণত্ব, ক্ষত্ৰিয়ত্ব, বৈশ্যত্ব, শৃদ্রত্ব এক একট। দৃষ্টিকোণ মাত্র । এই দৃষ্টিকোণ 
হইতে ঘিনি প্রতোকের শ্বনিকট প্রতিভাত হইয়াও, সকলকে স্বয়ংপূর্ণ কৰিপ্তাও 
প্রত্যেকে প্রতোকের মধো বিনিময় ধর্শ্মেশ্ সাহাঘো গলাইয়! দিয়া, "ুণ-কৌলীন্য 
বা! দৈস্ত মুচিয়া ফেলিয়া, প্রতি গুলকে স্বযস্পূর্ণ সর্ধবণ্ণময়ের লিগুণে গড়িঘা 
তুলিয়া এক অথও্ সংঘ রচলা করিবার জ্গ্চ লীলা বিশ্ডার করিয়াছেন__তিলিই 
সর্ববেদসার এইট গীতা শাস্মের ইষ্ট । তাহার জীবসের ছাচে সংসাঝকে গড়িয়া 
তোলা, ধর্মক্ষেত্র, পুরুষোত্তমক্ষেত্র বচন! করাই এই অষ্টাদশাধ্যায়ের পরম 
প্রঘোদ্রন | পুরুষ্যস্তম-দৃষ্টিতে মুক্তির ঘন আস্বাদন ক্ষেত্র হষ্টবে এ 
পুরুযোত্রম-মূল, উর্দ্ধমূল সংসার 1৮ 

সকল হারানো বিশ্বের সকল ক্ষেত্রকে সমস্থিত ভাবে গড়িয়া তুলিতে 
হইলে চাই এমনি একটী পরিপূর্ণ জীবনের আদর্শ এবং সমাজ গঠনের মুল 
ভিত্তি বর্তমান যুগোপঘোশী দর্শন শাশ্ব। সর্ধব হারার দল আমরা তাহার 
কাছে পাইয়াছি এই সর্বক্ষেত্রকে গভিছ্া তুলিবার মন্ত্র। দর্শন ক্ষেত্র, রাষ্ট 
ক্ষেত্র, অর্থনৈতিক ক্ষেত্র এবং সেবা ক্ষেত্রের ইহা পরিপূর্ণ সমন্বয় শান্ত, যাহার 
কৌশলে বিচ্ছিন্ত সমাজ, পরিবার, বাষ্ট ও স্ব স্ব জীবন গড়িয়া উঠিবে এক মিলন 
মঞ্চে । শুধু শাস্তই নয় আমরা দেশিতেভি শাস্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে সে শাস্তাস্ুযান্ী 
স্বামীজ্জীর আদর্শমণ্ডিত ভ্বীবনথানি_-একটাী জীবনের ভিতর কেমন করিয়া 
চতুর্ব্গ, চতুরাশ্রম মিলিয়া মিশিয়া একটা পরিপূর্ণ জীবন ৷ তিনি দিব্য ব্রাহ্মণ, 
দিবা ক্ষত্রিয়, দিব্য বৈশ্য, দিব্য শৃত্র, দিব্য ব্র্ধচারী, দিব্য সংসারী, দিব্য 
বাণপ্রশ্থী, দিব্য সম্যাসী। 


উচ্দ্রলভাবত [ ১১শ বধ, €ম সংখা! 


দ্বামীজীর দিব্য ত্রাম্মণত্থের দিক সারা বাংলায় প্রকাশমান । ত্র 
জানাতি যঃ স ব্রাহ্মণ” | ত্ৰহ্ম শব্দের অর্থ বেদও হয । তিনি ক্রদ্ষজ্ঞানী 
পুরুষ, তাহার লিখিত উপনিষদ, বেদাস্ত গীতা-তান্তই এই ক্র্চজানের পরিপূর্ণ 
লাক্ষী। ব্রহ্মদ্গান ব্যতীত এই নিগৃঢ় তত্বের সন্ধান দিবার যোগ্যতা অশ্তের 
পক্ষে অসম্ভব । একটা যুগের সন্ধিক্ষণে দাড়াইয়া ব্রক্ষভাবে ব্রহ্ষদৃষ্টিতে সকল 
ক্ষেত্রকে গড়িয়া তুলিবার মত যোগ বা কৌশল খাহার অ্রগ্-ভাবিত হৃদয়ে এবং 
ভ্রহ্ধ-দৃষ্টিতে ধর! পড়িছাছে, তিনি যে ব্র্চজ্ানী পুরুষ তাহাতে আর কোন 
সন্দেহ নাই । 

নবীন যুগ রচন! করিবার দায়িত্ব লইয়! থাহারা আসেন তাহাদেন নিকট 
অতীত বর্তমান ভবিষ্তৎ তিনই অনেকখালি বর্তমান থাকে। এই রূপ 
দিবজআন সম্পন্ন মহাপুরুষগণহ দিতে পারেন ঘুগের সন্ধিক্ষণে দাড়াইর। আশার 
আলোকময় এক নূতন পথের সন্ধান । আমর! দেখিতে পাইতেছি প্রতি 
নিয়তই শ্বামীজীর জীবনে এই নবীন সৃষ্টির বেদন!। যাহার রূপ অতীতের 
ভিত্তির উপরই নবীনতার ছাচে গড়া, তাহ! বর্তমান যুগের উপযোগী । 
সেখানে নাই উচ্চনীচের হুড়াহুড়ি, কাড়াকাড়ি; আছে শুধু প্রাণ তর! সেবা- 
লালসা । এমনই একটী পুরুষোত্তম-বিশ্ব, পুরুষোত্তম-পরিবার গড়িবার 
পরিকল্পনা শ্বামীঘীর সার! জীবনের চলার ভঙ্গিতে এবং তাহার লিখিত 
সমন গ্রন্থের প্রতি ছত্রে শ্ুরিত হইয়া উঠিগ্রাছে। এই বেদলাময় জীবনের 
দন! লইর) তিনি সার! বাঙ্গলার প্রতি জেলায় তাহার ওলন্বিনশ তাঁষায়, 
চোগের জলে পুরুষোত্বম-বিশ্ব রচনার কৌশল তাহার দেশবাদীকে বলিয়াছেন, 
পুক্যোভম বিশ্ব গড়িগ! তুলিবার জন্য আলাম জীবন যাপন করিয়া গির!ছেন । 
তিনি যেখানে যেপানে বক্তৃতা করিয়াছেন, সেই স্থানের শিক্ষিত অশিক্ষিত, 
জ্ঞানী অজ্ঞানী, পণ্ডিত অপগ্ডিত, সংসারী সম্থাসী, কংগ্রেসী অকংগ্রেসী 
সবাই ন্প্তিত হুইয়া শুনিয়াচেন, তাহার শাপ্বালোচন! শুনিঘ! কাহান্ছো উঠিয়া 
যাইবে উপায় ছিললা॥ তিনি কমপক্ষে ৩০।৪* হাজার বক্তৃতা দিঘ্রাছেন $ 
শুধু বাংলায় নগ্ন, হুরাট, বরোদা, বৃন্দ।বন, গগ্া, কাশী, এলাহাবাদ প্রভৃতি 
স্থানেও। যদিও মানুষের জীবনে পুরুষোত্তম-তত্বত্তান এবং পুরুছে।ত্তম-তত্ব- 
দৃষ্টি না থাকায় তাহার কথা আজও মাঙ্গয সম্যকন্ধপে বুঝিতে ব! ধরিতে 
পারে নাই, কিন্ত হৃদয়ের শাশ্ তাহার হৃদয় দিয়া বলা, সেই জন্তই সকলের 
হৃদঘ তাহা স্তম্ভিত হই শুনিাছে। 


জো, ১৮৮০ ] শ্রী পুরুবোত্বমানন্দ 


তাহার জীবন অপূর্ব মাধুর্গানণ্ডিত ; একই সঙ্গে ধর্মম-জীবন, রাজ- 
নৈতিক-জীবন, কম্ম-জীবন, জ্ঞান-জ্ৰীবন তিনি যাপন করিয়া গিছ্াভেন। 
তাহার সমগ্র জীবনের মাঝে কাহারও সহিত কাহারও বিরোধ নাই, সকলেই 
যে যার গুরে নিচ্ছ নিদ্ব বৈশিষ্ট) লইছ! মিলিয়া হিশিয়া এক । তাহার 
অধ্যাত্মত্রীবন তাহার রাষ্ট্র ক্ষেত্রকে, সংসার ক্ষেত্রকে বাধ! দেয় নাই । তাহার 
কঠোর দশন শাস্তের আলোচনাম্স তাহার ভক্তিপ্রাবিত হৃদয়ের ব্যতিক্রম হয় লাই, 
তিনি সর্বম্, তাই বহু রূপে তিনি দেশবাসীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন ॥ 
বেদাস্ত ভাগবত লইয়া! তাহাকে কলিকাতার থিওসফিক্যাল সোসাই টিতে 
দিনের পর দিন লেশবালী দেখিয়াছিল ব্রহ্ধণ্য সৃত্িতে । সেই সময় গ্রুঘুক্ত 
উপেন্র নাথ সেনগুপ্ত বরিশাল হিতৈষী পত্রিকা লিখিয়াভিলেন-_-"যে বাংলায় 
ভ্রগৌরাঙ্গদেব শ্রীরামক্রম্চ প্রভৃতি মহাপুরুষগণ জন্মগ্রহণ করিয়া ইহার প্রত্যেক 
ধূুলিকণ!কে পবিত্র করিয়া গিয়াছেন, সেই বাংলার অদূর ভবিশ্যতে জানিনা 
কোন্‌ এক মহাপুরুষ আসিতেছেন যাহার স্থচনা বাংলার সর্বত্রই পরিশ্ফুট 
হইণ্ডা উঠিতেছে। বর্তমান জগতে কি কর্ম, কি সমাজ, কি বিজ্ঞান, কি 
দর্শন এমন এক জ্ঞাগ্গায় আসি অবসন্স হইয়। পড়িগ্রাছে যে স্থান হইতে 
আবার এক নূতন আলো, নূতন শক্তি বতীত তাহাঝা যেন পথ পাইতেছে না» 
চলিতে পারিতেছেন।। আবার সে দিন আলিতেছে, তাহার অগ্রদূতগণ 
অলক্ষিত ভাবে ধীরে ধীরে বাংলায় আলি! সার! দিতেছে, এই মৃত জাতির 
লিম্পন্দ অন্তরে আবার আশার একটু ক্ষীণ স্পন্দন অন্তব হইতেছে । সম্প্রতি 
কলিকাতা মহানগরীতে আমরা এ প্রকার একটী সাধককে লক্ষ্য করিস! 
আলিতেছি ; তাহার লাম শ্রীপর্জ কুমার ঘোষ । তাহার পবিত্র তেঘোগ্দীপ্ত 
সৌম্যধুত্তি। তিনি ভগবৎ্দত্ত প্রেরণায় অন্তরে বাহিরে তরপুর হুইন্সা স্থদূর 
বরিশালের পল্লীবাস হইতে এই মহানগরীতে এক নৃতন আলে! লইয়া 
উপস্থিত হইয়াছেন, যে আলো! বেদান্তের নূতন মৃর্ঠি। বেদাস্ত থে একট! 
ছুর্ভেগ্য চক্রবৃঃহ নহে, বেদান্ত যে একট! কঠিন, কঠোর, নিরস, কর্কশ বিষয় 
নহে, বেদান্ত যে ভ্রনকত পণ্ডিতের সকঙ্ধীর্ণ মতে সীমাবদ্ধ নহে, উহ! মাতৃ- 
শ্ুনেরই মত সরল, উহ্‌! ঘে অন্তঃললিলা ফন্তধারার মতই স্বচ্ছ, উহা যে 
নিশ্খল চন্দ্রালোকের মতই ধনী, নিধন, পণ্ডিত, মুর্থ, সত্তা, অসত্য সকল 
শ্রেণীর সকল সম্প্রদায়ের সমান উপভোগ্য বিষয়, উহা! থে মাম্যকে মাক 
করিয়া গড়িত্া তোলে, অশান্তির অস্রুজজে কাদায় না, উহা যে আমাদের 


২৭৬ উচ্ছ্বলভারত [ ১১শ বর্ষ, ওম সংখ্যা 


দৈনন্দিন জীবনের নিতা প্রন্বোজনীয্স ভিনিষ, নিত্য প্রচ্োদ্রনীয় কথা, তাহ! 
তিনি বঙলীদ্দ তববিগ্যা সমিতিতে ক্রমাধ্বয়ে ৬;৭টী বক্তৃতায় বুঝাইয়! দিয়াছেন ॥ 
তাহার বক্তৃতা ভাব ও ভাষা এমনই হুনিপুণ, এখনই স্থললিত, এমনই গভীর 
গবেষণাপূর্ণ, উহাতে এমনই একট! উন্মাদক মদিরা আছে, যাহা শ্রোত্রীবর্গ 
যস্্র-মুঞ্ধের মত তাহার শেষ বাকাটী উচ্চারণ পর্ধ্যন্ত আগ্রহের সহিত অ্রবণ 
করিত! থাকেন। তিনি সোতছ! ঘরকহার কথা লইঘা দেশ পাত্র কালোপ- 
যোগী বেদাস্ডের যে নূতন ব্যাখ্যা করিগাছেন, তাহাতে তাহাকে আগের 
ক্রযি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি তববিস্যাসমিতি ব্যতীত গড়পাড়া, 
তাটপাড়া, বারাসত, নাখের বাগান, রামমোহন লাইত্রেরী, বিবেকানন্দ 
সোসাইটি প্রভৃতি স্থানে বক্তৃতা করিদ্াছেন। তিনি বাংলার প্রতি ঘরে ঘরে 
সাত লক্ষ নরনারী, ল্র।তাতগিনীর নিকট সর্ক্মকল্যাণকারী বেদাস্তের নূতন 
তত্ব শুনাইবার সন্ভীবনী মন্ত্র লইয়া এই বিরাট ক্ষেত্রে আসিয়! ঈাড়াইয়াছেন। 
ভগবান তাহার সহায় হউন ৷” এপ্রিল, ১৯২০ । 

এমনই করিয়াই দিনের পর দিন দেশবাসীর নিকট স্থানীভীর জ্ঞান, 
স্বামীদ্ীীর ক্ষমা, স্বামীজীর ত্যাগের হবার! তাহার ত্রাক্মণত্বের দিক ফুটিয়! উঠিঘ্নাছে। 
শ্বামীজীর ক্ষমার জাজল্যমান প্রাণ আমরা, খাহারা তাহার নিকট প্রতিনিদ্ত 
শত শত অপরাধ করিয়াও তাহার স্মেহ-প্রবণ হৃদয়ের নিকট পাইতেছি ক্ষমা ও 
বুকভরা স্রেহ । তাহার ত্যাগ সকল ক্ষেত্রে সর্ধজন-স্থবিদিত। তিনি সংলার- 
ক্ষেত্রে ত্যাগী; স্ত্রী পৃত্ কন্যা লই! পথে পথে বেড়াইয়াছেন, ক্ষুদ্র স্বার্থের জন 
পিতৃ-বিত্ত লইগ্াা ভাইয়ের সহিত করেন নাই হন্ব, স্বদেশী আন্দোলনে যোগ 
দিয়াই দেশমঙ্গল ত্রতে সহধশ্মিণীকে নিরাত্তরণ! করিম! তাহাদের উতয়ের শেষ 
সম্বল ৪* ভরি পরিমিত শ্বর্ণালক্কার স্বরাজ ভাণ্ডারে দান করিও নিঃস্ব হইয়া 
লইয়া ছিলেন। সেই সমগ্র বরিশাল পত্রিকায় দধীচি শরৎকুমার বলিয়া তাহার 
ত্যাগের ভূয়সী প্রশংসা ছাপাইয়া বাহির হইঘ্রাছিল। তিনি বশ্দঙ্গেতে ত্যাগী; 
দেশের কাজ করিতে গিয়! তাহার সহকর্মীদের সহিত লড়াই করেন নাই, মতের 
অমিল হইলে নিজেই দেস্থান হইতে সব্রিন্রা আসিঘ্বাছেন । তিনি চলিরাছেন 
খাছ স্বেন” নিছের জে)তিতে নিজে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া তাহার গন্তব্য পথে । 
শোষণ তাহার ত্রীবনে লাই, তিনি শোষণের বিরুক্ষেই সারা জীবন করিয়া 
বআসিঘাছেন যুদ্ধ ঘোষণা; নতুবা লব যুগ রচনার এত সম্পদ খাহার জীবনে 
ভরপুর, তিনি আজ লিচ্য, ভিখারী ? তাহার ধন লাই, জন নাই? ভারতবর্ষ 


লৈ, ১৮৮০ ] মত পুরুষোত্বমানম্দ 


আঙ্জ আদর্শ-প্রষ্ট, সেই জ্রন্তই প্ররুত সতা আদর্শ লইয়া স্ব।মীজী এই ভারতের 
বুকে চলিয়! অ।সিয়াছেন একা । অথচ এই ভারতবর্ষে কত সম্প্রদায়, কত মঠ- 
মন্দির, কত শিশু, কত লক্ষ লক্ষ টকা খরচ হইতেছে ধর্শ্দের (নামে । তিনি 
যদি প্রচলিত গুরুদের মত শিষ্য করিতেন, কত হাজার হাজার শিষ্য তিনি 
করিতে পারিতেন। তিনি চাহেন বাস্তব জীবনকে তাগবত ভাবে গড়ি 
তুলিতে £ বর্তমান সমরে এই জীবনলাতের প্রক্ত প্রপ্নাসী বিরল, সবাই চা 
বাহিরের একট। হৈ চৈ, বাহিরের একটা €জৌলপ, প্রকৃত জীবন কেহ চাহে না, 
এই কারণেই তাহার আশ্রম আজও জনশূন্য । এই কোলাহলপুর্ণ ভারতের 
বুকে তিনি এক! দীাড়াইণ্ডা ; তাহার প্রশ্ন শুধু , কিছুই তো গড়িলন1? সকল 
ক্ষেত্রে তো ফুটিগা উঠিতেছে মরণের এক বীতংল চিত্র, পুরুষে।ত্তম-বিশ্ব, 
পুরুষোত্রম-দ্বীবন গড়িল কই? বিশ্ব আজ শোহণে ওরা, সেই জন্যই তাহার 
পরিণতি হইতেছে খুনাখুনি, গড়িয়া উঠিতেছে না কিছুই । সব চাইতে 
প্রয়োজন আত্ম জীবন গঠন। এই দাবীই তিনি আমাদের নিকট, তাহার 
আদরের বাংলার নিকট করির! গিগ্াছেন। 
প্রচপেত কশ্ম জন বৈরাগ্য ভক্তি গড়িতে তো পারিতেছে না কিছুই» 
কেবল সকল ক্ষেত্রকে পঙ্গু করিয়! তুপিতেছে। কেনন! কর্ণ্ম জ্ঞান বৈরাগা 
ভক্তি সকলেই আজ অহম্‌ প্রাথমিকঃ দোষে দুষ্ট, যে যার প্রাধান্য বিষ্তার 
লালসায় অপ্তগুলিকে অস্বীকার করিবার ুম্বে পরস্পরে ধংসোন্দুখ, স্থষ্টি-ক্ষম্ত! 
তাহাদের নাই। ম্বামীজীর জ্বীবন ছিল অপূর্ব সমগ্বপ্র-ঘন-__তাই তাহাকে 
কেহ বুঝিতে পারে লাই তিনি জ্ঞানী, ন! ভক্ত; তিনি সন্যাসী না সংসারী, 
তিনি কস্্রী ন! দার্শনিক-__কিছুই মাস্ষ ঠিক করিতে পারে নাই । তিনি আজ 
সকলের বুদ্ধি-ক্ষেত্রে অধর, কিন্ত ধর! পড়িবার অন্ত তাহার প্রাণে তীত্র বেদনা] 
প্রাণ ছাড়া এ প্রান তো কেহ বুদ্ধি দিয়া বুঝিতে পারিবে না। তাহার জীবনে 
যে সমম্বঘ্-ঘন পুরুষোত্তম জীবনাদর্শ প্রকাশিত । এই পুক্রযোত্তম-দ্বীবনই খে 
জীবের স্বরূপ । এই শ্বরূপের মধ্যে ঝাপ লা দিম! যে ঘত কিছু গ্রহণ ও বৰ্জ্জন 
করুক কিছুতেই বিশ্ব-সমস্যার সমাধান কেহ করিতে পারিবে না। 
ক্রমশঃ 


স্বামী পুরুবোত্তমানন্দ অবধৃত মহারাজের 
মহাপ্রয়াণে 
ন্ৰীনিশীথনাথ কও 


বজ্জাহতের স্যাম হলাম, যখন সংবাদপত্রে পড়লাম স্বাখীক্দী দেহত্যাগ 
করেছেন । তিনি ছিলেন সকল ব্যক্তির ও সকল দেশের, তবুও বলতে ইচ্ছা 
হয় তিনি ছিলেন আমার একান্ত আপনার । সত্যই ত তিনি আমার অতান্ত 
আপনার ছিলেন । ধিনিই তার সান্ধ্য লাভ করেছিলেন তিনিই ভাবতেন 
শ্বামীতী তারই একাস্ত আপনার; আর যার! তার প্রাণের অসন্ধান 
পেয়েছেন, ভাষণ শুনেছেন বা তায় লেখা পড়েছেন, তাঁরাও তাববেন স্বামীজ্বী 
তাদেরই একান্ত আপনার। সেজনই ত এটা সত্য তিনি সকলের, তিনি 
এমারও। আজ সকলেই তার অভাবে সেম্ুন্তই ত মুহুমান। কি উপায়ে 
তার অভাব পূরণ করা যায়, এ প্রশ্নই মনে উকি মারে। তার শৃন্তন্থান পূর্ণ 
করা সম্ভব বলে মনে হয় না, কারণ ক্ষণজন্ম! মহাপুরুযের শক্তি সাধারণ 
মান্য সক করতে পারে ন! । তবে কি আমরা, ধায়া তার আপনার ছিলাম 
বা অন্তরংগ ছিলাম কিছুই করবোনা? তার জীবন ও জীবনদর্শন ত তিনি 
রেখে গেছেন; আমরা ভাল করে তার অমূল্য অবদান,__ভতার পুতত্রীঝল 
ও জীবনদৰ্শন জানবার চেষ্টা করি, আমরা পথের সন্ধান পাবে! এবং তার 
ইচ্ছা ও অসমাপ্ত কাজ পূর্ণ করার প্রগ্থাস করতে পারবো । সবটা লা হলেও 
তার অভাব এতে খানিকটা পূর্ণ হতেও পারে। 

তার আদর্শ কি ছিল? সবিত্তারে তা” বলা সহহ্পাধ্য নয় বলে সংক্ষেপে 
বলার চেষ্টা করছি। বাক্কি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, বাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি 
ও আধ্যান্মিকতাকে তিনি বিতিন্গ প্রকোষ্ঠে রেপে বিচার করতেন না॥ 
তিনি বলতেন কোনওটাকে ছেড়ে এর কোনটাই চলবেনা । তার গুরুদেব 
প্রপ্টীনিতাগোপাল যে সমস্থ্বাদের কব! নতুন তাবে শুনিস্েছিলেন।--দেই 
বাণীই চিল ম্বাযীছগীর চলার পথের দিকৃদর্শন ও আলোকবন্তিক। তিনি 
অহিংল ও শাস্তিপূর্ণ পন্থায় বিশ্বাসী ছিলেন । আমর! সকলেই নানা আদর্শের 
কথা বলি, কিন্ত সকলেই জীবনে কোনও আদর্শ ই অনুসরণ করে চলনা । 
তার আদর্শ ও কাদ্ ছিল এক। আদর্শ জীবনে আচরিত লা হ'লে আদর্শ 
হর বন্ধা; স্বামীজীর দৈনন্দিন জীবনই তার বাণী ও আদরশ। 


ইজ, ১৮৮০ ] স্বানী পুকরুষোত্তমালন্দ অবধূত মহা বাজে মহাপ্রম্াণে 


যৌবনে তিনি শিক্ষক ও শিক্ষাত্ৰতী ভিলেন । শিক্ষক ও শিক্ষাত্রতীরূপে 
যুবক ঘুবতী, ছাত্র ডাত্রীর নিরলস ও অকৃত্রিম সেব! করেছেন শ্যামীকী। 
গান্ধীলীর অহিংস মন্ত্র প্রাণবন্ত করেছেন তিলি। ১৯২১ সালে নিজেকে 
ও লিছের পরিবারের সকলকে বিলিয়ে দিয়েডিলেন রাষ্ট্রের সেবায়? তার 
তেঙ্গোদৃ্ধ ও প্রাণম্পর্শা আবেদন হিমালয়ের পাদদেশ পেকে বংগোপসাগব 
পর্যন্ত ভুমিকে চঞ্চল করেছিল; দেশের নরনারী, ঘুবক ও বৃদ্ধকে পাগল করে 
ব্বাধীনত। সংগ্রামে লামিয়েছিল,__ঘরছাড়া করেছিল। নারী দিছেছিলেন 
ম্বর্ণাতরণ নিঃশেষে দেশের সেবায়, আর নরনারী দিয়েছিলেন তাদের সকল 
সময় ও জীবন উৎসর্গ করে স্বাধীনতা সংগ্রামে । তিনি বরিশাল ও 
বাংলাকে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন প্রেমের বঙ্তায়। তিনি ছিলেন প্রেমিক শ্রেষ্ঠ । 
সত্যকার প্রেম অস্ত্রে ন! থাকলে অকৃত্রিম নেব] হয়না । প্রেম লা থাকলে 
সেবা হয়ে উঠে বোঝা । মা যেমন নিঃস্বার্থ সেবা! করেন সন্তানের, লাভা- 
লাৱের গণনা না করে,-স্বামীজীও তেমনই সেবা করতেন; পেবাঘ তিনি 
আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠতেন । 

দীর্ঘঙ্গীবনব্যাপী প্রেমিক স্বামীজী ব্যক্তি, পরিবারের, সমাজের ও রাষ্ট্রের 
“লেব! করে গেলেন যে আদর্শ অষ্রুসরণ করে,__তাই হোক আমাদের 
সকলের জীবনপথে চলার অফৃুরস্ত উৎস। তার প্রিয় কাজ করে ও তার 
স্ব্গত আত্মার প্রীতি সাধন করে আজ তার প্রতি আমর! শ্রদ্ধাঞ্জলি 
অর্পণ করে ধন্য হই । 

তিলি শেষ জীবনে তার “নবলারাছণ আশ্রম” প্রতিষ্ঠা করে গেলেন 
গ্রামে, কারণ গ্রামের লোক ও গ্রামের সন্ভাতাকে তিনি ভালবাসতেন । 
পরম কল্যানীয়া শ্রীমতী বেণু মিত্রের উপর তার স্তত্ত গুরুদায়িত্ব বর্তেছে। 
প্রভগবান প্মতীকে সাহস, শক্তি ও ধৈর্য দিন এই ন্তন্ড দায়িত্ব প্রতিপালনে, 
জীৱগবানের চরণে এ প্রার্থনা জানাই ৷ আর বিনীত নিবেদন জানাই 
মহান্ুবগণকে তাদের অক্রুপণ সমর্থন ও সহাচ্ভূতি দান করতে শ্রীমতী 
রেগুকে ৷ 

স্বামীজীর জড় দেহের সংগ আমরা পাবোনা, ভার তাবা আদ্র নীরব 
হরেছে সত্য, কিন্তু তিনি ঘে তাবাদর্শ ও বাণী রেখে গেছেন সেবার পথে 
তাইত “বেষ্ট ; সুতরাং ভদ্র নেই, সাত । 





টফটে দম্পতির আতিথ্য 


€ পূৰ্ব্বাহ্ষবৃত্তি ) 
॥ ভ্রীনিখিলরঞ্ুন বাক্স ॥ 


স্কিবির সমাজ 


প্রাণ প্রতি সন্ধ্যায় কারু ন! কারুর বাড়িতে মিস বসত। টফটে 
সাহেব অতি নজলিসী লোক । পণে হাটছেন__প্রতি পাচ পা অস্তর একবার 
থ/নছেন, আবালবৃদ্ধবনিতা সবার সঙ্গে তার সৌহার্দ্য ৷ টুপী তুলে আগেই 
অপরকে অভিবাদ্দন করা টফ টে সাহেবের রীতি। সবার সঙ্গেই হেসে দু’টে। 
কথা বলবেন । নিজের পাদরী সমাজের সকলের সঙ্গেই তার সংস্রীতি, কিন্ত. 
এ-ভাবউ। ভদ্রলোকের এক!স্তই সহজাত, এর মধ্যে এতটুকু কুত্রিমতা নেই । 

আমাদের সাঞ্ধা-আডড! প্রায়ই বসত ঘোড়ার দালাল (1175৩ dealer) 
মিঃ হান! লারলেনের বাড়িতে (Hama Larsen) । ইলি আর এক 
মনসা মাঙ্গয। খাটি দালাল মানুষ, মুখের আর বিন্যাম নেই, সারাক্ষণ 
ঝকুনি ঢল্ছে। 1গন্রী ঠিক উ্টো-_্শীল) ও শ্রিিছত[বিনী । দুই মেগ্ের বিয়ে 
হয়ে গেছে। ছেলে বাণজ্য-বহরে কাজ করে। সৎওয়! নিঘ়ে দুনিয়ার হাটে 
বন্দরে বন্দরে ঘুরবে বেড়া । বহুবার ভারতে এসেছে। কলকাতা বন্দরের 
ছবি এল্ব্যামে আটা আছে। শ্রীমতি লারসেন দ্েখালেন। এক স্তর 
সববেশ। বাঙালী ললনার সঙ্গে তোলা পুত্রের ছাব, একটু অবাক হলাম। ৩ 
অসম্ভব কিছুই নয়! লারসেন সাহেবের মুখে খই ফুটছে । মেক্ষেদের বিছের 
কথা উঠল । এক মেরে বিদেন্স পূর্বেই পুত্রবতা হয়েছিল_-লারসেন সাহেব 
খোলাখুলি বজেন (শ্রীমতি লারসেন বিদেস্টর কাছে এ-হেন ডাক্ততে একটু 
বিত্ৰতই হলেন )। ভোগসর্বন্থ পাশ্চাতা সমাঞ্জে প্রাকৃ-বিবাহ মাতৃত্ব আজ গ৷।- 
সওয়া হয়ে গেছে। এ-হল যুবক-যুবতীর অবাধ মেলামেশার অনিবাধ 
পরিপান। তবে এ-বিফদে ডেনদের আবার একটু বিশেষত্ব আছে। প্রেম 
ও বিবাহাদি ব্যাপারে তান) হেন অগ্ঠ ইউরোপীয় তথা .ইংরাদ্রদের থেকে 
অনেকখানি পৃথক । ডেলরা যেন কিছুটা বেশ) বাশুববাদী। বিবাহ ও 
সন্তান-ধারণ এর! অন্ত দশট। দৈব প্রক্রিগার সামিল মনে করে। লোনালট 
স্প্রে রডীন জাল এর! ততটা বোনেন! ৷ রোমান্দের ধার ধারে কম। 


ইজাঈ, ১৮৮০ ] টক্ষটে দম্পতির আতিথ্য 


জনৈক ড্যানিশ লেখকেন জবানীতেই জিনিলট1 বেশ পরিদ্কার বলা হয়েছে £ 
“The Dane is much too sensible to fall in love in 





the Anglo-Saxon Celtic sense, for that is the 5৮7 of 
which dreams are made, aud thie Dane is uo dreamer. 
Neither he uor she is the subject of Complex love- 
emotions. ‘tlhe Danish flapper hus uot that look of the 
eyes slightly staring, which one so often sees in the 
English girl of 15 or 16. ‘The face ofa Danish girl is 
round and comfortable aud pleasant in the age when 
her sister across the North sea is sometimes haggard 
and hard, unpleasing to the eye, but stimulating and 
suggestive. ‘The Danish flapper 1855 ০ ‘wouderful' 565, 
‘To the Danish girl courtiug-time, like marriage-time 
is not the time to build up barriers, rather to break 
them down. Mating is the ordiuary course of life, like 
the birds aud .the beasts, with nothing wonderful or 
curious about it." 

হামা লারসেনকে দেখতাম সারাদিন গাড়ি হাকাতে। ছু'তিন দিন 
আমাকে সঙ্গে নিয়েও বেরিঘ্রেছে। মুখে খই ছুটছে আর ও-দিকে হাওয়ার 
বেগে গাড়ি ছুটেছে। স্পিড-মিটারের কাটা ষাট পেরিয়ে সত্তর ধরেছে) 
আমার বুক ধুক্‌ ধুকু করছে। লারসেন সাহেব জ্রক্ষেপহীন। যা'ত্বোক 
লানেসন সাহেবের আকুল্যে ডেনমার্কের পল্লী-অক্লের বহু জায়গা আমার 
নিখরচাছ দেখা হল) 

স্কিবি গায়ের আরও কয়েকটি পরিবারের সঙ্গে দিন কয়েকের মধ্যেই বেশ 
ঘনিষ্ঠতা জন্মে গেল। পশু-চিকিসক ঠ্যামভুপের কখা আগেই বলেছি। 
তার বাড়ি থেকেও আমন্ত্রণ এল। শ্রীমতি ঠ্যামডুুপ সন্তানসম্ভবা, শরীরটা 
ভাল নয়, তবু নিজ হাতে কেক, পুডিং ইত্যাদি বিস্তর তৈরি করে খাওয়ালে । 
খাওঘান-দাওয়ান ব্যাপারে স্বদেশের যেগ্জেরা প্রা একই প্রকৃতিন। লোককে 
খাইয়েই*-এদের স্থথ ) 

একদিন তোরে ঠ্যামড্রপ সাহেব মোটর গাড়ি নিয়ে হাজির, গুর বাড়িতে 

bl 


উজ্দ্লত1রত [১১শ বর্ধ, হম সংখ্যা 


যেতে হবে, ছেলে হয়েছে দেখবার জন্তু । এই তাদের ছিতীন্ সম্ভান।- 
প্রথম সন্তান কলঙ্তা--বছর তিনেক বয়স। শ্রীমতি ঠ্যাম্ডরপ হাসপাতালে 
গিয়েছিলেন । গতক্বাত্রে নবঙ্জাত শিশুসহ ফিরে এসেছেন। ঠ্যামডুপদের 
বাড়ি গেলাম । একটা দোলনায় (০541) শিশু ঘুযুচ্ছে । শ্রীমতী ধঠ্যামডুপ 
নিজেই ছেলে দেখালেন। বল্লেন £ “বলুন আমার ছেলে দেখতে কেমন 
হবে ?"। আমি ব্লুম : “He will be a handsome persou”— 
প্রিয়দ্শন হবে আপনার ছেলে। এরি মধ্যে ঠ্যামডু,পের বৃদ্ধ পিতা ( তিনিও 
পল্ড চিকিৎসক ) এসে হাজির হলেন। প্রথমটা ড্যানিশ ভাষায় পুত্রবধূকে 
অভিনন্দিত করলেন, এবং পরে নবজাতকের লিয়রে একট! পাক! কলা রেখে 
নাতির মুখদর্শন করলেন। জানিন! এটা এদেশের রীতি কিনা, কাউকে 
জিচ্জালাও কারনি। তবে আমাদের দেশে নেহাৎ অকিকচনেও কদলী দিয়ে 
লাতি-মুখ দর্শন করে লা। স্কিবি গায়ের আয় একদ্রন উল্লেখযোগ্য লোক 
হচ্ছেন মিঃ ক্রীচ টেন্‌সেন-_গুহধ বিক্রেতা ৷ ভদ্রলোক স্বন্ভাবতঃ স্বম্পভাষী 
কিন্তু অতি অমাস্সিক ও আত্তরিকতা-পুর্ণ। শ্রীমতী ক্রীচটেন্সেনও অতি 
ভালমানুষ। এদের বাড়িতে দুদিন একদিন অন্তরই ব্রেকফাষ্ট বা লাঞ্চের 
নিমন্ত্রণ হত। মিঃ ক্রীচটেন্সেন প্রথম জীবনে দূর প্রাচ)দেশে দাতার ইপ্ছ 
ক্ষেত্রে কাজ করতেন । শ্বল্লকথায় পূর্ব জীবলের কাহিনী কিছু কিছু বলতেন, 
বর খুব সাগ্রহে ভারতবর্ষের কথা শুনতে চাইতেন। ক্রীচটেন্সেন দম্পতি 
ঘণ্টার পন্য ঘণ্ট। আমার কথা শুনে যেতেন । এমন ধৈর্ধশীল ও উৎ্স্থক শ্োতা 
আমি আমার জীবনে আর পাই নি। 

ফিবি একটি অতি লগন্ ছোট গ্রাম । শ' চারেক বাশিন্দা। কিন্তু আধুনিক 
জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় প্রান্গ ঘাবতীদ্দ উপকরণই হাতের কাছে। একটা 
হাই-ওয়ে গায়ের মধ্য দিছে গেছে। তাতে গায়ের মর্যাদা ও ওরুত দুই-ই 
বেড়েছে । গায়ের চারদিকেই দ্িগন্ত-ব্যাথ্ তরঙ্গারিত শশ্ত-ক্ষেঅ_ গম, রাই, 
লবঙ্গ ও সন্ধীর চাষ ৷ মাঝে মাঝে জলা) 

একটা উচু টিপার উপর দাড়িয়ে চারদিকে দৃষ্টিপাত করলেই দেখা ঘায় 
মঠের পরে মাঠ, মাঠের শেষে সবৃজ গ্রামধানি আকাশে মেশে। প্রায় 
অন্তহীন নানা ফসলের ক্ষেত_মাঝে মাঝে বৃক্ষ-হুশোতিত গ্রাম! গ্রামের 
দর বাড়ি বেশীর ভাগই লালটালির ছাতৎয়! বাংলে। ধরণের, ক[চৎ দু'একটা 
লালান। প্রত্যেক গ্রামের মাঝখানেই আছে গীর্জা। গীর্জায় চূড়া দূর 
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থেকেই নজরে পড়ে। অনেকট! গীর্জাকে কেন্দ্র করেই যেন গ্রামগুলি গড়ে 
উঠেছে! মধ্যযুগের রীতি অবহ্থ তাই ছিল। মনধ্যধুগীয় সমাজ্ধ জীবনে 
শীর্জার প্রভাব ছিল অসামান্য_রাজ্জাও ছিলেন যাজকতস্তের বশবর্তী ৷ ক্ষিবি 
গ্রামের শীর্জাটি অতি প্রাচীন--গৃহটি আগাগোড়া কালে। পাথরের তৈরী । 
টফ্চটে সাহেব এই গীর্জাতেই প্রতি রবিবার সারমন (5৫১০5) দেন। 
আমিও প্রতি রবিবার সাতিসে উপস্থিত থাকতাম । গীর্জার আর সে-দিন 
নাই । বিশেষ বিশেষ দিন ছাড়া, যেমন ব্যাপটাইজ্ঞ মেণ্ট (baptisement), 
বিবাহ অথবা মেমোরিয়্যাল-সান্ডিস, গীর্জা বড় একটা কেউ আসে লা। 
দু’'চার জন অণীতিপর ব্রন্ধ-বৃষ্ধ। সাতিসে উপস্থিত থাকতেন দেখতাম । 

টফটে সাহেব ভ্যানিশ ভাষায় প্রার্থন। করতেন আন সারমন দিতেন । 
আমি একবর্ণও বুঝতে পারতাম না। চুপ করে বসে ইষ্টনাম জপ করতাম ॥ 
গীর্জা বা চার্চ সাখারণগাবে জনপ্রিয়তা হারিয়েছে, এর অর্থ হচ্ছে সাধারণ 
মান্গষের জীবনে ধর্মের প্রভাব ত্রাস লেয়েডে। বিজ্ঞানবলে মাসৃয আছর নান! 
সম্পদ ও অশ্বর্খের অধিকারী __পাধিব তোগ-স্থখই তার প্রধান কাম্য । ধর্স- 
ঈশ্বর-গীর্জ। প্রভৃতির মর্ধাদ। হয়ে এসেছে ক্ষীয়মান । 

গ্রামগুলি যতো ছোটই হোক না কেন, প্রায় প্রতি গ্রামেই আছে একটি 
চোটখাট পৌরসত! । একদিন গেলাম ক্ষিবির পৌরসভ্ভায়। দশজন নির্বাচিত 
সদস্য লিয়ে এই সংস্থা । গ্রামের রাত্তাথাট নির্মাণ ও মেরামত, স্থূল-পরিচালন।1, 
গ্রামের স্বাস্থ্যরক্ষণ, হোটেল-সরাইখালা-খাবারের দোকান ইত্যাদির তত্যাবধান, 
গ্রামের পার্ক ও খেলাধূলার মাঠের বক্ষণাবেক্ষণ, আলো ও পানীয় জল 
সরবরাহ ইত্যাদি নান। কাজের তার শ্বন্ত থাকে গানের মিউনিসিপ্যালিটির 
উপর । ' মিউনিসিপ্যালিটির সদশ্টেরা একট! একটা বিষয়ের দায়িত্ব নিয়ে কাজ 
করেন। ক্কিবি মিউনিসিপ্যালিটির স্থা্ী এবং বেতনত্োগী কর্মচারী মাত্র 
একজন-_-সেক্রেটারী । 

সেক্রেটান্ী মিঃ €হনিংসেন (মHe॥i০E5ৎn) একাই একাশ। দু'হাতে 
ক্ষান্স করছেন । মিউনিসিপ্যালিটির রাজস্ব আদাঘ্র, হিসেবপত্র রাখা, ঠিকাদার- 
দের কাঙ্রকর্ম তদারক, আর কাউন্সিলের সভা ডাক! ইত্যাদি যাবতীয় 
কাজ লেক্রেটারী একাই করেন। অফিস ঘরে তি!্র তির index-cabineta 
কাগজপত্র এমন স্শৃঙ্খলভাবে সাজানো আছে যে, হাত বাড়িয়ে ঘে কোন 
জিনিস বের করতে মুহুর্তের বেশী সমদ্দ লাগে না। অল্প সংখ্যক লোক 
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e 
অনেক বেশী পরিমাণ কাক্ষ অপেক্ষাকৃত কম সময়ের মদে) ভাবে নিষ্পন্ন 
করতে পারে, তার কারণ প্রধানতঃ তিনটি £ 

(>) শ্ত্খলাবোধ ও সময়ুনিষ্টা, 

(২) প্রত্যেকেই কম্মনিষ্ট, 

(৩) উহ্ুত ধরণের কাধ কৌশল । 

এ-সব দেশে কি সরকারী কি বে-সরকারী প্রতি প্রতিষ্ঠানের কর্মীবাই 
বৎসরে একমাল পুরো বেতনে দুটি উপভে।গ করতে পারেন, এবং করেও 
থাকেন। 
হপ্তায় পাচ দিন এর! কাজ করে, আর দুইদিন উপভোগ করে ছুটি! 

এদের কাকের পরিমাণ আর উৎকর্ষ কিছুদাত্র কম নয়। তার সঙ্গে তুলনা 
করি আমাদের দেশের অবস্থার । বে-সরকারী সওদাগরী অফিস, বিশেঘ 
কারে যেগুলি বেঙ্গল চেম্বার আব. কমানোর সঙ্গে সংগ্িষ্ট_সেখানকণ]র 
অবস্থ। অনেকটা ভাল। কর্মী ও কর্মচারীদের মাহিনাপত্র বেশ ভাল, 
মাগ গিন্তাতা আব্ও ভাল, বাৎসরিক বোনাস একটা লোতনীম জিনিস। 
স-বেতন ছুটি, কোম্পানীর খরচে দেশ-বিহার ইত্যাদি নান! স্থবিধাই এ" 
সকল বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি দিয়ে থাকে । কিন্ত সরকারী আফিসগুলির 
অবস্থা ঠিক এর উল্টো । আহিনা-পত্রের হার অপেক্ষাকৃত অতি কম। যার 
ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাল ভাল ছেলের! আজকাল আর সরকারী চাকুরীর 
দিকে ঝুঁকছে না। শাসন-সৌকধ এতে ব্যাহত হচ্ছে । তারপর ‘সরকারী 
চাকুরীতে ছুটি নেওয়া সে এক হাঙ্গানার ব্যাপার! যদি গেজেটেড অফিসার 
না হও তবে ছুটি নেওয়ার বিড়ম্বনার অবধি নেই! পাকাপোক্ত অফিসার না 
হ'লে ছুটি নিলে মাহিল1 পাওয়া যাবে কিনা সে একট! প্রশ্ব। মাহিল। 
পাওয়া গেলেও তার সলাত বারনাক্গ!। ছুটি গেজেট হবে, একাউণ্ট্যাণ্ট- 
জেনারেলের সাতফিনিস্তি প্রশ্নের জবাব দিতে হবে, তবে গিলে ছুটির বেতন 
গঞ্জুর হবে। এ-সব আচষ্ঠানিক ব্যাপারে ২।৩ মাস সময় অনাদু(সে কেটে 
যেতে পারে, যে বেচারা ছুটি নিল এদিকে তার অবস্থা! অগ্যতক্ষাথচাণ্ডণঃ । 
তাই সহক্ষে কেউ ছুটি নিতে চায় না। মাচ্ঘ কাজ করবে. অথচ বিশ্রাম 
করুবেনা__-এ কেমন যুক্তি! স্বাধীন ভারতে সরকারী চাকুনেদের দশা 
অনেকটা তাই। দিনরাত কাজ, আর কাজ । সাধারণ মাহ ভাবে যে- 
হেতু গত্ণমেপ্ট চাকুরে, সুতরাং সে সববারই চাকর। তার আবার ছুটি 
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কি! আবার এক শ্রেণীর লোক আছেন যাদের ধারণা গভর্ণমেন্ট কর্মভারী- 
মাত্রেই চোর আর অকর্মা। কথাটা হয়তো প্রানিকটা সত্য। কিন্ত ত 
কেবল গভর্ণমেন্ট কর্মচারীর বেলাতেই প্রযুজ্য নয় । আজ সরকারী বে- 
সরকারী নিবিচারে দেশের জনসাধারণ সকলেই কম-বেশী এই বিশেষণের 

হশীদার, লতুবা সার! দেশে কালোবাজারের এতো প্রাবল্য সম্ডব হয় 
কিক্ষপে ? 

যাহোক ঘে কথা বলছিলাম, এ-সব দেশের লোক কর্মঠ ও পরিশ্রমী । 
আর এর! কাজ ও অবসরের মধ্যে একটা সুন্দর সাম্ৱস্ত বিধান করে 
নিয়েছে, ধার ফলে মাচষ কাছের ফাকে পূর্ণ বিশ্রাম উপভোগ করে, আর 
তাতে তার কাধক্ষমতাও অব্যাহত থাকে । অনেকটা আবশ্থিক ভাবেই 
অনেক প্রতিষ্ঠানের কতৃপক্ষ তাদের কর্মচারিগণকে অবকাশ গ্রহণে উৎসাহিত 
করেন, ক্ষেত্র বিশেষে বাধ্যও করেন) মোট কথা এর! ছুটি নেয় আর 
ছুটি উপভোগ করে। কাজের উৎকর্ষ বাড়াতে গেলে উপযুক্ত পরিমাণ 
অবসর ও বিশ্রামের প্রপ্নো্রনীয়তা যে কত বেশী-_তারই নিতুল প্রমাণ 
এসব দেশের ব্যবস্থায় । 

পূর্বেই বলেছি স্কিবি গ্রামটি নেহা. ছোট, কিন্ত আধুনিকতায় অনগ্রসর 
নয়। ছোটখাট উৎসব আয়োদ্ছন লেগেই আচে । গ্রামের এক প্রান্তে একটি 
খেলার মাঠ ও স্টেডিয়াম । গ্রামের মুক্ত-অঙ্রন সভা, খেল! ধুলা, পতাকা-দিবস 
ইত্যাদি যাবতীয় অন্ষ্ঠান এই স্টেডিয়ামেই অশ্যচিত-হয়ে থাকে । একদিন 
€ভারবেলা ব্রেকঞ্চাষ্টের পর থেকেই গায়ে খুব দোরগোল পড়ে গেল। আজ 
গায়ের খেলাধুলা প্রতিঘোগিতা । ছেলেমেয়ের দলে দলে ব্যাণ্ডের তালে 
রাজ্ঞ।ঘ কুচকাওয়াজ করে ঘাচ্ছে। বালকদের সবুজ পোষাক_ হাফ, প্যান্ট ও 
হাফ, সার্ট । যুবকদের পোষাক গাঢ় নীল রংয়ের, আর মেয়েরা পরেছে সাদা 
হাফ, প্যান্ট ও হাতকাট! কিল । প্রত্যেকটি ছেলেমেছে ও যুবক-ঘুনতীর 
দৈহিক গঠন সুন্দর ও স্যাস্থো।জ্দরল। কী অনিন্বা সুন্দর গতিচ্ছন্দে এরা মার্চ 
কনে যাচ্ছে । দুপুর থেকে স্টেভিগ্রামে খেলাধূলা শুরু । মেচেদের কছেকটা 
দল নানা খেলা প্রতিযোগিতা করল । 

একট খেল! হল-হ্যাগুবল খেলা । নিয়মকাস্ছন অনেকটা ফুটবলের 
মতো, তবে পায়ে বল ধরলেই “ফুটবল” । হাতে যতো খুশি বল ধর । হেক্েরা 


উদ্জ্রলতারত [ ১১শ বধ, এম সংখ্যা: 


খুবই ভাল খেলল। আটা সাটা পোষাকে স্বস্থ্যবতী যুবতী মেয়েদের ৮ 
ক্ষিপ্রগতি খেলা এক অতি জরলপ্রিদ্ব আকর্ষণীয় অশুষ্ঠান । 

ন্কিবি গ্রামে সিনেমা আছে, ব্যাক্ষও আছে । ব্যাঙ্কে ট্রা'তলাস” চেক্‌ 
পর্ধস্ত ভাঙ্গান সম্ভব । শহরের যাবতীঘ্থ হ্থখ সুবিধাই আছে অথচ শহরের 
হৈ-চৈ হট্টগোল আদৌ নেই। শান্তিপূর্ণ পল্সিবেশ__ভাবী চমৎকার ! 

টফটে দম্পতির আতিথেয়তা আস্তরিকতার মাধুধে অবিন্মরণীগ্ । রোজ 
কতাত্রে ডিনারের পর ডুয়িংরমে আসর বসত ৷ ফায়ারপ্রেস আগুন জ্ঞপছে_ 
বাইরে কনকনে ঠাণ্ডা হাওযঘা, ঘরের ভিতরটা কবোষ্চ আরামপ্রদ। শ্রীমতী 
টফ টে লিশ্নানোতে বসেছেন। অঙ্গুলির ক্ষিপ্র সঞ্চালনে ছন্দের টুংটাং 
বেছে চলেছে । 

কোনদিন বা খুকী বীরগিটা গান গাইত। কথাগুলি ড্যানিশ, কিন্তু 
সুর ও ছন্দের আকুতি সর্বজনীন। অমুতং বালাভাষিতম্‌ । কিশোরী 
বীবগিটার গানের কথাগুলি না বুঝলেও, ভাল লাগত তার কোমল অ$ন্বর ॥ 
কোনদিন টফটে সাহেব গল্প জুড়ে দিতেন-_লে গল্পের শেষ নেই-__নানা! কথা 
তায় স্থূলজীবনের কথা, তার পড়াশুনার কথা, গায়ের নানা সংবাদ, পশুপাখী, 
গাছপালা আর বাগানের কথ! । বেশীদিন আমিই শ্রোতা । আবার মাঝে 
আমার উপর ফরমাশ হত কিছু বলবার ব! গান গাইবার। আমি গান 
গাইতে জানিন! বলাদ্র নিশ্ডার নাই, তাই অগতা! দু-চারটা ছড়া ব! কবিতা 
আবৃত্তি করে ব্রেহাই পেতাম । কোনদিন বা আমার দেশের কথা গর! 
শুনতে চাইতেন । আমিও কিছু কিছু বলতুম। 

একদিন বিদায়ের দিন এসে গেল। প্রাতরাশের পর বাস আসবে তাতেই 
আমাকে ফিল্রতে হবে এলসিনোর। দেখতে দেখতে কীগাবে পলরট। দিন 
কেটেছে সেদিকে হু'ল ছিল না । সেদিনও বীব্গিটা ডাকতে এল, কিন্ত তার 
কণ্ঠন্থর ভারী ভারী। বলল, “It is sad you are going away I” 
একখানা ছবির বই আগেই কিনে এলেছিলুষ তাই উপহার দিলাম: টফ টে 
সাহেবকে আমাদের ফ্যামিলি-গ পের একখানা ফটো আর শ্রীমতী টঞ্চটেকে 
একখানা সিক্ষের রুমাল উপহার দিলাম ৷ 

যাবার আগে শ্রীমতী টফ টে একটা! কাগজে মোড়! প্যাকেট আমার হাতে 
গুঁজে দিয়ে বললেন, “Dry luuch, please eat on the way ৮৮ বাস 
গাড়ী এলসিনোর শৌছবে অনেক বেলায় । শ্রীয়তী টফ্‌টের ছোটখাট নান! 


ভ্ৈষ্ঠ, ১৮৮৯ ] টফ টে দম্পতির আতিথ্য 


> কাজের ভিতর দিশে এস্নিতর একটি মমতাময়ী নারীর রূপটি দেখেছি । আমার 
গেৱী, মোল নিজ হাতে কেচে দিতেন । আমার মোজাজোড়া গোড়ালির 
দিকটা একটু ছিড়ে গিয়েছিল তা বিপু করে দিলেন। বিকলে মিঃ টফ.টের 
একজোড়া তমা! পন্তে দিলেন । প্রতি রাত্রে এসে আমার ঘরের ফায়ার- 
প্রেদে আগুন ঠিক আছে কিন] দেখে যেতেন। আমার বিছানা পত্র, কাপড়- 
চোপড় নিজ হাতে গুছিয়ে রাপতেন। দেশ থেকে চিঠিপত্র ঠিকমতো পাচ্ছি 
কি না খোজ্গ নিতেন ৷ ফিরে গিয়ে ঘেন চিঠি দেই__বারবার এই অভরোধ 
করতেন । এই মমতাযয়ী বিদেশিনী মহিলার ভগ্রীস্ুলত ব্যবহারে মুদ্ধ হয়ে 
গিয়েছিলাম । 


‘বর্তমানে বুদ্ধি লগ মানব বিপদে পড়িঘ্াছে, অতি তাকিক হইপা 
পড়িমাছে। প্রতি বস্তর ঘে হা-এর দিক ও না-এর দিক আছে, ইহা 
বুদ্ধি অনিঘ! বলিগ্গাছে। অথচ দে বুদ্ধি উপরের স্তরের সমন্বয় বিধায়িকা 
বৃদ্ধির সঙ্গে যুক্ত ন! হওয়ান্র স্থবিধামত কখনও হা-এর দিক, আবার সে 
দিকে বাধা পাইলে না-এন্স দিকের সঙ্গে identified হইতেছে। 
এইতাবে বুদ্ধি আসল সমহ্ডাকে এড়াইমাই চলিঘাছে ।” 

_্মৎ পুরুষোত্তমানন্দেক ডাইরী 

৩০।১২১৯৫১ 


তথাগত 
শ্রীসঢভ্ভাবক্ষুমার অধিকারী ॥ 


বহুহুঃখে পরিপূর্ণ এই পৃথিবী । 

জর! রোগ ও মৃত্যুর যন্ত্রণায় অভিভূত, 
বিপর্ধ)্ত, 

আত্ম মাম্তষের মনে ম্থথ কোথায় ? 

জয় করেছে সে মৃত্তিক। ও আকাশ 
তবু প্রতিরোধ করতে পাবেনা জরার আক্রমণ । 
বিশ্বের সকল সম্পদ দিয়েও 

কেন! যান চির শাস্তির মাধুর্যযকে । 
মৃতকে কে করেছে জয় ? 

জীবনকে কে করবে অনিন্দ্য 

ছুঃখহীন মধুর ! 


জীবনের অনিত)তার 

আকুল হ’গ্জে উঠলো একদিন 

এক তরুণ রাজকুমারের চিত্ত। 

নিরঙ্কুশ রাজসিংহাসনের অধিকারবোধ__ 
স্থপ্রমতত করলো না তার হৃদয়কে ; 

কাতর হ'লোন। সে বৃদ্ধ পিতার 

ব্যাকুল মৰ্শ্মব্দেনায় । 

কিশোরীবধূর অশ্রু উচ্ছ্বসিত চোখে 

খুজে পেলোনা সে বেচে থাকবার কোন মোহ, 
মায়! ৰ! মমত্তের বন্ধন বেদনা! । 

তুচ্ছ করলো সে রাজসিংহাপন 

তুচ্ছ করলো শিশুপুত্রের মধুরতম বাহু । 


বজাষ্ট, ১৮৮০ ] 


তথাগত 
বিশ্ব উন্মুক্ত করেছে যার বুক 
ক্ষৃত্র গৃহ নয়, বৃহত্তর বন্ব ্রগতের অহুনিশি ক্রন্দনের 
আকুল মৰ্্বদাহে চন্দিত তার চিত্ত । 
এ জীবন কঠিন, নির্শ্মম, শাস্তিহীন ; 
স্বপ তার ক্ষপিক বিলাস মাত্র ॥ 


কোথা শান্তি তবে? 

কোথা এই অনির্বাণ অগ্রিজালা লিভাবান মত 
শীতল সমর? 

সেকি মৃত্যু? 

সে কি সর্ব্মত্যাগী সন্ত্যাসীর আত্মনিধ্যাতন ? 
সে কি জীবনের এই পরিপূর্ণ উত্তধ রক্ষের 
নিম্পন্দ বিঝতি ? 

কোথা পরিত্রাণ তবে ? 

সে কি নির্বাসন 

অরণ্যে পর্বতে দূর মুতার বি্ছলে? 


কঠোর আদ্মকবচ্ছ তার সাধনায় 

বিক্ষত করলো সে তার দেহ; 

অনশনে বিশ্দর্ণ হ’ঘ্রে এলো 

কলসহীন মৃত বন্ধলের মত । 

প্রথর রৌদ্রতাপে পাতুর মুমূর্যূ চোখ তুলে 
আর্তনাদে চীৎকার করে উঠলো সে-__ 
EES কোথা পরিত্রাণ মাঙ্গযের ? 

গেল দিন, 

গেল অন্ধকার দীর্ঘরাত্রি । 

গেল গ্রীশ্ম, বর্ষা ও শীতের অকরুণ পদক্ষেপ । 
বর্ষ গেল বৃখা তপস্তার করচ্ছ তায় ; 
নিশ্চেতন মৃত্তিকার বুকে 

হয়ত নিরুত্তর হয়েই গেল 


উচ্দ্বলতারত [ ১১শ বন, «হম সংখ 


এক আীবন-সন্ধানী আকুল যানবাহ্]া ব-_ 
অপ্রমেয় জ্রীবন-জিল্ঞাসা। 

অন্ধকার ত্তন্ধ দীৰ্ঘ বাতি 

শব্দহীন মহারণ্যের হৃদয় থেকে 

মিলিয়ে গিয়েছে চেতনার সমন্ড আলোক ৷ 
স্থির বিজন নির্জজনতার বুক দিয়ে 

জেগে উঠলো চেতনার পদক্ষেপ । 
স্পন্দনহীন বাতাসের পক্ষে ভর কবে 
তেনে এলো! আলোর স্চনা। 

কি এক নিৰ্ব্বাক বিশ্ময়ে_ 

চোখ মেললে! অঙ্গস্্র অরণ্যশিশুয়া ; 
আকাশের শ্যামল মেঘের বুকে 

ধরা পড়লো ধনিত্রীর শীতলতাব আত্তি। 
নামলো বৃষ্টি । 


সেই বৃষ্টির ধারাকে 

প্রাণ ভরে পান করলো পিপাসার্তের ওষ্ঠপুট ; 
মুমূর্ধ, সঙ্গীবিত হ'লে! 

অমৃতের ধারাবর্ধণে । 

স্রিদ্ধতাদ্র পরিপূর্ণ হ’লো 

জ্ঞানীর ভরীবলতৃষ্ণা । 

অকস্মাৎ দৈববাণীর মত বেজে উঠলো ক$) 
মৃত্যুর পথে, ক্ল্চ তায় নেই 

জীবনের পরিপূর্ণতা । 

আপন সিক্ত বসনের নির্মাল্যে 

বসলে! সে বোধিবৃক্ষের মূলে । 

ৰলে উঠলো অন্তরের বেদনার গতীরতায় 
_আমি পেছেছি সেই জ্ঞান, 

বে জ্ঞান মাঙ্ধকে দেবে দীপালোক ; 

যে স্তানের আলোকে খুঁজে পাবে লে শাস্তি ও প্রেম 


জোষ্ঠ, ১৮৮৯] 


তথাগত 


পাবে আনন্দ 
মহানিৰ্বাণের ৷ 


মুক্তি চাই মাশ্ুযের । 

দুঃখ জরা ও মৃত্যুর কারাগার হ'তে মুক্তি চাই । 
বারবার জন্ম ও মৃত্যুর 

দেহের যন্ত্রণার হাত হ’তে মুক্তি চাই । 

চাই অন্তহীন কালের অন্রন্দেশ যাত্রাপথে 
প্রবহমান একাত্মভূতি ; 

নির্বাণ 

চেতনার ও সংশন্ের ॥ 


এ'জীবন ব্যর্থ নয়; 

এ দেহ মরণশীল 

তবুও সত্য তার জীবন-পরিমিতি । 
'আত্মরুচ্ছ.তার যন্ত্রণায় দেহকে শীর্ণ ক'বে 
দুর্বল মানুষ, অশক্ত মানুষ 

কেমন ক'রে লাভ করবে মহাজী বলের 
নিগুঢ়তম জ্ঞান? 

যে জীবনে নেই শক্তির সদিচ্ছাপূর্ণ উপস্থিতি, 
সে শুধু তীরুতার, আত্মসক্ষোচের বেড়! । 


তখন নবপ্রন্তাতের জ্যোতির্লেকে স্বান ক'রে 
নতুন হয়ে জেগে উঠছে তমসাক্ষরা আকাশ । 
তখন বাতাসের স্রিস্ধতায় মধুর হযে আছে 
প্রস্ডটিত কুন্দমের পরাগ শতদল । 

শোনা যাচ্ছে দূর পথে পথে 

মন্দিরের প্রথম আরতির ঘণ্টাধ্বনি ৷ 

আর সেই মুহূর্তের পৃথিবী 

পৃঙ্জাধিনী বালিকার বেশ ধরে 


উচ্ছল ভারত [ >১শ বধ, ৫ম লংখ্যা 


দেবতার ভোগের জন্ত নিয়ে এলো! 
আহাৰ্ধ্য । 

প্রদারিত কর এগিয়ে দিলো সে 
বোধিবৃক্ষের তলায়, 

আর উলসিত হ’পো মহা আনন্দের ধারাঘ 
যখন গ্রহণ করপেন বুদ্ধ) 

_-€সই যেস্থজাতা। 


পরিতৃপ্ত শাকির ছাছ।ঘ ধানমঘ 

নিস্পন্দ হ'য়ে রইলেন বুদ্ধ । 

অন্ধকারের অপসরণের সঙ্গে সঙ্গে 

ঘটছে সে কোন্‌ নবস্থধ্ধ্যের অভ্যুদয় ? 

কী প্রেয়ণায় আনন্দ-ছন্দে আজ 

ন্বত্যরত ভ্ীবনজর্সীর চিত্ত! 

ভঙ্গুরতার অনিশ্চর্তার ছুঃখপথ দিয়ে 

এ কোন্‌ মহাশক্তির আনন্দধার1? 

মৃত্যুর জগত থেকে জেগে উঠে 

স্থর্ষ্ের আলোর মত ছড়িয়ে দিলেন বাণী 

বুদ্ধ বললেন, 

আমি শেয়েছি সেই জ্ঞান, 

যে জ্ঞানের আলোঞ মাচ্ঘ পাবে শাস্তি; 
ংস ও বিপর্ধায়ের পথে প/বে প্রেম; 

জগতের কল্যাণের অনুভূতি । 


সে এক নতুন অভ্যুদয় পৃথিবীর ॥ 

এই যন্ত্রণা ও দুঃখের বিকতিভরা 

হতাশ! ও মৃত্যুর বালুচরে আচ্ছন্ন ধরিত্রীকে 
নতুন ক'রে জানলো মান্য । 

জীবনের এ এক অপূর্ব অন্থভূতি ॥ 

আনের অনির্বাণ দীপশিখার আলোকে 


ইষ্ট, ১৮৮০ ] তথাগত 


চূর্ণ হ'লো অজ্ঞতা এ 
অক্ষমতার দৈচ্ছের অংস্কার । 
এ জীবনকে 
সেষ্ট নবলন্ধ জ্ঞানের জে]াতির্লেোক দিয়ে যে জেনেছে, 
যে উত্তীর্ণ শয়েভে সমকালের 
ংশ্কার ও সংশয়ের ভায়া খেকে, 
দূর অন্তহীন পথযাত্রার ধূসর ছাত্সালোকে,__ 
দেই কি তথাগত ? 


ভাৱতবর্ধের তপোবনেব ভাবাপ্র ছায়াম্ম 

মান্থষের তপনও কি সংশয়ের কুহ্েলিকা ? 
বেদের মস্ত উচ্চারণের মুস্ধ সৌন্দর্যে 

ভন্দময় সঙ্গীতের সামগণান 

ওরা পৃ কঝভিলো বতরূপেব দেবতাকে । 

যে দেবতা স্র্ধোর মত ভাম্বর ও মহান, 

যে দেবতা ঝঞ্জার নত নিষ্ঠুর ও দুর্ববার ₹ 

যে দেবতা অগ্নির মত্ত উচ্ছল 

তবু অকরুণ,_- 

আচ তার প্রসাদ ভিক্ষা করলো পুজার নৈবেষ্য দিয়ে । 
ঘাগধজ্জের সহন্্রাপিক আচরণের 

তোহ।মোদে । 

দেবতার খুসীর প্রয়োজনে 

তারা হনন করলো প্রাণ, 

বলি দিলো| নিরীহ ছাগশিশুকে ॥ 

ওরা জানতোন! ঈশ্বরের সেই লোকাতীত মহত, 
ঘে ঈশ্বর অধিষ্ঠিত শুধু আত্মার 

অন্থতবের মধ্যে ; 

যাকে পাওছা যায়না উপাসনা দিয়ে, 

পুজার মিথ্যা উপকরণে ॥ 





উচজ্জলভারত [ ১১শ বধ, ৬ম সংখ্যা 





আত্মানম্‌ বিদ্ধি------ 

মন্ত্র দিলেন উপনিষদের রচ্রিতা। 
উচ্চারিত হলো খধির কণ্ঠধ্বনি, 
“তমীশ্বরম্‌ একমেবাত্ধিতীয়ম্‌------ 
তারা বললেন--“ভূমাকে লাভ করে৷” 
লান্ভ করো সেই জ্ঞানের এ্রশ্থধ)কে-_ 

যে আলোকে ব্রচ্মকে জালা যায়। 

বললেন তানা-_মিথ্যা এই জগৎ, 

মিথ্যা পৃথিবীর মোহ । 

আলোককে বিচ্যুত করলে থাকে অন্ধকার, 
ত্রক্ষকে বিস্বত হ'লে থাকে মালা; 
ব্ৰহ্মল্জানহীন মানুষের পৃথিবী 

মাছাছ ভর! অপ্ররোদনের অন্ধকার । 


nn 


এমনই একদিনে 

ভারতবর্ষের রাজপথ দিয়ে হেঁটে এলো 
এক মুণ্ডিতশির তরুণ শ্রসন। 

তখন দিগন্ত আকাশ জুড়ে নতুন স্ুর্ষ্যের মহিমা ৷ 
রক্তরাগের দীণ্তিতে উচ্ছল তার মুখ ॥ 
অকম্মাৎ বিদ্যুতের চমক দিয়ে নয়, 
আত্মমগ্ন জ্ঞানের জ্যোতি দিছে 
নিমেবেই জয় করলো সে 

ভারতবর্ধের আত্মাকে । 

হাজ্জার বছরের পৃথিবীর ইতিহাসে 
সে এক নতুন দিগন্তের অত্র ৷ 


এমনই ভাবেই আবিভূ ত হ’লেন তথাগত । 
বুদ্ধ দিলেন মানুষকে আপন প্রত্যক্ষ পরিচন্র ; 
এলো রাজ! শ্রশ্বর্ধ্যের পাহাড়চুড়ো থেকে নেমে, 
এলো ভিক্ষু, অনাথ, অসহায়------ 


ইষ্ট, ১৮৯৯ ] তথাগত 


স্বপ্রমত্ত ব্রঙ্ছণ নয়, নয় সকুণঠঁচিত্ত অস্পৃশ্য সে! 
আচিষ আপন অধিকারে এলো 

তার সত্যের কাছে, প্রেমের কাছে, মুক্তির কাছে; 
বললো, 

বুঞ্ধং শরণং গচ্ছায্যহম্‌ ৷ 

মাস্গযের কাছে প্রতাক্ষ হলো দেবত্ব; 

লে তার মানবতা 


বুদ্ধ বাণী দিলেন । 
এ জীবন ক্ষণস্থায়ী .. 
ক্ষুদ্র তার আযু; 
মুচূর্তে মূহুর্তে জন্ম আর মৃত্যুর 

অনস্ত পরিবর্তনের রূপলীলা | 

এ জগৎ তবু স্থান নয়, এ জীবনও অলীক নয়, 
ক্ষণিককে আশ্রয় করে আছে অনস্তকাল। 
তুচ্ছতে ব্যাপ্ত হ’ঘ্রে আছে পূর্ণতার রূপ ৷ 

সে আপন সম্পূর্ণ প্রকাশমান ; 

সত্যকে সন্ধান করে সে-_ 

আত্মদীপের জ্ঞানের আলোকে । 





*-মরশুনী ফুলের মতই 


মানষকে মানবতার সত্যে 

অজেয় হ’ঘ্রেই বাচতে হবে, 

মানুষকে আত্মজ্জানের মান্তে 

অমেয় হ'য়েই বাচতে হ'বে ॥ 

যে মানব আর্ত, যে ব্যথিত, অন্ত, বিপধ্যত্ড ৮_- 
তাকে দাও দা, করো করুণা; 

বেদনার মধ্যে দিয়ে আর প্রেমের মধ্যে দিয়ে 
প্রতিষ্ঠিত হোক জীবনের একাত্মবোধ । 


যে ঈশ্বর প্রেমিক হ'য়ে 


উচ্ছলভারত [১১শ বর্ষ, এম সংখ্য) 


মুছিণ্রে দেয়না নাম্রষের অন্তহীন যন্ত্রণার আর্তনাদ, 
সে ঈশ্বরের অন্ধ উপাসনার অস্ত্র পড়ে_ 

মুক্তি নেই জীবনের । 

মানুষকে জন্তে শেখো আপন আত্মার 

পরিচয়ে । 

লক্ষ লক্ষ হৃদয়ের মপে দিয়ে 

সন্ধান করে৷ আত্মার অন্তহীন সত্যকে । 


পৃথিবীর বেদনার অগ্িশ্রোতে 
লুপ্ত হোক আত্মবোধের তুচ্ছতার গ্লালি। 
সহাঙ্ুড়তির আনন্দলোকে 
অধিষ্টিত হোক সচেতন ঈশ্বরত্ব ॥ 
হও প্রেমিক, করো প্রেম আর্তজনে__ 
মাতা যথ| লিং পুত্তং 
আয়ুলা একপুত্তমগ্গরক্খে 
এবম্পি সর্ববভূতেস্থ 
মানসং ভাবয়ে অপরিমানং । 
সৃষ্টি করে! অপরিমিত মনসের 
আক্রোধ শৈত্রীতে, 
অমেয় করুণাতে। 

. 
তুমি যে তথাগত । 
আশ্রয় প্রা শরণার্থা এই পৃথিবী ; 
দুঃখে ব্যাকুল, হিংসাঘ বিচ্ছিয়; 
অহমিকার নিংস্থাসে পরিয়ান---.-* 
জাতীমতার সন্ীর্ণ রন্ধ পথে 
সে রুদ্ধ করেছে প্রেমিকতার সত্যবোধে, 
জীবনকে জটিল করেছে সে 
ভোগের অতৃপ্তিতে; 


ইজাউ ১৮৮৯] তপাগত 


সংশঘ্ের ব্রক্ষিম আলোকে 
সে পরিশ্রস্ত, মৃত্যুমুপী ৷ 


ঘেমন করে প্রত্যুঘের পথে জলে ওঠে সুর্য, 
(তেমনি করেই 

আবির্ডাব তোক তোমার । 

আনরা উচ্চারণ করি নির্তঘ্ নির্ত্রতায় 

স বুদ্ধ শরণং গচ্ছামাহম্‌ [J 


‘কাল যদি মায়া, তবে 'দীর্থ ও “অল্প” দুই-ই তে! মালা । পুরুষোত্তমে 
প্রতি ক্ষণও অনস্ত উৎসবময় ।--.পুর্ব্ব ক্ষণ পূর্বন ক্ষণ থাকিয়াই পর ক্ষণকে 
গড়িয়া তুলিতে চাহিতেছে। কেবল শ্বতির ভরসায় জ্বীবন চালাইও 
না; প্রত্যক্ষের দিকে, শ্রুতির দিকেও জাগ্রত থাকিও ।.--এ বিশ্ব তো 
ংরাধনের দেশ, আরাধনার দেশ, বাধারাণীর দেশ ।”--৯ 

শ্রীম পুকুযোত্তমানন্দ বিরচিত 

গীতার অবধূত তায্য_ভাক্যপ্রদীপ 

পৃঃ:--১৬:---৩৪ 


ভারত-নেবক 
1 আ্বীজগল্সাথ সাহা, এড তোকেট ॥ 


ভারতবর্ষ ত্যাগের দেশ । বৈদিক যুগ হইতে বিবেকানন্দের যুগ পর্খীস্ত 
ত্যাগের এই অমিয় ধারা ভারতের চিরস্তন এ্রতিহকে প্রাণবান রাখিয়াছে। 
ভোগ স্বার্থপরতা; ত্যাগ পরার্থপরত! ৷ ভোগে স্বথ নাই । তাই, 

“__পরের কারণে স্বার্থ দিদা বলি এ জীবন মন সকলি দাও 
তার মত স্থধ কোথাও কি আছে আপনার কথা ভুলিয়া যাও-_” 

ইহাই ভারত-আত্মার মর্মবাণী। আর এই চিরন্তণী বাণী বহন করিগাছেন 
ভারত-সেবক মহাত্ম! গান্ধী) 

ত্যাগীর দশ্ম সেবা, ধন প্রেম। ‘যে প্রেম বাধিয়া বাখিয়া দেয় না, 
বাধিয়া লইয়া যাহ ৷" গাস্ধীদীর প্রেম ভারতবর্ধকে শুধু বাধে লাই,_বধিছা 
স্বাধীনতার পথে লইয়া! গিয়াছে । গান্ধীজী নাই। আমাদিগকে স্বাধীনতার 
প্রথম সোপানে রাখিঘা তিনি অন্তরালে গিয়াছেন। তাই, প্রেমের বন্ধনে 
বাধিয়া দেশটাকে পূর্ণতার পথে টানিতে একদল ত্যাগধন্মী ও প্রেমধর্ন্মা 
বকের প্রয়োজন ৷ 

গান্ধীদ্দী অহিংসার শক্তি লইয়! সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছেন 
মেবকের প্রেম লইয়া দেশকে ভালবাসিমাছেন। অহিংসার জয় হইঘাছে-_ 
বৃটিশ শাসন পরাজিত হইয়াছে। কিন্ত প্রেমিকের জয় হইলেও প্রেমের জয় 
হু নাই । স্বাধীনতার পরে দেশের মান্য হইয়াছে বাক্তিক্ন্ডিক ও স্বার্থপর 
সেবক হইয়াছে শাসক । দেশপ্রেম আইন ও শৃদ্খলার যুূপকাঠে বলি দিয় 
পার্লামেন্টারী রাভুনীতির মাল! পিয়া পুরাতন নামাবলী গায়ে নেতৃবৃন্দ 
সালিয়াছেন দেশ-পুরোহিত, আর বকিত জনতক্তের দল ইহাদের মুখে 
অক্ষম্বার বিসর্গ সংযুক্ত দুর্বোধ্য অস্ত্র শুনিয়া প্রাধিত পাইবার দুরাশায় স্বাধীন 
ভারতের জীর্ণ মন্দিরে ছুটাছুটি করিতেছে। কংগ্রেস-পরিত্যক্ত বিরোধীদলের 
ভূমিকায় দলত্যাগী নেতৃবুদ্দ সরকারী দলে পরিণত হইবার অপচেষ্টাম্স ব্যা্র- 
চশ্দাবৃত জীবৰিশেষের মত সেবক-চশ্দাবৃত হইয়। জনগণের সন্মুখীন । মুখোস 
খুলিয়া পড়িবার ভয়ে ইহারা ভীত শক্ষিত। ইহাদের কশ্মস্থটীও নাই,_কর্দুপস্থাও 
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নাই। আজ উদ্বান্ত আন্দোলন, কাল শিক্ষক আন্দোলন, পরদিন ছাত্র 
আন্দোলন, ঠিক তারপর দিন বন্তী আন্দোলন করিয়া ইহারা জলগণের সরলতা 
হুধোগে ক্ষনতা অধিকারের নেশায় মাতিয়াছেন। ইহাদের সত্যাগ্রহ 
স্থপরিকল্পিত অন্ডিনঘ,_ইহাদের ধর্ম্মঘট বহুরূপীর ছেলে-ভোলান রূপ ॥ অন্যথায় 
বাড়ী হইতে ল্যাশুমাষ্টার গাড়ীতে স্থবোধ অলিক স্কোয়ারে নামিয়া উদ্ধাদ্বর 
পয়সায় মূল্যবান খালা পরিয়া লালবাজারের মোড়ে গ্রেপ্তার বরণ 'কনিগা সমা 
শহীদ সাজিতেন লা-__পৃজ্াবকাশে বাস্তহার! আন্দোলন স্থগিত বাশিছা বনী 
আন্দোলনের মহড়া স্থক্ করিতেন না। এই রাজনৈতিক চাতুধ্যের গোলক 
ধাধা! ছিপ্র করিকা দেশকে সত্য ও প্রেমের মঙ্গল শুভ্র আলোকে উদ্ভ/লিত 
করিতে হইবে । তবে দেশ বাচিবে। অন্যথায় অন্ধপথে ঠেকর খাইয়া 
পড়িয়া দেশ চিরপন্ুত্থ প্রাপ্ত হইবে । এই গুক্রদায়িত্ব সেবকের-__ভারত সেবক 
স্বে দীক্ষিত সেবাব্রতীর । 

গান্ধীজীর কংগ্রেস এই সেবকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিল-_কংগ্রেস 
ক্্মীদল এই সেবাব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। কর্মীরা আজও ব1চিয্া আছেন__ 
মরিয়াছে তাহাদের লেবার প্রেরণ1। ব্ববীন্দ্রনাথের কাদহ্বিনীর মত নিজে 
মরিয়! কর্মীদের আজ প্রমাণ করিতে হইবে কংগ্রেস মরে লাই ॥ তারতবধেন 
বর্তমান অবস্থাটা ঠিক যেন রথের মত। রথী আছে, সারথি আছে, ঘোড়াও 
তুইটী আছে) তবুও রথ চলে না। কারণ রথ রথী সারথী ঘোড়া সবই তো 
কাঠের । ভাক্তের দল দড়ি বাধিরা ন! টানিলে রথ চলিবে কেন? রাষ্ট্রপতি, 
প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, উপমন্ত্রী সবই তে! আছে। দেশ চলে লা। কারণ দড়ি 
বাধিয়া টানিবার সেবক কৰ্ম্মী নাই। দেশ-প্রেমের বন্ধন রজ্জব, দিয়! দেশকে 
উচ্ছতিন পথে চালাইবার স্থবাথহীন সেবক নাই। রথের বাহিরে দণ্ডায়মান 
সর্ধন্ব-পণকারী তক্তবুন্দের মত শাসন ঘস্ত্রের বাহিরে একদল বলিষ্ঠ করা ক্রি 
না হইলে বিরাট এই দেশরথ আর চলিবে না। ছুনীতির ক্রেদ জ্রমিঘ্া ইহার 
চাকা অচল হইয়াছে-_স্বার্থপরতার জন্তাল জমিম্! অগ্রগতির পথ হইয়াছে 
ছগম, বন্ধুর 1 

সেবক চাই। সেবক স্বষ্টির আনন্দমঠ চাই। সেবা! ধর্মের দীক্ষাগুরু 
সত্যানন্দ৪ চাই । দেশরথ দাড়াইযা আছে। ইহাকে টানিতে হইবে! 
একদল "দেশপ্রেমিক আঙ্ও আছেন যাহারা রথে উঠিতে পারেন নাই-_ 
নীচে দাড়াইঘ্া--দড়ি টানিবার অধ্যাত কর্ণ্মভার তাহাদিগকেই গ্রহণ করিতে 
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হইবে-_অতিমান করিগা দূরে দাড়াইয়া প্রাকিলে রথের চাক! কাদার পাকে 
পাকে ভুবিয়) যাইবে । একটু ছোরে টানিলেট জনদেবতাকে বঞ্চিত করিয়া 
যাহারা ফাকি দিয়া রথের উপর উঠিয়াভে, গতিবেগের ঝাকুলিতে চিটকাইয়া 
নীচে পড়িয়া পিষ্ট হইবে তাহারাই ; চলিবে প্রগঞ্জাথের রথ-__‘চক্রনেমির 
ঘর্থর রবে নির্ঘোষি রাজ পথ’ ॥ 

কংগ্রেস কর্ম্মীদলের যাহারা সরকারী কাঠামোতে স্থান সংগ্রহ কমিতে 
পারেন নাই, সরকার বিরোধীদলে ভিডিয়। স্থঘোগের আশায় দাপাদাপিও 
করেন লাই--সত্যানন্দ স্বানীর মত নিজের পল্লীতে একটি আনন্দমঠ গড়িয়া 
তাহ।রা কিশোর দলের কালে মাতৃ-আরাধনার মহামন্ত্র শুনাইলে অতি অল্প 
সনদে একদল দীক্ষিত কম্টা সি হবে ইহারাই দেশটাকে টানিতে 
পারিবে-_বাশের অগ্রভাগে লাল বন্ঘপণ্ড বাধিগা মেকি *ইন্রাব জিন্দাবাদ’ 
করিবে না। 

ইহার জন্ত প্রয়োজন প্রতি পল্লীতে একটী করির। ক্ষুদ্র পাঠাগার_আল 
শাসক গোষ্ঠীর ছোয়াচের বাহিরের একজন গ্রন্থাগারিক । সেখানে থাকিবে 
ভারতের বুকে বিদেশী অত্যাচারের উতিহাস__থাকিবে পরাধীনতার শৃঙ্খল- 
মোচনে শহীদগণের আত্মপানের গৌরবময় কাহিনী । কিশোর পাঠকদল 
বুঝিবে তাহাদের প্রতি ধমনীতে প্রবাহিত সর্ধত্যাগী শহীদের শোণিত। 
পাঠাগারে থাকিবে জালিনওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের ছবি-__তেতঘটি দিন অনশনে 
যতীন দাসের মৃত্যু বরণের চিত্র-_বিয়াল্লিশ বিপ্লবের বক্তক্ষয়ী ক্বপ । কিশোর 
তকর্ুণদল বুঝিবে পরাদধীনতা যে পাপের সহজ পথে আসিয়াছিল স্বাধীনতা 
সে পথে আলে নাই । স্বাধীনতার পথ ছিল দুর্গম দুশুর। জীবনের মূল্যে 
অফি্ত স্বাধীনতা জীবনের মূলেই রক্ষা করিতে হুইবে । আর এই কিশোর 
তক্ণদল হইবে ভারত সেবক । 

জনগনের নৈনন্দিন জীবনের সাথী হইবে এই তারত 'সেবক দল। 
শাধনতস্ত্রের পৃষ্ঠপোষকতায় ইহারা জনগণের খবরদারি করিবেনা__বিঝোধী- 
দলে দীড়াইয়। মেকি আন্দোলনে মুক জনগণের নেতৃত্বও করিবে না । আর্ডের 
লেবা করিয়া, রোগীকে হালপাতালে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া, দরিদ্র 
ছাত্রকে বই সংগ্রহ করিঘ্রা দিয়া, সঙ্গতিহীন পরিবারে শিশুদের বিনা পঃ্সায় 
শিক্ষার ব্যবস্থা করিম! দিয়! জনগণের আত্মীয় কইবে__দেশ সম্বন্ধে তাহাদিগকে 
সচেতন করিবে ॥ জনগণ বুঝিবে রাজনৈতিক দাবা খেলাম চালের ভুলে, 
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শাসন-ক্ষমতা। দ্রল-লিশেষের হাতে আলিবে ও যাইবে। থাকিবে 
থাকিবে জনগণ আবহমান কাল অচল অপরিবন্ধিত । 

পল্লীর গ্রন্থাগারে থাকিবে একটী হাতে লেখা মাসিক পত্রিকা প্রকাশের 
ব্যবস্থা] গ্রন্থাগারের পুশ্তকে যাহ! শিপিবে কিশোর বালক দপ তাতাই 
লিজ নিজ বিদ্যাবুদক্ধি অস্তসারে লিখিয়া এই মাসিক পত্রে লিপিবঙ্ষ করিবে; 
আর এই €লখাগুলিকে কেনে করিয়াই প্রত্তি সপ্তাহে করিতে হইবে বিতর্ক 
প্রতিযোগিতার বাবস্থা] । এইভাবে সেবকদল দেশ-সেব! শিখিবে-_রাজ- 
নৈতিক জ্ঞ্েঠানি শিপিবেনা । 

সাহিত্য হইবে পাঠাগারের মূলস্থর । বস্কিমের আনন্দমঠ, শরতচজ্দ্রের 
পথের দাবী, রবীভ্রনাথের নিঝরের স্বপ্র-তক্গ সমগ্র জাতিকে একদিন 
পরাধীনতার পাধাণপ্রাচীর ভাঙ্গিয়া মুক্তিশ্রোতে ভালাইম্রা দিয়যভিল। 
বিত্রোহী নলরুলের স্থরে গ্রস্থগারিকের কণ্ঠে সেই সর্ববজয়ী স্থর ধ্বনিত 
হইলে কিশোর তকুণদল সত্ব সন্ধান পাইবে_ মিথ্যা আলেমায় ভুলিয়া 
দিশাহারা! হইবেন! ৷ 

ইহাই পথ,-_বীচিবার পথ। জনগণ ও শাসক গোষ্ঠীর মধ্যে অবিশ্বাসের 
পাষাণ প্রাচীর গড়িয়া উঠিতেছে। একদল ভারত সেবক পুরোভাগে 
দাড়াইয়া দেশের কিশোর তরুণ দলকে দেশপ্রেমের মহামস্ত্রে উদ্ব,প্ক না 
করিলে স্বার্থাস্বেষী দলের বিভ্রান্তিকর প্রচারে সমগ্র দেশ একদিন সর্বনাশা 
ধ্বংসের পাষ।ণ চাপে পিষ্ট হইয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে-_কাগ্ডানী হুশিয়ার ! 
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1 শ্লীভূপতি মোহন চেন ॥ 


সে আজ ৪51৪৪ বৎসর পূর্ব্বকোর কথা যখন বরিশাল সহরে ছিলাম এবং 
কংগ্রেসক্ম্মা শ্ৰীযুত শরৎ ঘোষকে আনিতাম এবং সেই সমছেই মহাত্মা অশ্বিনী 
কুমারের সংস্পর্শে আলিয়া জীবনে কতকগুলি নূতন প্রেরণা পাইয়াছিলাম। 
বহিশাল হইতে চলিয়া আসার পর শ্রীশরৎ কুমারকে ভুল) গেলেও মহা! 
অশ্বিনী কুমারকে ভুলিঘা যাই নাই । তিন বৎসর পূর্বে আমাদের পল্লীর 
অপর পাড়ান্ঘ “নরনানাদ্ণ আশ্রম" প্রতিষ্ঠার সংবাদ পাইয়া এবং উহ্বার 
প্রতিষ্ঠাতা সেই ্রশরৎকুনার জানিতে পারিয়| বিশেষ উৎসাহের সহিত 
আশ্রমের জমিতে যে সত্তা হুগ্রাছিল তথায় উপস্থিত হইলাম ৷ স্মদীর্ঘ ৪৪ 
বৎসর পর শ্পরৎকুষারকে শ্রীনিত্যগোপালের শিল্প স্বামী পুরুষে।ত্তমানন্দত্বপে 
দেখিয়া অস্তরে আনন্দ পাইয়াভিলায় ৷ দৈবক্রমে এ সভার স্তাপতিত্বের 
ভার আমার উপর পড়িয়াছিল। অল্প সময়ের মধ্যেই শীনিত্যগোপালের বাণী 
এবং শ্বামীজীর বর্তমান জীবন সম্বন্ধে কতকটা জানিয়! সভার কাজ চালাইয়া 
গেলেও একটা সংকল্প লণ্ড! বাসার ফিরিলাম । 

আদ ও৩* বৎসরের উর্ধকাল আমি আশ্রম মন্দির, মস্জিদদ এবং 
শীর্জাগুলিকফে একই দৃষ্টিতে দেখিতে অভ্যস্থ । মন্দিরের নিকট আসিলে 
ঘেমন উহার দরজান ধূলা মাথায় ঠেকাই, আশ্রম মস্জিদ এবং গীজণর 
ধূলিও সেইরূপ শ্রদ্ধার সহিত মাথায় গ্রহণ করি। সেইদিন আশ্রম 
প্রতিষ্ঠার কথা জানিয়া মনে এত আনন্দ হইল যে ইহা যাহাতে সত্তর 
প্রতিষ্ঠিত হন্ত তাহার অন্ত আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে যতটা সম্ভব আত্মনিয়োগ 
করিতে সচেষ্ট হইলাম । আমার ধারণ! আশ্রন বা মন্দিরের কাণী ঘণ্টা ও 
শব্দের ধ্বনি যত দূর যায় অথবা মস্ছিদের “আজানের” ধ্বনি যতদূরে লোকের 
কানে প্রবেশ করে ততদূর স্থান সাময়িক ভাবে পবিত্র হুইয়া উঠে । আমার 
ব্যক্তিগত কথা বলিলে আমি এইটুকু বলিতে পারি একবার ইণ্টালী মিডল 
রোডের একটি মদ্জিদের মধুর আজান’ শুনিয়া আমি এত মুদ্ধ হইয়াছিলাম 
বে প্রতাহু মাসের পর মাস আলিলের ছুটীর সময় ঘড়ি দেখিলা তথায় ছুটি! 
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আলিয়া একমনে সেই “আজান” শুনিয়া আনন্দিত চিত্তে বাড়ী ফিরিতাম । 
অব্য সে সমর আমার ট্রামের সাস্থলি টিকিট ছিল। আশ্রমের ঘর দরজা 
প্রস্ততের তার গ্রহণ করিয়! যাহাতে সত্বর উহা সম্পন্ন হয় তজ্জস্ক আমার 
অস্যতম বন্ধ শ্ৰীযুত জিতেন্ৰ নাথ বাঘ সহ অগ্রসর হইলাম এবং বন্ধুবর প্রাণাস্ত 
খাটিয়া উহ! স্থচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দিলেন এবং আশ্রম প্রতিষ্ঠা হুইহা! গেল । 
এখানে আমার একটু স্বার্থ যে ছিল না তা নয়। আমি যে পল্লীর অধিবাসী 
সেই পল্লীতে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইলে স্থানীয় জনসাধারণের নৈতিক 
উল্নতি সাধিত হুইবে এবং এই উচ্ছুজ্খলতার যুগে জনসাধারণ স্বানীজীর সাছিণো 
আসি আধ্যাত্মিক জীবনে উত্লত হুইবে ইহা আমার পক্ষে অতি আনন্দের 
বিষয় বলিয়াই মনে হইগ্াভিল। আশ্রম স্থাপনের পূর্বব হইতেই পল্লীর বিভিন্র- 
স্থানে সত আহ্বান করত: স্বামীজীর সতিত স্থানীয় লোকের পবিচক়ের 
স্থযোগ করিয়া দিতে চেষ্ট। করিলাম । আশ্রম প্রতিষ্ঠার পর্ব স্থানীয় 
শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলকেই তাহার সান্সিধো যাওয়ার জন্য বিশেষভাবে 
অঙ্যুরোধ করিয়াছি এবং কিছুদিন যাবত দেখিয়াছি যাহাদের বিষয়ে অস্ত তঃ 
আমি আশ! ছাড়িয়া দিয়াচিলাম তাহারাও অবশেষে অগ্রসর হয়া আসিয়াছেন। 
আমার বিশ্বাস স্বামীদ্রীর আত্মিক প্রেরপাই ইহা সম্ভব করিয়াছে। শ্রীনিত্য- 
গোপালের শিষ্য স্বানীজী সমগ্ব়বাদ অতীব জোরের সহিত প্রচার ককিগ্রাছেল ॥ 
ইহা। অবশ্য নৃতন নয়। বিদেশ প্রচারের মোহে শিক্ষিত ভারতবাসী ভারতের 
সকল উচ্চ আদর্শকেও রুপার চক্ষে দেখিতে অভ হইয়! পড়িঘ্বাছিলেন । 
ভারতের পুরাণ, ভাগবত, উপনিবদের বাণীও গাআখোরী গল্প বলিয়া অভিহিত 
হইম্াে । কিন্ত কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের গানে কবিতায় কাব্যে এবং প্রবন্ধে 
যখন এ লকল বাণী ঘুগধশ্ম উপযোগী হুইয়া বাহির হইতে লাগিল তখন দেস্ট 
ও বিদেশী পণ্ডিতগণ আগ্রহ সহকারে “ভারতের বাণী” মুগ্ষচিত্ডে শুনিবার 
অন্ত ব্যাকুল হঃয়া উঠিল এবং অনেক বিদেশী বাঙ্গলা ভাবা শিক্ষা করিয়া 
কবিগুরুর নিআ ভাষার লিখিত তত্ব উদঘ।টলে ত২পর হইলেন। কবিগওক 
নৃতন বাণী প্রচার করেন নাই, সকল বাণী আমাদের পুরাণ, স্ভাগবত এবং 
উপনিষদে আছে । তিনি নৃতন ভাবধানায় অন্তরের ম্পশঘোগ্য কতরিঘা প্রকাশ 
করিয়াছেন মাজ। সৎ ও অপ এবং আড় ও অনড় উল্তয়ের সমস্থয়েই সকল 
বিষয় “সম্পাদিত হইতেছে । দুরদৃত্ি এবং বিশ্বাস লয়৷ স্বামীকে বিচার 
করিলে তাহার নিকটে উপস্থিত হুইবার পথ পাওযা যাইবে । মহাপুক্রবদের 
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স্জানিতে বুঝিতে কতকটা সমরের প্রঘোজ্জন হয়। তাহার সম্পূর্ণ জ্ঞানের 
সহিত পরিচিত হইতে হইলে তাহার সম্পূর্ণ আলোচলাগুলির সহিত পরিচিত 
হুইতত হইবে, তবেই আমরা তাহাকে সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পান্সিব। তিনি 
ম্মামাদের মধো ছিলেন এবং এখনও আছেন । তাহার আব নম্বর দেহ 
শরিতাগ করিলেও তিনি ভিন্ররূপে পুনরায় আরও শক্তিশালী হইয়া আমাদের 
মধ্যে আসৈতেছেন । আমি নিশ্চিতরূপে বিশ্বীল করি যে, মন্দিরে, মস্জিদে ও 
শীশ্রণর পন সমবেতভাবে ভক্তির সহিত উপাসনা হয় তখন সর্বশক্তিমান 
ভগবান সেইস্থানে উপস্থিত হচ়েন। যদি তাহা না হয় তবে সকলই মিথ্যা, 
উপাসনাও মিথ্যা । আশ্রমের স্থিতি স্থামী হইলে তাহাকে আমরা সর্বদাই 
আমাদের মধ্যে পাইব, ইহার অন্যথা হইতে পারে না। আমি অন্তরের মধ্ো ই 
উপলন্ধি করি । ছাত্রাবস্থায় জীবন গঠনে এক শিক্ষকের আদর্শকে মনে জ্বাণে 
আকড়াইয়! ধরিয়াছিলাম, তারপর যৌবনের প্রথমে এক মহাপুরুষের সাস্মিচধ্য 
আলিয়া তাহার কতকগুলি আদর্শকে মানিয়া নিচাছিলাম, তারপন্য যৌবনের 
ন্িতীদ্ক্ঞাগে এক ত্রচ্ছচারী অপ্যাপক খধি সবল হাতে বক্ষে চাপিদা 
ধরিঘাছিলেন। তাহার! এই মরজগতে উপস্থিত লা থাকিলেও প্রত্যহ ছুই 
বেলা আমার উপালনার সমর উপস্থিত হন এবং আমি প্রণাম জানাই । 
স্বামীভীর দেহরক্ষার দিল হইতে তিনিও তাহাদের সঙ্গে সংযুক্ত হুইয়া 
আলসিতেছেন। ছুই বেলাই প্রার্থনা জানাই_-তোমাদের মহত্ুতান্ব কনিকামাত্র 
আমাকে প্রদান করি আমার এই ক্ষুদ্র জীবনকে ধন্ত করিয়া তোল। 
ব্আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করি খেন তাহাদের আদর্শকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত 
ভক্তি-শ্রদ্ধার সহিত একাগ্রমনে অশ্সরণ করিয়! যাইতে পারি। তাহার! 
আমার কাছে নাই ইহা কখনও মনে হয় ন। আজ স্বামীজীকে হারাইয়াছি 
বলিগ্ন। মনে হয়না এবং কে!ন প্রকার শোকের কারণ হইম্রাছে বলিয়াও বোধ 
হয়না। তাহার মহৎ আদর্শগুলি আমাদের মধ) দি উত্তরোত্তর জয়ুক্ত 
হইয়া উঠুক, ইহাই কাঁয়মনোবাক্যে কামনা করি । 


ব্রন্গামুত্রম্‌ 
1 জ্রীমন্, পুরুডোত্তসানন্দ অবধুত ॥ 
(২০) 


এই লিঙ্গই ভজনার বিশেষ বিশেষ ধাৱাসমূহের স্বাতস্ত্য প্রচার করিতেছে । 
ভ্রৈমিনিক্ৃত পূৰ্ব্ব শীমাংসাঘ্ ‘তাহাই বলা হইয়াছে’ (তদপি)। শ্ৰতি- 
লিঙ্গ-বাক্ষা-প্রকরণ-স্থান-সমাধ্যানাং সমবায্রে পারদৌর্ববলামর্থবিপ্রকর্ষাৎ' _ 
“জৈঃ পৃঃ ৩৷৩৷১৪। জড় যদি পুরুষোত্তম-বন্তুর অর্থ প্রকাশ করিবার জল 
অদ্রড়ের অপেক্ষা করিত, অথচ অজ্ড় ঘদি জড়ের অপেক্ষা না করিয়াই, 
'জড়কে নিজের অঙ্গরূপে পাইয়াই সাক্ষাৎভাবে মুখ্য তাবে পুরুষোত্তম- অর্থ 
ফুটাইয়! তুলিতে পারিত, জড় নিশ্চই অজড়ের অঙ্গ হইত । কিন্তু পুরুষোত্তম- 
মহাবিপ্যাম ধর! পড়িগ্রাছে যে, জড় ও অঞ্জড় দুই-ই অঙ্গ্ঙ্গিতাবে, সমন্তাবে, 
অব্যবছিতন্তাবে পুরুষোত্তম-বন্তকে ফুট।ইয়া তুলিতেছে; এখানে দুই-ই দুইয়ের 
কাছে মুখা ও গৌণ, antagonistic ও complementary, এবং এইপশানেই 
দুইয়ের সামথ্য বা লিঙ্গত্ব॥ দুইয়ের কাহারে! কাছেই পুকুযোত্রম-অর্থ আর 
বিপ্রকর্ষে নয় । উদ্তঘ়েরৱই সঙ্লিকর্ষে রহিয়াছেন পুরুষোত্বম। জড়. অজড় 
সমগ্বয় হইলে জড়কে আশ্রয় করিয়া যত ভিন্ন ভিন তজলধার! স্ডুরিত হয়, 
তাহাদেরও সম আস্বাদন, সম মূলা সহিয়াছে। 


গুর্পবিকল্পহ প্রকরণাৎ স্যাত ক্রিস্সামানস্ব্ব 7৩/৩1৪৪ 


(শ্রুতি-লিঙ্গ-বাক্যকে ডিঙ্গাইয়৷ ) প্রকরণাত [ প্রকরণের উপর দাড়াইযা 
দেখিলে ] পূর্বববিকল্লঃ [ পূর্ধেরই বিতিন্র কল্পনবিশেষ রূপে ] শা (পরিণত 
হইবে পরেরটী ] ক্রিয়ামানসবৎ [ যেমন ক্রিমামানস ]। 

শ্রতি-লিঙ্গ-বাকাকে অতিক্রম করিয়া প্রকরণের উপর প্াড়াইম্া বিচার 
করিলে যেখান হইতে পূর্বের রওঘানা, সেই পূর্ব্বেরই বিভিন্র, কল্পনাবিশেষ 
হইবে পরেরটী। যাহারা জড়বাদী, তাহাদের কাছে আড় হইতেছে “পূর্ব, 
অজড় হইতেছে ‘অপর’ । তাহাদের কাছে জড়েরই [বিন্ভি্ কল্পনা হইতেছে 
স্ড়েরই বিপনীত পরিণতি এ অজড়। অজড়কে একাস্তভাবে না মানিলে 


উদ্ছ্লতারত [১১শ বর্ষ, এম সংখ্যা 


জড় ব্যাধ্যাতই হয় না, অঞ্জড়ের অপেক্ষা জড়কে করিতেই হছ। অথচ অজ্ড়ের 
শ্বাতস্্য স্বীকার করা একাস্ত জড়বাদীর পক্ষে সিদ্ধাত্তবিকুদ্ধ হর; তাই অজড়কে 
জড়েরই পরিণাম-বিশেষ বলিঘা স্বীকার করে এবং অজড়কে দিনা নিজের 
প্রতিষ্ঠাও স্থাপন করে। এই ভাবে জড় করিতেছে অন্ড়কে শোষণ 
(exploitation) ; পক্ষান্তরে অছড়বাদীও জড়ের স্বরংমূলা না দিঘা, জড়কে 
অজড়েরই “অধ্যাস', বিকল্প বলিয়া জড়ের ব্যবহারিক সত্তামাত্র স্বীকার 
করিয়াছে; অথচ প্রথম হইতেই জড়ের অপেক্ষা ন! করিলে অজড়ের পক্ষে 
আত্মপ্রতিষ্ঠাই সম্ভব হইত না। জড়-অক্ড়ের মধ্যে এই সন্বন্ধগত গোজামিল- 
যুক্ত পরম্পরাকাঙ্ক্রাই হইতেছে প্রকরণের অন্তরের কখা। লিঙ্গ এই গোজা- 
মিলের বিরোধী । উহার! জড়-অজ্রড়ের, হৈতাদ্বৈতের, জলের প্রতি বিশেষ 
ধারার শ্বাতত্ত্রা স্বীকার করিআাছে, প্রতি তআন-ধারার সঙ্গেই পুরুযষোত্তমের 
অব্যবহিত, সঙ্গিকর্ষ সম্বন্ধ স্থাপন কন্সিয়াছে॥ ইহার নিদর্শনন্বরূপে সুত্রকার 
বলিতেছেন এক্রয়ামানসবৎ*। ক্রিয্াকে 'পূর্বব* করিলে ‘মানস’ হয ক্রিয়ার 
বিকল, ক্রিল্লারই প্রকারতেদ, অঙ্গমাত্র ; আবার 'মানল'কে পূর্ব করিলে "(করনা 
হয় মানস-বিকল | ক্রিয়া-বিকল্স যখন মানস, তখন অস্তঙ্দগৎ্ হয় শব্দাঁ 
জ্ঞানান্ুপাতী বস্তশুন্ত ভ্রাস্তিম্দ বিকল্প; পক্ষান্তরে যখন মানসের বিকল্প হয় 
ক্রিয়া; তখন বহির্্জগৎ হুপ্ বিকল্প, শ্রাস্তি। জড়বাদীর কাছে অন্তর্জ্জগৎ 
বহিক্রগতের বিকল্প, অদ্রড়বাদীয় দৃষ্টিতে বচির্জ্জগণৎ অন্তর্্মগতের বিকল্প। 
এই খিকজ-দশন কাঢিতে পারে অড়-অজড়ের নিব্বিকলী সমধ্যয়-দর্শনেই । 


অভিিদস্গাচ্ভে ॥০৷৩৷৪৬ 

(প্রকরণের মত) অতিদেশা চ [ অতিদেশ হেতু e—extendুed 
application—<ই বিকল্প সম্ভব হইতেছে ] ৷ 

‘Philosophical method is analytical as well as synthe- 
tical, not iudeed in the sense of a bare juxtaposition or 
mere alternating employmeut of these two methods of 
finite aud. coguition, but rather iu such a way that it 
holds them merged iu itself. In every one of its move- 
ments therefore it displays an attitude atonce analytical 
and synthetical. Philosophical thought proceeds analy- 


টজাষ্ঠ, ১৮৮০ এ ব্রহ্ধস্ত্রম্‌ 


tically, in so far as it only accepts its object, 
the Idea, and while allowing it its own way, is only, as 
it were, an on-looker at its movement aud development 
(দূগেব আত্মা). 2০ this extent philosophising is wholly 
Passive (ব্রচ্ধযোনিঃ ). Philosophic thought however is equally 
synthetic, and evinces itsz1f to be the action of tne notion 





itself. To that end, however. there is required an effort 
to keep back the incessant impestinence of our own 
faucies and private opiuions'—Hegels Logic P. 376-77 

অবতারকে ভালবাসিতে গিগাই আমরা আপনা আপনি বিশ্লেষনের সাধন 
অষষ্ঠান কনা থাকি; আত্মসমর্পণ বিশ্লেষনের অর্থ, তিনি তখন শেষ- 
মুত্তি। এই শেষ তখন আমার সর্বেধক্ড্রিঘ সমন্বয়ে আমি কিংবা তিনি হন । 
অবতাপ্লীলা জগতের মালব-মনে যতরকম প্রশ্ন উঠিতে পাবে এবং তাহার 
মীমাংসার্থ যত প্রকার শান্ত এ যাবৎ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সকলেরই 
living larmonyI লজিক, মেট/ফিজ্ঞিক, বিজ্ঞান, চারুকলা ইত্যাদি 
ঘন হইদ্রাই পরাপ্ররূতি আলিঙ্গিত ত্র অবতার । সকলে ইহার দারণে' 
সমর্থ নহে। 

‘নাহং প্রকাশঃ সর্ববস্ত যোগমায়াসমাবৃতঃ ॥ 

বিক্যানাধনের ভিতর দিয়া পূর্ববপক্ষীম্ দুইটী সুত্রকেও আমাদের সহিত অস্থিত 
করিম] আস্বাদন করিতে পারি । “The objection in metaphysic 
is the part of the forgotton and unknowu facts. ‘To 
suppress the objection, or to express it softly, is to 
suppress One set of the facts, it is to present tlhe part 
of the things that suits us, and to dissemble that which 
does not suit us, it is to take morc care of our opinion 
than of the truth itss1f'—Pa ul Janet. 

'পূর্বববিকল্লঃ প্রকরণাৎ স্যাং’ সুত্র সতার্থ প্রতিপাদক। অবতারতত্বের 
অদ্বৈত প্ৰকরণে অন্বৈতৈরই প্রকারন্ডেদ দ্বৈত, আবার উপনিষদ-পুক্ুষের দৈত- 
প্রকরণেরই অদ্বৈতবাদ একটী শাখা মাত্র । তখন বিকল্প অর্থ বিশেষ বিশেষ 
কলন! বা সামর্থ্য । ক্ুপ, স্যমর্থ্যে । গোবিন্দে মনঃ কলনই তজন। “ভক্তির 


উচ্ছলভারত [ ১১শ বৰ্ষ, এম সংখ্যা 


ভজ্ঞনং তদিহামুত্রোপাধিনৈরাস্টেন অমুস্বিন্‌ মনঃ কল্পনম্‌ এতদেব নৈহৰশ্মাম’_ 
গোপালতাপনীয়। শ্রুতির কোলেই অন্থৈতৈর বিকল্প হত এবং টৈত্ের 
বিকল্প অদ্বৈত। এই বিকম ভুজনরাসান্বাদনঘন ; ইহ! নিব্বিকল্প । কোন 
একটী বিশেষকে স্বীকার করায় শ্রুতি অপেক্ষা প্রকরণেরই বল অধিক স্বীকৃত 
হইয়। থাকে । “অতিদেশান্ডা-হ্থতআ৪ এইভাবে শ্রুতিসমন্থণে মধুরলীলাপ্রচারক $ 
অতিদেশই লীলার প্রাণ । বৃন্দাবন অন্তঞ্ছগৎ ও বহিজ্গতের সনগ্র্ বিধান 
করিতেছেন । তাগবতে শ্রীক্ল্ঃ সম্বন্ধে ব্ররগোপীগণ বলিয়াছেন, “মললি 
উদীয়ং নং_-আমাদের মনে শররম্চ উদিত হউন। এই মনসি পদের 
ব্যাথ্যান্গ শ্রীচৈতস্তচরিতাম্বতকাব লিখিতেছেন 
‘অন্যের হৃদয় মন আমার মন বৃদ্দাবন 
মনে বনে এক করি মানি ৷’ 

অজ্ঞড়ের বিশেষ অবদানকে জভ নিজের প্রয়োত্নে লাগাইয়াছে, ঘেখানে 
জড়ের গতি নাউ, নিজের দেশ অতিক্রম করিরা সেই অজড়ের দেশের ঘটনাও 
ব্যাগা! দিতে চাহিতভেভে । অথচ এই অতিদেশের জন্য জড়ের ব্রণ সে একটুকুও 
স্বীকার করে নাই । প্রণ-গবিত জড় তাবিতেছে সে বুঝি নিজের যোগ্যতাতেই 
এই 'আতিদেশ' লাত করিতে সক্ষম হইয়াছে । শ্বাধিকার-প্রমত্ত জড়ের অজড়ের- 
প্রতি এই অকুতজ্ঞতার ফলই হইতেছে বিকল্প-দর্শন। অঙ্ঞড়বাদীদের সন্বদ্ধেও 
ইহা তূল)ভাবে প্রযোজ্য । অন্তডবাদীও নিজের দেশ অতিক্রম করিয়! জ্ড়ের 
দেশের ঘটনাপুকের ব্যাখ্যা দিতে চাছিতেছে, অথচ এই অতিদেশের গান) সে 
জচ্ডের কাচে প্রণ স্বীকার করিবার মত কোনও সৎ সাহস দেখায় নাই। তাই 
অজড়ের দৃষ্টিতে জড় অজড়েরই বিকল্প; জড়কে বিকল্প বলার ফলে অজড় 
নিজেও বিকল হইয়। পড়িতেছে। আছও অছৈতবাদের বিকল্প ঘ্ৈতবাদ, 
স্বৈতবাদের বিকল্প অঘৈতবাদ । 

বিটন্যাৰ কু নিৰ্দ্ধারণাল 1 ৩৩1৪৭ 
দহ্গলাচভ ॥ ৩/৩০৪৮ 
-_শক্ষরাচার্য্যের্ পাঠ 
বিদ্যৈব তু লিগ্জারণাৎ দর্শনাচ্চ_নিদ্বার্কের পাঠ 

বস্ততস্ত্রতাই তত্বনিদ্ধারণ ও দর্শনহেতু বিস্যা ; কর্তৃতস্ত্র জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম, 
যোগ বা যে কোন ধৰ্ম্ম শেঘ্ঃ বলিয়া শাস্ম উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার 'কছুই 
বিদ্যা নহে। বিস্যা সরস্বতী, ‘সরো নীরং ত্বং রসো বা অস্ডি অস্যা:’ 


জা, ১৮৮০ ] জ্ন্ত্রম্‌ 
( Natural First Water), ত্রক্ষাঘানি ।  কেনোপনিষদে ইলি উম! 
হৈমবতী বহুশোভনান1 ৷ বর্তমান সমাজ এই বিদ্যার সাধনে বঞ্চিত পাক্িয়া 
দলাদলির সি করিতেছে । বিদ্যার সাধনে যাহার! বঞ্চিত তাহারাই বিদ্যা ও 
অবিষ্যার সহন্তাব উপলান্ধ করিতে পানে লা? জ্রড়-চেতন, subject ও object, 
প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ, analysis ও 5yuthesis চিরদিনই তাহাদের কাছে 
ভন্বময়। বিচ্ঠাস(পক ঘে নয়, তাহার প্রথম বিকল্প বা ভ্রান্তি হইতেছে, 
“To think a thing was the means of fiudiug its very self 
and uature.....These terms of thought were cut off from 
their counection, their soliderity; each was believed 
valid by itself ৪৭ capable of serving as a predicate of the 
truth. It was the geuera} assumption of this metaphysic 
that a kuowdge of the Absolute was gained by assiguiug 
predicate to it. It ueither inquired what the terms of the 
undérstanding specially meant or what they were worth, 
uor did it test the method which characterises the Absolute 
by the assigumeut of predicates." 

Post mortem dissection-ই এই বিষম বিপদের আনলক । অনস্তের 
অর্থহ জানি না, অথচ ভগবানকে অনন্ত বলিতেছি । কি ধৃষ্টতা! 

দ্বিতীঘ্ঘ বিকল্প বা ভ্রান্তি : তগবানের একটী mode aud ready মুক্তি 
স্বীকার । “The metaphysical systems adopted a wrong 
criterionu....these totalities—God, the soul, the world,— 
were Laken by the metaphyszician as subjects made and 
ready, to form the basis for an applicatiou of the catego- 
ries of the understanding. They were assumed {rom 
popular couceptiou....The common couceptionus of God, 
the soul, the world, may be supposed to afford thought a 
firm and {ast footing. They donot really do so. Besides 
having a particular and subjective character clingiug to 
then, aud thus leaving room for great variety of iuter- 
pretation, they themselves first of all requirea firm and 


উজ্ছলতারত [ ১১শ বর্ধ, হম সংখ্যা 


fast definition by thought. ‘This metaphysic was not 
free or objective thinking. Iustead of letting the object 
treely and spoutaueouly expound its own characteristics, 
metaphysic pre-suppoxed it ready-made.’—Hegecl. 

তৃতীয় বিকল্প বা ভ্রস্ভ :_“T'his system of metaphysic turned 
iuto Dogmatism. Wheu our thought never ranges beyoud 
uarrow aud rigid teruis, we are forced to assume that 
of two opposite ussertions,...the one must be true and the 
other false,...Dogmatism cousists iu the tenacity which 
drawsa hard and fast liue betweeu certaio terms aud 
others opposite to them.’ 
“মনলি উদ্দীয়ৎ্ বাকোর অথ তাহ) হইলে পাড়াইতেছে, ‘বৃন্দাবনে উদয় হউন ৷' 
মন কি করি৷! বৃন্দাবন হইল? তাহারই উত্তর স্বরূপে বলিতেছেন, অন্তে 
কাছে দেহের অভ্যন্তরস্থ হৃদয়ই অন-পদবাচা ; কিন্তু আমার কাছে মন অথ 
বৃন্দাবন । কেনন! আমি মন ও বনকে এক করিয়া মালিতে পারিয়াছি। 
বিদ্যাসাধনাহও মন-বন এক ॥ 


অস্তের হৃদয় মন আমার মন বৃদ্দাবন 
মনে বনে এক করি মানি । 
তাহ। তোমার পাদ করহে যদি উদয় 


তবে তোমার পূর্ণ রুপা মানি ৷ 
প্রাণনাথ শুন মোর সত্য নিবেদন । 

ত্র আনার সদন তাহা তোমার সঙ্গম 
না পাইলে না রহে জীবন ॥ 

পূৰ্ব্বে উদ্ধব দ্বারে, এবে সাক্ষাৎ আমারে, 
ধোগজ্ঞানের কহিলে উপায় । 

তুমি বিদক্চ কৃপা নঘ, জান আমার হৃদ 
মোরে এঁছে কহিতে না দুয়ার ॥ 

চিত্ত কাড়ি তোমা হইতে, বিষয়ে চাহি লাগাইতে 
যত্ন করি, নারি কাড়িবারে ॥ 


ইজ্যষ্, ১৮৮৯ ] র্গস্ছত্রম্‌ 


তারে ধ্যান শিক্ষা কর, লোক হাসাইয়া মাঝ 
স্থানাস্থান না কর বিচার ॥ 
নহে গোপী যোগেশ্বর, তোমার পদ কমল 
ধ্যান কৰি পাইবে সস্তোষ। 
তোমার বাক্য পরিপাটী, তার মধ্যে কুটালাটী 
শুনে গোপীর বাঢ়ে আর রোষ 
দেহ্‌-স্বৃতি নাহি যার, সংসার কূপ কাহ! তার 
তাহা হইতে না চাহে উদ্ধার 
বিরহ সমুদ্রজলে কাম তিনিঙ্গিলে গিলে 
গোণীগণের লহ তাহার পার । 
মন ও বনকে এক করিঘা গোপীগণ ছ্বানিতেন বলিয়াই তাহাদের সামাস্ত জ্ঞান 
আাটীতে প্রসারিত হইয়াছিল । ধ্যানে সংসার ও ঈশ্বর ছুই; গোপলীদের ধ্যান 
ছিল না। বন হইতে স্বতন্ত্র কিয়া মনকে ভগবানে স্থাপন করিলে মনের 
বিজিজ্ঞান্ত স্বরূপ কখনও প্রাণের আদরের অবিজ্ঞাত “আনম ভরিয়া হাম রূপ 
নেহারিম্ত নয়ন না তিরপিত তেল” এমন ব্বপ-তত্বকে আলিঙ্গন করিতে 
পারিত না। 
“মনেতে ভাবিলে স্বরূপ হয়। 
বর্তমান পিনে কিছুই নয় ॥ঃ”__চণ্ডীদাস । 
বন বর্তমান রূপ এবং মন স্থর্ূপ ; মন ও বনের অদ্বৈতই শ্রুতি প্রচারিত 
“রসে! বৈ সঃ” গোপী কেবল ফোগেশ্বর নহেন বে, কেবল চিন্তা করিয়াই 
জীবন কাটাইবেন; তাহার যোগ ভোগের সমন্বএ্র মনোময় বনতব 
আস্ব/দনে ধন হইদ্াছিলেন। ধ্যান ও যোগ ঘাহাদের নাই, তাহাদের সংসার 
ক্রঞ্চময বলিঘাই তাহা কুল নহে, কাজেই উদ্ধারের কোন কথাই তাহাদের মলে 
উদ্দিত হয় ন1। যাহার! ধ্যান করিঘাই সন্তোষ পায়, তাহাদের লোকাপত্তি 
কোথাঘ্? তাহারাই আকাশস্থ নিরালম্ব বাসুকুত নিরাশ্রশ্ন ঘুড়িঘা ঘুড়ি 
বেড়ায় এবং স্থযোগ উপস্থিত হইলেই আবার কাম ভোগের জঙম্ত জুলিয়া পুড়িয়া 
মরে। দেহ-স্বৃতি দূর হইয়৷ গোপীদের দেহশ্রুতি লাত হইয়াছিল বলিয়াই 
সংসার বৃন্দাবন। তগবান বলিতেছেন, “নিজাজমপি যে গোপা মমেতি 
উপাসতে । তাভ্যঃ পরং ন মে পার্থ নিগুঢ় প্রেম-ভাজনম্হ ব্রজ্ই গোপীর 
সদন; ব্রঙ্দ চঞ্চল, গমনশীল জগৎ । তাহাদের ব্রজই একমাত্র গতি, হজ 


উচ্জ্রলনভ্াবুত [ ১১শ বধ, «এম সংখা! 


বাতীত অন্য কোথায়ও তাহারা কুষ্ণকে পাইতে চান না । অনিত্য সংসারে: 
অবতীর্ণ মাটির দেলতাই গোপীভাবের আপ্বাগ্ পূর্ণ অক্ষ! 


শ্রচত্র্যাদি বলীয়কুচ্চ ন বাখঃ 


শ্ৰুত্যাদির বলীয়স্বহেতুতেও ( প্রকরণাদিরর নিজন্ব সিচ্চান্তের সঙ্গে ) কোনও 
বাধা নাই । 

শ্রুতি, বল ও বাক্য যখন প্রক্রণ, স্থান ও সমাধ্যা হইতে বলবৎ 
তখনই প্রকরণ, স্থান ও সম।প্যার নিতাত্বে কোন বাধা হয় না। শ্রুতি যপন 
বলাধান করেন তখন আব্তিকতা ও নান্ডিফতা, আন্তিকতার অন্তর্গত ছৈত ও 
অদ্বৈত, সাকার নিরাকার, কালীক্ষ্ণ শিবরাম আল্লা যীশু, মোক্ষজ্তান ও 
শিলপশাপ্রবিজ্ঞান কিছুরই সহিতই কিছুর বাধাভাব নাই । প্রতোকেরই এক 
একটা স্বতন্ত্র বিশেষত্ব আছে বলিয়াই একের কার্য অন্যত্বারা চলিতে পারে ন1। 
অবতারই সমঞ্জন-দর্শন, 'শ্রুতিবলীয়স্বাৎ*। নিরপেক্ষ শ্রুতি সার্থক করে লিঙ্গকে, 
লিঙ্গ করে বাক্যকে, বাঝ্য করে প্রকরণকে, প্রকরণ করে স্থানকে, স্থান করে 
সমাপ্যাকে । শ্রুতি তাহারই নিব্বিশ্বেষ টান । শ্রুতিহীন জীবনেই 'বাধনালক্ষণ। 
দুঃথম্‌’; শ্রুতির কোলেই অবাধে লীলারসাস্বাদন । 


সনের বিশেষ বিশেয ধারায় স্বাতন্ত্র্য একান্ত বিদ্যার মধ্যে মুছিয়া ফেলিলে 
সেই বিদ্যা কিছুতেই গড়িতে পারিবে নাঃ উহা যে জীবনের একটী আধ্যাত্মিক 
মৃত্যুই আনিয়া দিবে, বাস্তব জগতে সেই বিগ্যার কোনও প্রতিষ্ঠা হইবে না, 
ভাগৰত পরিবার সমাজ কিছুই গড়িরা উঠিবে লা। পক্ষান্তরে পুরুযোত্তম 
বিদ্যায় ভক্ত পুরুষোত্তম কামের ভিতর ঝাপ দিয়া এই বিশ্বকে পুরুষোত্বম ছাচে 
গড়িছা তুলিতে পারে, স্থির অকিজ্ঞন লাভ করিতে পানে। সাধনায় 
গড়। এই দ্বিতীয় সৃষ্টির অভিজ্ঞান লাতের তত্বই পরবর্তী প্ত্রে আলোচিত 


হইয়াছে । 


অন্মুবন্ধাদিভ্ডযঃ প্রত্তান্তর প্থকম্্বদূ দ্বউস্ত তদুক্তম্‌ ৩৩৫০ 


ক্রমশঃ 


সাময়িকী 


আত্মশুদ্ধি $_বাক্তিৱ, পরিবারের, সমাজের ও সমস্ত বিশ্বের বর্তমান 
অবস্থা তেবে দেখলে বে বন্বটীর প্রয্নোজন খুব বেশী বলে মনে হয়, সেটা 
আত্মশুদ্ধি । বাক্তিগত আতব্যশুন্ধিয় যেমন প্রয়োজন তেমনি সমষ্টিগত । 
কিন্তু সেটা আসবে কোন্‌ পথে? 

দীর্থ দিনের নিরিবিলি বাক্তিগত জীবল যাপনের একটা স্প্তি থেকে এবদা 
যেদিন রামমোহন-বিন্যাসাগর-বিবেকানন্দ-ক্ষুদিরাম-মহাব্মাজ্জী একটা দেশকে 
এক টান মেরে একট! জাতীম্বতা বোধের তথা বিশ্ব-বোধের দুয়ার গোভাধ 
এনে দীড় করিছ্রে দিয়েছিলেন, লেদিনও ব্যক্তিগত লসোন্দখ আমাদের ভীএলে 
কিছু ডিল। আমরা সেদিনও সত্য কথা বলব, সত্য আচরণ করব, পথের 
মধো, সরলতার মধ্যে জীবনঘাপন করব, ছুস্থের আর্ডভের সেবা করন-__-এমন 
কতকগুলি সদ কালীন সতাকে গ্রহণ করার প্রয়াস করেছিলাম । কিন্তু আচ 
আমাদের সন্তানদের (শিশু বা কিশোর আশবলের সামনে তেমন কোন আদল 
সামনে এসে দাড়ায় না। মাস্তঘের জীবন যাপনের যান গেছে বেড়ে, অথচ 
সমগ্রতাবে লোক সংখ্যার তুলনায় দেশ গেছে দয়িদ্র হচে--তাই এ বন্িত 
মানকে বজাছ রাখতে গিয়ে তথাকথিত আত্ম প্রতিষ্ঠার পথে মাহবকে যে পন্িমাণ 
পরিশ্রম ও মনোযোগ বায় করতে হয়, মনে হছ মানুষের সবটুকু শক্তি তাতেহে 
আজ নিঃশেষ হণেযার়। সকলেই-__শ্রিশুও থেন--এ রকম আত্যাপ্রতিষ্ঠার জন্যাই 
ব্যগ্র ও বাত) । লে আত্মপ্রতিষ্ঠা শক্তির হারা, প্রেমের হানা লয় । সকলেই শক্তিমান 
হ'তে চায়। শিশুর শিশুকাল থেকেই চারিত্রিক কোন লসোন্দধ বা আদেশ 
আয়ত্ত করানর দিকে অত্তিভাবকের দৃষ্টিই বা কতটুকু আছে? বাক্তি- 
ম্বাতগ্ত্রের থে একটা বিকুত ক্স বর্তমান জগৎকে পেয়ে বসেছে, বোধকরি 
শিশুর আট দশ মাস বয়স থেকেই আজকের শিশুর জীবনে এই বিরুত আত্ম- 
দ্বাতস্তা-বোধ স্ুরিত হতে থাকে । সেই সঙ্গে মিলিত হয় আমাদের অভি- 
ত্বাবকদের সামগ্রন্তহীস ছদ্দহীন ভ্রীবন যাপনের পথবেখা। আমরা এতটঃ 
বেশী বহিমুহীন হচ্ছে গেছি বলেই আমাদের সন্তানেরা আরও এক ডিগ্রী করে 
বেশী হচ্ছে। শিশুর জীবনে আমরা কি তুলে ধরি একটা শাস্ত স্বস্থ আত্মস্থ 


৩১৪ উজ্জলভারত [ ১১শ বর্ষ, ধম সংখ্যা 


জীবনধারা যা সত্য ভাষণ, সত্য আচরণ সারা শ্রিষ্, যা অপরকে বিশ্বত হয়ে 
কেবল আমিত্বের ব্যক্তি সত্তার স্খন্থবিধাত্বার! ক্লিক নয় ? 

তাই আত্মশুদ্ধির আঙ্র প্রয়োজন অভিভাবকের, আত্মশুদ্ধির আজ প্রয়োজন 
শিশুর, আত্মশুদ্ধির আদ প্রয়োজ্জন ব)ক্তিগত ভাবে, আত্মশুদ্ধির আজ প্রয়োজন 
সমষ্টিগত তাবে । 

বাইরের আবেষ্টনটা ভাল নয়_সে কথা খুব সত্য । এ আবেষ্টনের মধো 
সত্য ভাষণ সত্য আচরণ অসম্ভব হয়ে ওঠে । সবই সত্য। তবু আমর) 
আদর্শ বিসর্জন দিছে, প্রচেষ্টা ধুয়ে মুছে ফেলে বাচব কেমন করে? আমরা 
প্রতাকেই একটা চেষ্টা আরস্ত করে চালিয়ে ঘেতে গুরাস পাই না কেন যে, 
আমি সত্য আচরণ করব, সত্য ভাষণ করব, নিছ্ধের বোঝাটাকেই সব চেয়ে 
বড় করে অন্তের উপর চাপাতে যাব না, অক্তের কথাও শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনব, 
অপরকে অশ্রন্ধা করে কোন বাকা বলব ন! বা কোন আচরণ করব না__এমনি 
কতকগুলি চোট অথচ ভ্রীবনের সৌন্দর্ধের পক্ষে গভীরভাবে প্রয়োজনীয় কথা 
প্রতোকেই আমরা আরস্ত করে দেই না তেন? আমি যদি মেনে চলি, আমার 
পচ সাত বছরের সন্তানকে হৃচতে। আজ আর মানাতে পারব না, কিন্তু আমার 
এক ছুই তিন বছরের সন্তানকে তো মানাতে পারব, তাকেই শেখাতে চেষ্টা করি 
না কেন? আমাদের কিশোরর] ঘদি মনে করে যে আমরা একট! দল করে এইট 
সমস্ত কতকগুলি কথা মেনে চলব, আমাদের যুবকেরা যদি এমনি সংক্ষী লেয়-_ 
তাহালে এমনি করে কি একটা শুদ্ধ আবহাওয়ার স্থষ্টি করা যার না? কিছুই যদি 
আনান না করি, কোথায় আমরা তলিয়ে যাব? দেশে এত ক্লাব আছে, সঙ্ত 
সমিতি এত গড়ে উঠেছে, কেউ এই মূল থেকে আরম্ভ করে লা কেন? 
আত্মা্পন্ধানের পথে, আত্মবিশ্রেষণের পথে, আত্মশুদ্ধির সদর রাণ্ডায় কেউ 
ঘায় না কেন? কেউ কি নেই যে এ মূল ভিত্তি থেকে জীবন গঠন স্থকু করবার 
সকল নেবে, আরম্ভ করে দেবে? 

উপনিষদ বলেছেন ধা কিছুকে আমরা আত্মা থেকে পৃথক বলে জানব, 
আত্মা থেকে ভিন্ব করে জানব, নিজের বাইরের মনে করব-_তা-ই কিছুই 
আমাদেরকে পরাজিত করবে । আজকে হে আমরা সত্য-শিব-হৃস্দনের 
দেবতার কাছে এমন করে পরাজিত হয়ে গেছি ভাত কারণ “সর্ধ্ব-ভূতে” 
আমাদের আত্মোপলন্ধি নেই, অপরকে আমর! নিজ বলে মলে করি না 
নিজেদেরকে আমরা একান্তভাবে পরিচ্ছন্ন ও ব্যক্তিগত করে তুলেছি । অখ্চ 


জাষ্ট, ১৮৮০ ] সামন্িকী। ৩১৫ 
যুগট। কিন্তু ছিল গণতত্ত্রের--সর্ববভূতে আত্ম-দর্শনের এই-ই সবচেয়ে উৎকুষ্ট 
কাল। ঘে্রস্ত ভাগবত বলেন ‘কৃতাদিযু প্রজা রাজন কলাব্চ্ছিস্তি 
মন্তবম্‌ । কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি নারায়ণ-পরায়ণাঃ', সেই কারণেই 
এ যুগে সর্ব্বভূতে আসত্মদর্শনের পথ স্থগম । কিন্তু কেমন সব 
গোলমেলে হয়ে গেলো-_আমরা গণতন্ত্রের যুগে বাস করেও কেমন অভুত 
বিশ্ীতাবে আত্মকৈজ্ৰিক হয়ে যাচ্ছি বা গেছি , তা ভাবলে অবাক হতে হয । 
আত্মাতে সর্ধন্ৃতোপলন্ধি ও সর্ব্বভূতে আত্মোপলন্ধির সাধনা না নিলে এই 
আত্মকৈজ্ৰিকত। কেমন করে দূর হবে? কেবল আমার বুদ্ধির কসরৎ বা 
তার উদ্দল্য দেখিয়ে নয়, মাঙ্গযকে আমরা ভালবাসব, সত্যিকারের ভাল- 
বাসব, মঙ্ছষকে ঠকিয়ে নিজের বড় হওয়া ব! নিজের অস্ডিত্ব চাইব না, 
নিজেকেও অন্যের দ্বারা ঠকতে দেবো না--আর সেই ভালবাসাম্ম প্রতিষ্ঠিত 
হব__এমন করে কোন কিশোর তাবে না কেন? একদা বন্ধ কিশোরের 
চোখে যে ম্বপ্র-_লৃতন জগতের স্বপ্ন, সত্য প্রেম পবিত্রতার যে আনন্দোজ্ছল 
চিত্র তেসে উঠত, আজকের কিশোরের চিত্তে সে স্বপ্ন ভেসে ওঠে ন! কেন? 
আদ্রকের কিশোর কি ভাবে? কিশোর শ্বভাবধর্ম অন্রসারে কল্পনা তো 
সে করবেই_-কি দিযে আজকের কিশোরের কল্পনা তরে? আর সেন 
দায়ী কি সে? একটা বিরাট বিশ্ব আজ সকলের সামনে ভুড়মুড় করে 
এসে পড়ল, কিন্তু তাকে কেউ হঙ্রম করে আশ্মভূত করে নিতে পারল না 
তাই কেবল বন্ধিমূখীনতা সমাচ্জের সর্ববন্তরকে চূড়ান্তভাবে গ্রাস কনে 
বসে আছে। 

আরও একটা অবস্থা আছে যে সমর সমস্তাট। আমরা বুঝি কিন্ত তাকে 
পেরিদ্ধে সমাধানের ওরে গিয়ে দাড়াতে পারি না। এ অবস্থাটা অসহনীয় । 
ব্যক্তিগত ও জঞাতীঘ্ন ক্ষেত্রে আজ আমরা খানিকটা এইখানে এসে 
দাড়িয়েছি__সমহ্ত। কি তা জানি, সমাধানও হতো বা কিছু জালি__কিস্তু 
সেখানে পৌছাতে পানি না; চলাব পথটা কি হবে জ্রানি না বোধহং 
সেইটা । তখন মনে পড়ে ‘a push from within, a pull fron 
without’—ত্তর্রে বাইরে একটা প্রচণ্ড ঠেলার দরকার হয়ে পড়েছে 
অথচ বেচঝা যাচ্ছে ন! এ ঠেপাটা কোন ব্যক্তিবিশেষের মধ) দিয়ে আসবে 
না গণতন্ত্রের যুগে সমষ্টির মধ্য দিয়ে আসবে । বেখান দিঘ্বেই আন্বক আলবে 
সেটা পুক্রযোত্তম-শুর থেকে__জীবন-চেতলার যে স্তরের খোজ দিয়ে গেলেন 


উচ্দ্ললতা হত [ ১১শ বধ, ৫ম সংখ্যা 


পুরুষোত্বম সেই দীর্ঘ কছেক হাজার বৎসর আগে, আজকের শ্রীনিতাগোপালের 
মধ্যে যে শুৱকে বোঝবার অশগ্বকূল দর্শন পাবে! । প্রচণ্ড একটা ঠেলা যেমন 
চাই, তেমনি চলার পথটা তে আজ পুরুবোত্তমের নিগন শুলের, সেটাও 
বোঝা চাই । এটা সাত্বিক, বাজস, তামস স্তর নয়__এট! নিশগুল সবর 
এটা বিশ্ববোধের মধ্যে শরণাগতির শুর । আজকের আবেষ্টনে আমাদের 
এটা বুঝতে হুবে ॥ 

মনে হয় প্রতিটি ক্লাব, সমিতি, সম্ভার এইটে সাধ। হোক যে বর্তমানের 
জডিপতম জীবন-আবেউনের সঙ্গে পুরুযোত্তম শ্রীকুষ্চের জীবনদশনের ঘোগস্থত 
বেয় কর! আর তারই আলোকে মিঞ্জেদের জীবল পরিচালনার পথের খোজ 
করা। বন্দেমাতরম্। 





জরেধু, মিত্র কর্তৃক নরনাব্বারণ আশ্রম, পোঃ দেশবন্ধু নগর, ২৪ পরগণ! 
হইতে প্রকাশিত ও ছলি প্রিণ্ট ইণ্ডিয়া ৩।১, মোহনবাগান লেই, 
কলিকাতা-৪ হইতে সৃজিত । 
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উক্ভুলভাৱত 


আষাঢ়, ১৮৮০ শকাব্দ, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ ১১শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্য। 


দ্রৌপদী ও গীত৷ 


1 জ্বী, পুরুচষোত্তমানন্দ অবধুত ॥ 


সর্কদর্শ্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রক্ধ । 
অহং ত্বাং সর্বপাপেন্ঃ মোক্ষচিয্যামি মা! শুচঃ ॥ 

কেশাকর্ষণনিধৃততগৌরবা কে এ রমণী কুরু-রাজলভার দাড়াইর!?  কুরু- 
পাণুবকুলের বউ, ধুতরাষ্রের ভ্রাতুপূত্রবধঃ' দুর্খ্যোধন-দুঃশাসনের ভ্রাতৃজ্ঞায়া, 
যুধিষ্টিরাদির সহধন্মিণী, রাজ! ছুধ্যোধনের লারী-প্রজ্ঞা, তীগ্ম-পিতানহের আদরের 
পুত্তলী, ভ্রোণ-কর্ণদদির বক্ষপ-যোগ্যা দ্রৌপদী নঘ্ঘ কি? সে আছ অন্মঃপুব 
ছাড়িয়া রাজসন্তা্ অপনাধিনীর মত দাড়াইয়া কেন ? বিশ্বের বুকে এমন কি 
ঘটন| ঘটিয়াছে, যাহার ফলে এই অথটন ঘটনার উত্তব হইয়াছে? তাহার 
দাড়াইবার কি এ যোগান্থান ? সেতো এমনভাবে এমন স্থানে এমন মুক্তির 
স্বাদ পাইতে অন্তান্ড ছিল না। কোন্‌ নটবর তাহার এই লাঞ্ছনাকে, ছুখে।গমন্র 
ইতিহাসকে তাহার নটন-কৌশলের মাঝে মুক্তান্থশাসনরূপে গড়িয়া) তুলিবার 
স্থযোগ খুৃঁজিতেছেন, কে জানে? ড্রৌপদীর উপর দিয়৷ আজ একটা চরম 
লাঞ্ছনার ঝড় বহিগ্ যাইতেছে । ড্রৌপদীও বুঝি জানে না কে, কেন, কোথা 
তাহাকে এই লাঞ্ছনার তিতর দিদা ট।নিতেছেন ? দ্রৌপদী তো রাজার 
ঝিদ্লারী, বাজার পিম্রারী, কুলধশ্ম ক্ষার মূল আধার ক্ষত্রিয় রমণী, ভীশ্মের 
নাতনী । তীহাব কি বিশ্বের বুকে নিজের স্থানে দাড়াইবার স্থানটুকুও লাই? 
কে তাহাকে স্থানচ্যুত করিল? কেন করিল? ভারতবর্ষ, ইহার আবাব 
কি তুমি তবিষ্বাদ্শীগ্ঘদের কাছে দিতে পারিস্বাছ? না পারিবে? দ্রৌপদী 
তো তোমাদের স্বধর্শ্ম, কুলধর্শ্ব, লোকধর্শ্, বেদধর্শ্ম, রাজধম্্, বর্ণাশ্রমধশ্থ সবই 
মানিয়চ চলিয়াছে। তবুও তো তাহার সবই গেল। তাহার ন্াজা তাহাকে 
রক্ষা করে নাই, তাহার প্রঙ্গা ভ্রাতাগণ তাহার অপমানে গঞ্জন করে নাই, 


উচ্ছনতান্বত [ ১১শ বৰ্ষ, ৬ঠ সংখ্যা 


তাহার কুলধান্মিকদল তাহার কেশ।কর্ষণে লেশমাত্র বিচলিত হয় নাই, তাহার 
সগোত্রা রমণীকুল তাহার বস্ত্রহরণে নিজেদেরই বসন হৃত হইল ভাবিতে পানে 
নাই, বেদমস্্রোচ্চারণে পালিগ্রহণকারী স্বামীর! তে! মৌন বদনেই বসিছা ছিল; 
“সেদিন তে! অৰ্জ্ছুনের গাপ্ডীব হাত হইতে খলিয়| পড়ে নাই, ক্ষত্রিদ্ম ভীম ক্ষিল্ত 
হুন নাই, ব্ৰক্ষচারী পিতামহ ভীগ্ম পৌত্ৰীর নদ্রন জলে নিজের বক্ষ সিক্ত 
করিয্াছিলেন কিনা কেহু তাহা লক্ষ] করে নাই, রাজপরিবারের দীন! একটী 
রমণী অপমানিতা হইল ভাবিয়। পরিবারের কেহ তো সেদিন অশ্রদ্ল পরিত্যাগ 
করে নাই, কোনও ব্রাহ্মণ তো সেদিন তপহ্ঠার আগুনে দুখোধনকে দ্ধ 
করে নাই, কোনও বৈশ্য তে! ছুধোধনের রাজ্যে কৃষি-গো-ব্ণিজ্য বন্ধ কনে 
নাই, কোনও শৃত্র তো পরিচর্ধ্যা-ধর্্ম বঙ্ছন করিয়া বাজার অপ্রীতিভাজন হয় 
নাই, কোনও আক্ষগারী সেদিন প্রকৃতির অপমানে সকল ক্রদ্জচশোর পথ রুদ্ধ 
হুইল বলিঘ! কাদে নাই, কোনও গৃহী সেদিন গৃহিনী অপমানে গৃহ পুড়িঘা 
গেল, গৃহশূন্ত হইলাম ভাবিয়া শিহরিত হয় নাই, ঘরের বাহির হইয়া পথে পথে 
পাগলের মত ছুটিয়! বেড়ার নাই, কোনও বানগ্রস্থী সেদিন সংসার পরিত্যাগের 
আস্মোজন্েবিরত হয় নাই, কোনও সন্যাসী তো সেদিন ভাবে নাই খে নারীর 
তপ্ত নিঃশ্বাস তাহার সঙ্াসের পথ চিল্স অর্গলবন্ধ করিবে, শিতৃপুকুষগণ তো 
লেদিন লুপ্ত-পিণ্ডোদক হইলাম বলিক! চোখের জলে ধরণীর মাটী সিক্ত করে 
নাই, যন্ৰমংযোগিণী নারীর অপমানে সকল যজ্ঞ পণ্ড হুইতে দেখিয়া দেবতাগণ 
সেদিন ক্কুরুরাজেয কোন অনর্থের স্বষ্টি করে নাই, খবিগণ তে| সেদিনও 
বেদন্্র উচ্চারণ কর্ধিবার কোন অস্থবিধ! বোধ করে নাই । সবই বুঝি ঠিকঠাক 
চলিয়াছিল--স্ৰ্য্যও উঠিয়াছিল, পৃথিবীও ছুটিগাছিল, হাসি-খেলা-ন1চ-গান 
মুখরিত দুর্য্যোধনের রাজ্য বোধহয় যেমন তেমনটিই ছিল, শুধু দ্রৌপদী একাই 
নিজের দৈন্ত নিজের মধ্যে বহিঘ্া, নিজের উচ্ছুসিত বুক নিজেই চাপিঘা রাখিয়া, 
নিজের চোখের জল নিক্ষের হাতেই মুদ্ধিন্া একা, একেবারেই এক! এত বড় 
একটা লোকবহুল, বেদ-পত্রিচালিত, রাজশাদিত বিশ্বের বুকে দাড়াইয়। 
ভীতিবিহবল, অস্রভারাক্রাস্ত, কম্পিত, পুলকিত । তাহার দুঃখ কাহারও নয়। 
সে একাই বাচিবে লদ্দ একাই মরিবে । বিশ্বে তাহার কেউ নাই; মানব নাই, 
পুরুষ নাই, নারী লাই ; তাহার ধর্শ্ম নাই, মোক্ষ নাই, তাহার ইহকাল লাই, 
পরকাল নাই, তাহার কিছু নাই, তাহার নিজের শক্তিও তাহাকে ছাড়িয়া 
গিদ্বাছে; তাহার সহযাত্রী কেউ লাই, সব তাহার সহ পরিত্যাগ করিয়াছে । 


আম, ১৮৮০] ভ্রৌপদী ও গীতা ৩১৯ 
তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া এই সবও সর্বাকে হারাইয়াছে, শব সাজিয়াছে, সর্ব 
ধৰ্ম্ম মরিয়াছে। 

কিন্তু সতী দ্রৌপদী, তোমার ভয় নাই; ক দেখিতেছ ন! তোমার 
একা-কেবলা হওঘার স্ুঘোগে কৈবলাপ(ত নািঘ্তা আসিতেছেন, তোমাব একা 
হওয়ার বুক চিরিত্ন। পরম এক তোমাকে চুম্বন করিতেছেন। তোমার অহন্কে 
অহম্‌ রাখিঘাই যে তিনি পুরুষোত্তম-অহম্-রূপে তোমার মুখখানি যত্তে 
সমুভাইতেছেন, তোমার মুখের পানে চাহিতেছেন। তোমার হাসিতে যিনি 
চিরদিন হছানিদ্পাছিলেন, আজও তিনিই তোমার চোখের জলে জল 
মিলাইতেছেন, তুমি আজ একা হইয়াই একের খোজ পাইয়াছ, কেবল হইয়াই 
“কেবলাস্মার দেখা পাইয়াছ। এপাশে-৪পাশে, উপরে-নীচে তোমার শক্তি 
পর্য্যন্ত আজ তোমার নর, তোমার মন-বুন্ধি-অহঙ্কার পর্য্যন্ত তোমার "পন" । 
এই শৃশ্তস্থানে দেখিতেছ না শুশ্ত-সাক্ষী তোনার পরম দেবতা সকল আনন্দ 
লইয়া তোমার সেই এক হওদাকেই অনন্ত একে পরিণত করিতেছেন, তোমার 
এক-বসনকে অনন্ত বসনে গড়িঘা তুলিতেছেন? তুমি আজ এক! অনন্ত, 
অনস্ত এক সকলের বাহির হইয়াই তুমি আজ সকলের অন্তরে । তুমি আদ 
নিত্য-রুধ্চ-কামিনী। তোমার কুল কৃষ্ণ তোমার ধশ্দ রুষ্ণ, তোমার অর্থ 
কষ, তোমার কাম ক্ুষণ। তোমার মোক্ষ কৃষ্ণ তোমার বেদ কুষ্, তুমি সাক্ষাৎ 
কৃষণ। তোমার অভিভাবক ‘নাস্তি’ দেবতা । ক্রম্চরাজার প্রদ্রা তুমি, 
কুষ্ণ-কুলের বউ তুমি, ক্ষ্চ-যন্ঞের ঘজমান তুমি, হোতা তুমি । কুষ্সম্গ্যাসেই, 
তুমি জন্ত্যাসিনী, কৃষ্ণ-গৃহের তুমি গৃহিণী, তুমিই ক্রষ্ণ-ব্রক্ষচারিনী, তুমি আছ 
ক্ষ-সোহাগিণী, কুষ্*-মনোমোহিণী । যাহারা তোমার এই ছন্দিনে নাই, 
তাহারা কোনও দিনই ছিল না। যিনি তখন ছিলেন, চিরকাল তিনিই 
সাকিবেন ও আছেন। তুমি জীর্ণ রাজার জীর্ণ রাজের, জীর্ণ শা্দমীদেয় 
জ্বীর্ণ শাব্বের, জীর্ণ কুলধশ্রের, জ্বীর্ণ বেদধর্শ্মের, জীর্ণ ইহুলোক-পরলোকের 
বাইরে । তুমি নবীনকে পাইবে, তুমি বাস্তবকে পাইবে, তোমার সত্য-বাস্তব 
নিতুই-নৃতন ভর্ভাকে পাইবে । অগতি তোমার গতি হইবে, ভর্ভা মিলিবে, 
তোমার প্র্থ ষোগাক্ষম বহন করিবেন। তোমার লাঞ্ছনা সাক্ষাৎ দেখিবার 
আল তিনি থে নিত্য সাক্ষী; ঘাহাবা সাক্ষাতে আছে, তাহারা মিথ্যা সাক্ষী; 
সাক্ষাত থাকিলেই তে সব সাক্ষাৎ নয়। ভ্বৌপদী, তোমার নিবাস স্থির 
হইয়াছে, শরণ নামিয়া আসিয়াছে। তিনিই ছে তোমার নিত্য সমন 


উজ্জ্বলতা নত [ ১১শ বধ, উষ্ট সংখ্যা 


তাহাতেই তোমার প্রতব, তাহাতেই তোমার ডুবিয়া যাণ্ডয়া। তিনিই থে 
তোমার নিত্যস্থান, সেই অব্যন্গ জীবনেরই তো তুমি সকল সম্ভাবনাময়, সকল 
স্মযমাভর! একটী পুস্পমাড্র পুরুষে ত্তম-সীচরণে নিবেদিতা । 


গতি্র্থা প্ৰভুঃ সাক্ষী নিবাস: শরণং সুহৃং । 
প্রভবঃ পরল: স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্‌ ৪ 


দ্রৌপদী মানিগ্রম্ত সমান্সের জীবস্ত প্রতীক। ধর্ম্ম-গ্রানি কোন্‌ চরম 
সীমায়, কত গন্তীর ও ব্যাপকভাবে পরিণত হইতে পারে, দ্রৌঁপদীর জ্বীবন- 
চিত্তে তাহাই সম্যক ফুটিয়াছে। এত বড় একট! বিরাট দেশের বুকে এমন 
একটা জঘন্ড অত্যাচার যে রাষ্ট্র, যে কুল, যে বেদ, যে বর্ণঅ্রম, যে দেবশক্তি 
অবাধে হজম করিয়াছে, কেউ টু এব্টী পর্য্যন্ত করে নাই, সে সমাজব্যবস্থা, সে 
রাষ্ট্র"ব্যবস্থা, কুল-ধর্ম্ম, বেদ-ধর্শ্ম যে নিজের মধ্যেই নিজের ভবিষ্ত মরণের বীজ 
বপন করিয়াছিল, তাহ! কি খুবই দুর্ক্বোধা ? দুর্ভাগ্য এদেশের যে, এমন 
একটা কুংসিৎ ঘটনা সম্ভব হইয়াছিল । হু:শাসন উকু দেখাইল, আর কর্ণ 
তাহা হাদিয়া বেশ-আশ্বাদন করিয়া লইল ! কিনিকষ্টতা! 

গীত! এমনই একটী বাস্তবের সামনে দীড়াইয়া সোজান্জিতাবে ধ্বংসোন্মুখ 
একটা জাতির সকল প্রশ্থের মীমাংসা দান করিয্াছেন। ইহাই গীতার 
প্রকরণ, প্রকৃতি (০০০৮2১৮) এবং এখানেই গীতার আস্যাশক্তি। প্রকরণ 
তুলিয়া সীতার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া গীত! নিংশ[ক্ত। প্রকরণ (coutext) 
বাদ দিলে একজন লুঠনকারীও গীতার ল্লোকগুলিকে তাহার লুটের লহায়কব্ধপে 
ব্যবহার করিতে পারে; কিম্বা কোনও সাধু লুটের স্থান এই সংসার হইতে 
পালাইয়! বাচিবার যোগরূপেই গ্রহণ করিতে পারে । “সংসার যখন মিথ্যা, 
আত্মাই যখন একমাত্র সত্য, গীতার সাহায্যে তখন লুট করায় আর পাপ 
কোথা? বাচাও মিথ্যা, মরণও যপন মিথ্যা, তখন বাচ কিনব) মর, কিছুই 
আসে যায় ন!। সংসার যপন মিথ তখন পরের জুতা মাথা বহাও যাহা, 
নিজের রাঞ্জত্ব করাও তাহ! ৷" 

প্রত্যেক গ্রতা-আগোচককে সর্বপ্রথমে এই গীতা-প্রকৃতির ধারণ। করিতে 
হইবে । কেন, কোন্‌ আবেষ্টনে কাহাদের মধ্যে গীতার আবির্ভাব হইয়াছিল, 
সর্ববাগ্রে পক্ষপাতশুন্ত হইয়। তাহা দেখিয়া লইতে হইবে । দুই পক্ষের - মাঝে 
দীড়াইয়া ভগবান গীত! বলিয়াছিলেন, অর্জ্ুন শুনিয়াছিলেন। আমাদ্বিগকেও 


আমা, ১৮৮* ] দ্রৌপদী ও গীতা 


পক্ষপাতবিনিম্ু'ক্র হটম্বাই সীতা পড়িতে হইবে, শুনিতে হইবে, স্মরণ করিতে 
হইবে । 

গীতা সর্ব প্রথমে যুদ্ধশাস্র । যুদ্ধ ছাড়া জীবন চলে না; ধর্শম-অর্থ-কান- 
মোক্ষ সবই জীবনের আম্মাদন। গীতা তাইতো যৃদ্ধশাস্ত, ধর্দশান্, অর্থশাপ্র, 
কামশাস্ব ও মক্ষপান্ম ।  ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষাকে মূর্ত করিতে হইলে চাই 
€লাকসংগ্রহ অর্থাৎ পরিবার, সমাঞ্ড, বাষ্রী ও বিশ্বের সংগঠন । গীতা তাই 
পারিবারিক শাদ্ব, সামাজিক শাস্ত্র, রাষ্ট্রীয় শান, বিশ্বজনীন শাস্ম। পরিবার 
সমাজকে স্পরিচালিত করিবার জুন্নু চাই যোগ বা কৌশল-শাস্র; গীতা 
পরিবার-বেদ, সমা্র-বেদাস্ত, বাষ্টরপুরাণ, জাতি-ত্স্র, বিশ্ব-ব্যাকয়ণ, স্ব স্য 
জীবন-শাপ্র । গীতা সাহিত্য কাব্য অলঙ্কার । গীত! চিকিৎসা গ্রন্থ, হাদদ্রোগের 
মহোঁষদ । গীতা অন্বৈতবাদ-গ্রন্থ, গীতা দ্বৈত-বাদগ্রন্থ, গীত! দৈতাহ্ৈতবাদগ্ৰন্থ ৷ 
গীতার মীমাংস! পূর্ব্বমীমাংসা, গীতার মীমাংসা উত্তরমীমাংসা। গীতার দর্শন 
বেদান্ত-স্কায়-বৈশেষিক-সাংথা-পাতঞ্জল। গীতা আন্তিকের অশ্রিদেবতার, 
নাত্তিকের নান্ডিদেবতার প্রতিষ্ঠা-শাস্্র । গীতা নিরীশ্বর শান্ত; গীতা পূর্ণ 
সেশ্বর শাস্ত্র; গীতা চার্ববাক শাস্ত। গীত! প্রতাক্ষবাদী, গীত! অশ্যমানবাদী, 
উপমানবাদী, বেদবাদী, অতিবাদী । গীত! অভ্যাদয়শান্ত, গীতা নিঃশ্রেছস শান্তর । 
গীতা ভ্ঞান-শান্ত, কর্শ্মশাস্্র, গীতা ভক্কিশান্্, যোগশাস্ত। গীতা বুদ্ধিশান্ত, 
শরস্ধাশান্্র। গীতা 'সর্বতোসংগ্ুতাদক+ শাস্ত্র; গীতা উদপান শাস্ত। গীতা 
সাগর, গীতা কূপ । গীত! বিস্তীর্ণ” গীত! গদ্ভীর। গীতা সকল হা-এর 
শান্তর; সকল না-এর শাস্ত্র । গীতা চিৎ ও অচিৎরকপিনী মহাশক্তি |” 


* ১৩৪১শে প্রকাশিত ই.মন্তপবদসীতার অববূত-ভাব্যেত্র ভাস্তপ্রদীপ-_ ১ম খণ্ড । পৃঃ ১১১-১১৩ 


বুনিয়াদী শিক্ষার ধার! 


৫১১ 
॥ শিক্ষাবিদ ॥ 


১৯৩৭ সালে সীমাবন্ধ ক্ষমতাযুক্ত প্রাদেশিক স্থান্সত্ব শাসন প্রবর্তিত হগ্র 
ও কংগ্রেল কর্তৃক বিভিন্ন প্রদেশে শালন-দাদ্ধিত্ব গৃহীত হয়। তৎকালে 
গান্ধীজ্জী কংগ্রেসের নৈতিক পরিচালক ছিলেন। তাহারই প্রেরণায় কংগ্রেস 
কয়েকটি গঠনমূলক উদ্দেশ্য লইঘ্া উক্ত সীমাবদ্ধ ক্ষমতাযুক্ত শাসন-দাছিত 
গ্রহণ করে। তন্মধ্যে মাদক ভ্রবা বঙ্ন ও প্রাথমিক শিক্ষার বিশ্ডার সাধন 
অশ্টতম। মাজ্রাত্স প্রদেশে আংশিক ভাবে এই দুইটি উদ্দেশ্যকে রূপায়িত 
করিতে গিঘা এক প্রচণ্ড আধিক অস্ববিধার সন্মুধীন হইতে হইল । দেখ! 
গেল মাদক দ্রব্য বিক্রয়ের উপর ট্যান্ম প্রাদেশিক সরকান্ের একটি বড় 
আয়। মাদক ভ্রব্য বঞ্জন করিলে এই আয়ের পথ রুদ্ধ হয়! অধিকন্ত মাদক 
দ্রব্য বর্জনকে বাস্তব কত্িঘা তুলিতে হইলে প্রচার ও নিরোধ ব্যাবস্থায় 
প্রচুর খরচ করিতে হয়। প্রাদেশিক সরকারের আযমের পরিমাণ সীমাবদ্ধ । 
তদুপরি দেশরক্ষ1! খাতে যে মোটা বায় হয় তাহা সংকোচনের হাত প্রাদেশিক 
মন্ত্রীদের হাতে ছিলনা । নৃতন ট্যাক্স বমাইবার মত দেশের অর্থ নৈতিক 
অবস্থাও ছিলন!, রাজনৈতিক অহ্থবিধাও ছিল। এমতাবস্থান প্রাদেশিক 
শাসলদাছিত্ে ধারা ছিলেন তারা গাম্ধীজীর শরণাপন্ হুইলেন। তাহার! 
এইরূপ সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিলেন যে, যেহেতু মাদক ভ্রব্য হইতে সন্কারের 
যে আয় হয়, তাহা দ্বার! প্রাথমিক শিক্ষার বায় নির্বাহ হয়, 
তজ্দ্রন্তু উক্ত উতমবিধ কর্স্থগী একই সঙ্গে অন্রশ্থত লা হুট্টয়া 
আপাততঃ মাদক দ্রব্য বৰ্জ্জন কর্মস্থচী স্থগিত রাখা হউক এবং প্রাথমিক 
শিক্ষার ব্যাপক প্রচলন ঘটানো হউক । বলা বাহুলা গান্ধীজীল্প উক্ত প্রত্থাব 
মনঃপুত হইল না। তিনি এই মত প্রকাশ করিলেন যে, যদি অবশ্থ! এই 
ক্মপই হয় যে, দেশের অভিতাবকবর্গ মন্ডপ হইলে তবেই শিশুগণ প্রাথমিক 
শিক্ষা পাইতে পারেন, তবে বরঞ্চ প্রাথমিক শিক্ষাই বন্ধ করা হউক-_ 


আবাঢ, ১৮৮০ ] বুনিয়াদী শিক্ষার দারা ৩২৩ 


কারণ ম্যাপ অভিভাবকের পরিবর্তন না আনিবা শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষা 
দিঘা দেশের অধিক কিছু কল্যাণ সাধিত হইবার আশা নাই । কিন্ত গান্ধীদী 
দেশের এইন্ধপ সংকটজনক অবস্থ! মানিয়া নিলেন ন! এবং এরই প্রতি- 
বিধান হিসাবে তিনি বুনিয়াদী শিক্ষার প্রস্তাব আনয়ন করেন। তখন 
গান্ধী দেশ এ সমাজ সম্বন্ধে ভাব চিন্তাধারা হরিজন” পত্রিকায় প্রকাশ 
করিতেন। তিনি উক্ত পত্রিকায় প্রবন্ধ মাব্ফৎ তাহার নৃতন শিক্ষা সংক্রান্ত 
মতবাদ প্রকাশ করিলে এদেশীয় শিক্ষাব্দ্গণের মধ্যে একটা আলোড়ন 
স্বট্টি হয়। কারণ তার ও শিক্ষা-চিন্তার মধ্যে এমন কতকগুলি দিক ছিল 
যাহা পাশ্চাত্তা শিক্ষ।বিদগণের শিক্ষা-চিন্তার সহিত সঙ্গতিযুক্ত। আবার 
এমন কতকগুলি দিক ছিল যাহা উচ্চ শিক্ষিত মহল খুবই অদ্ভুত ও নৃতন 
বলির! মনে করিলেন । 

প্রসঙ্গত: গান্ধীজীর শিক্ষা পরিকল্পন রচনার যোগ্যতা সম্বন্ধে আলোচন! 
জরা প্রয়োজন । শিক্ষা চিকিত্লাবিপ্যান্ন মতই একটি বিশেষ বিষয়_ঘে 
কোনও সাধারণ মতবাদের অধিকারী ব্যক্তির পক্ষে এই বিশেষ ব্যাপারে 
মাথ! গলানো সঙ্গত লয়। তাই ইহা! মলে হওয়া স্বাভাবিক যে, গান্ধীজী 
ব্যারিষ্টার হইতে পারেন--দেশনেত! হুইতে পারেন কিন্তু শিক্ষাবিদ্‌ নহেন_- 
স্থতরাং একট। বাজ্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা হইতে তিনি হঠাৎ শিক্ষা 
লইয়া পরীক্ষামূলক প্রস্তাব করিলে তাহার যুক্তিযুক্ততা সন্দেহ!তীত নহে। 
কিন্ত শিক্ষাকে জীবন হইতে পুথক করিয়া দেখিবার প্রয়োজ্জন নাই-_-একজন 
ব্যক্তির যদি একটী স্পম্পূর্ণ জীবন-দর্শন থাকে এবং শিক্ষকতা কাধ্যে কিছ 
অতিজ্ঞত1 থাকে তবে তিনি শিক্ষা বিষয়ে প্রস্তাব দিবার অধিকার পাইতে 
পারেন--অবশ্ত বিশেধজ্ঞগণ তাহা যাচাই করিয়া! মতামত প্রকাশ করিলে 
তবেই উহ! গৃহীত অথবা বচ্দিত হইবে। দার্শনিক রুশো একজন শিক্ষাবিদ্‌ 
ছিলেন না, তবু তাহার শিক্ষ!-চিন্ত! পৃথিবীর শিক্ষা-ক্রগতে এক বিরাট ঘুগ।ম্তর 
ঘটাইয়াছে। গান্ধীদ্দীর শিশু-শিক্ষার অভিদ্ঞতা নেহাত কম নহে। যখন 
তিনি দক্ষিণ আফ্রিকা ভারতীয়গণের মঙ্গন্যত্বের অধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাচ 
ছিলেন তথন মহামতি টলষ্টয়ের নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। উহার 
নাম ছিল টলষ্টত্র ফার্স। এর প্রতিষ্ঠানটির প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল সকল কাজ 
সকলে মিলিয়া সম্পাদন করা ॥ শর ফার্মে কৃষিকার্জ, রন্ধন, বস্রধৌতি, মলমৃত্র 
পরিক্ষার প্রভৃতি জীবলের একাস্ত প্রয়োজনীয় “কাজকর্মে সকলেই অংশ 
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আহপ করিতেন। "ইণ্ডিয়ান ওশিনিকন” নামক পত্রিকা ও ফার্ম হইতেই 
প্রকাশিত হইত। গান্ধীজী পত্রিকা মুদ্ন প্রকাশন ডাকে দেওয়া প্রভৃতি 
কাজ লিম্র হাতে করিতেন এবং ফার্মের অগ্ঠান্ত কাজে অংশ নিতেন । 
শিশুরা গান্ধীজীকে পছদ্দ করিত। ভারতীঘগণ ইউরোপীয় পরিচালিত 
বিশ্যালছ সমূহ হইতে তাহাদের শিশুদিগকে সবাইরা লইগ্রাছিলেন _কারশ 
সেখানে তাহারা মন্স্যন্থের সম্মান পাইত না। গান্ধীজী শিশুদের শিক্ষার 
ভার লইয়া ছিলেন । শিশুরা স্বভাতঃই তাহার সঙ্গ পছন্দ করিত তাই 
স্বাভাবিক তাবে কাজটি তাহার উপর বর্ত্তাইয়াছিল। তিনি তাহার কাছ" 
কর্মে শিশুদের সাহায্য লইতেন। শিশুর! এরূপ সাহাধ্য করিয়া আনন্দ 
পাইত । কাজগুলি সম্বন্ধে শিশুদিগের সহিত তিনি আলোচন! করিতেন__ 
ছে।ট বলিরা তাহাদিগকে উপেক্ষা করিতেন না। তিনি দেখিতেন শিশুরা 
কার্ছে খুব আনন্দ পায় এবং কাজগুলির প্রস্গে তাহারা অনেক কিছু 
শিখিবার স্থযোগ পায়। এ শিক্ষা! শিশুদের পক্ষে মনোজ্ঞ ততো হয়ই__ 
এমনকি উহ! দীর্ঘস্থায়ী হন । এইতাবে কর্সকে শিক্ষার মাধ্যম করার কৌশল 
তিনি আবিষ্কার কনিয়াছিলেন। পরবর্তী জীবনে গান্ধীজী সবরমতীতে ও 
সেবাগ্রামে আশ্রম গঠন করেন। ইহার গঠন টলষ্টয় ফার্সের অন্তরূপ ও 
এখানেও তিনি শিশুদের সহিত মেলামেশ! করিতেন। পূর্ব্বোক্র ধরণের 
কাজের মাধ্যমে শিশু-শিক্ষা দিবার স্থযোগ এই সব আশ্রমেও তিনি পাইঘা- 
ছিলেন। এইভাবে কর্মকেন্দ্রী শিশুশিক্ষায় তাহার প্রচোগসিন্ধ অভিজ্ঞতা 
জন্মিয়াছিল। তাই পূর্বে আলোচিত প্রাথমিক শিক্ষ। বিস্তারের সংকট 
সমাধানে তিনি তাহার লকঙ্ধ অভিজ্ঞতার কথাই ঘোযণা করিলেন। তাহার 
প্রস্তাবের বিষয়বস্তু ছিল :_( ১) শিশুকে কোনও উৎপাদনাত্মক কর্ম_ 
বিশেষতঃ শিল্পকর্জ মাধ্যমে ভালভাবেই শিক্ষা দেওয়া যায়, (২) শিশুর কাজ 
হইতে ;যাহা উৎপপ্ন হম তাহাতে বিদ্ঞালম্বকে স্বাবলক্থী করা যায়, (৩) ইহার 
দ্বারা শিশুপ বিকাশ অনেক বেলী স্থযম ও পূর্ণতর হয়, (9) সরকার বদি 
এইরূপ শিল্প ও উৎপাদনকেন্জ্রী বিগ্যালছ গড়িয়া তোলা-__-উপঘুক্ত শিক্ষক 
প্রন্তত-__ উৎপাদিত প্রব্যের বিক্রয় ও কাঁচামাল সরবরাহ প্রভৃতির আঠ 
বাবস্থাপনা করিতে পারেন, তবে মাদক জুব্য বিক্রয় লন্ধ অর্থ অথবা! ট্যাক্সের 
উপর নির্ভর ন! করিম্রাও তাহারা ভারতের সর্বসাধারণের অগ্ট প্রাথমিক 
শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে সক্ষম হইবেন । 
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তখন ভারতবর্ষ পরাদীন দেশ । গ্রন্নপ দেশের অপেক্ষাতে কম পরিচিত 
একটি পাত্ধিকায় একজন শিক্ষণ সংক্রান্ত ডিগ্রীর অনদিকারী ব্যক্তির লিখিত 
কয়েকটি সশিক্ষামূপক্ত প্রবন্ধ উপেক্ষিত হুইবারই কথা । কিস্ত গাসন্ধীন্ধী 
ইতিমধ্যেই ভারতপর্ধের জনগণ-মানসে স্থপ্রতিষ্ঠিত হইঘাছেন_তাহার মতামত, 
সে মতামত ঘে বিনয়ের হউক, উপেক্ষিত হইতে পারে ন! । বহু শিক্ষাবিদ্‌ 
তাহার প্রধন্ধগুলি সঙ্গদ্ধে মতামত প্রকাশ করিলেন। অনেকেই ইহ! সমর্থন 
করিলেন না। শিশুর উপাজ্জন হইতে.বিস্যালঘ্র চলিসে এই চিন্বাকে অনেক্ষে 
“শিশু শ্রমের শোষণ” বলিদ্বাই অভিহিত করিলেন। প্রচলিত শিক্ষা হাতের 
কাজকে ছোট ভাবিতেই শেখায়-_-তাই সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তিগণ উহাকে 
উদ্ভট কল্পনা মনে করিলেন । কিন্ত মুষ্টিমেঘ শিক্ষাবিদ্‌ ইহার মধ্যে চিন্তার 
খোরাক পাইলেন । তখন শিশু-শিক্ষার্থ কর্মের স্থান বা কর্সকেন্দ্রী শিক্ষা 
নৃতন কিছু নয়। পাশ্চাত্তা দেশে ফ্রবেল সন্টেলরী ভিউই প্রভৃতি শিক্ষাবিদ্গণ 
ইহা প্রচলিত করিপ্রাছেন ও উহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হইছে ॥ অবস্য সে দেশে 
অর্থের সাঅ্রয জন্য কর্মকেন্্ী শিক্ষার প্রবর্তন হয় নাই-_পরস্ত তাহাদের কর্ম- 
কেন্দ্রী শিক্ষা সাধারণ শিক্ষ। অপেক্ষা বেশী ব্যঘ-সাধ্য। আর সেইস্ন্ডই ভারতে 
এইরূপ শিক্ষার প্রচলন ঘটে নাই। কিন্ত তাহারা উৎপাদনের প্রতি গুরু 
দেন নাই বলিয়াই কর্মকেন্দ্রী শিক্ষা উৎপাদন-ধর্মী হয় নাই । যদি ভারতবর্ষের 
বিশেষ সমস্যা বিবেচনায় কর্মকেন্্রী শিশু-শিক্ষাকে উৎপাদনধ্মী করা হয় 
তাহাতে কর্মকেন্দ্রী শিক্ষার মাহাত্মা নষ্ট হইবার কোনও কারণ ইহার! দেখিলেন 
না। বরং ইহার শিক্ষাগত মূলা অধিক হইবে বলিয়াই ডাহায়! মত প্রকাশ 
করিলেন। এই সব অনুকুল মত প্রদানকারী বাক্তিগণের মধ্যে ডাক্তার 
‘জাকীর হোসেন প্রভূতি শিক্ষাজ্রগতে প্রথিতযশ ব্যক্তিগণ ছিলেন। সুতরাং 
গান্ধীজীর মতের শক্তিশালী সমর্থক জুটিল। 

গান্ধীজী কাজের লোক । প্রবন্ধ লিখিঘ্বা কর্তবা শেষ করার মত লোক 
তিনি ছিলেন ন! । তিনি এওঁ সমস্ত সমর্থককে আহবান করিলেন ও তাহাদিগকে 
বলিলেন যে, থেহেতু তাহারা তাহাকে সমর্থন করিয়াছেন স্থতরাং উহাকে রূপ 
প্রদানের ব্যপারে তাহাদিগকে সাহাধ্য করিতে হইবে । তাহাদের সম্মতি 
পাওয়। গেল ও ওয়াধ'য় এ সম্বন্ধে পিন্ধান্ত গ্রহণের জন্ত একটি সম্মেলন আহুত্ত 
হইল" গুজরাট বিছ্যাপীঠ সম্মেলনটির উদ্যোক্ত৷ হুইলেন। এই সম্মেলনে 
ডাক্তার জাকীর হোসেনের সভাপতিত্বে প্রথম যে শিক্ষা-পর্িকল্পন! রচিত হয 
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তাহাকেই ওয়াধ1 শিক্ষা-পরিকল্পন! বলা হয়। প্রথমে উহার নাম দেওয়া হয় 
বিষ্যামন্দির পরিকল্পনা । কিন্তু মন্দির কঞ্চাটি সাম্প্রদায়িকতা দুষ্ট বলিয়া পরে 
বছিভ্রত হন্স । জাতির ভিত্তি বা বুনিয়াদ শিক্ষা থার। গঠিত হইবে এই অর্থে 
ইহার নাম দেও॥। হয় বুনিয়াদী শিক্ষা-পরিকল্পনা ॥ পরে ইহাকে নঈ-তালিস 
বা নৃতন শিক্ষাও বলা হয়। এ পরিকল্পনার ক্রপদান কাধ্যে ব্রতী হইবার জম্ণু 
একটি স্থায়ী সংস্বা গঠিত হয়। তাহার নাম হিন্দুস্থানী তালিমী সঙ্ত। 
শ্রীযুক্ত আর্থার উইলিমস আরধনাগ্নকম্‌ ও তাহার হুষোগ্যা পড়ী শ্রীমতী আশাদেবী 
আর্ানায়কম্‌ সজ্হের যুগ্ম সচীব গু ডাক্তার জাকীর হোসেন সভাপতি 
মনোনীত হন । সেবাগ্রামে সঙ্ের স্বামী অফিস প্রতিষ্ঠিত হয়। ডাক্তার 
জাকীর হোসেন দিলির জামিয়া মিলিগ্া বিশ্ববিদ্যালয়ের এ্রতিষ্ঠাতা এবং 
আধ্যনামকম্‌ দম্পতি বিশ্বভারতীর সুপরিচিত শিক্ষাবিদ | স্থতরাং সহজেই 
তাহার] সমগ্র ভাতের শ্রদ্ধা আকর্ষণ বঙ্গেন। সংঘের সভ্য সভ্যাদের মধ্যে 
ভারতীয় শিক্ষাললগতের স্থপরিভিত অনেক ব্যক্তি থাকায় সংঘটি একটি আস্থা- 
ভাজন সংস্থার রূপ পায়। ইহারা গান্ধী সহিত ঘনিষ্ট সম্পর্ক রাখিয়া) 
কাজ পরিচালিত করেন ॥ 

হিন্দুস্থানী তালিমী সংঘ নিম্নলিখিত আদর্শের ভিত্তিতে বুনিয়াদী শিক্ষার 
একটি খসড়া পাঠ্যক্রম রচনা করেন :_ 

(১) এই শিক্ষা ভারতের সর্ধ-সাধারণের উপর আবিহ্িকতাবে 
প্রবন্তিত হইবে । 

(২) ৭ বৎসর হইতে ১৪ বৎসর বয়স পধ্যস্ত সকল শিশু এই শিক্ষণ 
গ্রহণ করিবে । 

(৩) কোনও একটি পূৰ্ণাঙ্গ উৎ্পাদনাত্মক শিক্ষাকে শিক্ষার বাহন 
হিসাবে গণ্য কর! হইবে । 

(৪) শিল্পটির সহিত সন্বদ্ধিত আকারে বিভিহ্ব শিক্ষনীয় বিষয় শিশুকে 
শিখিবার স্থযোগ দেওয়া হইবে । 

(৫) শিল্পটির সম্পাদনায় যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হইবে যেন উহার উৎপাদনাত্মক 
দিকটি বিকশিত হঘ্ এবং শিশুদের কর্মসম্পাদনার মাধ্যমে শৃৰ্খলাবোধ, 
হিসাববোধ, পরিকল্পনা অ্ঘাদ্বী কর্ম সম্পাদন ক্ষমতা, সহযোগিতা প্রস্তুতি 
শুণাবলীর বিকাশ ঘটে । E 

(৬) ঠিকভাবে শিল্প শিক্ষার পরিচালিত হইলে শিশুরা এ কাধে আনন্দ 
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লাভ করিবে এবং যথেষ্ট শিক্ষার স্থযোগ পাইবে ; তাহাদের সর্বাঙগীণ বিকাশ 
ঘটিবে ॥ অধিকস্ত শিল্লোৎপাদনের আয় হইতে বিগ্যালয়ের চলতি খরচ 
(Current Expenditure) শিক্ষকবর্গের বেতন নির্বাহ হইবে । 
সরকার শিক্ষকের শিক্ষণ-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, কাঁচামাল ও সরঞ্জাম সরবরাহ ও 
উৎপল দ্রবা বিক্রারের দাসত্ব লইবেন । 

(৭) শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে শিল্পকর্ম ছাড়া সামুদায়িক জ্ঞীবন ( শিশুদের 
বিদ্যালয়ের ঘোঁথ জীবন ), সমাজ্র ও প্ররুতি-পরিবেশ-পরিচিত্িত ও সমাজ সেবা- 
মূলক কাজ-_এইওুলকে ও সন্বাবহার করা হুইবে । 

(৮) শিক্ষা এমনভাবে পরিচালিত হইবে যেন শিশু শিক্ষার শেষে 
আত্যপ্রতায়ের অধিকারী হয় ও নিজ উৎপাদনের স্বার! নিজেন্স অভাব পূরণ 
করিতে সক্ষম হয়। সে যেন নিজ্র চেষ্টায় পরবর্ত্বী জীবনে অধিকতর জ্ঞান অঞ্জন 
করিবার কৌশল আমত্ব করিতে পারে ও দৈনন্দিন জীবন বাপনে আপনার 
বুদ্ধি বিবেচনার উপর নির্ভর করিতে পারে। 

(2) যে শিল্পাটি শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে নির্বাচিত হুইবে তাহাকেই প্রধান 
শিল হিসাবে শিশুরা আয়ত্ব করিবে ও কাচা মাল হইতে সম্পূর্ণ ব্যবহার যোগ্য 
বস্তু উৎপাদন পধ্যন্ত সমস্ত প্রক্রিদ্বাগুলিই সে ভালভাবে আয়ত্ব করিবে। 
বস্মোংপাদন যদি এরূপ আক্ষরিক শিল্প হিসাবে নির্বাচিত হয় তবে তুলা 
উৎপাদন হইতে বস্তু বয়ন ও ধৌতি পধ্যস্ত সকল প্রক্রিয়াই পূর্ণাঙ্গ শিল্প হিসালে 
বিবেচিত হইবে। অঙ্গরূপভাবে কাঠের কাছ্জকে আক্ষরিক শিল্প হিসাবে 
নিৰ্বাচিত করিলে কাষ্ট নির্বাচন ও সংরক্ষণ হইতে কাঠের আসবাব প্রস্তত, 
পর্য্যন্ত সমস্ত প্রক্রিয়াই এ শিল্পের অন্তর্গত হইবে! প্রতি বিদ্যালয়ে এক বা 
একাধিক অন্তরূপ পূর্ণাঙ্গ শিল্প থাকিবে--শিশু ঘে শিল্পটিকে আক্ষরিক শিল্প 
হিসাবে গ্রহণ করিবে তাহার প্রক্রিঘাগুলি উক্ত ৭ বসব ধরিরাই আয়ত্ব 
করিবে ও কুশলতা অর্জন করিবে। কুশলতা! অর্দ্জনকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওঘা 
হইবে । শিল্প নির্বধাচনে স্থানীয় সমাজের চাহিদা, কাচামাল, শিক্ষা-সমাবনা 
প্রভৃতি বিবেচনা করা হইবে! 

(১০) বিদ্যালছে শিশুদের আদর্শ যৌথ জ্বীবন যাপনের পরিবেশ রচনা 
ক্ররিযা তাহার মাধামে ঘে শিশুকে ব্যক্তিগত ও সামুদ্বাছিক পরিচ্ছন্নতা বোধ, 
পরম্পর সহঘোগিতা, নেতৃত্ব করা ও নেতৃত্ব মানিয়া চলার শিক্ষা, গণতাস্সিক 
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*অধিকার ও দায়িত্ব বোধ, স্রুচি ও শালীনতা বোধ, সহযোগিতা প্রভূতি 
'প।বলী বুদ্ধিত ও আচরণগত ভাবে শিখিধার সুযোগ দেওয়া হইবে । 

(১১) বিদ্যালয়ের সহিত বৃহত্তর সমাজের ঘনিষ্ঠ সংঘোগ থাকিবে। 
বর্গ ও শিশুগণ বৃহত্তর সমাজের প্রতি কর্তব্য-সচেতন হইবেন ও তাহার 
কল্যাণ ও উন্নতির জন্য সর্বদ্দাই তৎপর থাকিবেন। তাহারা বৃহত্তর সমাজের 
€দোষক্রটি সম্বন্ধে সচেতন খাকিবেন ও তাহা পরিহার করিবেন । বৃহত্তর সমাজ 
হইতে উক্ত দোবক্রটিগলি দূর করিতে সচেষ্ট হইবেন, কিন্তু বৃহত্তর সমান্ছের 
সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখিতে যত্্ীল হইবেন । এইভাবে বুনিয়াদী 
শিক্ষা বৃহত্তর সমাজের শুতকর পরিবর্তনের অগ্রদূত হইবে । 

(১২) শিক্ষার সাফল্য নির্ভর করিতেছে উপযুক্ত শিক্ষকের উপর। দুঁঢ়চেতা 
উদ্যমশীল, করিৎকর্মা এবং সামাজিক গুণলম্প্জ না হইলে এইরূপ শিক্ষক হওয়া 
সম্ভব-নহে। পরকস্ধ শিক্ষককে যথেষ্ট ব্যক্তিত্ব সম্পত্র, শিক্ষিত, জ্ঞানাম্বেবী, শিশু- 
মনত্ত্বে অভিজ্ঞ সম্বন্ধিত তাবে পাঠদানে অত্যস্থ ও মূল শিল্পে যথেষ্ট 
কুশপতার অধিকারী হইতে হইবে । উপযুক্ত শিক্ষক নির্বাচন ও তাহাদিগকে 
শিক্ষাদান কাধ্যের দাগ্দিত্ব প্রাদেশিক সরকার লইবেন এবং স্থানীয় পরিবেশ 
অস্গসারে পাঠ্যক্রম রচনা করিবেল॥ হিন্দুস্বানী তালিষী সক্ঘের পাঠ্যক্রম 
এরূপ পাঠ্যক্রম রচনায় সহায়তা করিবে, কিন্ত ইহাকে অপরিবর্ত্তনীয় গণ্য করিবার 
কারণ লাই। 

উপন্বোক্ত উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে হিন্দুস্থানী তালিমী সংঘ ৭ হইতে ১৪ বৎসর 
বয়স্ক শিশুদের উপযোগী বুনিগ্নাদী শিক্ষার পাঠ্যক্রম রচনা করেন। তৎকালে 
বাতীয় কংগ্রেস সর্বভারতের রাজনৈতিক আশা আকাতক্ষার প্রতীকরূপে 
অধিকাংশ কর্তৃক স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান ছিল। এই কংগ্রেসের বাধষিক অধিবেশনে 
বুনিদ্রাদী শিক্ষা ভবিষ্যৎ স্বাধীন ভারতের জাতীর শিক্ষারূপে স্বীকৃতি লাভ 
ঝরে। পরবর্তী জীবনে যিনি সোল্তালিই পার্টি ও প্রজা সোস্ডালিষ্ট পার্টির 
নেতৃত্ব লা করেন সেই সর্বজন শ্রস্ধেয় শিক্ষাবিদ “আচার্য নকেন্র দেব এ 
প্রস্তাবের উত্থাপক ছিলেন। ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় এই শিক্ষা শুধু 
গান্ধীজীর অন্গগতগণ কর্তৃক গৃহীত হয় নাই পরন্ত বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদ 
সম্পদৰ বাক্তি উহার গুপগ্রাহী হইয়াছিলেন। পরলোকগত ইউস্থফ মেহের 
আলি ইহার তুদ্রসী প্রশংস! করিস্াছিলেন। তিনি গান্ধীদ্রীর একান্ত অঙ্গগীমী 


শিক্ষক- 
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বলিয়া পরিচিত ছিলেন না। বিদেশেও বুনিঘ্াদী শিক্ষ। পরিকলন! সঙ্গন্ধে 
প্রশংসাস্থচক মস্তব) করা হয়। 

কিন্ত ইহার বিক্ুচ্কবাদীরও অভাব ছিল না। অনেক প্রাচীন শিক্ষণাবিদ্‌ 
ইহাকে Liberal Education-এর পরিপন্থী বলিস এনে কনেন। তাহারা 
মনে করেন শিক্ষাকে মাত্র দৈনন্দিন জীবনের গণ্ডাতে টানিগ্রা আনিলে উহার 
মহত্তর দিককে ব্যাহত করা হইবে । তাহাদের এই যুক্তির মদো অহেতুক 
ভীতি রহিয়াছে সন্দেহ নাই, তবু তাহার! একট! গুরুত্বপূর্ণ দিকে আলোক 
সম্পাত করিয়াছেন সন্দেহ নাই। উৎপাদনের উপর অধিক গুরুত্ব দিলেন এরূপ 
ভ্রান্তি ঘটা বিচিত্র নয়। স্থপের বিষয় জাকীর হোসেন কমিটী এ বিপদ 
সম্বন্ধেও অবহিত করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী [iberal 
Educationকে খুবই উচ্চে স্থান দেন এবং আর্ধলায়কষ্‌ দম্পতি তাহাদের 
প্রথম জীবনে বিশ্বভাবতীয় সহিত গতীর তাবে সম্পর্কিত ছিপেন। স্থতরাং 
তাহার! এ বিষয় অবহিত থাকিবেন আশা করা যাঘ়। পরবর্তীকালে রবীন্দ্র 
নাথের প্রভাব বুনিয়াদী শিক্ষায় পরিয়াছে__ইহার ফল শুভকর সন্দেহ নাই । 

অতঃপর বুনিয্াদী শিক্ষার বিকাশ ও রূপায়ন সন্বক্ষে আলোচন! কর! 
ঘাউক। 


ক্রমশঃ 


‘নিঠুর গরজী, 

তুই কি মানস মুকুল তাজবি আগুনে ? 

তুই ফুল ছুটাবি, বাস ছুটাবি সবুর বিহনে ? 
দেখ, না আমার পরম গুরু সাই, 

সে যুগযুগাস্তে কুটাছ মুকুল তাড়াহুড়া নাই ? 


উদ্ধান্ত সম্মেলন 
॥ আ্ীমতনারঞ্তল গুপ্ত ॥ 


[ ৩-শে মার্চ, ১৯৫৮ টালিগন্র পান! উদ্বান্য সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির 
অভিভাঘণ | ] 
শ্র্ষের সভাপতি মহাশয়, মাননীঘ্র মেয়র মহোদয়, বরেণ্য প্রধান অতিথি 

মহাশয়, সমাগত ভত্ৰমহিল! ও মনীঘীবৃন্দ এবং টালিগঞ্জ এলাকার বিভিন্ন 
উপনিবেশের প্রতিনিধি বন্ধুবর্গ, 

টালিগঞ্জ খানার উদ্থাস্ত সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ থেকে আমি 
আপনাদিগকে সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছি। বছ বাধা-বিপত্তি সত্বেও আনমনা 
যে আজ এই সম্মেলনে মিলিত হতে পেরেছি, তাতেই আমরা আনন্দিত 
এবং আপনাদেরই সাহায্য ও সমর্থনে এই সম্মেলন সম্ভবপর হয়েছে বলে 
আপনাদিগকে আমর! আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। 

বাংল! দেশের বান্তহারা সম্প্রদা্দ আদ একট। আজাদ! জাত হয়ে 
পাড়িয়েছে । আমরা রিফিউজশ নামে অভিহিত হচ্ছি। আমাদের এ লামট। 
ঘড় একটা স্থনাম নয়। নানা স্থধোগ-স্থবিধা পাবার আশায় আমরাও 
আমাদিগকে এই নামে অভিহিত করতে বান্ত। তার ফলে আমরা আমাদের 
আহ্মসম্মান বোধট! যেন হারিয়ে ফেলেছি । তাই আমার মতে, যত শস্ 
সম্ভব আমরা এই নামটা ত্যাগ করতে পারবো, ততই আমাদের পক্ষেও 
মঙ্গল, দেশের পক্ষেও মঙ্গল । 

৪* লক্ষাধিক লোক পূর্ববঙ্গ থেকে বাস্হারা হয়ে ভারতে চলে এসেছে । 
তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে এসেছে ৩৪ লক্ষ । পূর্ববঙ্গে তাদের যে সমাজ ছিপ, 
সে সমাজ থেকে উতক্ষিপ্ত হয়ে তারা এখানে এসে এখনো নূতন সমাজ 
গড়ে তুলতে পারেনি । তাই তাদিগকে সমাজবন্ধ মাহুষ বল! যান না। 
তারা এখন অবস্থাগতিকে দ্দসামান্দিক জীবের শখায়ভুক্ত। তারা প্রত্যেকে 
সর্বদা নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারে না__ 
তাদের তবিষ্ণৎ নিতান্তই অনিশ্চিত বলে সর্বদা একটা অস্থির-চিত্ততা নিয়ে 
বাস করতে বাধ্য হয়। এগুলিই তে! অসামাজিকতার লক্ষণ। বাস্তহারাদের 


আযষাঢ, ১৮৮৯ এ উদ্বা্য সম্মেলন 


মধ্যে এই লক্ষণে লক্ষণান্বিত নয়, এনন মাঙ্গযের সংখ্যা নিতান্তই মুহিযেয়_ 
এমনকি নেই বললেই চলে। যদি থাকে, তবে তার! নিয়মের ব্যতিক্রম 
মাত্ম। এই অবস্থা দেশের পক্ষে অতিশয় সবনাশকর । এক্সপ অস্থিরতার 
আবহাওয়ার একট! সুদৃঢ় চরিত্র গড়ে ওঠে না-_ছাত্রদের শিক্ষা নেবার 
মনোভাব থাকে না-শিক্ষকদের শিক্ষা দেবার মনোভাব থাকে ন!--ছেলে- 
মেসের] উচ্ছৎজ্ঘল ও চরিত্রহীন হয়ে ওঠে । সকলেরই একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান 
হয়ে ওঠে ছলে-বলে-কৌশলে যেমন কবে হোক কোনো দিক দিরে কিছুটা 
লাভবান হওয্/। সদ্‌ অলদ্‌ উপায়ের-বাচবিচান্ করার মনোভাব থাকে না। 
যে দেশের ৩৪ লক্ষ লোক এই অবস্থাপদ্, সে দেশে সর্বদার তরে যে একটা। 
অৱাজ্মকতার আবহাওয়া লেগে থাকবে, ভাতে আর আশ্চর্য কি? সে 
দেশের ছেলে-মেদ্রের! স্থশিক্ষায় শিক্ষিত ও চরিত্র বলে বলীরান হয়ে ওঠে 
না বলে তাদের নিজেদের তবিয্যংও অদ্ধকারমন্্ এবং দেশের গুবিষ্যৎও 
অন্ধকারময় । 

কিন্তু বান্মহারা হয়ে এ দেশে আসার পূর্বে তো! তারা এমনটা ছিল না । 
এই পূর্ববঙ্গেরই যুবক সম্প্রদাঘ্স দেশের স্বাধীনত! সংগ্রামের পুরোধা হিসেবে 
অসামান্য শৌধ-বীর্ধের পরিচন্ন দিয়েছে_-চরিত্রবলে ও সর্মকুশলতায় অপরের 
বিদ্ময়ের বন্ব হদেছে! এরা যে দেশের লোক, সে দেশট! হচ্ছে আনন্দমোহন 
বাস, জগদীশচন্্র বোস, প্রচুল্লচন্দ্র রাঘ, নবীনচঙ্র সেন, আনন্দ রায়, অনাখবন্ধু 
সেন, স্বর্ধকাসন্ত আচা্ধচৌধুরী, মনোরঘ্ধন গুহঠাকুরতা, হ্রদয়াল নাগ, চিত্ত 
রঞ্জন দাল, ঘর্তীন্দ্রমোহন সেন, যতীন বায়, বসস্ত মঞ্জুমদার, সত্যোন্দ্রচন্দ্র (মিত্র, 
পুলিন দাস, লতীন সেন, পূর্ণচন্্র দাস প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় বাক্তিবর্গের দেশ । 
সে দেশ হচ্ছে স্থর্য সেন, প্রীতিলতা ওদেদার, নির্মল সেন, জীবন ঘোষাল, 
সলিনী বাকচী, চিত্রপ্রি্ধ রায়, মনোরঞ্জন সেন, নীরেন দাসগুপ্ত, বিনয় বোস, 
বাদল গুপ্ত, দীনেশ গুপ্ত, অসুদ্রা সেন, তারক সেন প্রভৃতি মরণজযী অসংখ্য 
শহাীদবৃন্দের দেশ । তাদের অকুঠ আত্মদান ও দেশের অস্তান্ত কর্মবীর ও 
মনীধিগণের অনলল কর্মোস্যমে দেশ স্বাধীন হয্রেছে। কিন্তু সেই পূর্ববঙ্গের 
লোকেরা দেশ স্ার্থীন হওয়ার পরে সাম্প্রদাদ্িক দুখোগের ফলে সে দেশে 
টিকতে ন! পেরে ভিটামাঢি ছেড়ে সবশ্ব বিসর্জন দিছে এসে ভারতের মাটিতে 
পা দিয়ে দেখছে ঘে, এখানে তার! অন্ক্তিপ্রেত আগস্তক--শ্বাধীন ভারতের 
পক্ষে তার! এক মন্তবড় সমশ্তা_এতবড় সমস্ত! ঘে প্রাণপণ চেষ্টা করেও 


উদচ্দ্রলতাহত [১১শ বধ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা 


সে তার কুলকিনারা করতে পারছে না। ফলে বান্তহারা হওয়ার দক্ণ 
যারা দুর্দশাগ্রন্ত, তাদের দুর্দশার উপশম হচ্ছে না বলে তাদের ভিতরে একট! 
তীব্র অসস্তোষের মনোভাব ক্রমেই তীব্রতর হণে উঠছে । অপরদিকে পশ্চিম" 
বঙ্গের অধিবাসীরা দেখছে যে, দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে ৩৪ লক্ষ লোক 
বাইবে থেকে এসে তাদের ঘাড়ের উপরে চেপে বসেছে, যার ফলে তাদের 
অবস্থার আস্ত উন্নতির আশ! স্থহুরপরাহত হয়ে গ্গাড়িঘেছে । তাই দলে দলে 
বাস্তহারান্ আগমনে তারাও অতিমাত্র অসম্ত্। কিন্ত প্রকাশ্যে কারো 
পক্ষেই সে অসম্তোষ প্রকাশ করা সম্ভবপর হচ্ছে লা । কেননা, সবাই জালে 
যে এই বান্তহারার দলই স্বাধীনতা যজ্ঞের প্রধান বলি। যখন ন্বাদীনতার 
সন্তাবন! দ্বারে এলে উপস্থিত, তখন এমন এক্ট! অবস্থার উদ্ভব হয়েছিল 
থে দেশ ভাগে রাজি না হুলে সেই সময়ে অন্ততঃ স্বাধীনতা অধিগত হম 
না। তাই দেশভাগে মত বা সম্মতি না থাকা সত্বেও গান্ধীজী পরথস্ত 
বিরুদ্ধতা করেননি। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই ধে, ধারা দেশভাগে' 
রাজি হয়েছিলেন, তার! আজকের এই বাস্বহারাদের স্বার্থ সম্পূর্ণ বিসর্জন 
দিতে রাজি হয়েই, তা করেছিলেন। তার মানে বু সংখ্যকের স্বার্থে অল্প 
সংখ্যকের আত্মবলি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষদ্র এই যে, যারা বলি হয়েছেন, 
তাদের নিজেদের লে বোধটা থাকলে যে মনোভাব নিয়ে তাদের চলা 
উচিত, সে মনোভাব তারা বায় রাপতে পারছেন না এবং অন্তেরাও। 
তাদের সে চোখে দেখতে পারছে না। তার ফলে সমশ্ঞ/টা এত ঘোকালে! 
হয়ে উঠেছে। 

সমহ্াটা ঘোরালে! হয়ে উঠেছে আরে! এক কারণে । কারণটা! হচ্ছে, 
এই যে, বর্তমানে আমাদের এ দেশে বাস্বহারা সমস্ত! রাজ্ঞনৈতিক খেলার 
বিষয় হয়ে দাড়িরেছে। যারা সর্বদা একটা অনিশ্দ্রতা ও অস্থির-চিত্তত1 
নিয়ে বাস করছে, রাজনৈতিক দলগুলি তাদের কথার কথায় রাজনৈতিক 
আইন অমান্ত আন্দোলনের তিতর টেনে এনে, তাদিগকে আরো উৎান্ত ও 
উচ্ছ্ধল করে তুলছে। এরা ক্রমেই কোনো শ্বাদীন দেশের ভব্য সত্য 
সম্মানিত নাগরিক হওয়ার যোগ্যতা হারিয্রে ফেলছে। অরাজকতা স্থষ্টির 
কাজে অনবরত হৈ-হৈ করার ফলে এরা ধীর স্থির ভাবে কোনে! কাজ 
করার অভ্যাস হারিয়ে ফেলছে এবং তার ফলে তাদের অর্থ নৈতিক পুনর্বাসন 
প্রায় অসম্ভব হয়ে দাড়াচ্ছে। এই অবস্থার জন্তে রাজনৈতিক দলগুলিই 


আযাঢ়, ১৮৮০ ] উদ্বান্ত সম্মেলন ৩৩৩ 


সম্পূর্ণভাবে দাচী। এতে করে রাজনৈতিক দলগুলি তাদের রাজনৈতিক 
উদ্দেশ্য সাপন করছে বটে, কিন্ত বস্বহারাদের কবিব্যং হে ঝবঝরে করে দিচ্ছে, 
তাতে কোনে সন্দেহ নেই । 

বান্তহার। সমস্ত। বাংল! দেশের সবচেয়ে বড় সমস্যা । বাংলাকে সমশ্যাবহুল 
প্রদেশ বলা হয়। সমস্যাবহুল হওঘ।ব প্রধান কারণই হচ্ছে এই বাস্তহারা 
সমস্য! ৷ এই সমশ্যাই অন্তাস্ত প্রায় সব সমস্যারই জনক । এ সমন্তা ন! থাকলে 
অগ্ঠান্ত সমস্য সমস্য! বলেই অশুভূত হত লা, কিংবা অতি লতজেই তার সমাধান 
সম্ভবপর হত। এতবড় ঘে সমস্তা, যার সমাধানের উপরে বাংলা দেশের বাচ। 
মর! নির্ভর করছে, এ সমস্যার সমাধানই বা কি এবং সমাধানের দাছিত্ব বা 
কায়? এ সমস্ত৷ আদতে সর্বভারতীয় সমশ্তা__আতীয় সমন্তা । তাই কেন্রীয় 
সরকারই এ সমস্ত! সমাধানের দায়িত্ব ঘাড় পেতে নিয়েছেন এবং বান্তহারাদের 
জন্তু ঘাবতীয় ব্যদ্তার কেন্্রীয় সরকারই বহন করছেন ॥ কিন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের 
পক্ষে এই বাবদ বছরে ১৪৷১৫ কোটি টাকার বেশি খরচ কর! সম্ভবপর হচ্ছে 
না। অথচ এ টাকা প্রয়োজ্নের তুলনা নিতাস্তই অকিঞ্িৎংকর। তাই 
তাড়াতাড়ি এ সমস্যা সমাধানের উপান্ নাই । কিন্ধ এ কথা সমালোচকরা 
নিজেরাও বুঝতে চান না এবং বাস্তহারারাও যাতে বুঝতে ন! চায় ভার প্রস্তাব 
যথাবিছিত ব্যবস্থা করেন। এর ফলেও সমস্যা ক্রমেই আনও ঘোরাল তয়ে 
দীড়াচ্ছে। 

পৃথিবীর নানা দেশে-_বিশেষতঃ ইউরোপে বারবার বান্তহার! সমস্যার 
উদ্ভব হয়েছে। প্রতিবারেই সে সব দেশে আস্ভজ তিক সমস্যা হিসাবে এ 
সমস্যা সমাধানের চেষ্টা হন্দেছে। এখনও ইউরোপে এ সমস্যা নিয়ে কাজ 
করবার জন্ত নানা আন্তজর্ণতিক প্রতিষ্ঠান আছে, ধার! সমস্ত পৃথিবী থেকে 
অর্থ সংগ্রহ কনে এ সমস্যা সমাধানের চেষ্ট। কন্ে। কিন্তু ভারতের পক্ষে কেবল 
মাত্ম নিজের সামর্থোর উপর নির্ভর করে এ সমন্তার সুষ্ঠ, সমাধান অতিশম 
দুঃসাধ্য এবং বহু সমঘসাপেক্ষ । পাকিস্তান সরকারের ছুব্যবহারের ফলেই 
হোক কিংব। তাদের অক্ষমতার ফলেই হোক, সে দেশের সংখ্যা সম্প্রদায় দেশে 
টিকতে না পেরে এখনও বাস্তহারা হিসেবে এদেশে আসছে । এরূপ অবস্থায় 
আমাদের মতে ভারতের পক্ষ থেকে বিশ্বসভাষ এই দাবী উত্থাপন করা উচিত 
যে, এই সমশ্তার অন্য পাকিশ্ডানই দায়ী বলে এই সমস্যা সমাধানের হাবতীয় 
বায়ার তাকেই বহন করতে বাধ্য করা হোক । 


উজ্জ্লতারত [ ১১শ বধ, শু্ঠ সংখ্যা 


হলা দেশে বাস্তহার! সমস্তা নিয়ে আমরা হিমসিম খাচ্ছি; কিন্তু পাঞ্জাবের 
সমহ্যা প্রান্ন ইতিমধ্যেই সমাধান হয়ে গেছে। তার কারণ যে পস্থান্থ পাঞ্জাবের 
সমস্তা সমাধান সম্ভবপর হয়েছে, সে পন্থায় বাংলা দেশের সমস্য! সমাধান হতে 
পারে না। অথচ লেই পন্থায় সমাধান করতে গিয্পে আমরা যে বিফলকাদ 
হয়েছি তাতে আশ্চর্যের কিছুই নাই । আসল কথা উত্তয় প্রদেশের সমস্যা 
এক নয়। উভয় প্রদেশের মাহষ এক নয়-_-তাদের রীতি-নীতি আচার- 
ব্যবহার ও জীবনয।জা-প্রণালী এক নয়। ছুই প্রদেশের অর্থনৈতিক কাঠামে। 
দুই রকমের । তাছাড়া পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে যাদের চলে আসার প্রয়োজন 
ছিল, তারা সবাই একসঙ্গে চলে এসেছে । এবং যত সংখ্যক লোক এসেছে 
তার চেয়ে বেশি সংখ্যক লোক দেশ ছেড়ে চলে গিছেছে, তাদের বাড়ি ঘর 
জমি-জমা, বিষ্-সম্পত্তি সব ফেলে চলে গিয়েছে । ধাবা এসেছে, তাদের 
মধো সেই পরিত্যক্ত বাড়ি-ঘর, জমি-জম| বণ্টন করে দিয়ে বসিয়ে দিলেই 
পাঞ্জাবের সমস্যা সমাধান সম্ভবপর । তাই যতদিন না এই ভাগবাটোয়ারা 
করে দেবার কাজ সুসম্পক্গ হচ্ছে, ততদিন বাস্তহারাদিগকে নানা রকমে সাহাষা 
করা! হয়েছে, প্রদ্বো্নমত ডোল দেওছা হয়েছে এবং টাকাও ধার দেওযা 
হয়েছে । এইভাবে ব্যবস্থা করে পাঞ্জাব্রে সমস্ডার মোটামুটি সমাধান হয়ে 
গেছে। কিন্তু সেই একই ব্যবস্থা! বাংলা দেশে চালু করার ফলে বাংলার 
সমস্তা সমাধানের পথে এক পাও এগোক্সনি বললে অত্যুক্তি হবে লা। এব 
একমাত্র কারণ এই ঘে বাংলার সমস্যা আলাদ! বলে তার প্রতিকারের পথও 
আলাদা হওয়া! অবশ্যন্তাবী ৷ 
বাংলা দেশের বাস্তহারার। সবাই একসঙ্গে আসে নাই । ১৯৭৬ সালে 
এসেছে আড়াই লক্ষ এবং ১৯৫৭ সালে নম্প হাজার নাত্র। এত কম আসার 
কারণ এ নদ্দ যে পূর্ববঙ্গ থেকে কেউ আর আসতে চাচ্ছে না-_-আসতে দেওয়া? 
হচ্ছে ন! বলেই আসতে পারছে না। পুর্ববঙ্গে এখনও আশি লক্ষ থেকে 
নব্বই লক্ষ হিন্দু আছে। আসতে দিলে তারা যে সবাই আসতে চাইবে, 
তাতে সন্দেহ মাত্র নাই ৷ পূর্ববঙ্গের অবস্থা যে কোন দিন এমন ঘোরাল 
হয়ে উঠতে পারে বে সেখানকার হিন্দুরা] এখানে আসবার জন্ত হয়ত সদলবলে 
অভিষানই আনস করে দিবে । তখন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে তাদের 
না আসতে দেবার কথা চিন্তা করাও সম্ভবপর হবে না। এবং আসতে দিলে 
তাদের পুনর্বালনের উপঘুক্ত ব্যবস্থা, করাও অনিবাধ হয়ে প্বাড়াবে। কাজেই 


আষাঢ়, ১৮৮* ] উদ্বান্ত সম্মেলন 


বাংলা দেশের বাস্তহার! সমস্যা সমাধানে পরিকল্পনা করতে এই কথাটাও স্মরণ 
রাখা প্রয়োজন । 

তারপরেই পূর্ববঙ্গ থেকে এ পর্যন্ত ৩৪ লক্ষ বান্বহার! পশ্চিমবঙ্গে এসেছে । 
কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ থেকে মুসলমান সম্প্রদায় যারা চলে গিয়েছিল, তারা! প্রাণ 
সবাই ফিরে এসেছে । কালেই এপানে পরিত্যক্ত ঘর-বাড়ি জমি-জম। লেই 
বললেই চলে। তাই এখানকার সমস্ত! হচ্ছে, যারা এসেছে, কোথার তাদের 
ঘর-বাড়ি করার জ্াপ্গা দেওয়। যায় এবং কেমন করেই বা তাদের কজি- 
রোজগারের ব্যবস্থা করে দেওয়া যায় এবং এর পাবে যার! আসবে, তাদের 
সন্বন্ধেই বা কি ব্যবস্থা করা ঘাবে। 

সবাই জ্ঞানে বাংলা দেশের পরিধির তুলনায় তার লোকসংখ্যা অত্যধিক । 
তার উপরে বাশ্বহার। এসেছে ৩৪ লক্ষ। এইসঙ্গে এই কথা মনে রাখতে 
হবে যে জন্মের হার হিদাব করে দেখ! যাচ্ছে, প্রতি বছর বাংলা দেশের 
লোকসংখ]া সাড়ে চার লক্ষ করে বাড়ছে। এই যে প্রভূত লোকসংখ)! ক্রমেই 
বেড়ে চলেছে, এদের রুক্জি-রোজগারের ব্যবস্থা কেমন করে হতে পারে? 
বাংল! দেশে ২৪ লক্ষ পরিবার (দেড় কোটি লোক) ক্ধিকাখে ব্যাপৃত। 
তায মধ্যে ৬ লক্ষ পরিবারের { ৩* লক্ষ লোক) কোন জমি-ভমা লাই। 
১৪ লক্ষ পরিবারের (৭* লক্ষ লোক) অমি-জম! যা আছে, তা এত কম 
ঘে তার আমে তাদের জীবিকানিবাহের বায় সঙ্কুলান হয় লা। আমিদানী 
দখলের ফলে যে অতিরিক্ত জমি পাওয়া যাবে তার আছুমানিক পরিমাণ 
২ লক্ষ একর এবং পতিত জমির পরিমাণ ৫ লক্ষ একর । বহু অর্থ ব্যয়ে 
এই ৫ লক্ষ একর পতিত জমিকে যদি কর্ষণযোগ্য করার চেষ্টা করা যায় 
তাহলেও তা ভাল চাষের জমিতে পরিণত হতে পায়ে না। এরূপ জমি 
চাষ করে কতটি পরিবারের তরণপোষণের ব্যয় নির্বাহ হতে পানে? এদেশে 
ঘে ছয় লক্ষ ভূমিহীন কৃষক পরিবার আছে, এই জমি তো তাদের প্রয়োজন 
মিটাবার পক্ষেও যথেষ্ট সন এবং তাদের দাবিই সর্ধাগ্রগণ্য হওয়া উচিত। 
এরূপ অবস্থায় বাস্তহারাদিগকে এদেশে জমি দিতে হলে সেই জমি আসবে 
কোথা থেকে । কাজেই বাস্তহার বাবা এসেছে, যারা ভবিষ্যতে আসবে এবং 
বছর বছর যে লোকসংখ্যা বাড়ছে তাদের রুজ্ি-রোজগারের ব্যবস্থা! বাংলা! 
দেশের মর উপর নির্ভর করে হতে পারে না। 

সরকার এ পর্যন্ত ১৬ হাজার বাস্তহার! পরিবারকে (৮* হাজার লোক ) 


৩৩৬ উদ্দ্রলভাবত [ ১১শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ) 


** হাজার একর জহি বন্টন করে দিয়েছে । এরূপ খবর পাওয়া গিয়েছে যে 
এদের মধ্যে প্রায় অর্ধেক সংখ্যক পরিবার ঘে জমি পেয়েছে তার উপস্বত্ দ্বার! 
তাদের সকলের ভরপপোধণের ব্যয় সঙ্কুলান হচ্ছে না। কোথাও কোথাও তার! 
পুনর্বাসনের স্থান ছেড়ে চলে এসে বান্তার পাশে বা শিল্পালদহ স্টেশনে স্থান 
গ্রহণ ঝারেছে। একথা বললে নিশ্চয়ই সতোর ম্যাদা রক্ষা হবে ন! যে তারা 
সকলেই কর্মবিমুপ বলে ক্ুষিকার্ধে সফলতা লাভ করতে পারেনি । পূর্ববঙ্গের 
কলংক যথেষ্ট পরিশ্রমী ও কর্মকুশল ॥ উপযুক্ত জমি পেলে যে তারা জমিতে 
সোন! ফলাতে পারে, তার প্রমাণ তারা ইতিমধ্যেই যথেষ্ট দিয়েছে। তাঁদের 
পরিশ্রমের ফলেই গত ১* বছরে পশ্চিমবঙ্গে পাটের ফসল বেডেছে শতকরা 
দু'শ ভাগ এবং ধানের ফসল বেড়েছে শতকর! 2 ভাগ। অফলা জমিতে 
তারা কেমন করে ফসল ফলাবে? কেউ পারবে ন! । এক্ধপ অবস্থায় বাংল! 
দেশে ও বাঙ্গালীর বাচবার একমাত্র পথ হচ্ছে কুটার শিল্প, ক্ষুদ্র শিল্প ও বৃহৎ 
শিল্পের বিভিন প্রকার প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে সে সব প্রতিষ্ঠানে সকলের রুজি- 
রোজগারের ব্যবস্থা করে দেওয়া ৷ বাংল! দেশের বানস্তহারার সমস্যাও একমাত্র 
সমাধান হচ্ছে প্রতোোক বাস্তহারার রুজি-রোজগারের ব্যবস্থা করে দেও! এবং 
সে রোজগার যখন বাংল! দেশে ক্ুষিকার্ষ দ্বার! সম্ভব নয়, তখন দেশের নানান 
জায়গায় নূতন নৃতন শিল্পের পত্তন করে সেখানে বান্তহারাদের নিয়োজিত কর! । 
তা ন! করে একদল বাস্বহারাদের ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে তাদের ডোল দেওয়া 
হচ্ছে । তাতে তাদের সমস্যার তো! কোন সমাপানই হচ্ছে না, উপরস্ধ বরের 
পর বছর তাদের বিনা কাজে বসিয়ে রেপে অমাশ্ষ করে তোলা হচ্ছে। পাঞ্াকে 
সামদ্বিকতাবে কিছুদিনের জন্তে এরূপ ব্যবস্থার হয়ত সত্যি প্রয্নোজ্গন ছিল, 
তাই সেখানে এই বাবস্থা চালু হয়েছিল এবং বাস্তহারাদিগকে মুসলমানদের 
পরিত্যক্ত ঘর-বাড়িতে বলিয়ে দেবার কিছুদিন পরেই সে প্রঘ্নোজন ফুরিয়ে 
গিদ্েছিল । এখানে বহু বছর ধরে ভোল দিয়েও সমস্যার সমাধানের পথে এগোন 
যাচ্ছে ন! । যার) এইসব ক্যাম্পে আছে তারা হর কষি্রীবী কিংব! কষির উপরে 
নির্ভরশীল ছিল। এখানে এসে তাদের পূর্বের পন্থায় কজি-রোজগার যে 
অলভ্ভব সে কথা সবাই আলে। এ অবস্থার ডোল দিয়ে কোটি কোটি টাকা 
অপবাদ না করে, প্রথম থেকেই নৃতন নৃতন বড়. ছোট, মাঝারি, নান! প্রকারের 
শিল্প গড়ে তোলার কাজে তাদের লাগিয়ে দিলে এতদিনে এ সমস্কা সমাধানের 
পথে অনেকটা! অগ্রসর হরে ঘেত। 


আযাঢ়, ১৮৮৯ এ উদ্বান্ব সম্মেলন 


কিস্ত বাংলা দেশে কতই বা শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যানে সে কথাও 
বিবেচ্য । ভারতবর্ষ কুষিপ্রধান দেশ । বাংলা দেশও ক্ুষিপ্রধান । তা! লব্বেও 
বিভিন প্রদেশে যে সব শিল্প প্রতিষ্টান আছে, তার মধ্যে বাংলা দেশে শিল্প 
প্রতিষ্ঠানের সংগ্যা লবচেক্পে বেশি ॥ কেন্দ্রীয় সরকার দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠাননুলি 
সব প্রদেশে মোটামুটি সমানভাবে ছড়িছে থাক, এই নীতি অন্সরণের পক্ষপাতী। 
কোন একটা প্রদেশে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি কেন্দ্রীভূত হুয় এটা প্রাদেশিক সরকার- 
গুলি কিংব! কেন্দ্রীয় সরকার কেহই চান না । তাই বর্তমানে বাংলা দেশে কোন 
একটা বড় রকমের শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অগ্চমতি পাওয়া ছুক্ষর হয়ে 
দীাড়িঘ্রেছে। তাছাড়া শিল্প প্রতিষ্ঠান কতই বা গড়ে তোল! যাবে? তার তত! 
একটা সীমা আছে । শিল্প দ্রব্যের বাজার তে! থাক! চাই । চাহিদার তুলনায় 
উৎপাদন বেশি হয়ে পড়লে পণাত্রব্যের দাম কমে যাবে। ফলে বাবসায়ে 
লোকসান দেখা দেবে এবং তার ফলে প্রতিষ্ঠানই উঠে ঘাবে। এরূপ প্রতিষ্ঠান 
গড়ে তোলার কোনই অর্থ হন্ত না । 

এই পরিস্থিতিতে বাংলা দেশে অতিরিক্ত লোকসংখ্যার জন্চে এই প্রদেশের 
বাহিরে স্থান সংগ্রহের চেষ্টা ছাড়া অন্ত কোন উপায় নাই । বাংলা দেশের 
সামগ্রিক সমস্যার বিষয় চিন্তা করলে যে কোন বিবেচনাশীল বাক্তি একখায় সায় 
না দিয়ে পারে না। তবে যে কোন প্রদেশে কিছু সংখাক বাঙ্গালী বানস্তহার। 
পাঠিয়ে দেবার আমি পক্ষপাতী নই । বাঙ্গালীর জীবনযাত্রা প্রণালী ও সাধারণ 
মনোত্ঞাবের বিষম চিন্তা করে আমার মনে হয় অস্ত ভাষাতাষীদের মাঝখানে 
থেকে বাঙ্গালী জনগণ-__বিশেষতঃ শিক্ষান্ত অনগ্রসর জনসাধারণ সোছাত্তি বোদ 
করবে না। এছাড়া অন্ত আরও অনেক অসুবিধা হচ্ছে। কিন্তু আমি দণ্ড- 
কারণা পরিকল্পনার সম্পূর্ণ পক্ষপাতী | আমার মতে সেখানে মচ্ছন্য বাসোপযোগী 
পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। তারপরে বাস্বহারাদেক মধ্যে যাদের সঙ্জে যাদের 
আচার-ব্যবহার, ধরণ-ধারণ ও ভাষাগত নৈকট্য আছে, তাদের একসঙ্গে বসাতে 
পারলে ভাল হয়। আর পূর্ববঙ্গের বিভিদ্র জেলার বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ ও 
রাজনৈতিক কমিবৃন্দ ঘাতে সেখানে ঘেতে রাজী হয়, তার জন্যে চেষ্টা করতে 
হবে। দওকারণ্য পরিকল্পনার যাবতীঘ্র ব্যদ্বভার কেন্দ্রীয় সরকার বহন করতে 
রাজী হয়েছেন। কেন্দ্রীদ্ন সহকারে অর্থবায়ে বাংলা দেশের চেঘ্েও অনেক বড় 
আর একটা বাংলা দেশ গড়ে উঠবে, হাতে বাংলা! দেশের সমস্যা সম্পূর্ণ সমাধান 
সম্ভবপর--এই প্রন্তাবে বাঙ্গালীরা কেন যে বাধা দেবে তার অর্থ খুজে পাওয়া 


ই উজ্ছ্বলভা রত [ ১১শ বর্ষ, ৬ঠ সংখ্যা 


যায় না! বন্ধুরা যতই বাধা দিন না, এই বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই ঘে এই 
দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনার মত কোন পরিকল্পনা কিংবা বিহার অথবা আসামের 
সঙ্গে যুক্ত হুওয়া ছাড়া বাংল! দেশের সামগ্রিক সমস্যার সমাধান একেবারেই 
অসম্ভব । 
বাস্তহার! সমস্যা সমাধান সম্পর্কে সাধারণভাবে মোটামুটি দু-চার কথা বল! 
গেল । টালিগঞ্জ থানা উদ্থাশ্া সন্মিলনের উদ্দেশ্য বাস্তহার! সমস্যার সাধারণ 
আলোচনা নঘ্র। আমাদের বিশেষ উদ্দেশ্ট আমাদের নিজেদের সমস্যার 
আলোচন! ও প্রতিকার নির্ধারণ এবং সেই প্রতিকারকে ব্ূপাছিত করে তুলবার 
বসন্তে একট! স্থায়ী সংস্থা সংগঠন ॥ টালিগঞ্জ থানা এলাকার ৫৮টি জবরদখল 
কলোনী ও এটি সরকারী কলোনী, মোট ৬৩টি কলোনী আছে। এইসব 
কলোনীগুলিতে প্রায় ২* হাজ্জার পরিবার বসতি স্থাপন করেছে। এছাড়া 
টালিগঞ্জ, ঢাকুরিয়া, কসব! প্রভৃতি ছা্ধগাস বহু বান্তহারা পরিবার রয়েছে যারা 
কোন কলোনীর অস্ততুক্ত নগ্র । এইসব পরিবার অধিকাংশই" মধ্যবিত্ত শ্রেণীর 
অন্ততুক্ত। তারা এখানে এসে চাকরিবাকরি করে" কিংবা ছোটখাট ব্যবস! 
চালিয়ে কোন রকমে কেস্থটটে জীবনধারণ করছে। তাদের পক্ষে মাঙ্গযের মত 
শ্বচ্ছলভাবে জীবনধারণ করবার পর্যায়ে পৌছান এখনও বহুদূরে । তারা বাস্তন্তিটা 
গড়ে তুলবার জন্তে জমি দখল করে বসেছে বটে, কিন্ত এখনও তারা সকলে সে 
জমির মালিকানা স্বত্ব পায়নি । সে জমিতে নিছেদের চেষ্টায় মাথা শুক্পবার মত 
একটুখানি ডেরা তুলে নিঘ্ছেছে বটে, কিন্তু সে ডেরা বড, অল, বৌন্্ বৃষ্টিতে 
বাসোপযোগী ও শীতাতপ নিবারণ উপযোগী হয়ে উঠতে পারেনি । তাদের 
গৃহনির্যাণ খণ লা দিলে কলিকাতার বুকে আবার নূতন পুতিগন্ধময় 
বস্তি গড়ে উঠবে ! তান্া ঘে সব জাগ্গান্ম বসতি স্থাপন করেছে, সে সব 
জায়গার ঘন বসতিপূৰ্ণ হয়ে উঠেছে । অথচ এই ঘন বসতিপূর্ণ জায়গায় বাস্তা, 
ঘাট, আলো, জল নিকাষণের ব্যবস্থার একাস্ত অতাব। এছাড়া কলোনী- 
বিশেষের কিংবা! ব্যক্তিবিশেষেহ হয়ত বিশেষ অস্থবিধা ও অন্তাব অভিযোগ 
আছে । যে স্থায়ী সংস্থা আমরা গড়ে তুলব বলে সংকল্প করেছি, তার কাজ 
হবে এইসব অকাব-অভিষে।গ সম্বন্ধে অঙ্গসন্ধান করে তথ্য সংগ্রহ কর! এবং 
তার প্রতিকারের উপায় চিন্তা করে তদহচ্সারে কাছে অগ্রসর হওয়া! । 

বাস্তহার! সমস্যা নিয়ে অনেক বন্ধুরাই আন্দোলন আলোচন। 
করছেন। এই ব্যাপারে বেরূপ কর্মপন্থা তারা অন্রসরণ করে চলেন, তাতে 
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তাদের রাজনৈতিক মতলব সিল্ক হতে পারে, কিন্তু আমর! মলে করি তাতে 
বাস্তহারা সমলা। সমাধানের অস্তরাঘই স্থষ্টি হয়। এবং এইভাবে চলার ফলে 
তারা বাস্তহারাদের যতটা উপকার সাধন করেন, তার চাইতে তাদের অনিষ্ট 
সাধিত হয় অনেক বেশি । তাদের নিছে কথার কথার অতিরিক্ত হৈ-চৈ করার 
ফলে তাদের ক্রমে আরও অস্থিরচিত্ত ও উচ্চ. দ্খল করে তোলার চেষ্টা হচ্ছে। 
এরূপ অবস্থায় তাদের পক্ষে একটা স্বাধীন দেশের ভব্য, সভ্য, সম্মানিত 
নাগরিক হয়ে ওঠার পক্ষে অস্তরায় সৃষ্টি হচ্ছে। তাতে তাদেরও ঘেমন অমঙ্গল, 
দেশেরও অমঙ্গল । তাই তাদের পথ অন্থসরণ করা আমরা অন্যায় মলে করি। 
আমর! সরকারের সঙ্গে সহঘোগিতার পথে আলাপ-আলোচনার ঘার! আমাদের 
সমস্যা সমাধানের চেষ্ট! করব । 

মনে রাখতে হবে ঘে, আজকের দিনে সরকার হচ্ছে আমাদের জাতীয় 
সরকার-__বিদেশী সরকার নঘ্। জাতীয় সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা কর? 
দেশের প্রত্যেক দায়িত্বশীল নাগরিকের পক্ষে অবশ্থ-কর্তব) । 

জয় হিন্দ! 


‘হে মহাপথিক, 
অবারিত তব দশ দিক। 
তোমার মন্দির নাই, নাই স্ব গঁধাম, 
নাইকো চরম পরিণাম; 
তীর্থ তব পদে পদে, 
চলিয়া তোমার সাথে মুক্তি পাই চলার সম্পদে-_ 
চঞ্চলের নৃত্যে আর চঞ্চলের গানে, 
চঞ্চলের সবতোলা দানে। 
আধারে আলোকে, 
স্থজনের পর্বে পর্বে, প্রলগ্নের পলকে পলকে ৷ 
_ পান্থ, পরিশেষ_ 


ঝিকৃমিক্‌ 


» শ্রীমাম্তলীল দাশ ॥ 


চাহিনা দেবতা হতে স্বর্গ অধিবাসী, 
দেবলোক নহে কামা মোর, 
বাৱে বাবে ফিরে যেন মর্তালোকে আলি, 
ভিহ যেন নাহি হত্র স্বস্তিকার ভোর । 
ক . 
শুকনো পাতা ঝরিয়ে দিয়ে নবীন কিশলয় 
জাগে আবার রিক্ত তরুশাখে ? 
এই জগতে নিঃশেবে তো হয় না কিছু ক্ষয় 
ভালবাসি তাইতো আপনাকে ॥ 
ক * 
আমার জীবনে তোমার পরশ পেখেছি যে বারেবারে 
তাইতো! করি না ভয়; 
জানি এ আঁধার শুধু ক্ষণিকের ঘিরেছে যা চারিধারে, 
হবে আলোকের আছ । 
ন bd 
দুঃখের ঘন আধারের মাঝে যাত্রী আমরা সবে, 
চলি নিশিদিন আলোকের সন্ধানে; 
সন্দেহ যেন বস্তু নাছি আসে দুঃখের বৈভবে 
অশ্রু বেন না নিরাশ! জাগায় প্রাণে । 
ক * 
আলো ও আধার একই ধরণীর বুকে 
পরম প্রীতিতে বাস করে লৌহে সুখে ; 
আলো-সন্ভানী আলোকেরে চিনে লয়, 


দৃষ্টিহীনের শুধু আধারের ভয়? 


চে * 
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সম্মুপে চলি; পিছনের কথা বুঝি থাকে নাকে! মনে, 

চেয়ে দেখি, সে তো রয়েছে আমার দু'টি নয়নের কোণে । 
- ন্‌ 

রবি দেঘ্ব আলো সবাকার 'পরে কৃপণতা নাহি তার ; 

আলোর আশিস্‌ পায় না যে জন খোলে না রুদ্ধ ছার । 
= 

চির সুন্দর গান গেয়ে যায় দিকে দিকে অকারণে, 

শোনার মতন কান আছে যার, সেই তো সে গান শোনে। 


‘বহু দিন ধ'রে বহু ক্রোশ দূরে 
বহু বায় করি বহু দেশে ঘুরে 
দেখিতে গিয্রেছি পৰ্তমালা 

দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু ) 
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া 
ঘর হতে শুধু দুই পা! ফেলিয়া 
একটি ধানের শিষের উপরে, 

একটি শিশিরবিন্দু ॥ 

-শিশিরবিন্দু , স্ডুলিস 


পিল্ীসমাজ'__শরৎচন্দ্ 
(পুর্বাজবুত্তি ) 
আ্ীতরপ্ু মিত্র 


পীরপুরের সুললমানদের প্রসঙ্গে বিশ্বেশ্বরীর সঙ্গে রমেশের হিন্দুলমাজের 
জা[তিতেদ নিদ্বে আলোচনা উঠল । রমেশের কাজ তিনি পছন্দ করেনঃ 
তাকে এগিরে যেতে সাহস ও উত্সাহ দেন-_কিন্ত প্রশ্নও করেন, 
শিশকিন্ধ হা রে রমেশ, তুই নাকি ওদের হাতের জল খাস। সেদিনে 
শরতচন্দ্রের মত বিপ্লবীও বিশ্বেশ্বরীকে এতখানি সমাদ্র-সচেতন করতে পারেন 
নি ঘে, মুসলমানের হাতে হিন্দু ব্রাহ্মণ জল খেতে পারে, এ সংবাদ তিনি 
বরদান্ড করে নিতে পাবেন। রমেশ জবাব দিল, ‘---এথনে! খাই নি বটে, 
কিন্ত খেতে তে! আমি কোন দোষ দেখি নে। আমি তোমাদের জাতিতেদ 
মানি নে। 

'জ্যাঠাইমা আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিলেন, যানিস নে কি রে? এ কি 
মিছে কথা, না জাতিতেদ নেই যে তুই মানবি নে?” 

_এর পরে বিশ্বেস্বী আরও কতকগুলি কথ! বললেন, যা ধোপে টেকে 
না। বর্ণাশ্রম-অন্তর্গত জান্তিতেদের ছোট বড়র তেদ-ব্যবন্থাঁ কিংবা হিন্দু-অহিন্দুর 
ভেদ-ব্যবন্থা বর্তমান বেখে দিঘে “যাকে যথার্থ ধর্ম বলে”, তেনন সত্যিকারের 
ধর্ম যে আজ কিছু হতে পারে না, বিশ্বেশ্বরীর দলকে এ কথা আজ বুঝতেই 
তবে। ওঁ ভেদ-ব্যবস্থা গোড়াতেই দুষ্ট, ভ্রান্তিকর ;-_ গোড়ার এ ভুল রেখে 
দিলে ধর্মকে কিছুতেই ‘কতকগুলো আচার-বিচারের কুসংস্কার আর তার থেকে 
নিরর্থক দলাদলি’-র অবস্থা থেকে রক্ষা করা যাবেনা । যে কাঠামোর ফলে 
ছোট-ব্ড়র ভেদ-ব্যবস্থাট! কায়েম হয়ে উঠতে পেরেছিল, সেই প্রচলিত মূল 
কাঠানোকে গোড়ায় বজায় রেখে দিলে বিশ্রবকে কিছুতেই শেষ পর্য্যন্ত লেওঘাও 
যাবে না, রক্ষা করাও যাবে ন! । মাঙ্গষের সঙ্গে মান্তষের জাতি নিয়ে জন্মগত 
একটা ছোটবড়র ভেদ আছে-_একথাটাই গোড়ায় ভুল। আত্মার প্রকাশিত 
হওয়ার তারতম্যে মাঙ্গযের সঙ্গে মাহযের পার্থক্য যেটা আছে, সেটার সঙ্গে 
আাতির কোন সম্পর্ক নেই । কাজেই জ্যাঠাইম। যখন বলেন, 'মানিস নে 
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ফিরে? একি মিভে কথা, না জাতিতেদ নেই যে তুই মাননি নে? 
তখন তিনি নৃতন যুগের কথা বলেন ন!। মাঙচ্গধের সঙ্গে মানবের জন্মগত 
জাতিগত তেদ স্বীকার করে সত্যিকারের কোনে! ধৰ্ম্ম হয় না_-এটা সকলের 
আগে স্বীকার করতেই হবে। 

শ্রীনিতাগোপাল লিখছেন তার “জাতিদর্পন বা নিত্যদর্শন” বইতে-__'নানা 
শাস্রাশ্গসারে পুত্রকে অঙ্গজ্ম বলা হুম । নানা অভিধানান্গসারেও অঙ্গজ শব্দের 
অর্থ পুত্র। খ্গেদীঘ পুরুষের, মহ্ুসংতিতার হিরণাগর্ভের এবং নানা পুরাণীঘ় 
মতে ব্রহ্মা অঙ্গ হইতে ত্রাহ্মণেরও উৎপত্তি, ক্ষত্রিয়েরও উৎপত্তি, বৈশ্যেরও 
উৎপত্তি এবং শৃজেরও উৎপত্তি । পুরুম, ছিরণ্যগর্ত বা ব্রক্ষার মুখ 
যেমন পুরুষ, হিরণ্যগর্ভ ব! ব্রহ্মার অঙ্গের এক অংশ তদ্রপ পুরুষ, ছিরণাগর্ভ বা 
বর্ধন বাহু, বক্ষ, উরু এবং পদও সেউ পুরুষ হিরণাগর্ত বা ্রহ্মার অঙ্গের 
চার অংশ । স্তরাং ব্রহ্মার মুপোৎপল্র যিনি তিনিও ব্রহ্মার অঙ্গত্র, সুতরাং 
ব্রহ্মার বাহু হটতে যিনি উতপন্থ তিনিও পুরুষ, হিরণাগর্ভ ব! ব্রহ্মার অঙ্গজ, 
স্থতরাং পুরুষ, হিরণাগর্ত বা ব্রহ্মার বক্ষ হইতে যিনি উৎপন্র তিনিও £সেউ 
পুরুষ হিরণ্যগর্ত ব। ব্রহ্মার অঙ্গ । স্থতরাং পুরুঘ, হিরণ্যগর্ত ব1 ব্রহ্মার 
উরু তইতে যিনি উৎপন্ন তিনিও সেই পুক্রয, হিৱণ্যগর্ত বা ব্রহ্মার অঙ্গম্র । 
ম্থতরাৎ পুরুষ হিয়ণ)গণ্ভ বা ব্রহ্মা পদ হইতে যিনি উৎপল্ল, তিনিও সেই 
পুরুষ, হিরণ্যগর্ভ বা ব্রক্মার অঙ্গজ । তুমি নানা শাস্তরান্গসারেই কেবল ব্রাচ্মণকেই 
পুরুষ হিরণ্যগর্ত বা অ্রহ্ধার অঙ্গজ বলিতে পার না। নান! শাস্রাঙ্সায়ে 
ব্রাহ্মণের গ্যাস ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূত্রও সেই পুরুষ ছিরণ্যগর্ত বা অ্র্ধার 
অসজ । কোন শাস্বমতেই ত ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শৃদ্র অপুক্রষের অহিরণা- 
গর্ভের কিম্বা অত্রহ্থার অঙ্গজ নহেন। তবে পুরুষ হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মার অঙ্গজ 
ব্রাহ্মণ সেই পুরুষ হিরণ্যগর্ত বা ব্রহ্মার অপর তিন অঙ্গজের অন্ন ভক্ষণ 
করিতে সঙ্কুচিত হন কেন? পুরুষ হিরণ্যগর্ত বা ব্রদ্জার অঙ্গজ ত্রাক্ধণ সেই 
পুরুষ, হিরণ্যগর্ত বা ত্রচ্জার সমস্ত অঙ্গের কোন্‌ অংশকে অপবিত্র বলিতে 
সাহসী হুইতেছেন ? প্রকৃত পুরুষ হিরণাগরত বা ব্রহ্মার ভক্ত যে ব্যক্তি তিনি 
সেই পুরুষের, হিরণ্যগর্তের বা ব্রহ্মার শরীরের কোন অংশকেই অপবিত্র 
বলিতে পারেন না। পরম পবিত্র সষ্টা ব্রহ্মার অঙ্গের সকল অংশই পবিত্র । 
তাহারু পরম পবিত্র অঙ্গ হইতে ধাহারা উৎপন্ন, তাহারা সকলেই পরম 
পৰিত্ৰ। আমি বলি পরম পবিত্র ব্রহ্মার অঙ্গজ ত্রাক্ষণও পরম পবিত্র, আমি 


৩৪৪ উজ্জ্লভারত [ ১১শ বৰ্ষ, ভষ্ঠ সংখ্যা 


বলি পরম পবিত্র ব্রচ্ধার অঙ্গজ ক্ষতি্ও পরম পবিত্র, আমি বলি পরম পবিত্র 
ব্রহ্মার অঙ্গজ বৈশ্যও পরম পবিত্র, আমি বলি পরম পবিত্র ত্রক্ষার অঙ্গজ 
শুত্রও পরম পবিত্র । ব্রান্ধণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূত্রে স্বরূপত: কোন প্রত্েল 
নাই, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শৃত্র স্বরূপূত: একই বটেন। ক্র পনসবৃক্ষের 
সৰ্ব্বোচ্চ অংশে ঘে পনস হইয়াছে তাহাও শ্রী পনসবৃক্ষের অংশ পনসবুক্ষ, ত্র 
পনসবৃক্ষের মধ্যদেশের কিঞ্চিদূর্দ্ধে ঘে পনস হইয়াছে তাহাও এ পনস বৃক্ষের 
অংশ পনসরুক্ষ, এ পনসবুক্ষের মধ্যাংশে বা মধ্যদেশে যে পনস হইয়াছে তাহাও 
শী পনলব্ক্ষের অংশ পনসবৃক্ষ, এ পনসবৃক্ষেরই সর্ব নিস্থাংশে যে পনস হইয়াছে, 
তাহাও এ পনসবৃক্ষে অংশই পনসবৃক্ষ ॥ ত্রদ্ধাঙ্গের সর্ব্বোচ্চ অংশে যাহার 
উৎপত্তি তিনিও সেই ব্রহ্মার অঙ্গেম্ অংশ সেই বত্রক্ষাগ, ক্রচ্ষার্গের সর্ব্বোচ্চ 
অংশের পরবর্তী অংশ হইতে ধাহার উৎপত্তি তিনিও সেই ত্রহ্মাঙ্গের অংশ 
অ্ধাঙ্গ, ্রন্ধাঙ্গে র মধ্যাংশের বা মধ্যদেশের উন হইতে যাহার উৎপত্তি তিনিও 
সেই ক্রক্ধাঙ্গের অংশ ব্রহ্মাঙ্গ । ত্রচ্ান্গের সর্ব নিম্াংশে হাহার উৎপত্তি তিলিও 
সেই ক্রক্ধাঙ্গের অংশ ত্রদ্ধাঙ্গ । ব্রহ্ম যেমন এক, তাহার অঙ্গ বা শয়ীরও 
এক । স্বতরাৎ তাহায় সেই অঙ্গ কা শরীর হইতে যাহার! উৎপন্ন হইয়াছেন 
তাহার! নিশ্চয়ই সেই ত্রহ্ধাঙ্গ ব! ব্রহ্মশরীরের অংশ অ্রক্ষাদ্গ বা ত্রহ্মণয়ীর ৷ 
অতএব জন্মাহ্ুসারে এ চারি বর্ণ ই অতেদ। তবে এ চারি বর্ণ একই 
ত্রন্ধাঙ্গের চান বিকাশ মাত্র। একই বীজ বৃক্ষ হইলে সেই একেবই নানা 
প্রকার বিকাশ দৃষ্ট হইয়া থাকে । এ প্রকার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শুদ্র 
একই ত্রক্মাঙ্গের চারি প্রকার বিকাশ বা manifestation মাত্র । স্থতরাং 
এ চারি বর্ণেরই পরস্পরের প্রতি যে পরস্পরের বৈরীতা আছে তাহা সম্পূর্ণ- 
ক্মপে পরিত্যাগ করিয়া এ চারি বর্ণেরই স্বরূপ অভিন্ন, সম্পূর্ণ এক বোধ 
করিয়া এ চারি বর্ণেরই পরস্পরের প্রতি শুদ্ধ প্রেম হওঘা উচিৎ । চারি 
বর্ণই এক বর্ণ বোধ হইলেই চারি বর্ণেরই দিব্য স্থখশাস্তি লাভ হইয়া থাকে। 
অন্বৈতবোধে, অস্বৈততাবে অদ্ধৈতানন্দ সম্ভোগ অপেক্ষা পরম লাভ আর কি 
হইতে পারে । হৈতই বিবাদের মুল। অইৈতই নিবিববাদের মূল।*__পাতি- 
সমন্বয়, পঞ্চদশ অধ্যায়, পৃঃ ৪৪৩। 

_এইটেই আত শাস্বন্থারা বুঝতে হবে বে অস্মান্ঠসারে চারি বণই 
অতেদ, অঘ্বৈত; বুঝতে হবে যে চারি বর্ণ ই শ্বরূপতঃ অভিন্ন; বুঝতে »হবে 
এযে চারি বর্ণের মধ্যে অদ্ৈতানন্দ সম্ভোগ ছাড়া সামাত্তিক জীবন যেমন 
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ব্যর্থ ব)ক্তিগত জীবনও অসম্পূর্ণ। একদল মাহ্ষ চিরদিন আর একদল 
থেকে জন্মগততাবেই ছোট থেকে ঘাবে__সেই ছোটকে যত সশ্মানই করি 
ন! কেন_-এ কিছুতেই হতে পান্বে না। ছোট জাতের! সত্ভাই ছোট 
জাত বলে আত দিয়েছে। জ্যাঠাইমার একথা একেবারেই সত্যি নয় যে, 
“এখানে ( গায়ে ) কাদেত বামূন হয়নি বলে একটুও দুঃখ করে না, কৈবর্ত্ও 
কায়েতের সমান হবার জন্যে একটুও চেষ্ট। করে না । বড় ভাইকে একটা 
প্রণাম করতে ছোট ভাইয়ের যেমন লক্জান্ব মাথা কাটা যায় লা, তেমনি 
কায়েত বামূনের একটুখানি পায়ের ধুলো নিতে একটুও কুষ্ঠিত হয় না) নে 
নয় বাবা, জ্াতিতেদ-টেদ হিংসে-বিহেষের হেতুই নয়'। বিশ্বেশ্বরীর দিল 
পর্ঘস্ত ছোট-জাতের অস্তরের ব্রহ্ম যদি জাগ্রত হে না-ও ওঠেন, তবু তিনি 
থে চিরদিন ঘুমিয়ে থাকবেন না, একথ! বিপ্রবী শরৎচন্দ্র অবশ্যই জানতেন, 
সমাজের বিশ্বেশ্বরীর দল না জানলেও । আজ মাঙ্গযের হত ব্রক্ষশ্বরূপ জেগে 
উঠেছেন । আজ একথা শাস্ত্রের মধ্য দিয়ে বুঝতেই হবে যে অন্মান্তসারে চারি 
বর্ণই অঞ্জেদ। ভারতীয় সংবিধান আজ আইনের মধ্য দিয়ে ঘে এরক্য 
প্রতিষ্ঠায় প্রযত্বশীল, সেই কাকে ভারতের মাটীতে জীবন্ত করতে ছলে 
বিধানের আইনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীনিত্যগোপাল-প্রদত্ত শান্্ব্যাধ্য! দ্বারা 
তাকে বুঝতে হবে । 

পল্পীসমাজের যে চিত্র শরৎচন্দ্র দিয়েছেন, তা যে শুধু একাস্তভাবে পলীরই 
নঘ্ন, এ কথা বলেছি। হিন্দু-সমাজেরই এই অবস্থা মোটামুটিভাবে সত্য । 
এই সমাজকে ভেঙ্গে নৃতন সমাজ গড়বার আহ্বান যেমন এসেছে সেই কবে, 
আজ বছ বছরের পথের প্রান্তে এসে দেখি, গডবার মাল মসলাও বিধাতা 
পৌছে দিয়েছেন । মানুষকে মাহ্রষ ব্যক্তিগততাবে হিংসে করবে, অপরের 
ক্ষতি করে নিজের স্থবিধে করে নেবে__মাশষের এসব বাক্তি-স্বভাব কোন 
দিন পুরো মাত্রায় শুধরে ঘাবে, এ কথা সত্য না হলেও এ কথা সত্য হতেই 
হবে ঘে, কোনে! দল বা সম্প্রদায়ের উপর সামাজিক পীড়া আজ আর 
চলবে লা ।--তাই পল্লী সমাজ তথ! হিন্দুর সমাজকে নূতন ন্ুপ দিতে হলে 
মান্ছষের সঙ্গে মাহুযের এ তেদ-ব্যবস্থাকে সমূলে বিনাশ সকলের আগে করতেই 
হবে--এবং তা করতে হবে আমাদের শাস্ত্রের মধ্য দিয়ে-_যে কাজটা গ্রলিত্য- 
গোপাল আরস্ত করে রেখে গেছেন? 

গোড়ায় এই দার্শনিক ও শাস্থগভ সাম্য প্রতিষ্ঠিত হলে একের উপরে 
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অপরের অত্যাচার করবার প্রধান অবলশ্বনই ভেঙ্গে যাবে ৷ একের ভপনে 


আর একের অত্যাচার করবার প্রধান অস্ত্র হচ্ছে কৌপীন্ত-_-ধনের কৌলীন্ত, 
কুলের কৌলীন্ত, পাণ্ডিত্যের কৌলীগ্ত ইত্যাদি । অধথনীতিক্ষেত্রে ধনের 
কৌলীন্তকে মুছে ফেলবার চেষ্। হয়েছে, হচ্ছে, হবে__অনেকখানি তা সলও 
হয়েছে । হিন্দুর সমাজে কুলের কৌলশীন্তের আজও তেমনি অপ্রতিহত 
আধিপত্য বাইরের দিক দিয়ে অটুট নেই বটে কিন্ত ত্রাক্ষণ যে ( জন্মগত হলেও ) 
সত্য সত্যি বড়ই, একথার আজও সাধারণ হিন্দুর রক্তের মধ্যে স্বীকৃতি আছে। 
আর পাণ্ডিতোর অত্যাচার-এর খবরও আমাদের অজ্ঞান! নেই_-আলও 
তারতধধে বছ তেদের উপরে ইংরেজী সত্যতান্ম শিক্ষিত অশিক্ষিতের ভেদ 
যুক্ত হয়ে অত্যাচারের এক স্ুশ্ত্র যকতর তৈরা হয়ে আছে। জাতি ও কুল- 
কোৌলীন্তে এই অত্যাচার বন্ধ করতে শ।প্রগততাবে ওণ-কৌলীন্ত যে অসত্য 
এইটে বুঝতে হবে। বহুকাল ধরে আমরা তারতবাসীর1 এ কথা তেলে 
আসছি যে, সবগুণ__শম, দম, তপস্যা, শৌচ, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান 
ইত্যাদি__শ্রেষ্ট_-যে কোন কালে, খে কোন পাত্রে, যে কোন অবস্থা । কিন্ত 
আর্দ আনতে হবে যে এমন নিবিশেষ শ্রেষ্টত্ব বিধাতার বাক্যে কোন কিছুরই 
নেই। আর এই শম, দম, তপস্যা, ক্ষমা, সরলত! কেবল যে একদল মানুবেরই 
জন্য চিরদিন বরাদ্দ হয়ে আছে, আর একদল মাস্টষ যে কোনোদিনই এর 
অধিকারী হতে পারবে লা-_এমন বন্দোবস্ত বিধাতা করেন নি, হিন্দুর 
সত্যিকারের শাহ্ও করে নি। জ্বীবনের এক এক অবস্থায় এক এক্টী 
সণ অপন্িহার্য_-কোনো। সময়ে সন্বগণ নিশ্চয়ই একান্ত অপরিহার্। কোলে! 
সময়ে রজোগুণ, কোনো সমর তমোগুণ । কেবল তাই নয়, প্রত্যেক 
মানুষেরই প্রতিটি গুণ কমবেন্ট প্রয়োজন আছেই, কেননা জীবনটা একট! সমগ্র 
বস্ত। এই ভাবে দেখতে পারলে এবং জন্মগত গুণাধিকারত্ব মেনে ন। 
নিলেই শুধু গুণ-কৌলীন্ত ও তার কুফল থেকে রেহাই পাওয়া যেতে পারে । 
পলীর সমাজ তথা হিন্দুর সমাজকে যদি সুস্থ করতে হয় তাহালে তার 
অর্থনীতির পরিবর্তন, গুণ ও কুল-কৌলীন্তের অত্যাচার দূর করবার শাস্ত্র 
যেমন দরকার, তেমনি তার সমাজে নারীর স্থান সন্বন্ধে পুনবিচায় করান 
প্রস্বোজন আছে। রবীন্দ্রনাথ বিধাতাকে একদিন প্রশ্ন করলেন, ‘নারীকে আপন 
ভাগ্য জয় করিবারে কেন নাহি দিবে অধিকার, হে বিধাতা"? নারী "দেহে 
দুর্বল, চিত্তে দুর্বল, অর্থে দুর্বল__-তার জীবনে হা ঘটে তা তাকে মেনে 


আব, ১৮৮০ ] পল্লীসমাজ-__শরৎচন্দ্র 


নিতেই হদ্। সমাজও সেই বিধানই তার অন্য করেছে। নারী যে দেহে 
দুর্বল, এর মধ্যে কোলে! ংশয়ের অবকাশ নেই । সাধারপতাবে 
বুদ্ধিতেও সে পুরুষের থেকে দুর্বল নিশ্চয়ই । নাত্বী চিত্তে দুর্বল__যজ্ঞর তত্র 
নিজেকে দিয়ে সে বসে আছে, পুরুষের এনং নিজেরও আসক্তিকে ভালবাসা 
বলে ভূল করতে তার জুড়ি নেই, নিজেকে একবার দিলে ঘটনাচক্রে সেখান 
থেকে নিজেকে যদি সরিয়ে আলসার প্রপ্দোজ্রন হয়, নারীর সত্তা তাহালে 
রক্তাক্ত হয়ে ওঠে । সাধারণ নাত্রীর এই-ই পরিচয় । আর লানবীর আব্িক 
স্বাধীনতা তো নিতান্ত দু’ দিনের কথা । শরৎচন্দ্র খন য্মাকে এ কেছিলেন, 
তপন সমাজে নারীর যে স্থান ভিল ত! নিতাস্তই ব্যক্তিন্বাতস্তাহীন চির 
অদীন একটী জীবের যোগ্য । রমা বিধবা, রম! নিঃসম্তান__রমাকে সারা জ্বীবন 
তার সমস্ত সত্তার নিশ্পেষনের অভিশাপ গৃহের অন্তরালে বসে গোপনে নিঃশব্দে 
সহ করে যেতে হুবে। সমল্ড জীবন ধরে এই ব্যর্থ যৌবনকে বহন করা যে কী, 
সে কথা বলা যাবে কোন্‌ ভাষায়? এ-ও মাক্ষয সঈতে পারে যদি তাকে 
বিরাটের ক্ষেত্রে বিচরণের অবকাশ দেও যায়! কিন্তু সেদিনের নানীর তো 
_বিশেষতঃ হার সংসার কর! ঘুচে গেছে নিরতির নিঠুর পরিহ্াসে__গৃহ-কোণ 
ছাড়া আর কোনে! স্থান ছিল ন! । রমার ছোট্ট ঘর ভেঙ্গে গিয়েছিল বলে 
সে তো সমাজ সেবার বৃহৎ অঙ্গনে নেমে এসে বিবাট ঘন্বের কাজে নিজেকে 
নিয়োজিত করবার স্থযোগ পায় নি। ছোট ভাই লিছে আন্ম এর রকম একজন 
মাসীকে অভিভাবক করে তাকে দিন কাটাতে হয়েছিল। সব চেয়ে 
দুর্ভাগা এই যে, রমার নিজের মধ্যেও বৃহতের ক্ষেত্রে বিচরণের কোলে] 
আবেদন ছিল ন!। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বমার ছিল সে কথাও বলা যায় 
না, কেনন! সম্পৃত্তির অধিক'রিণী হলেও বেণী ঘোষালের পদ্বাচ্বশরণ করে 


চল! ছাড় তায় কোনো স্বাধীন বিচরণের যোগ্যতা ছিল ন! । এ হেন নারীন্ন 
দুঃখের শেষ কোথায়? 


কও আছে । সামাজিক জীবনে রমার কিছুই ছিল না, কিন্ত সে 
ইদশ্যকে ছাপিয়ে ভগবান তাকে আরও দীনতার দুঃখ দিয়েছিলেন। 
একে তো ব্যক্তিগত আীবন যাপনের বাইরে কোন বৃহত্তর মহত্তর জ্বীবন- 
চেতনার আদর্শ ভগবান তাকে দেন নি, তদুপরি প্রেমের দরবারেও রমা! হয়ে 
পড়েছিল নিতাস্ত সামান্ত- ভালবাসার প্রথম সুত্রেই সে ভুল করে বসেছিল। 
দীথ দিন পর্যন্ত নান! কারণে ভারতীয় নারীর জীবন গম্তীবন্ধ হয়ে সীমাস্সিত 


উচ্জ্রলত।রত [ ১১শ বর্ষ, ডষ্ঠ সংখ্যা 


হয়ে পড়েছিল, ফেঞ্জন্ত সাধারণতাবে বলা ঘান্ব কেবল ঘরকল্তা কন! ছাড়? 
কোন বৃহত্তর আদর্শের বালাই মেয়েদের নেই__একথা রবীজ্ঞনাথের লেখনীতেও 
প্রকাশ পেয়েছে; কিন্ত প্রেম তো চিরস্তন__সেই ভিনস্তন প্রেমের চিরস্তন 
সম্পদ তো তার থাকলেও পারত। তাই রমার দুঃখের কথ! মনে করে হৃদ 
ত্তব্ধ হথ! রমেশ মনে করিয়ে দিয়েছিল ব্রমাকে প্রেমের দরবারে কোথায় 
সে দীন হয়ে পড়েছিল। রমেশ বলছে,:-----“সেদিন আমার কেমন জানিনে, 
অসংশয়ে বিশ্বাস হয়েছিল তুমি যা ইচ্ছে বল, ফা খুশি কর, কিন্তু আমার 
অনঙ্গল তুমি কিছুতেই সইতে পারব্বে না. হয়তে! উত্তর হবে যে- 
সঘাজে রম! বাল করত সেখানে রমেশের প্রতি কোনো সহা ভূতি দেখাল 
তার পক্ষে অপগ্ডব ছিল। কিন্তু একথা সত্য লম্_রমা আসক্তি বিদ্বেষের 
ঘন্বমোহে পড়েই পথ চলেছে, রমেশের সঙ্গে ব্যবহার চালিয়েছে--তার ছিল, 
আক্রোশ । সেইখানে সে অহ্থন্দর। ঘে সামান্বে সে বাস করত সেখানে 
রমেশের সঙ্গে তিল মাত্র সদ্বন্ধের আভাসও তাকে নরকের ব্যবস্থা দেবে সেট! 
ততো সত্যি কথাই--সে সমল যে নরনারীর শুধু একটি মাত্র সন্বদ্ককেই জানে । 
তথাপি এ কথা সত্যি যে প্রেমের বীর্ষ থাকলে রমেশের অমঙ্গল লা করেও 
রমা পারত । 

হৃদয়বান মাছষ আর যাই-ই করুক, ভালবাসার পাত্রের অমঙ্গল কখনই 
জ্ঞানত: করতে পারে না। সেইখানে সে নিজের হৃদগ্ের কাছেই দায়বন্ধ। 
হৃদঘ্রের মধা দিয়ে মানুষ যাকে পেল, তার সঙ্গে তার অদ্বৈতসিদ্ধির একত্র 
আন্বাদিত হয়ে গেছে। ব্রহক্ম-লিল্তাস্থ এই অছৈতসিঞ্ষিকেই সর্ব ঘটে ছড়িছে 
দিয়ে আত্মোপলন্ধির ব্যাপকত! আস্বাদন করে। সাধারণ মাম্বষ অস্ততঃ দুই- 
চারটী ক্ষেত্রে এই আত্ম-আন্বাদন যদি না করতে পেল-_তবে তার চিত্তের টৈগ্চ 
ঘুচবে কি দিয়ে? রমা এইখানে দীন। ৬আর বোধকরি এরই জালায় জলে-__ 
না পাওয়ার জাল! নয়__তার দেহ মন সবই পুড়ে গেল। তাই রমার অন্য 
কেবলই বেদনা হয়--তুঃসহ বেদনা | স্রঠবতুট্দূরু বড় করে দেখবার কোন 
শিক্ষা বা ক্ষেত্র সেদিনকার সমানে ছিল" না আবার প্রেমের দরবারেও সে 
হয়ে গেলো সামান্ত-_ অন্তরের মধ্যেও তার কোন আদর্শ-বোধ ছিল লা_-তাই 
তার জন্ত একট! দুঃসহ বেদনায় বুক ওরে ওঠে। হিন্দুর সমাজে এমনি 
কত নারীর বার্থ জীবনের হাহাকার শূক্ণে মিলিয়ে গেছে, কে তার হিসাব 
রেখেছে? 





আবাঢ়, ১৮৮৯ ] পল্লীসমাজ্জ শরৎচন্দ্র ৩৪৯ 


তখনকার দিনে রমার মত ব্যর্থ একট লাবী-লীবনেন্স যে একমাত্র পথ 
খোল! ছিল তা কাশী! গিয়ে বিশ্বেন্ববের পায়ে পড়ে থাক । শরৎচন্রও রনাকে 
দিযে তাই-ই করিয়েছেন । রমেশের মধ্যে সমাজ সেবার এক আকুতি এনে 
দিগ্রে তদানীস্তন সমাজের সঙ্গে তাকে পর্বস্ত খাপ খাওয়ানো যায় নি সেদিন 
আর একটী নানীর মধ্যে সে আদর্শ দেখাতে গেলে লেখককে কত নাশ্তানাবুদই 
না হতে হত। কিন্তু আদ্রকের দিন হলে রনাকে স্বতোস্ভাবে ব্যর্থ হতে 
হতো লা। কেনন! ভারতীয় সমাজ যদিও রা্র-ক্ষেত্র থেকে পরিচালিত হয় 
নি, অধ্যাত্ম সাধনার রকমফের দিয়ে সমাজ-ব্যবস্থা নিধণন্সিত হয়েছে, এবং 
আজও কমবেশী তাই হতে হবে, তথাপি সামাজিকভাবে হিন্দুর শাস্ত দিছে 
নারীর স্বাধীনতা থোষিত না হলেও নাষ্্রক্ষেত্র থেকে ত! ঘোধিত হয়েছে এবং 
বর্তমান আবেষ্টন নারীকে তার ভাগ্য নিধারণ করার কমবেশী সুযোগ দিছে । 
তবে দীর্থ কালের দাস থেকে মুক্তি পাওয়া নারীর যে রূপ আজকের 
সমাজে আমরা দেখতে পাই, তার মধ্যে সলৌন্দখের থেকে অসোন্দর্যই বেশী 
সন্দেহ নেই, তবু নিশ্চদ আশা করয পুরুষের উপর একাস্তত্তাবে নির্ভর না 
করে চলতে ন পারাৰ এবং পুরুষকে অপমান করবার এই উভয়বিধ ক্লীবস্ত 
থেকে একদিন নারী সত্যিকারের মুক্তি পাবে এবং সেইদিন পুরুষের পাশে 
আত্মসম্মান নিয়ে, প্রেমের বীর্ধ নিয়ে সে দাড়াতে পারবে । সেইদিনের 
অপেক্ষায় আছি। 

রমার সে উপাদ্ন ছিল না। ছুটি নরনারী হয় ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে 
সার করবে, নয়তো আর কিছুই করবে না_-এই-ই ছিল এতদিনকার 
কথা ৷ কিন্ত পারস্পরিক প্রীতি নিয়ে দুজনে সমাজসেবায়, দেশসেবায় আত্ম- 
নিয়োগ করবে সে কি আজও হতে পারে ৭1? হওআ1 তে! উচিত । ব্যক্তিগত 
জ্বীবন যদি কারো শেষ হয়েই যাদব,” তার আর কোন জীবনই কি থাকতে 
পারবে ন!? নারী নারী হয়েও যখন মাহ্রয, পুরুষ পুক্তঘ হয়েও যখন 
মাহ্খ এবং সমাজ বলে, দের্শ বলে একটা সত্য বস্ত যখন আছে, তখন লা 
পারলে চলবে কেন? তাই সেদিনের রমার কাছে পথ ছিল ন!, কিন্ধ 
কানের দিনের রমার কাছে পথ আছে। 

পথ আছে বটে কিন্ত পেদিন রমা রমেশকে কিংবা তার সংসাক্সকেই ঘে 
ভাবে দেখেছিল, সে ভাবে দেখলে চলবে না। এ কথা সকলের পক্ষেই সত্য 
কথা, সেদিনও, আজও) নিজেকে লিঃশেষে একস্থানে দিতে সকলকেই হয়, 
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পুরুষকেও দিতে হয়, নারীকেও হয়। কিন্তু এই সংসারের বস্্-বিজ্ঞান 
আমাদের বলে দিচ্ছে নিজেকে নিঃশেষে দেবে, অথচ দিয়েও নিজে অবায় 
থাকবে । ক্রযি যখন উচ্চারণ করলেন 
ওঁ পূর্ণমদঃ পুর্ণ মিদং পূর্ণাৎ পূর্ণবুদচ্যতে ৷ 
পূর্ণস্ত পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবা বশিয্যতে ॥ 

তখন তিনি সেট! কেবল বত্ৰহ্ম-পুরুষোত্তম সম্বন্ধে বলেন নি, তারই আনন্দ 
খেকে জাত এই বিশ্বের সব কিছু সন্বদ্ধেই বলেছেন। মাহুধও তারই ছাচে 
গড়া--তাই তার তত্বই আহুষেরও চলার পথের তব-__অস্ততঃ গ্রাসে 
ক্ষেত্রে তাই। তাই নিজেকে দিয়েও নিজের অবায় ধর্ম বজায় রাখতে হবে 
বস্তুর সঙ্গে সংসারের এই রকমই সথ্ুকদ্ধ ৷ এটা চিত্তবৃত্তির একট! সাধনার 
কথা । প্রত্যেক বস্তুর সঙ্গে বিশ্বের সম্পর্কটা এই রকম । এই আমার বাড়ী- 
ঘর থেকে স্থাবর অস্থাবর বন্ধত বা আমার মা-বাবা-তাইব্যেন স্বামী-পুত্র-বন্ধ 
অথবা যা কিছু সবই তত্বের ক্ষেত্রে বস্তপদবাচ্য। এই বজ্র সঙ্গে সমন্ধে 
স্থত্রটা হচ্ছে--তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক আছে, তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক 
€নই-__ছুটো! একসঙ্গে সত্য । সেইখানে বস্তকে আমি অতিক্রম করে যাই । 
আমার সঙ্গে যে লক্ষকোটী বন্তর সঙ্গে সন্বদ্ধ_কোন একটাতে তো আমি 
লেই। তাহালেই আমার সেই আমি ছড়িয়ে পড়ল বিশ্বে, গিয়ে পৌছল 
বিশ্বেশ্বয়ে । এতখানি করে না দেখলে মাস্তষের সবটুকু পরিচয় মেলে না। 
তাই এই দিক দিরে সেদিনের রমা থে ব্যর্থতা বহন করেছে, তার খানিকট। 
যেমন সামাজিক নিপীড়ন হুওগায তা দূর করতে হবে, তেমনি তার যে 
বাকিটা ব্যক্তিগত চলার পথের সাধনার কথা সে সাধনার খবরে* আজ 
দরকার হয়েছে। নইলে আজকেন্ব দিনের রমার কি বার্থতা নেই? আজ 
তো নারীর আঘিক স্বাধীনতা হয়েছে? এই সেদিন পর্যন্তও একটী পুরুষ 
মাহুষকে-__লিতান্ত ঠেকলে সে পুরুষটীর বয়স তিনচার বৎসর হলেও চলবে-_- 
সঙ্গে না লিয়ে রমার দল বাইরে বেরোতে পারত না, কাহিলীর রমাকেও 
বমেশের ওখানে যেতে হয়েছিল তার ছোটভাইর পাছারায়_তাও সমাজ 
রেহাই দেয় নি! কিন্ত আজ তো ভার দরকার নেই, আজ তো কত 
স্বাধীনতা কত স্থধোগ স্থবিধা হছে গেছে। তবু আজকের রমা বলুক তো 
সত্য করে অন্তরে সে মুক্তি পেয়েছে কি না, মুক্তি পেয়েছে কি না সে 
ভালবেসে? না, পায় নি-__সেদিন বেশীর ভাগ দোষটা ছিল সমাজের, 
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ব্যক্তিগত চলার পথের দোষের কথা তোলবার প্রয়োল্রন হয় নি। কিন্ত 
আজ হয়েছে। আজ্র দেষ আবেষ্টনগত স্বাধীনতার নধো এবং বজ্-বিশ্বেক্ 
মধ্যে চলতে হয় কোন্‌ সাধনা নিঘে, চিত্তবৃত্তির সেই শিক্ষার্দীক্ষা না 
থাকার মধ্যে । সেদিনের রম ছুই দিক দিচ্ছে পিষ্ট হয়েছে, বর্তমান বিশ্বের 
সাইকোলজিকাল জীবনে আজকের আমরা নিজের মধ্যে নিজে পিষ্ট 
হচ্ছি। তাই বলি স্বাতস্তরা ও স্বাধীনতাই শাস্তির শেষ কথা নম-__হদিগ মত্ত 
বড় কথা । দুনিয়ার মজুরের জন, নিপীড়িত নারীর জন্ট আবেষ্টনিক সে 
স্বাতস্ত্ ও স্বাধীনতা! বল! যেতে পারে মার্কসীয় দর্শন এনে দিয়েছে, তার 
পরের শাস্তির দর্শন দেবে আবার ভারতবর্ষ তার পুরুঘোত্তম শুরের দিব্য 
জীবন থেকে । নরনারী নিষিশেষে এইটেই আজ সকলের সাধ্য । 

তাহালে সেদিনের হিন্দুসমাজে ব্যর্থ রমা আজ ব্যক্তিগত ও সমাজ জীবনে 
কি করে সার্থক হতে পারে, তার হিসেব নিয়ে দেখা গেল। তবলা রাখব 
আজকের রমা প্রেমের ক্ষেত্র সার্থক হবে, বাক্তিগত পরিচ্ছিত্রতার মধ্যেই 
নিজেকে নিঃশেষ করে না দিয়ে সমাজ-সেবান, বিশ্ব-সেবার আঙিনায় নিজেকে 
ব্যাপৃত করে সার্থক হবে। সার্থকতার রূপ আজ চোখে তেনন পড়ছে না, 
কিন্তু সার্থকতার পথের আতাস আকাশে বাতাসে ভেসে এসেছে । 

আর রমেশ ? রমেশ9 লেদিলের লমাঞর্জে বেখাপ। তার চিত্তবৃত্তি 
সাধারণ আর দশট!। মাচুষের মত নয়। নিজের ব্যক্তিগত ম্থখের চেয়ে 
সামাজিক সমশ্যাগুলি তার চিত্তে অধিকতর আগ্রত। এ ক্ষেত্রে প্রথম পথিক 
হিসাবে চলার পথে কিছু ভুল তার হযেছিল । সে ভুলের কথা আমরা আলোচনা 
করেছি । ভুলের শান্তিও রমেশ পেয়েছে । মানুষের এমনকি রমার পর্যন্ত ক্ষুদ্রতা 
তাকে পাগল করে তুলেছে__সে এক! পথ চলেছে ! এমন ছেলের দরকার ছিল 
_ আঙ্গও আছে। রমেশের কেবল ছিল বিসশ্বেশ্বরীর প্মেহাশীর্বাদ__শেষপধত্ত 
তিনিও তাকে ছেড়ে গেলেন, আর গেলো রমাও । তবে সে বাচবে কি নিয়ে? 
লে তো সামাজিক মাঙ্রঘ_--সে তো তগবালেন্প নামে নিজেকে উৎসর্গ করে 
সমাজলেবা আরভ্ভ করেনি_ সামাজিক মান্য হয়ে স্বভাবতঃই সমাজ তার 
কাছে বেশী জাগ্রত ছিল। তাই শেষ পর্যন্ত লেখক তার ঝাচবার বসটুকু 
জুগিয়ে দিয়েছেন-_বিশ্বেশ্বরীর মুখ দিয়ে তাকে শুনিয়েছেন যে সনম! তাকে 
ভালবালে। বান্‌, এ আবেষ্টনে এটুকুই ঘথে্ট । এর থেকে বেশী রমেশের 
হিসেবে মিলতে পারে না । হুমা ষ্দি তার সঙ্গে সমাজ্ব সেবার কাজে লাগত, 
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তাহালে উত্তর দিকেরই চরিতার্থতা হোত এট) কল্পন।। সেদিন তা সম্ভব ছিল 
না। ভরসা রাখব আতর যেন সম্ভব হয়। 

হিন্দুর লমাজ্ধের যে সম্ম্তাণুলি সেদিনের পলীসমাজে আত্মপ্রকাশ করেছে, 
তার কতকগুলি সামাজিক, কতকগুলি ব্যক্তিগত আয় কতকগুলি নূতন যুগের 
আদর্শ নিয়ে মনন্তবগত। সামাজিক সমশ্ঠাগুলি দূর করা ঘেমন কর্তবা, 
ব্যক্তিগত সমন্তাগুলিও দূর করার সাধন! নেওয়া দরকান্__নইলেও সমাজ 
আচল হয়। ব্যক্তিগতভাবে যাক্ষষকে চরিত্রবান করে তোল! কঠিন বটে এবং 
এ সমস্যাটা চিরস্তনও বটে, তবু চেষ্টা ন! করে উপাপ্ লেই। অপরকে ঠকিছে 
নিজের ছু পদ্সা করে নেওয়ার মনোবৃত্তি বাক্তিগত চন্িত্রদোব হলেও এবং 
চিরদিন মাঙ্রুযের সমাজে এমন লোক থাকলেও চেষ্টা করতে হবে মানবের 
এ স্বভাব ঘাতে সামাজিক জীবলকে পর্হ দণ্ড না করে দেগ। নিজের স্বার্থছাড়া 
কোন মান্চঘ কোন টন! টায় নাসংসানে এইটেই সাধারণ সত্য কথা, 
তথাপি কাহিনীর রমেশের মত লোকও যে আছে সে কথা যখন সত্য তখন 
আমানেো জীবনের অন্ততঃ কিছু যেন কেবল আমার ব্যক্তিগত গুতিষ্ঠা 
বাইরের কাজ হয়, এ সাধনাও প্রতি মাহ্রযেই ঘাতে নেন্প__সে প্রশ্নালও যুদ্তি- 
যুক্ত ॥ মান্তষ একই সঙ্গে ব্যক্তি-মান্তব ও বিশ্ব-মাঙ্গব__এ কথাটা মনে 
বেখেই আজকের মাশ্বধের চলার পথ ঠিক করতে হবে। কোন মাচ্ছষই শুধু 
বাক্তিই নঘ, আবার সবটুকু তার শুধু সমাজও নম্প। সবটুকু তার সব কিছুর 
অতীতও লঘ। 

শরংচন্ত সেদিনকার সমস্যা নিয়ে যে চিত্র একে রেখে গেছেন, তার মধ্য 
দিয়ে আদ্রকের দিনের আমাদের কাছে অনেক ঘটনাই সামনে এসে দীাড়িছে 
প্রশ্নের জবান চাইছে। আজকেন জীবন-চেতনা বিশেষ যুগের হলেও তাকে 
ঘতটা বেশী সম্ভব চিরস্তন কালের পটভূম্িকাঘ দাড় করিয়ে দেখতে ছুবে। 
কেননা অতীতের তনেক অভিজ্ঞতা আমাদের সামলে, আমাদের সামনে মুক্ত 
বিশ্বের মুক্ত মান্তষের সঞ্ঘবন্ছধ জীবন-যাপলেন পরিকল্পনা । মাস্তব ব্যক্তিগত 
তাবে সার্থক হুয়ে পরিবারগত, সমাজগত সার্থক জীবনের অধিকারী হোক, 
ক্রান্তদশখ শরৎচন্দ্র তারই ইঙ্গিত দিয়ে ভার পল্লীসমাজ শেষ করেছেন। এর 
পরের পথরেখা ও জীবনচিত্র রচনা কনে তোলবার ভার পৰবর্তীয়দের উপব্ব, 
আমাদের উপর। 


ব্রহ্মসুত্রম্‌ 
1 শ্লীমৎ পুক্রতযাতভমালন্দ অবথুত 1 
(2১) 


অশ্যবদ্ধাদি হইতে ( শরণাগতিসাধনার আরম্ভ হইলে শরপাগত ভক্তের ) 
স্ষ্টি ও আঙ্টা সম্বন্ধে প্রজ্ঞান্তরের পৃথকত্বের অশ্রর্ূপ দৃষ্টি লাত হয়; (এই 
নিমিত্তই বেদে কামক্রতু অশ্যসারে ) ফলত্ডেদ উক্ত হইয়াভে । 

ক্ষীর অস্ষবদ্ধ (উপক্রম) কাম; ‘সোহকাময্ত বনু স্যাং প্রজ্গায়েঘ্েতি । 


স তপোহতপাত। স তপন্তত্বা ইদং সর্বম্‌ অস্থল্সত। যদিদং কিঞ্চ ৷’ 


অন্তবন্ধ কাম হইতেছে আদি যাতাদের, তাহারাই অগ্চবন্ধাদি। অন্বন্ধ কাম 
আদি, তৎপরে জ্ঞানমন্রী তপস্তা, তৎপর্রে স্থুটি। কামই সৃষ্টিক সুত্তরূপে 
অঙ্যবৃত্ত, সেজন্তু৪ও কাম অশ্ষবন্ধ । অশ্যবন্ধ এই কাম ও তপস্যা হইতে যে 
শরণাগতদের সাধনার আরস্ত, তাহাদের কিরূপ জ্ঞানদৃষ্টি লাভ হয়, তাহাই 
বলিতেছেন---“প্রন্তাস্তর পৃথকত্বব্দ্‌ দৃডি১_প্রজ্ঞান্তবের পৃথকত্বের মত দৃষ্টি 
তাহার লাভ হয়। প্রস্তাস্তর শব্দের অর্থ অভিজ্ঞান । পূর্বব জ্ঞাতের পুলক 
জ্ঞানই অভিজ্ঞান। ঘেমন ‘অভিনজ্ঞান শকুস্তলম্, | কান-পূরণ্ট জীবের নৃতন 
সাধনা নৃতন সৃষ্টির প্রকাশ ; ইহাই New Jerusalem ব| নববৃদ্দীবন তত । 
ভগবৎকামেই শরণাগতদের সাধনের অন্তবন্ধ; তাহাদের জ্ঞান অভ্িজ্ঞানই, 
পূর্বজ্ঞাতজ্ঞীনম্ঠ | যাহাকে না জানিয়! শুনিয়া এত দিন আলিঙ্গন করিয়াছি, 
আত্ম-ত্রহ্মকামনায় আত্মকাম সমর্পণ করিয়া নৃতন সামর্থ্য হারা নৃতন স্থষ্টির রচন! 
করিব । জ্ঞানের অভিজ্ঞান ব্রক্মকর্শপূর্বব | উপাসনাকে যাহার! কেবলমাত্র 
মানস” বলিতে চান, তাহাদের অসম্পূর্ণতা প্রদর্শনই এই স্তরের একটা 
প্রম্োলন। মানসপৃদ্রা ও বাহপূছ্ছার এরূপ একট! বাব্ধান রচনা! করাতেই 
প্রকৃতির ক্ষেত্র জটিল হুইতে জটিলতর । বাকৃ, প্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র, কর্শ ও 
অগ্রিন্ধার! চয়ন-_-0521)০0- দ্বারাই জগতকে নৃতন করিস গড়তে হইবে । 
বাহ্বহীন একান্ত মানস কল্পনামাত্র, স্বপ্রমঘ্ । মন ও দেহের শক্তি যখন পরস্পর 
পরস্পরের সহিত আলিঞ্রনাবদ্ধ হইতে না পারে তথনই মল বান্যর্গ নরক 
হুষ্টি। জান কামের সহিত সমন্বিত হইয্থাই কর্মময় অভিজ্ঞান, এই অভিজ্ঞানই 


উজ্দ্রভান্বত [১১শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা 


প্রজ্ঞান্তর হইয়া পৃথকের মতন ॥ তপশ্যাই জনকশ্দের 'সমন্ব্র £ জ্ঞানমন্্রী ও 
কামময়ী তপঃ শক্তিই ভগবানের নৃতন স্বষ্টির অগ্যবন্ধ । কেবল জ্ঞান ব! কেবল 
কৰ্ম্ম জ্রগং হৃত্রন করিতে পারে না, যেমন কেবল পুরুঘ বা কেবল প্রক্কৃতি স্ষ্টি- 
রচনায় অযোগ্য । ‘Genius i3 barren’ খুবই সত্য কথা যদি তাহা 
কামনূল ন! হয়। জ্ঞানতপস্থা কামপূর্ব্া হইলেই স্ষ্টিব্যাপার সজ্ঘটনা। 
রসবন্থ প্রকাশ হইতে গিয়াই এক অন্ধ জ্ঞান ও অপরাদ্ধ কর্ম্মরূপে ফুটিদ্লা! 
উঠবে । কর্শ্মের জন্য জ্ঞান বা জ্ঞানের জন কন্দ, ইহার কোনটাই একমাত্র 
সত্য নহে। কাম অশ্রবন্ধে জ্ঞানই প্রজ্ঞান্তল্ন অভিজ্ঞার মতন ন্বতক্্র বলি] 
দুষ্ট হইয়া থাকে। পূর্ব দর্শন তরল, পর দর্শন হুন। ব্রহ্ছও এই জ্ঞান ও 
'অভিজ্ঞনের বৈভিত্র্যান্চষাম়ী রূপটী প্রকট করেন। জ্রান__ক্রক্ষ,ণ অভিজ্ঞান__ 
অবতার । অবতার কর্্মযোগল্ঞানতক্তি-শিল্পবিজ্ঞানখন পূর্ণ বঙগাবধৃত দেবতা, 
ইনিই হ্ুক্কৃত ও প্রকৃত । 'বাহুপুজাধমাধমা” নহে; বাহুপূজ! ও মানস পূজা 
সমন্বয়েই প্রকৃত পূর্ণ পৃদ্ছা, নচেৎ দুই-ই কল্পনা । এই ভাবেই ভগবানের পৃজা 
ও তাহার প্রকৃতির পুজা; ভগবানের ও ভক্তের যুগলপুজ! সমাজের প্রাণ ॥ 
কাম প্রেরণার ব্রক্ষ-ঈশ্বরও ঘিধা হন, সেই কামে ঝাপ দিয়া ভক্ত অহং ও 
সর্ব, form ও ০০৭65: হন । বাহপুজাহীন মানস পুজা এবং ভক্তবিহীন 
ভগবানপৃজা! ধর্ধবঞ্জিত্বই । 
অর্চনলিত্থা তু গোবিন্দান্‌ তদীয়ান্‌ নাচ্চয়েত, যঃ। 
ন স ভগবতো জে: কেবলং দাস্ডিকঃ স্মতঃ £ 
ভগবান লিজ মুখেই বলিয়াছেন, 
সাধবো হৃদয়ং মহং সাধৃণাং হৃদয়স্থহং । 
মদন্কন্তে ন জানস্তি নাহং তেতাঃ মলাগপি £ 
শ্রুতি বলিতেছেন, 'অশ্রমশিতং ত্রেষা বিধীয়ন্তে'-.ঘোহনিষ্টত্তন্সন:-_অঙ্গের 
সুম্্রভাব মন, অন্রহীন মনের মূলা কি? “অন্ন হি সৌম্য মন আপোমন্ব 
প্রাপভ্রেজোমম্সী কাগিতি”__মানসপুজা অন্রপৃত্াময়ী__ইহা উপনিষদ তারম্যরে 
বলিতেছেন, তাই বাহুপুজামঘ্ী মানস পুজা আধ্যশান্সে সর্বত্র উক্ত হুইয়াছে। 
কেবল চিন্তায় জগৎ হর নাই, কাম তাহার গোড়ায় ছিল। কাম যাহার বীজ, 
জান সেখানেই কর্মময় অন্ভিজ্ঞান । 
একো দেবঃ সর্ব্বভূতেবু গৃঢ়ঃ 
সৰ্ব্বব্যাপী সর্ববভূতান্তরাত্মা । 


আযাঢ, ১৮৮৯ ] বর্ষসূত্রম্‌ 
কম্মাধ্যক্ষ: সর্দ্বভূতাদিবসঃ 
সাক্ষী: চেতাঃ কেবল: নিনিশ্চ হ 


এই গঢ় বস্গটাকেই শ্বেতাশ্বতরোপলিষদ্‌ দ্যান ও নির্মস্থলম্বারাই দর্শন করিতে 
বলিয়াছেন 1 


শ্বদেহনর্ণিং কুত্বা প্রণবং চোত্তরারণিস্‌। 

প্যালনির্সস্বন।ত্যাসাদ্দেবং পশ্লেঃ্রিগৃঢেবৎ ॥ 

[তিলেষু তৈলং দশিনীব সপিবাপঃ শ্রোতঃন্মরণীফু চাগ্রিঃ ॥ 

এবমাত্মাশ্যুনি গৃহতেইসৌ যত্যেনৈনং তপসা যোইভপশ্ঠাতি ॥ 

সর্ববব]াপিনমাত্মানৎ ক্ষীরে সপিরিবাপিতম্‌ ৷ 

আত্মবিষ্যাতপোমূলং তন ক্ষোপনিষহংপরং তত্ব ক্ষোপনিযৎপর্রং ॥ 
ব্রহ্ম সির মাঝে 15950 91866]; তাহার টানে তাহাকে প্রগাঢ় প্যান সহা 
কর্শশূক্তির তুমূল আলোড়ন তুলিয়া সংসার হইতে ছাকিয় তুলিতে হইবে। 
চাই বাহিরের অরণিশ্বরূপ স্বদেহ ও উত্তরারণিশ্বরূপ অস্ত্রের ধ্যানের 
নির্সস্বন। তিলে যেমন তৈল আছে, দধিতে যেমন মাথন আছে, তেমনি 
সারা স্ষ্টির মাঝে বহিয়াছেল পুরুষযোত্তম। তাহাকে শুধু মন্থন করিয়। 
ভ্রমাইয়। তুলিতে হইবে। ইনিই ‘বাক্‌চিতঃ প্রাণচিতঃ চক্ষুশ্চিত:ঃ শ্রোত্রচিতঃ 
কর্ণশচিতঃ অগিচিতঃ প্রাণেশ্বর জ্রানকর্ণ্মশুদ্ধ নির্শ্বল রসময় দেবত!। Crea- 
61০০-ই তপস্যা; ধ্যান তহ্পূর্বব, কামরূপেই তিনি সর্ব্বাগ্রে প্রকট হন । 
অগ্নিময়ী সর্ব্বেন্্রযশক্রির ঘনীশুবলই ক্রহ্ধথনপ্রতিষ্ঠ।। এই নিষিত্তই বেদশাস্ত্রে 
সর্বত্র কামতেদে, ক্রতুতেদে ভিন্ন ভিন্ন ফলের কথ! উক্ত হুইয়াছে_ স্থত্রোক্ত 
‘তদুক্তম’ পদন্ধারা ইহাই স্থচিত হইয়াছে । 'স বথাকামো ভবতি তৎ ক্রতু- 
ভবতি যৎ ক্রতুর্তবতি তৎ কৰ্শ্ম কুরুতে ঘৎ কর্ণ কুরুতে তদ তিসম্পন্যতে 1” 


ন সামান্যাদগ্ুযুপলভক্ষস্বতুযবলহি লোকাপত্তিঃ ৪৩১ 

সামান্ত ভজন হুইতেও ঘে উপলব্ধি শ্ুরিত হয়, তাহার মোচকত্ব নাই, 
যেমন ম্বতা। ভাগবতলোকপ্রান্তি নিশ্চই হয় না। সামান্ট উপলব্ষিতেও 
সংশয় মোচনের কোন সম্ভাবনাই নাই? স্ুক্রোস্ত “অপি পদধার£ স্থচিত 
হইতেছে ঘে, একান্ত বিশেষের উপলন্ধিতেও মোচকত্ব নাই। সামান্তের 
বিশেবাস্রপ্ণ না হওযা। পর্যন্ত সামান্তের কোন প্রমাপই নাই। ধ্যানের প্রমাণ 
নির্মস্বল, সত্যের তপস্ঠা এবং আত্মবিষ্ভারও তপশ্যা; ইহাতেই ত্রগ্মও আশীবলে 


তি উজ্ছ্লতান্বত [ ১১শ বধ, ষ্ঠ সংখ্য! 


প্রমাণিত হুন । ধ্যান ও নির্মস্থনেই ব্রহ্ম প্রকট হন । জ্ঞান সামান্য, কশ্ম 
বিশেষ ; কামই জ্ঞানকর্শ্মের সমন্বয় বিধাতা! ব্যক্টিবিহীন সমষ্টি শুন্তগর্ত, ফীাপ!; 
ইহার নিদর্শন কোথায় তাহাই বলিতেছেন-__সৃত্যুব্চ। লামাল্ নিত্রা জাগরণে 
শ্রমানীকুত, সামান্ড মৃত্যুও জীবনেই বিশিষ্টতা-বিধাতা। মৃত্যুতে সকলেই 
সমান, কাহার কোন্‌ বিশেষত্ব তাহা ধর] বায় লা। জীবনই বিশিষ্টের খেলা 
খেলিয়া মবণেন্ধ সামান্তাবকে ঘন করিয়া বুঝাইয়া দেয়। জীবন সাযান্ত ও 
বিশেষের সমস্থ ছাড়া কেবল সাযান্ত বা কেবল বিশেব নহে। ব্রক্ষের 
সামান্থ মৃত্তিই যাহারা ধন্িতে চান, তাহাদের ভাগবত-লোকপ্রাপ্থি হয় না, 
তাহারা লোক-প্রতিষ্ঠা না কৰি ৃত্যু-প্রতিষ্ঠাই করিবেন। তাই সকার 
বলিতেছেন, ‘ন হি লোকাপত্তি:'। মৃত্যু আর তাহাদের নচিকেতার মত 
ব্র্বদ্জানদাত! গুরু নহেন। সামান্য তাবে লোকস্থটি হয় না; তাই ব্রহ্মা 
ব্যাকুল হুইয়া ভগবানের শরণ লইম্বাছিলেন। তপস্ডান্বারা যুগের বিশেষ 
ভাবটী তাহার প্রাণে স্দুরণ হইলে পরই তবে স্বষ্টিকার্ষে সক্ষম হইলেন। 
বৈচিত্রাহীন সামান্য ভাব মৃতের, জীবিতের নছে। বিচিত্রতা ধ্বংস করি! 
যে একী করণ তাহা মতাই । 

সামান্থ ও বিশেষের সমন্ব্ই অলোক লোকাপত্রি। যাহারা কেবল 
সানাস্ত ভাবেই ভগবানের নাম ও কূপের পুজা করেন, তাহারা মুক্তি পান 
না, কেবল চন্দ্রলোকে গমন পূর্য্যক উৎকৃষ্ট ভোগ লাভে সমর্থ হুন । 
অবতারের ভাববিহীন সামান্য দর্শনেঞ উৎকুষ্ট ফল লাভ হইয়া থাকে। 
লামান্থদর্শনাৎ লোকা মুক্তিধোগ্যাত্াদশলাদিতি- নারান্গপতত্্র। 

এখানে সংশয় হইতেছে যে, ভক্তের যদি ভগবান ন! হইলে চলে না 
বলিয়া সে তজ্না করে অথচ তত্ত না হইলেও ভগবানের চলে বলিয়া 
ভগবান ভজন সগ্বদ্ধে একান্ত উদাসীলই রহিতেছেন, তাহা হইলে ভক্তের 
দিক হইতে এই একতরফ1 ভজনেব ফলে তাহার একান্ত গোৌণত্ব, একান্ত 
দাসত্ব, ভগবানের একান্ত অঙ্গত্ব, একান্ত ব্যবহারিকত্বই ফুটিগ্রা উঠিবে ঃ 
তাহ! হইলে ভক্তের আর কোনও ব্যক্তিস্বাতস্তরোর কথাই উঠিতে পারে না। 
ইছারই মীমাংসার অন্ত পরবর্থাঁ স্থত্রের অবতারণা কর! হইঙ্গাছে। 


পলরণ চ শব্দস্য তাছিতখ্ত ভূক্সভ্ান শ্রন্থবন্জ2 ॥ ৩৩৫২ 
শ্রত্যুক্ত বরণ শব্দের পর বাকান্বার! এবং বাক্যান্তর দ্বায্া ভদনবিধতাই 


আবাড়, ১৮৮০ ] অঙ্ষনত্রম্‌ 


(অবগত হওয়া যাইতেছে ); ( ভগবানের বরণেই হে জলের ) অন্মবন্ধ, 
নিশ্চয়ই ইহার ভৃষঃ ভূয়: নিদর্শন রহিয়াছে । 
মুণ্ডক ও কঠ উপনিত শুনাইতেছেন__ 
নাদ্রমাত্ম৷ প্রবচনেন লত্ত্যো 
ন মেধয়া ন বহন! শ্রুতেন । 
ঘমেনৈষ বৃণুতে তেন লত্য- 
স্যৈব আত্মা বুগুতে তনুূং স্বাম্‌ ॥ 
এই মঙ্জে পুরুযোতমের বরণের কথা বলা হইঘ়াছে। বাহাকে তিনি বরণ 
করেন তাহাত্ারাই তিনি লত্য হুন, তাহার কাছেই তিনি শ্বতঙ্ক বরণ করেন ॥ 
পুফযোতমের এই বরণেই ভক্কের ভজলার অস্তবন্ধ! তিনি ঘখন ভক্তকে 
চান, তখনই তক্কের চাওয়ার সার্থকতা আছে, মৃল্যও হগ্র। একাস্ত -উদালীন 
পুরুষকে চাওয়ার মধ্যে রহিয়াছে নিজেরই শুধু দীনত।। তিনি আমাকে চান 
না, আমি তাহাকে চাই, আমাকে না হইলেও তাহার চলে, অথচ তাহাকে 
ন! হইলে আমার চলে নাকি দৈচ্চ আমার | তভজনে এই দৈশ্য নাই। 
তজনে দুই-ই সমন্াবে দুইয়ের ভজন1 করেন । 
পুরুষোস্তম আগে বাশ) বাজান, নাম ধরিয়া ডাকেন, তাই ন! ভক্তের 

হৃদয়ে জনের স্মরণ হয়? সুগবানের বরুণ ভক্তের সজনেরই অশ্রূপ 5 
তাই ক্থআ্রকার বলিলেন, “তাখিধ্যম-__তগবানের বরণে ভক্র-তজনবিধাতা 
রহিয়াছে । ভগবানের বরণই ভক্তের ভঞ্জনর্ূপে প্রকাশিত হয় ; ভগবানের 
বরণ ও তক্রের ভদ্রন্ন ছুই মিলিয়া এক অখণ্ড ভজ্জন। বরণের এই ওক্ল- 
বিধত! পরেপ অর্থাৎ পন্বাকাদ্ধারাই অবগত হওয়া যাইতেছে । 'নাবিরতে! 
ছুশ্চরিতাজ্াশান্তো নাসমাহিতঃ । নাশস্তমানেসো বাহশি প্রস্ঞানেনৈনমাপ্র দ্রাৎ” ॥ 
কঠ_-২৪।৫৩। মুগ্ডফ বলিয়াছেন 

নাঘমাস্মা বলহীনেন লক্ডো 

ন চ প্রমাদাত্বপসো বাপ্যলিজাত্। 
এতৈরুপারৈর্ধততে যন্ত বিস্বাং 
হশ্তৈব আত্মা বিশতে অ্ৰক্ধধাম ৪ ৩৷২।৪ 

একান্ত ঈশ্বর বা একাস্ত জীব কেহুই কাহাকে পাইবেন সনা; দুইয়ের বুকে 
যখন .দুইকেই পাইবার ‘কাম’ জাগ্রত হইবে, তখনই হইবে “পাওয়া? । 
ভগবান বরণ করিলেন, ভক্ত সেই বরণে সাড়া! দ্বিল না, তখন বরণ হদ 


৩৫৮ উজ্জ্লভারত [ ১১শ বর্ষ, ৬ষ্ট সংখ্যা 


ব্যর্থ । তখন ভগবান হল ঈশ্বর, ভক্ত হুন জীবপদবাচা। ভজলার ঘেথখানে 
অস্তোষ্ককাব, তখনই জীব হন তক্র, ঈশ্বর হন ভগবান । ভগবান বহণ করেন, 
ভক্ত সেই বরণকে নিজ জীবনে ‘এতৈরুপায়ৈঃ’ বরিঘ্া লইবার জন্য যখন 
"যততে’, তখনই হয় তাহার ব্রক্ষধামে প্রবেশ । ভগবানের বরণে সাড়া 
দিলেই তবে ছুশ্চরিত হুইতে বিরত হৃওছ!| সম্ভব, শ্রাস্ত সমাহিত হওঘা। সহ, 
তখনই মলের শান্তি লাত বাস্তব। বরণকে বরণ না করিলে একান্ত ্রজ্ঞান- 
দ্বার! কি হইবে? বরণকে বরণ করাতেই ভক্তের সত্য বাস্তব বল; এই 
বল ন! থাকিলে শত সহম্র বৎসরের উপাসনায়ও তিনি ল্য হন না। এ 
বরণ সম্বন্ধে প্রযাদ কিম্বা ব্ণ-লিঙ্গহীন তপস্যা দ্বারাও তিনি লভ্য হন না। চাই 
সর্ধ্ধাগ্রে সাধনার উপক্রমে তাহার বরণকে বরণ করিগা লওঘা। নিশ্চয়ই 
ভগবানের বরণেউ ভক্তের যাত্রার অগ্চবন্ধ এবং শ্রুতিতে সর্বজ্ঞ ভুয়: ভূয়ঃ 
এই অন্কবন্ধের উল্লেখ রহিঘাছে, কুত্রকার তাই বলিলেন, 'ভুরম্বাৎ তু 
অন্থবদ্ধ:। ভঞ্নের ভিতর দিয়া তক্ত ঈশ্বর ও অগৎকে স্থষ্টি করিবে! এই 
স্থির অঙ্চবদ্ধন্বরূপ শ্রণতি বন্ববার 'দদেব সৌমা ইদম্‌ অগ্র আলী, “স 
তপস্ত, ইদং সর্ববমস্জত” বলিয়াছেন । এই স্ষ্টি প্রক্রিয়ার হ্বারাই তিনি 
জীবকে বরণ করিতেছেন! জীবের যদি স্থষ্টি করিতে হয়, তাহাকেও পুরু 
যোতমে আত্মসমর্পণ করিরা এই স্ুষ্টি প্রক্রিঘ্াকে নিজ জীবনে বরণ করিম 
লইয়া কটি প্রক্রিয়ার মধ্যে সম অংশীদার হইতে হইবে । ভক্তকে সি 
কৌশলের ইঙ্গিত দিবার জন্ত সমঘ্ঘ শ্রুতি শ্থতি বারবার স্বষ্টি প্রক্রিয়ার 
উল্লেখ করিদ্বাছেন । যে স্ুট্টি মধ্যে আমি থাকিব না, যাহা আমার খাড়ে 
শুধু চাপাইয়া দেওয়া! একটা বোঝা, তাহার কথা বারবার জীবকে শুনাই 
শ্রতিমাতার কি আনন্দ? সব কিছুর সৃষ্টির অশ্যবন্ধ পুক্রবোত্তম, সেই অশ্য- 
বন্ধে অঙ্যবন্ধী হওঘাই তজনের গুঢ় রহস্য। ভক্তের ভজলা ভগবানের 
বরপেরই প্রকাশতেদ মাত্র । 

বর্তমান তঞ্জনের মধ্যে শরীর ও আত্ম! এমনতাবে ব্যতিরেকে ও 
অবাতিরেকে দুট দুইয়ের মাঝে আড়াইয়া পড়িয়াছে ঘে, কোনও একটাকেই 
একান্তভাবে ধরিঘ্! ন! চলিবে সাধনা, না মিলিবে লিন্ধি। কাজেই এই- 
খানে শরীর ও আত্মা সম্বক্ষে একটী স্পষ্ট ধারণা দিবার জন্তু (যাহা পূর্বের 
কখনও এমন স্পষ্টভাবে দেওয়া হন্গ নাই) পরবর্তী স্বত্রহয়ের অবতারণা 


করা হইতেছে 


আযাঢ়, ১৮৮৯ ] ব্ৰহ্মসুত্ৰম্‌ 


এক আত্মনন2 স্পরীঢের ভাবা ৩৷৩৷৫৩ 

শরীরে আত্মার ভাব ( আশ্রয় করিয়া অনেক ) এক সম্প্রদার ( প্রাদুতূত 
হইন্বাছে । ) 

শরীরে আত্মার ভাব রহিয়াছে, স্থিতি রহিয়াছে, প্রেম রহিয়াছে_ 
এই প্রত্যক্ষ ঘটনাকে অনেক সংস্রদায় অনেকন্ধপে ব্যাগ্যা দিয়াছেন । 
লোকামতিকগণ দেহমাত্বকেই আত্মা! বলিয়া দৰ্শন করেন, দেহ্ব্যতিরিক্ত কোনও 
আত্মার অভাব তাহাদের সম্মত, সমস্ত ও ব্যপ্ত পৃথিব্যাদিতে অদৃষ্ট চৈতন্যকে 
শরীরাকার পরিণত কৃত সমূহের মধ্যে থাকিবার সম্ভাবনা মনে করিয়া সেই 
সমন্তড ভূত সমূহ কইতে মদশক্তির মত বিজ্ঞান চৈতক্তের স্ফুরণ ব্যাপ্যা করেন 
এবং চৈতন্ত বিশিষ্ট কাযকেই পুরুষ বলিয়া স্বীকার করেল। ইহার) দ্রীবন্দশার 
ভোগকেই চরম স্থপ মনে করেন, দেহত্যাগকেই মুক্তি বলেন । ন্বর্গাপবর্গ 
গমনে সমর্থ আত্মা বলিয়া কিছু আছে, ইহার! স্বীকার কেন ন! । অপর 
এক ভাবুক সম্প্রদদাঘ শরীরে আত্মার ভাবকে হেয় দৃষ্টিতে দেখিয়া শরীর 
হইতে আত্মার বিবেক দর্শন করিয়া কৈবল্য লাভে তৎপর, অপর 
অদ্ধৈতবাদীও শরীরকে অধ্যস মনে করিয়া একান্ত আত্ম-জ্ঞান লান্তের 
আন্ত উদ্গ্রীব। কাহারও মুক্তিতে দেহ নাই! লোকাছুতিকের 
দেহত্যাগ হয় প্রাকৃতিক নিয়মে, কৈবল্যবাদীদের মুক্তি হয় জ্ঞানপূর্ববক 
দেহ সম্বন্ধ ছিন্ন করাতে, দেহ সম্বন্ধে বিকলজ্ঞান দূরীভূত হওয়ায়। দেহ 
সঙ্বক্ধ কাহারও মুক্তিতেই নাই । অবশ্য মুক্তির পরও প্রারন্ধ ্ষ্ন না হওয়া 
পর্যন্ত মুক্তের দেহ অট্ধৈতবাদী স্বীকার কহেন। প্রচলিত ভক্তিবাদীগণও 
অপ্রাক্কত শরীর মানিয়া লইয়া মুক্তিকে এই দেহের ওপারে রাখিদ্বাছেন, অথচ 
এই দেহ ও ভাগবত দেহের মাঝে সদ্বন্ধ লাই বলিঘ্বাই তাহারা মনে কনেল। 
ভাগবস্যী তচ্চ অগ্রারুত অচিন্ত্য; ‘ন তাহন্তর্কেন মোজ্ঞয়েং’। দেহ-ব্যতিরিক্ত 
আত্মবাদী সব দলই নোংড়া দেহের ওপারে মুক্তিকে রাখিয়া দেহের কোনও 
না কোন অংশে আত্মার ধ্যান করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে উৰ্ধ হইতে 
উর্ধাতর, উদ্ধতম গ্রামে উপনীত হইঘ্রা পরম পুক্রঘকে পাইতে হয় বলিহ্গা 
সাধনার একটা সি ড়ির বাবস্থা করিদ্রাছেন এবং সাধনার স্তরসমূহকে এমনত্তাবে 
পরম্পব বিচ্ছিন্ন করিদ্া বাখিক্সাছেন ঘে, কাহারও সাধনা কাহারও হইবার 
ঘোলাই । অথচ সিদ্ধি নাকি সকলেরই এক । সাধনা আরস্ত করিতে হইলে 
দেহের কোনও না কোন অংশ অবলম্বনে আর্ত করিতেই হইবে, স্তরের 


৩৬৯ উজ্জ্লভারত [১১শ বর্ধ, ষ্ঠ সংখ্যা 


পর আরও আলিবে । কিন্তু উহার মধ্যে উচ্চাবচ, লঙ্ভিকর্ধ-বিপ্রকর্ষ স্থাপন 
বর্তমান ভজ্জন করে না। উচ্চ-জ্ব5-তভাব আনয়ন করাল ফলে দেহই শেষে 
বাদ পড়িয়া যায়, দেহহীন আত্মাই অবশেষ থাকেন। অবশ্য ভক্তগণ সেইখানে 
একটী অগ্রারুত সবিশেষ দেহবান ভগবান স্বীকার করেন, নিবিবশেষ ব্রচ্থবাদী 
নিবিবশেষই বলেন । শরীরের অংশ অবলম্বনে তজনার উপদেশ শাহ দিয়াছেন । 
‘্উদরং ব্রন্মেতি শার্করান্কা উপাসতে হাদকং ব্রচ্ষেতি আরুণছে! ক্রক্ষা হ বৈ তা 
উর্ধত্বে চোদসর্পৎ তচ্ছিরোহশ্রয়ত তচ্ছিরোহভবৎ তচ্ছিরস: শিবস্বমিত্যাদি ৷ 
পুরুযোত্রম-স্তরে ইহার মীমাংসা কিরূপ হইবে, ভাহারই অঙ্গ পরবর্তী স্থত্রের 
অবতারণা কর! হইতেছে । 


ব্যতিঢরেকস্তন্তাবাভাবিত্রান্স তুপলক্ধিবঞ ॥৩৷৩৷৫৪ 


(কাহারও সিদ্ধান্তই ) একান্ত সতাও লঘ, একান্ত অসত্যও নয়; তন্তাবা- 

ভাবিত্ববশতঃ ( পুকুযোত্তম ) ব্যতিরেক ; উপলন্ধিবৎ ইহা নিশ্চিত সত্য। 
লোকায়তিকের ‘শরীর সত্য এই দাবী সত্য, কিন্ত যেখানে অতিদেশ 
ছারা আত্মার ক্ষেত্রের ঘটনাবলী শরীর দ্বারাই ব্যাখ্যা দিতে চাহিতেছে, 
সেখানেই সে হাস্তাম্পদ হইতেছে । একান্ত আঘ্মবাদীদের "আত্মা সত্য” এই 
দাবীও সত্য, কিন্তু আত্মার অতিদেশন্ধার! যেখানে জড়ের দেশের ঘটলাসমূহেনর 
ব্যাখ্যা দিতে গিঘা তাহাদিগকে বাবহারিক সত্যন্ধপে প্রমাণিত করিতে 
চাহিতেছে, পুরুষোত্রম দৃষ্টিতে সেখানেই সে হান্তাম্পদ হইদাছে। পুরুষোত্তম 
ও তাহার সাধনা শরীর ও আত্মার, সর্ধভূৃত ও আত্মার ব্যতিরেক। ইহা! 
“সর্বব ইুতেঘু চাত্মানন্‌* এবং 'সর্ক্মভূতানি চ আত্মনি' এই শ্রুতিমন্ত্র দুয়ের মধ্যে 
সর্বভূত ও আত্মাকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়! দিবার মধ্য দিয়া ব্যতিরেকই বাক্ত 
হইঘ্রাছে। এই ব্যতিনেকের প্রনাণশ্বক্প বলিতেছেন “তত্ভাবাত্তাবিত্বাৎ' ৷ 
পুরূযোত্তমে সর্ধসৃতের একাস্ত আত্মতাবভাবিত্ব বা আত্মার সর্বভূততাব- 
ভাবিত্ব নাই । পুরুষোত্বম দৃষ্টিতে আত্মা ও সর্ধবভূভ পরস্পরের পরকীয় 
আত্মভাবগ্াবিত সর্বত্থতের ও সর্বৃততাবতভাবিত আবত্যার কাছে পুরুষোত্তম 
পরকীয়। “যশ্মাৎ ক্ষরমতীতোহহম্‌ অক্ষরাদপি চোত্তমঃ । অতোহশ্মি লোকে 

বেদে চ প্রথিতঃ পুরুবোত্তমঃ 1 আত্মা পুরুষে!ত্তমের বিভূতি । 
ক্রয়শঃ 


পুস্তক সমালোচনা 


বেশ কিছু দিন হইল আমরা কয়েকটী পুস্তক সমালোচনার জন্য পাইয়াছি। 
কিছুদিন হইল আমাদের নান! হাঙ্গামার মধ্য দিয়া যাইতে হইতেছে বলিয়া 
কিছুতেই সেগুলি সমালোচনা করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। এজপ্য আমরা 
বড় লচ্ছিত ও ছুঃখিত। আমরা করেকটী বইর নাম, লেখকের নান ইত্যাদি 
এখানে উদ্ধৃত করিয়া আনন্দের সহিত উহাদের প্রান্ত স্বীকার করিতেছি । 
লমযমত উহ্বাদের বিস্তারিত সমালোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল ॥ 

১২ প্রণাস ০তামাক্স_ শ্রশান্তশীল দাশ। প্রকাশক অন্দ! পাবলি- 
শাসত ৩০1৪৩ আটপাড়া লেন, কলিকাতা ২1 মূলা আট আন1)। পৃষ্ঠা- 

হখ্যা তেইশ । 

২! রসাক্সন ও সভ্যতা জীত্রিযদাক্প্রন রাঘ়। বিশ্ববিদ্তা সংগ্রহ । 
প্রকাশক বিশ্বভারতী, ৬/০ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা ৭) মুল) 
আট আনা। পৃষ্ঠাসংখযা ৫৭) 

৩। গাক্মীজী স্মরণ হীজিতেম্্নাথ কুশারী । প্রকাশক শীবতীন্ 
কুমার খোষ, অধায়ন, ১৪ নং কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা ১২1 মূলা পাচ- 
লিকা। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৬৭ । 

৪1 আতস্মবাদ_এীললিতকুমার সেন। প্রকাশক দাশগুপ্ত এণ্ড 
কোম্পানী লিমিটেড, £৪/৩ কলে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ । মূল্য ১*২ টাকা। 
পৃষ্ঠাসংখ্যা ৮৭২ । 

৫। গীতাজক্সভ্ভী__দম্পাদক শীনগেন্রনাথ শাস্বী। প্রকাশক বীজ 
গীতা প্রচার প্রতিষ্ঠান, ১ রথীন ব্যান।জণ লেন, ঢাকুরিয়া, কলিকাতা ৩১॥ 
মুল্য দুই টাক।। পৃষ্ঠা ২-৭ ৷ 

৬1 অআন্্াগার বিভ্ঞান--ইস্থবোধকুমার মুখোপাধ্যায় । প্রকাশক 
প্রীগোপালদাস মজুমদার, ডি, এম, লাইব্রেরী, ৪২ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, 
কলিকাতা ৬। মুল্য দশ টাক! । পৃষ্ঠা ৩2২ ৷ 

শা আপন চেশ-_শীনিখিলিরক্জন রায়। প্রকাশক বেজল পাবলি- 


৩৬২ উজ্জলভারত [১১শ বধ, ৬ুষ্ট সংখ্যা 


শাস প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা ১২। মূল্য দুইটাকা পঞ্চাশ নঘ্থাপয়স1 । 
পৃষ্টাসংখ্যা ১৩২ । 

৮। বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি _শটপ্ৰিমদারঞ্ন বাঘ। প্রকাশক শীদেব 
কুমার বস্থ, ৭ ছে পণ্ডিতেয়া রোড, কলিকাতা ২৯) মূল্য দুই টাক]। 
পৃষ্ঠা ৬৭ । 

৯1! একতার!--শরীদ্রলধর চট্রোপাধ্যায়। গ্রাকাশক চলতি নাটক 
নভেল এজেদ্দী, ১৪৩ কর্ণওয়ালিল স্ট্রা, কলিকাতা ৬। সবল! ছইটাকা। 
পৃষ্ঠ ১০৫ । 

৯০! একটি প্রসন্ন সুর এরশাস্তশীল দাশ । প্রকাশক শ্রীকল্যণত্রত 
দত্ত, তুলি-কলম। ৫৭-এ কলেজ স্ট্রীট, কলিকা'তা ১২। মূল) এক টাকা। 


পৃষ্ঠা ৩১ । 


নুতন ও পুরাতন আদর্শের সমন্বয় 
1 জ্রীভারতী ॥ 


বর্তমান কালে মাহুবযের জীবনের একট! বৃহৎ অংশ জুড়ে ঘে প্রচণ্ড 
আলোড়ন চলেছে তাকে প্রাচীন ও নবীনের মত ও পথের হন্ব ও সংঘাত 
বললে বোধহম অত্যুক্তি হয় না । কি একাল আর কি ওকাল, কি প্রাচীন আর 
কি নবীন সবকালেই এবং সব চিত্তেই তাল এবং মন্দ এই ছুই ধারা ও ধারণা 
নিয়ে সংশন্প ও সংঘাত চলতে থাকে এবং সেই হন্বের মধ্য থেকেই নিত্য নৃতল 
ভাব ও চিন্তার আবির্ভাব হয়; তবুও পূর্বতন শতাব্দীগুলোতে ঝড় অতটা 
প্রবল হযরত ছিল না, কারণ বাইরের জগতে অনেক যুদ্ধ বিগ্রহ এবং নানা 
পরিবর্তন ঘটতে থাকলেও ভারতের কুবিকৈজ্রিক গ্রামীণ জীবন প্রায় স্থাণু 
হয়েই থেকেছে । সেই স্থির জলে আলোড়ন ইংরেজ শাসন ও শেষের 
অধ্যায় থেকেই স্বর হচছেছিল। গ্রাম থেকে সহরে জীবনের পত্তলে ও ইংরেজ 


আমাঢ়, ১৮৮০ ] নূতন ও পুরাতন আদর্শের সমন্বয় ৩৬৩ 


আাতিন সঙ্গে অনেক তালো মন্দ বস্তর অশ্তপ্রবেশের ফলে দেদিনকার তাবতব্ধ 
বেশ একটু ক্ষোরের সঙ্গেই লড়ে চড়ে উঠেছিল ॥ পরবর্তীকালে সেই ভুমিকম্পই 
প্রবলতর হয়ে জা(তিকে পরবশতার ঘস্ত্রণা থেকে মুক্তি এলে দিয়েছে । 

ইতিমধ্যে কালের গতি এসে পৌচেছে স্পুটনিকের যুগে। মাচ্ছঘের চিন্তা 
ও জীবনের ধারাও তার সঙ্গে পাল্লা দেখে আজ প্রচণ্ডবেগে ধাখমান। তালে! 
মন্দ ছিধ| হস্বের নধ্য দিয়েই রথ ছুটে চপেছে--সামলানো| অসাধ্য । 

কেউ কেউ বলছেন, সামলাতে হবেই । পেছনে ফিরে তাকাও, ভারতবর্ষের 
সেই শান্ত স্বন্দর জীবনে ফিরে চল, শান্তি আছে সেই পুরাতন ধর্ম ও শ্বয়্ং- 
সম্পূর্ণ স্থিতিশীল জীবনের মধ্যেই । শুধু ছোটাতে অপঘাত ছাড়! আর 
কিছুই লাভ নেই। 

অপর দল বলছেল__না, জানা এবং শেখার শেষ নেই, আপনাদের শাস্ও 
তো বলেছে ‘চরৈবেতি’ ; চল! মানেই কি জীবন নয়? স্থিতিশীলতা! তো মৃতের 
শান্তি, নঘ্তে বন্ধ জলায় আটকে থেকে কেবলই খাবি খাওয়া । 

প্রাচীনেরা প্রশ্ব করেন---কিন্ত চলেছ কোথায় ? লক্ষ্য তো একট! চাই । 
বিনা দ্বিধায় নবীনের! উত্তর দেয় লক্ষ্য মানবমঙ্গলের জন্ত নব নব জালের সন্ধান 
ও প্রসার এবং বাস্তব জীবনের সঙ্গে তার যোগ-সাধন।__প্রবীনেবা হাসেন__ 
ক্জান কাকে বলে? অসন্তোষ ও অবিনয়কে? দলাদলির প্রচণ্ড মোহ ও 
উত্তেঙ্গনাকে ? ধৈর্য ক্ষমা, আজিত পালন, পাতিত্রত্য, একান্তবর্ত্তী পরিবার, 
বগুক্ষআনদের ও ধর্মের প্রতি বিরাগের নামই ফি তোমাদের জ্ঞান ও মানব-মঙ্গল? 

উত্তদ্ধ পক্ষেই সত্য এবং তুল ছুইই আছে। অর্থ নৈতিক কাঠামোতে 
এসেছে আমূল পরিবর্তন ; সে পরিবর্তনের ফল মনের ওশর অত্যন্ত ক্রিয়াশীল । 
কাজেই পুরণো জীবনধারাতে ফিরে যাওয়াও যেমন আর সম্ভব নগ্ন তেমনি 
পুরণো মনেরও আর পুনরাবৃত্তি ঘটবে না। তাছাড়া আজকের ভারতবর্ষ 
এখন আর একক অথবা কেবলমাত্র রাঞ্জারাল্রড়ার ইতিহাসের মধ্যেই আবদ্ধ 
নেই; ইচ্ছান্ধ হোক অনিচ্ছান্ধ হোক সমস্ত জগতের সঙ্গে জ্ঞান বিজ্ঞান ও 
বশ্বসম্ভারের আদান প্রদালে সে আজ সচেতন সমৃদ্ধ ও বেগবান। অবশ্য 
চারদিকের ভালোমন্দের মধ্য থেকে ভারতীয় মন থে পরমহংসের মত কেবলমাত্র 
ভালোটাকেই গ্রহণ করতে পেরেছে এমন নয়, অনেক অবাঞ্ধিত বস্তুও অনিবাধ 
ভাবেই" এসে বিপুল জন-মান্সকে প্রভাবিত করেছে ও করছে। বিচ্ছিন্ন" 
আীবন প্রাচীন বা মধ্যযুগের ভারতের সব কিছুই ভালে ছিল এ ঘেমন 


৩৬৪ উজ্জ্লভারত [ ১৯শ বধ, ৬ সংখা? 


একপেশে দেখা, তেমনি বহুধ! বিস্তৃত আধুনিক জীবনের যা কিছু তারও সবই 
ভালে! এ বলাও সেই একচক্ষু হুর্বণের দৃষ্টির মতই ভুল । 

কিন্তু ভালো ও মন্দের প্রকৃত মাপকাঠিটাই ঝা কি? আমন! জালি 
পৃথিবী যত জোরেই ঘুরুক পাঘ়ের তলার মাটি থেকে আমরা কখনো বিচ্যুত 
হইলা ; তেমনি চণার বেগ জ্রতই হোক আন শ্রথই হোক-__মহুষ্যত্ব নামক 
একটা ভিত্তির ওপর গোটা মানবসমাজ্টাকেই ভর দিযে থাকতে হর» আর ঝা 
আমাদের ধারণ করে থাকে তাকেই আমরা বলি ধর্ম । কিন্তু এই মন্তনুত্থ বা 
ধর্মের ধারণাও আবার কালে কালে কিছু ন! কিছু বদলায়, বিপদ বা হম্বও 
এখানেই । এককালে রাজ], মনিব, পিতামাতা, স্বামী প্রভৃতির আঙ্ঞগাকে 
নিহিচারে শিরোধাধ করাটাই ছিল মানবধর্ষের একট! প্রধান লক্ষণ; কিন্ত 
সেখানে আছর অন্যাঞ্জের বিরুদ্ধে (সে অশ্যাঘ্ যার দ্বারাই অহ্ষ্ঠিত হোক না 
কেন) মাথা তুলে দাড়ানোটাকেই মহ্থত্তোচিত ব্যবহার বলে গণ্য করা হয়। 
পিতার ভুলের জন্য আঞ্জকের রামচন্দ্রদের কেউ নিশ্চয়ই বনবাসী হতে বিশ 
তীশ্মের মত এমন অসাধারণ প্রতিজ্ঞাপাশে আবচ্ধ হতে চাইবেন ন! । জোষ্ঠ 
ভ্রাতার খেলার নেশার দায়ে পাশুবদের মত লিজেদের অধীনতার পায়ে 
বিকিয়ে দিতেও কেউ রাজী হবেন না। বিনা দোষে পরিত্যক্ত! হয়ে কোনো 
পত্রীও একালে আর সীতার মত স্বামীর অস্থগতা থাকবেন এমন আশা কর! 
চলে না। 

লস্তোযে শাস্তি একথা একদিক থেকে সত্য কিন্ত অপরদিকে অসন্তোষ ন! 
থাকলে মানুষের অগ্রগতি কিছুতেই সম্ভব হত না। তাছাড়া তেঁতুল পাতার 
ঝোলে বিশেষ একজন পণ্ডিতের তৃপ্তি থাকলেও সেট! সর্বসাধারণের জন্য নম, 
স্বভাবে বেচে থাকবার জম্তে যথাযথ থাছোের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার 
করাকে এযুগের লোকেরা বলবে অজ্ঞতা, বলবে পাপ । ভিক্ষান্গ ভোজনে 
বৈরাগোযের শিক্ষ। যেমন একালে পরিত্যক্ত তেমনি যথার্থ অক্ষমবাদে একদল 
গ্রহীতাকে দান করে দাতা পুণ্য সকচয় করবেন বা খ]তনামা হবেন এ ধারণাও 
অচল । দানে এবং প্রতিদানে আজকের মানুষ তুল্য মূলযকেই মর্ধ্যাদ! দানে 
আগ্রহশীল । নিতাস্ত ভদ্রতার খাতির ছাড়া “অনুগ্রহ? কথাটাকেই এযুগ 
মুছে ফেলতে চাইছে । মাহুষকে উপেক্ষা করে শুধু মন্ত্র তন্ত্র ও পূ্জার্চনার 
মধোই যে-ধর্মের সংজ্ঞা নির্ধপিত হয়, তাকে ধর্ম বলে অভিহিত করতেও” একাল 
আর প্রস্তুত নর! 


আষাঢ়, ১৮৮ ] নৃতন ও পুরাতন আদর্শের সময়ন্ব 


তাহলে ধৰ্ম্ম কি? সর্বকালের আদর্শ বলতে কোনো একটা নির্ভরযোগ্য 
আশ্রয়ই কি তবে মাহষের নেই? না থেকে পাবে না, আর তাচক সংঘষ 
বললেই বোধহয় ঠিক বলা হয়। ঠিক জায়গায় থামতে কানা এবং প্ররো জনের 
অতিরিক্ত গ্রহণ না করাটাই ভারতীয় আদর্শের মূল কথা এবং একাল ওকাল 
জুড়ে এইটেই মাম্রাষের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। 

ভারতের প্রাচীন এতিহা নিয়ে আমরা অত্যন্ত গর্ববোধ করি । আজও 
পররাষ্ট্রনীতিতে ভারত সকলের আদশ। অহিংসা, ত্যাগ, সাম্য মৈত্র ও 
শাস্তির বাণীতে ভারতের আকাশ বাতাস আজও মুখরিত । আদশের মধ্যে 
বাস্তবকে পৌছানোর অক্লান্ত চেষ্টাতেই আদর্শের সার্থকতা কিন্ত বর্তমানকালে 
বাক্তি বা সমাজের আভ্যন্তরীণ চিত্র তার কিছুমাত্র সাক্ষ্য বহন করে না) 
এখানে আখিক দৈম্যের চাপ যেমন, বিরাট অশিক্ষার সমারোহ তেমনি 
প্রবল । জন সাধারণের মধ্যে সংযমের অভাবে অনেকট! এরই ফল বল) 
যাঘধ। চলা মানেই নিশ্চয়ই প্রগতি নগ্ন, অপথে কুপথে চলাও চল! । বিশেষ 
বিশেষ ক্ষেত্রে অর্থাৎ সত্যকার অগ্রগতির পথে যেখানে বাধা এসে দ।ড়ায়, 
সেখানে আদর্শগত সংগ্রামের প্রদ্বোত্রন অবশ্যই থাকে কিন্তু প্রতে দিনের 
সাধারণ চলা ফেরার মধেও সর্বত্রই একটা অকারণ উুন্ধত্য ও আবিনয়কে- বীরত্ব 
বলে ভাববার যে অদ্ভূত মনোবুত্তি এ যূগকে পেয়ে বসেছে তাকে সমর্থন করা 
একেবারেই সম্ভব নয়। স্বাধীনতার প্রতি শ্রন্ধাকে বলব এ যুগের বিশেষত্ব 
কিন্ত. স্বৈরাচারী হওয়া কোনোকালেই কল্যাণের পথ নদ । জ্ঞানের প্রথম 
পাঠই হল নম্রতা ও বিনম্ব। শ্রস্ধে্কে. শ্রদ্ধা করতে জানানর্স এবং জগ 
আহরণের শিক্ষা যেখানে আছে সংস্কৃতির পরিচয়ও সেখানেই ৷ দুঃখের বিষন্ব 
সেই সংস্ধাতি' থেকে আজ আমরা চ্যুত; এবং তার একমাত্র কারণ প্রয়োজনীয় 
মানসিক ও দৈছিক খাদ্যের অত্তাব । 

অসংযমের অপর দিকটা আরে! ভয়ংকর । সেপ্ধনে *লালে স্বথমস্তি’'র 
দোহাই- দিলে মশ্ন্যত্বেরই অবমাননা করা হয়্। সেটা ধন-সম্পদ প্রসৃতির 
অপরিদ্দিত কামনা! । ব্যক্তিগত ভাবে নানাবিধ বিলালোপকবুণ বা ভোগের 
বিচিত্র 'আয়োজনের মধ্যে প্রাচীন ভারতের রাজানাও থেকেছেন কিন্তু 
আমাদের কাছে আদর্শ হিসেবে- স্বরণীয় হয়ে আছেন বাজি জনক ও এক- 
পত্নীক "রামচন্দ্র প্রভৃতি বাজারাই | রাজ! বাজড়াদের যুগ গত, কিন্ত রাষ্ট্র- 
প্রধানেরা এবং ধনপতিরা আজে! আছেন এবং এখানেও অধিকাংশ স্থলেই 


উচ্জলভারত [ ১১শ বধ, শুষ্ঠ সং্যা 


মাত্রান্জান অভিমাত্রা্ অন্তপস্থিত। লোতকে বাড়তে দিলে সে বেড়ে গিয়ে 
নিত্রেকেও ভোবায়, চারদিককেও ডোবায় । ব্রামায়ণ মহাত্তারতও আমাদের 
এই শিক্ষাই দে । লোত একেবারেই থাকবে না এমন কথা বললে মনো- 
বিজ্ঞানকে অস্বীকার করা হয় কিন্তু পরিনিতি বোধের শিক্ষা না থাকলেই 
নল্ন। পুবাকালের তপোবন বা শুরুগৃছে থেকে কঠিন নিয়মনিষ্ঠার মধ্যে 
শিক্ষালাতের দিনকে আর ফিরিয়ে আনা সম্ভব নর কিন্ত সুন্দর সংযত ও 
ভদ্র জীবন যাপন করবার মত স্থষ্ই সামাজিক পরিবেশ রচনা ও শিক্ষা 
বাবস্থার প্রচলন কর! নিশ্চই অসম্ভব নম্র । 

মেঘেদের সম্পর্কেও প্রাচীন ও নবীনের! একমত নন। বাল্যে পিতা, 
যৌবনে ভর্তা এবং বার্দ্ডক্যে পুত্রের অধীনা হতে থাকার প্রবচলও এখন আর 
খুব শ্রচ্ছে্ নয়। সমৈড্রেয়ীর মত “যেলাহং নামত শ্যাম কিমহং তেন কুর্য্যাম্‌ 
বলা আদর্শ ছিসেবে সুন্দর হলেও বাস্তব অভিজ্ঞতার ফলে একালে মেয়েদের 
সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার লাত্ডের জন্য আইন পাশ করবার প্রয়োজন দেখ! 
দেয়। সতী এবং সৎ এই দুটো কথাও এখন প্রায় সমার্থক হয়ে দাড়িয়েছে । 
শোচনীদ্ব আথিক দৈন্ত পণ প্রথা ও মর্মান্তিক বেকারত্বের ফলে বাল্যবিবাহ 
তো দূরের কথা, প্রয়োনীগ সময়েও এখন আর ছেলে মেয়ের! বিবাছিত 
জীবন বাপন করতে পারছে না। স্বামী সন্তান পরিবৃতা হয়ে নিশ্চিন্ত ও 
স্থস্দিদ্ধ গৃহ পরিবেশের মধ্যে যে বয়সটা আগেকান্ম দিলে কেটেছে সে লমঘট। 
এখন কাটছে নিরানন্দময় চাকুয়ী জীবনে কিছ! বিড়ন্থিত গৃহের আবেষ্টনে। 
প্রাকৃতিক বিধানকে লক্ষন করা হবে অথচ প্রকৃতি ভার প্রতিশোধ নেবে লা 
এমন আশা করা তলে না। বর্তমান অবশ্থা যেখানে আছে সেখানেই রেখে 
দিয়ে শুধু আদেশ উপদেশ আশীর্বাদ বর্ষণ কা বিলাপ করতে থাকলে লাভ 
কিছুই হবে লা। 

নানাকান্বণেই বর্তমান বা ভবিশ্ৎ কাল আর টিক পূর্বতন আদর্শের 
মধ্যে ফিরে যেতে পান্ববে না, কিন্তু তার মধ্যে অনেক তাল যা এ সমাজের 
পক্ষেও অত্যাবশ্কীঘ্ব তাকে গ্রহণ করাঞ্স কল্যাণ আছে। কি নর এবং কি 
নান্বী বিশেষ প্রতিভা নিছে সব যুগেই কিছু না কিছু জম্মেছেল এবং তাদের 
জ্বালানো আলো দিয়েই আমরা পথ চিনে এবং প্রয়োজল মত পথ প্রশন্তও 
করে নিতে পারি। 
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ক্রম্ণ-ভদ্নী স্তদ্রাফে লবীনচন্দ্র সেন তার সাহিত্যে সেবা ও করুণার 
প্রতিষ্ন্তি করে গড়েছেন, সেই সেবা ও মমতাকে এ যুগের মাহ্রযও শ্রদ্ধা ও 
সম্মান করেল। এই স্থতদ্রাই আবার সারখোও অতুলনীঘা ছিলেন, প্রৌপদী 
ছিলেন একাধারে তেঙ্রন্বিনী সেবাপরাচণা ও বন্ধনে সুনিপুণ. একালেও 
এসবের সমাদর আছে এবং থাকা উচিত ৷ ম্যগ্ুংবর প্রথা সে যুগের লিন্দলীম্ 
ছিল লা, এ যুগেও পন্সিবন্তিত রূপে সেটা সমাজে ব্যাপক ভাবে দেখা দিয়েছে। 
স্থতরাং একেও স্বাভাবিক ভাবে স্থস্থ যনে গ্রহণ করতে পারলে অঙ্তায় হবে 
না বরঞ্চ বহক্ষেত্রেই পাক্সিবারিক শান্তি ও বন্ধন অটুট খাকবে। গাগী খন! 
লীলাবতী বিশ্বধারা প্রভৃতি মহিলার! পাণ্ডিত্য অতুলনীয়া ছিলেন; সেই জ্ঞান 
ও বিদ্যা আবার মেয়েদের মধ্যে ফিরে আসছে এ আমাদের গৌরবের কথা। 
গাদ্ধান্ীর মত দৃঢ়চেত! জননী তে! সর্বযুগেরই কাম্য । পত্নীর পক্ষেও গৃহিণী 
সাধ্বী ও সখী 'তথ! সহকমিনী, সহধমিনী ও সৎ পরামশদাম্িনী হওয়াটাই 
বা কোন্‌ যুগের পক্ষে অবাঞ্ছনীছ্? 

স্থতরাং দেখা যাচ্ছে ষুগবদলের ফলে অনেক কিছুর পরিবর্তন ঘটলেও 
মূল আদশের মধ্যে বিরোধ খুব বেলী হয় লা। তবুও প্রতোক যুগেরই 
কতকগুলি বিশেষ গুণ ও বিশেষ গ্নানিও থাকে । যুগোপযোগী ভাবে মন্মন্যত্বের 
বিকাশ লাতের অন্ত ভেতরকার সেই দোব মানি বা অনাচারের যস্্রণাগুলেকে 
কঠিন হন্তে সরিয়ে দেবার প্ররোজন ঘটে এবং তখনই আমরা শুনি 
“সম্ভবাষি যুগে যুগে’; কামনা করি ‘যন্ধস্রং তন্ন আসর’ । আজও তাই সর্বমানবের 
হিত সাধনের জন্য সমত্ত দেশের এবং সমস্ত কালের বা কিছু ভালো তাকে 
গ্রহণ করেই ভারতীঘ্ন সংস্কৃতির মহান বৈশিষ্ট্যকে সার্থক করবার চেষ্টায় সমন 
চিন্তাশীল মানুষের! ব্যাপৃত আছেন। 

“লস দেবঃ 
স নো বৃদ্ধ্যা শুক সংযুনক্ত” 


সাময়িকী 
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জগলাথত্দেতেবর রথবাক্তা ৪ জগৎ-+ নাথ জ্রগন্তাথ। জগতের 
সক্গে নাথের বোগ করলে জগপ্লাথ হদ্ব। জগ২ হচ্ছেন বলরাম, নাথ হচ্ছেন 
কুষ্ণ, যোগচিন্ন হচ্ছেন অত্র যোগনাঘা। কিন্বা জগ হচ্ছেল সঙ্ম, নাথ 
হচ্ছেন বুদ্ধত্ব, যোগ চিহ্ন হচ্ছেন ধর্শ্ম। আমরা কেউ জগৎ চাই, নাথ চাই 
না; কেউ বা নাথ চাই জগৎ চাই না; তাই আমাদের আর তাগনধপিনী 
যোগমায়া হ্ুভদ্রা দেসীর দরকারও নেই । জগৎ ও লাখের ঘোগস্থত্র 
হারিয়ে, জাতিশুদ্ধ লোক স্থুৱদ্রার ক্রপাদৃষ্টিতে বঞ্চিত । আমর! আর 
ভত্তার দাবী করবার অধিকারী নই; কেউ আমর! আর অন্দ্র নঃ, 
জাতিগুদ্ধ সব' আমর! অতসজ্রের দল । আমরা! সঙ্ঘ গড়ি কিন্ত তাতে বুদ্ধত্ব 
স্কটে না। কেন? এ স্বন্তদ্র ধর্দ্মস্বত্র আনরা প্রতি মুহুর্তে ছিড়ে ফেলবার 
অন্ত ব্যগ্ৰ । আমরা বান্তববাদী হবার অন্ত এত লোলুপ যে, সৃতদ্রাকে বাদ 
দিয়েই আমর] স্ব স্থটি করতে চাই, তাকে বাচিয়ে ও বাড়িছে বাখতে চাট । 
সুক্দ্রাই যে সঙ্বকে বৃদ্ধত্বের স্পর্শ এনে দিয়ে ধন্ত করতে পারেন, তা আমরা 
কেউ ভাবতেও রাজী নই । বুদ্ধ হতে চাইও সকলেই, অআগৎফেও মান্তে 
রাজী আছি, কিন্তু চাই না হতভাগী সতদ্রাকে, ঘে আমাল লামনে সবদ1 মরণের 
আদর্শ দাড় করিয়ে রাখতেই চায়। সমাঙ্গ এতদিন জগতের পৃজ! বাদ দিয়ে 
শুধু নাখ্যরে পুজা! প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল বলেই আজ জগৎও ভুবতে বসেছে, 
নাথ প্রায় অন্তহিত। গোটা মাঙ্গয় হতে হলে চাই জীবনে অগতের পূজা, 
জগতের নাথের পৃভ্ছ(। নাথ বাদ দিয়ে জগৎ-পূজায় আজ আমরা ব্যতিচারের 
প্রশ্র্থ দিচ্ছি । নাথভীন সমাজ স্বার্থপরতা পূতিগন্ধময়, নাথহীন রাষ্ট্র আজ 
ছিপ্ববিচ্ছিহ। নাথ না থাকলে সতী ত বাচে না। লাখের নিন্দার লতীন্ব 
দেহত্যাগ হয়েছিল ; কেমন করে পরিবার, সমাজ, বাষ্ট নাথহীন হয়ে বাচবে? 
“আজ সর্বত্র চলছে ধর্শ্ম বাদ দিছে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র গড়বার একটা গ্রন্থাস ৷ 
ব্যর্থতাও তাই লেগেই রয়েছে। এক একবার কাজ বেন হয়ে আসে প্রায়, 
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তারপরে সেটা থমকে যাগ। উবপের শক্তি ত উব্ধ দেপায়, কিস্ক রোগীর ত 
ব্যারাম সারে না। তখন চিকিৎসক জীবনীশক্তির অভাব মনে করে সেদিকেই 
ধের চেয়েও বেশী দৃষ্টি দেন। জ্াতীঘ জীবনে, পর্শ্মজীবনে সর্বত্র চলছে 
এই বিফলতা। যারা ভগবানকে লাত্ত করতে চান, তাদের নঙ্গর্র যাতে 
জগতের কথা এসে তাদের হরি-কথায় বাধা না জন্মায়, আবার যারা ভ্রগতের 
উন্নতি চায়, তাদের প্রখর দৃষ্টি ঘে আদর্শবাদ এসে কর্মক্ষেত্রকে স্পর্শ করতে 
না পারে। ধামিক আজ এগিয়ে খেতে পারছে নাঃ কমিদলও পদে পদে বিফল- 
মনোরথ হচ্ছে, ক্রমেই তাদের ভিতর অবসত্রতা তরে উঠছে । ২৪ প্রহর 
খোল-করতাল বাজিয়ে কীর্তন করার পরও যখন দেখছি যে, কীর্ভলীঘ| জয়া 
পেলায় সমাজের অর্থ শোদণকে পাপ মনে কবে লা, সত্য ও স্যারের নর্ধযাদ। 
আমলাতন্ত্র কর্তৃক প্রতিক্ষণে ক্ষন হলেও তার বিরুদ্ধে একটি অঙ্গুলি উত্তোলন 
করতে সাহসী হর না, তখনও কি মনে করব ধশ্ন হচ্ছে? চোখের উপর 
মহ্ামানবের উপর অত্যাচার চলতে দেখেও যদি ধামিকের তাতে কিছু না 
আলে যায়, তাতে যে কেনন করে তার ধর্ম হয়, তা মোটেই বুঝি না। 
নিভাঁকতাই মুক্তি, নির্ভীকতাই ধশ্দ। যারা সরকার-তয়ে ভীত, সত) প্রচার 
করতে যাদের বুক দুর দুর কবে, তারা কোন্‌ সত্য তগবান্কে পাবে? 
ভগবান্‌ আচীবে লতা, প্রচারে সত্য । আচার ও প্রচার একই আত্মার দুইটি 
বিকাশ । আচার ব্যতীত প্রচার বনস্তুতস্রহবীন ; প্রচার ব্যতীত আচার 
জীবনহ্বীন সঙ্ধীর্ণ লোকাচার মাত্র। যাদের জীবনে আচার ও প্রচার আছে, 
তারাই সমাজের, ধর্মের আদর্শ । বৃদ্ধ, শক্ষর, গৌর সকলেই ত আচারবান্‌ 
হয়ে প্রচারকাধ্যে জীবনপাত করেছেন। সত্য প্রচার ন! থাকলে সত্য-আচারও 
টেকে ন! । ধর্শ্মের আচার ও প্রচার দুই মিলে গেলেই ত জগতের সঙ্গে 
ধর্ম্মের যোগ আপনা আপনি হয়ে যান । সত্য আচার সতা প্রচারে ফ্ুটে 
উঠবেই । যে ধর্শ্ম পরিবারে, সমাজে বা রাষ্ট্রে নিকষ প্রতিষ্ঠা খোজে না, 
সে তথাকথিত ধর্ম মান্তবকে মরণের হাত থেকে রক্ষা করতে ত পারেই না, 
বরং মানুষের মন্তস্যাত্বের উপর এক জ্বগদ্ধল পাষাণ চাপিরে নিস্পেষিতই কৰে ॥ 
ৰ জা = 

ধর্মই জগতের বুকে নাথের আসন এবং নাখের হৃদয়ে জগতের প্রতিষ্ঠা 
গড়ে এতোলে। ধৰ্ম্ম নেই বলে আছ- জগৎ ও নাথ দুই-ই আমাদের 
কাছে ভেসে গিরেছে। বে ধর্শ্ম মানুষকে “মাচ্য’ করে লা, অত্যাচারের 
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বিরুদ্ধে বীনের মত গীড়াব্যর সামর্থা প্রদান করে লা, যে ধর্ণ্ম মান্ষষকে গে! 
বেচারা, কেবল ভাল মা্হটি সেজে সংলারের পাশ কেটে ঘাবার মনোবৃত্তি 
দ্যান করে, ঘে ধর্শ্ম সংসারের জটিলতা ফুটিলত! হতে দূরে সরে এলে আত্মরক্ষা 
করতে মান্চবকে প্রণোদিত করে, সে ধর্ম্ম বত শীত বিদায় লেছ, ততই মঙ্গল ।- 
পক্ষান্ততে সেই স্বদেশী যুগ থেকে স্বাধীনতার আন্দোলন নূতন নুতন মৃণ্ঠিতে এল 
বটে, কিন্ত কোন স্থাদ্ী ফলই লাভ হল না! এয রহন্ত কোখাছ? এখন পর্য্যন্ত 
যত আন্দোলন এসেছে, কোনটিই আমাদের স্বরাজকে স্পর্শ করতে পারে নিল 
বাহির অবলম্বনে এলেছে, বাহির নিযে নাড়াচাড়া করে আবার বাহির থেকে 
বিদায় নিয়েছে । অসহযোগ আন্দোলন এসেছিল নৃতন বার্তা নিয়ে, ঘরের 
কথা বলবা অন্ত; তাকেও আমরা কত চতুরালী ক'রে বৰ্জ্জন করেছি । ও 
যে আত্মসম্পণের আন্দোলন, পূর্ণ হোগের প্রচার ! আমর] জগতের কল্যাণের 
জন্য জগতের মাঝেই সুত্র খুজছি; বেটি ধরি সেইটাই আমাদের বঞ্চিত কচ্ছে 
আন্দোলন কচ্ছি বটে, কিন্ত মান্য ত হলেম লা। নাথকে বিদাগ্র দিয়ে 
জগতের মাঝে সুত্র খে 1জাও যা, স্বামী ত্যাগ করে নারীর নিজ জড়া প্রকৃতির 
মাঝে নিজ সার্থধতাও ত!। আন নাথহীন পারিবারিক আন্দোলন, নাথহীন 
সামাজীক হৈ চৈ, নাথহীন স্বাধীনতার প্রচার সবই আমাদের কাছে ফাকিতে 
পরিণত। জগতের মধ্যে কি জগতের স্থিতি? জগতের স্থষ্টি,' স্থিতি ও 
প্রসার যে জগতের বাইরে, ‘নাথের হৃদয়ে'_এ তব স্থলে আমরা দিনের পর 
দিন অবলঙ্গ হয়ে পড়ছি । জগতের স্বর্ূপ নাখ; নাথের রাপ জগৎ । নাথকে 
না পেয়ে জাগতিক যে কোন সমক্কা কেমন করে যে সমাহিত হবে, 
তা আমর! ভেবে উঠতে পারিনি । অথচ বর্তমানে শিক্ষিতের মাঝে জগৎ 
খেকে নাথকে তাড়িয়ে দিয়ে অর্থনীতি, সমাঘনীতি, রাজনীতি চালাবাযর় 
একটা প্রকাণ্ড কোক এসেছে; এই সর্বনেশে আত্মঘাতী প্রচেষ্টা হতে জাতিকে 
রক্ষা করতেই হবে । 'নাথকে পেলে জগত যে সর্ববিধ রর্রের অধিকারী হবে ৷ 
স্বামী যাৱ ঘরে, তাহ আনন্দের অভাব নেই, সে যে পরল্রিপূর্ণ বিচিত্রতা নিতে 
স্বন্দর, তার মানের কাছে স্বামী পর্য্যন্ত পদানত, তার অপরের ক্ষুধা তৃষ্ণার 
মাতে লি ক্ষুধা তৃষ্ণা ভোগ করবার নালস! কত তীব্র, তার দেহের সববিধ 
পুষ্টির তুলন! নেই, তার অন্প-দ্বান্থা-তপোবাক সবইত সহজ, গৌরবে ভন্গপুর । 
স্বামীহীনার কপালে আছে নিহ্বানক্্। তাকে শ্ব স্ব তোগে লাগাবান্ত, অঙ্গে 
ছুনিক্বার কাদুকদল কতই না ব্যাকুল | তার মানইচ্ষত রাখবার জন্তে কারও 
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কোন প্রয়োজন বোধ হদ্লা, তার অক্তের প্রতি দরদ দেপাবার স্থযোগই 
€জাটেনা, তার অগ্-বসন কিছুই জোটেনা। আজ ভারতের পরিবার, সমাজ 
ও ক্রাতির এই বৈধব্য। তাই আমাদের মত অসতী আর নেই । আমরা 
ব্যন্তিচারিণীর মত দিন যাপন কচ্ছি, উপপতির কাছ থেকে পাওয়া অপনান- 
মাথা বাজারের পাওয়া-পরায় মেতে কোন বাথাই যে আমাদের লে, 
এইতো আমাদের রোগ। ব্যাধিনা চিনে হৈ চৈ করলে লান্ত হবেনা। 
স্ববধকে ধারণ করবার ক্ষমতাই যখন রক্তের নেই, তখন আশ! কোথা? 
আজ তাই রক্ত যাতে জন্মে, মনুত্তত্ব লাতের লিপাসা যাতে বাড়ে, এমন পন্থা 
বের করতে হুবে! ভারতের ধারণাত্মিকা-শূক্তি লোপ পেয়েছে । শ্বানীর 
ৰীধ্য গৰ্ভে ধারণ করবার ক্ষমতা আজ ত্তারতে কই? এইডক্ক চাই শ্রদ্ধার 
সাধন । শ্রন্ধাহীন হুঘ্েই আমরা “বর” পাবার অধিকারে বঞ্চিত । 
ie) * চে 

বছ শতাব্দী থেকে প্রাচ্য জগত বাদ দিয়ে লাথকে নিয়ে ভুবে যাবার 
সাধনা নিয়েছিল, যার কলে লে পেয়েছে পরাধীনতা|; আবার পাশ্চাত্যও 
লাথকে বাদ দিয়ে জগতকে মহিমান্বিত করতে গিয়ে নৃতন রকমের পরাধীনতার 
স্থষ্টি করেছে। কোন একটি দিয়ে বর্তমান যুগ চলছেনা। বর্তমান যুগে 
অগন্গাথ চক্রই একমাত্র সকল লীলার সময়ে বিশ্ববিজ্ধরী । জগতের মালে 
নাথের মান এবং লাখের মানে জগতের মান-_এই মীমাংল। যেদিন জগত 
খারণ করবে, সেইদিন তার অন্তর ও বাহির জুড়াবে। বাহির উপবাসী 
বাকলে যেমন বাহিরের মরণ, অন্তর উপবালী থাকলেও অস্তরের মরণ । দস্বিবিধ 
মরণের হাত থেকে বিশ্বকে রক্ষা করতে হইলে চাই "“জঅগৎ4 নাথ - জগন্নাথ” 
খই মহাতত্বের প্রচার । এ দেখনা, এই তত্ব মূর্ত হয়েই শ্রধাম পুরীক্ষেত্রে 
লীলা বিস্তার করছেন! তিনি বে জগতের বুকে এই তত্বকে নিত্য আক্ষত 
করবার জন্তু আজ রথধাত্রার যাত্রী । ওগো কে আছ দাত্রী, এ মহাষান্দীর 
সঙ্গে অনন্ত যাত্রার র9ন হও । অচল জগলাথ আজ সচল গোর; এক 
মুষ্টি রথে, অপর যুদ্তি পথে। যে দ্রগতকে একদিন অচল মলে করে কতই 
না বিড়স্বিত করছে, আন লাখের স্পর্শে সে বে চঞ্চল, বিলাসী । কি শাসন 
কূপ! কি মৃত্বিমান্‌ বিশ্বের সৌভাগ্য । একবার নয়ন ভরে দূতী সভদ্রার 
.দৌত্টের ফল এ জগৎ ও নাখের যুগল মিলন দর্শন করে ক্রতার্থ হও । 
জগতের স্থিতি, ধৈর্য তিতিক্ষা অধিংস! আজ নাথের আদর্শ, আশা, সাহস; 
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লিতুই নৃততন হবার লোভের সঙ্গে মিলেমিশে কি এক অস্তুদ রামাম্ণের ন! 
স্বষ্টি করেছে? এই রস-রাজ্ঞ মহান্তাব-রূপই না একদিন গরুড় শুস্তডের পশ্চাতে 
দাড়িয়ে শ্রাগৌর নঘন তরে পান করেছিলেন? এইরূপ মাধুরী পালে বিভোর 
ভ্রগৌরকে ঘরে ফিরিয়ে জানবার জন্য হুর্ূপ দামোদর আকর্ষণ করলে জীগৌর 
কেঁদে কেঁদেই কি বলেন নি, “সখি, আর একবার শ্রামহুন্দরকে দেখে নিই ?” 
এই রূপের তুলনা নাই। তাইতো এই কূপের চরণ তলে প্রগোর অস্তযলীল।র 
শেষ সমাধান করলেন । ওগো, এমন রূপ কি কেউ কখনও দেখছে? আকন্দ 
স্বয়ং জগন্রাথ দেব সর্ববকে ক্ভার্থ করবার জন্য বথারূঢ় { কে আছ ভাগাবান্‌, 
রথরচ্জু ধরে রথকে এগিয়ে দিবার লালসা রাথ! পার ত, ওঁ রথচক্রের নীচে 
নিম্পেষিত হয়ে অমৃত পাভ কর। এই রখেই জগতের পরাকাষ্ঠ1, পর।গতি- 
মূর্ত । যার! এই রখচক্রের নীচে মরবার সৌভাগালাতে বিত, তার! বীভত্স 
মরণ লাভ করবে । জাতিকে এই বীভৎস মরণ থেকে উদ্ধার করতে হলে, 
চাই জগন্নাথ দেবের মাঝে আত্ম-সমর্পণ, তীর চক্রে নিজ দেহ-মন-প্রাণকে ছিন্ন 
বিচ্ছিপ্র হতে দেওয়া; জগতের লীলাচক্র যতই ভীষণ হোক-__বজ্্রপাত, শত 
নির্য্যাতন-=মেনে নেবার দুঃসাহস ॥ জগত বীরের জন্ত, ক্লীবের জন্য নয়। জীব, 
এ চক্রে শতধা! থণ্ডিত হয়, পুরুষের মন্ডক এ চক্রে অধিকতর উদ্নত হয়। ভাগ্যবান্‌ 
ভারতবর্ষ তোমার হ্থভগ-_মৃত্তিমান্‌ এ জগন্লাথদেবের শ্রীচরণে এখনও শরণ 
নেও । (তিনি যে সদাই ডেকে বলছেন্_উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপা বরান্‌ নিবোধত, 
“ওরে ভাব্মতবাসী, ওঠ, জাগ, আর কতকাল মরার মত গোলামী নিয়ে পড়ে 
থাকবি ? একবার চেয়ে দেখ দেখি আমার এই মনমোহন ক্মপ -তোমার! মনে 
ওঠে কিনা? আমি ঘে আজ বর দেব বলে তোদেরই দুরারে ! আমিই যে 
তোমার ৰৱ, তোনরা যে আমার ক’নে। কতকাল তোমারা বর হারিত্রে 
অপরের কনে হয়ে তাদের কাম উপভোগের বন্ধ হয়ে থাকবে? একবার 
নিজের বর নিজে চিনে নিয়ে জাগ্রত হও £ বরের সঙ্গে বর হয়ে বিশ্বথেলাদ় 
রসলীলার কৃষ্টি কর। আমার রথযাত্রা সার্থক হে।ক, তোমরা সার্থক হও ॥ 
আমার রথযাত্রা সার্থক হবেই ।* মাটি: বন্দে মাতরম্‌। 





শ্ীরেণু মিত্র কর্তৃক নরনারার়ণ, আশ্রম, পোঃ দেশবন্ধু নগর, ২৪ পর্গণা" 
হুইতে প্রকাশিত ও দি প্রিন্ট ইণ্ডিয়া ৩১, মোহনবাগান লেন, * 
কলিকাতা-৪ হইতে মুত্রিত । 





উদ্ভীলভাব্রত 


আবণ* ১৮৮০ শকাব্দ, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ ১১শ বর্ষ, ৭ম সংখ্য। 


বেদান্ত ও রাজনীতি 


শ্রীমন্ড পুক্রুঢাতুমানন্দ অবধুত 


[ শুর্দ্দ পর্যায় উজ্জ্বল ভারত, ১৬ই পৌয, ১৩৩২ সন, হইতে উচ্চ ত ] 


আমার সোন শ্রচ্ছেয দ্ধ আমার নিকট ক চিঠিতে লিপছেল :_ 
“আপনার মত যে, রাজনীতি এ পশ্ম পৃথক নহে ; পরস্পরের নিকট সম্বন্ধ আছে । 
হিন্দুর ধর্ম রাজনীতির ভিতি শ্বূপ । এ বিষয় একটি প্রবন্ধ আপনার কাগছের 
বাহির হইলে সুখী হইব ৷ ধর্শ্ম সভাগ ( যেমন আমাদের হরি সভায়) রাজনীতি 
আলে।চন! হইলে দর্শ্মের অঙ্গহানি হয় কি লা?” অনেকের মনে এ পটকা 
লেগেই আছে। সন্ধুবর ঘে আমায় এবিষয়ে সম্যক আলোচনা করবার স্থঘে।গ 
দিয়েছেন সেপন্য আমি তাহার নিকট চিরকুতজ্ঞম। এক প্রবন্ধে এর বিস্তৃত 
আলোচনা হওয়া আদে) সম্ভবপর নয়; উজ্জ্লভারতের লক্ষ্যও ধর্ম ও রাজ্জনীতিয় 
সমন্বয়ে “রাধানীতি” গড়ে তোলা । উচ্জ্বলভারতের সব প্রবন্ধই ও ছাচে 
লিখিত হচ্ছে। 

পাশ্চাত্য শিক্ষা-সত্যতার ছাচে আমরা ঘে-'মাহ্ুষ’ গড়ে উঠেছি, তার কাছে 
গোটা (১০1৩) মাকণ, গোট। জগৎ বলে কিছু নেই; আমর! এমন সম্পূর্ণ 
জিনিষটাকে কেটে খণ্ড খণ্ড করে মেরে ফেলেছি যে, এখন তাকে যোড়া 
লাগান এক বিষম সমস্য! হছে দাড়িয়েছে। জগৎ আক বহু ;_ধর্শ্ম জগৎ, 
সৌর জগৎ, নাট্য জগৎ, রাষ্ট্র শ্রগৎ; জগল্রাথও তাই বহু । আল জগন্নাথের 
দল মাথা ঠোকাঠোকি ক'রে জগন্রাথের রূপকে মহা ব্যর্থতায় পরিণত কচ্ছে। 
আসল জগহ্রাথ তাই দূরে দাড়িছে হেসে আটখানা । মাছৰ আমরা আজব কত 
রকমের-_কেউবা ধাঁস্দিক, কেউবা বৈজ্ঞানিক, কেউবা কবি, কেউবা বৈদাস্তিক, 
কেউবা রাজনীতি! 


উচ্জ্লভারত. [ ১১শ বধ, এম সংগা! 


আমরা হ'তে চাইলে শুধু +না্ষষ* যার চেয়ে সহজ, মহান ও মধুর আর 
কিছুই তনই। 'মাঙ্রয’ ছেড়ে আমরা যতই রাজনীতির উপাধি, বৈজ্ঞানিকের 
উপাধি, ধাশ্মিকের উপাধি জড়িয়ে সমারাম উপভোগ করতে চেষ্টা কঙ্ছি--ততই 
উপাধি উপ-'মাধিতে অর্থাৎ স্বনিত মানসিক ব্যাধিতে পরিণত হচ্ছে 
"আমরা তক্ত, নী, কম্মী, করি, বৈজ্ঞানিক সবই; কেবল দই শুধু মানুষ 
য। হ'লে সব হুওয়ার চরম সার্থকতা সম্পন্ন হ'ত$ যার ভিতর সব উপাধি রূপ 
হয়ে বিলাস করত এবং যা না হওয়ার জন্যই আজ বৈজ্ঞানিক পরপদদলিত, 
ধাশ্মিক শ্রহীন ও বলহীীন, কবি পরাচগ্রহের বিলাসিতা নিজের গর সাজাতে 
অপমান বোধহীন ৷ পরমহুংসদেব বল্তেন_-একের পর যত শুস্ক দেও, দশ 
গুণ বাড়বে; এককে সরিয়ে নেও, শুগ্ত কেবলই ফাকি । “মানব হওয়।”ই এক 
বস্তু; তার সঙ্গে ধর্শ্ম, বিজ্ঞান, কাবা, রাজনীতি প্রভৃতি যত শূদ্ক বলিয়ে 
দাওনা কেন, জীবনের ক্ষেত্র দশগুণ করেই তা বেড়ে থাবে কিন্ত মানুষকে বাদ 
দিলে সব ফাকি; তখন ধর্3 বিলাসিতা, কাজনীতিও বিলাদিত1, বিভ্ঞানও 
বিলাসিতা । আজ বিলাস-ব্যসন তারতের থর বাইর সব গ্রাস করেছে; 
তাই আমরা সব হ'তে গিরে আজও কিছুই হ'তে পারিনি । অথচ সব হওয়ান্প 
রানে নাকি এখন পর্য্যন্তও আমর! বেশী দূর এগিয়ে যেতে পারিনি। “পূর্ব 
একবার ‘পশ্চিম’ বলে না গেলে নাকি “পূর্ব্বে'র কোন আশা! ভরসাই নেই । 

ভারতবর্ষ অখণ্ড, নিব্বিকল্প জ্ঞানের উপাসক; দে মান্রধকে বিশেষ ফোন 
জ্ঞানের সঙ্গে অভি্ছভাবে জড়িয়ে খাকতে দিতে চায়নি । সে জপে "লস ভূমিং 
সর্ববতো স্পৃষ্ট। অত্যতিষ্ঠৎ দশাঙ্কুলম্* । সব-জ্ঞান লাত হওয়ার পরও যে জ্ঞানের 
রাজ্য আছে, তা ভান্তবর্ধ জানত বলেই সে আজ এত উৎপীড়ন, এত পরপদ- 
দললের ভিতরও মহুন্যত্বের দাবী করে। ভারতের বিশ্বামিত যখন দেখলেন 
তারকা বাক্ষসী তাদের সাধন সজনে উপদ্রব অন্ম।চ্ছে, তখন রাজা দশরথের 
নিকট থেকে রাম লঙ্্রপকে চেয়ে নিয়ে গেলেন? তারক! বধ হল। এখানে 
কি সাধন ভজন রাজনীতি ক্ষেত্র বাদ দিয়ে ছুটে উঠেছিল ? ভারতের পার্থ- 
সারথী একদিন যুদ্ধের ভিতর আত্মতত্ব ব্যাখ্যা করেছিলেন; “মাহুষের যুদ্ধ! 
কি সম্ভব হয়, যদি তার সঙ্গে আতস্বতত্বালোচনা মাখামাখি না থাকে? 
ভারতের শ্ররাষচন্দ্র;রোবণ বধ করেছিলেন; ভারতের শ্রীকৃষ্ণ কংস শিশুপ1লের 
অঙ্গত থেকে প্রেমের ঠাকুর হতে-ম্যুরেন নি; বাংলার মহাপ্রভু, খোলকরতাল- 
চোখের-জলেবু বিগ্রহ মহাপ্রভু কি কালীর সঙ্গে লড়াই না করেই প্রেমধর্শ্ 


শ্রাবণ, ১৮৮০ ] বেদাস্ত ও ঝাজনীতি 


আশ্বাদন করতে সক্ষণ হয়েছিলেন ? বিশ্ব-নাগরিকের আদি সাধক প্রহলাদ 
কি হিরণাকশিপুত্র সঙ্গে প্রকাস্য আইন-অনান্ের সাধনা গ্রহণ না করেই পূর্ণ 
ভাক্তিবাদ শিপিয়ে যেতে পেরেছেন? ভক্ত হরিদাস কি কাজীর নিকট হতে 
‘বাইশ বাজারের প্রহার’ বরণ ন! করেই কাজীর উপর ‘কাজী’ হয়েছিলেন ? 
যিনি রাজরাজেশ্বরীর পাসতালুকে বাস করেন, তার আবার ছুনিঘ্ার নুপ- 
কীটক হতে ভগ? 
আশা ষ্ত পাদছদ্দে চৈতন্তস্ত মহাপ্রভোঃ। 
তশ্ডেম্্রো দাসবস্ত।তি ক! কথা নৃপকীটকে ॥ 
প্রচৈতন্থচন্দ্রান্থত। 
পচৈতন্ত মহাপ্ৰন্থর পাদপপ্মে ঘার আশা-তরসা স্বত্ত হয়েছে, ইন্দ্র তার 
নিকট "দাস, লামান্ কীটতুল্য অত্যাচারী রাজার দলকে সে গ্রান্থ করে না” 
কেউ ত আমাদের মত এমন শান্ত-শিষ্ই গো-বেচারী নন্! সকলেই যে 
যোদ্ধা, রাজদর্প চর্ণকাবী ; কেউ ত গোলাম থাকা-কালীন ভক্ত হন নি। 
তবে কেউ বা অহিংস, কেউ বা হিংস। থার তিতর যত তক্তন্তাব, যত 
মাহ্ষ-ভাব বেশী, তিনি তত মধুর, সর্ববজল-মনোহারী, অহিংস। খিনি যত 
এশ্বধ্য ছেড়ে মাধুর্য) ছড়াতে এসেছেন, তিনি তত অহিংস। হিংসার সঙ্গে 
এশ্বর্য্যের সম্বন্ধ অহিংসান সঙ্গে সম্বন্ধ মাধূর্য্যের । বর্তমান যুগ খ্রশ্বর্যোর ও 
শোষণের চাপে আিগ্রমান, তাই হিংসার লড়াই আর চলবে না; এখন "অঙ্তিংস 
শআমি-তত্বের লড়াই; যে-আমিশ আগুনে পোড়ে না, জলে পচে না, 
অন্রেতে কাটে না, জেলের বেত্রাথাতে নোয় না, এমন “আমি'র শুদ্ধ, শান্ত, 
সবল, ০তজোপূর্ণ প্রকাশ্য হঙ্কার সমগ্র অস্থর ভাবেয় হস্তা। ভারতের সাধন! 
সর্ধ্াগ্রে “মান্য হওয়।”, তৎপর আর যা কিছু। ভয় বলে কোন বস্তুকে 
মানতে তার সাধনা তাকে শেখাম্সনি। সে জানে সে অতন্বান্ন সস্তান; তার 
মন্ত্র হচ্ছে অত্তীঃ। 
ক্ুষ্ণের যতেক লীলা, স্ব্বোত্তম নর লীলা 
নববপু তাহারই স্বরূপ ৷ 

মানুষ হারে আর যা কিছু হব, তা সবই আমার অলকঙ্গার ; নচে২ মাস্ষষ 
না হ'য়ে কবিত্ব, বৈজ্ঞানিকত্ব, দার্শনিকত্ব সবই অহঙ্কার ও পরিণামে অপমান । 
বৃদ্দাবনের ঠাকুর মাধ হ্‌সাবেই পূর্ণতম, অন্কত্র পৃর্ণতর ও পূর্ণ। 
বৈতবাদ ও অধৈতবাদের বহু উর্দ্ধে অবস্থিত এই বিশ্বে কোন 


উচ্ছল ভারত [ ১১শ হৰ্ষ, এম সংখ্যা 


পাকাপাকি ভাগ-বাটারা না থাকলেও খাধিবৃন্দ ভাগের মত, দুইয়ের মত 
( দ্বৈতমিব ) কিছু একট! স্থাপন ক'রে গোট! অথণ্ড বিশ্বকে আস্বাদন ককে 
গিছেছেন । গোটা বস্তুকে দুই দিক দিয়ে দেখা যায়-_বিগ্যার ক্ষেত্রে দাড়িয়ে 
এবং অবিগ্ঠার ক্ষেত্রে দীড়িয়ে। ঘিনি বিদ্যার মাঝেও পূর্ণ, অবিগ্তার মাঝেও 
পূর্ণ, তিনিই অখণ্ড, পূর্ণবন্ত ; তাকে শিরে বহন করেই আরা শান্ডের 
সনাতনত্ব। বিপ্যা ও অবিষ্যা দুয়েরই স্বঘংরূপত্ব আছে, বিশেষ বিশেষ ফলও 
আছে। কোন একটিকে ৰাদ দিযে বা কোন একটিকে মেনে নিয়ে বাস্তব 
অদ্বৈত লন্তর নাগাল পাবে ন! । ঘেখানে দ্বৈত অদঘ্ৈতের সমন্বয়, বহ ও 
একের পরল্পর আঙ্গগত্য, সেখানেই বস্ততস্্তা ॥ অবিপষ্যারও বহু দিক্‌ আছে-__ 
রাজনীতি, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, সম৷, পরিবার ইত্যাদি । বিদ্যার সঙক্ষে 
অবিদ্যার মিলন বাস্তব হ’লে, ধর্ম্মনীতির সঙ্গে রাজনীতির সম্বন্ধ অপনিহাধ্য 
থাকবে । ঠাকুর ঘরেও রাজ্জনীতি চলতে বাধ্য । বাছনীতি বাদ দিয়ে ঠাকুরঘর 
হছনা, ঠাকুরঘর বাদ দিয়েও রাছলীতি চলে না। 'স্বাজনীতি-শুগ্ ঠাকুরঘর 
ধস্মবিলাসের প্রশ্ন দেঘ্ ; ঠাকুরঘর-বিরহুত রাআনীতি লোকপ্রতিষ্ঠাবহুল 
অস্তঃদারশুগ্ততার সুতি করে। থে জীবনে ছুই দুয়ের অঙ্গগমন ক'রে প্রবর্তিত 
হয়, সেই জীবনই খবি-জীবন । খে বিদ্যায় পারদ, অবিদ্যায় ততরজ্ঞ । দুনিয়াতে 
যা কিছু লীলা-চঞ্চল, সকলের তিতর ঘিনি “রস” বের করতে পারেন তিনি 
খ্ষষি। খাধিত্বের ভিতর দিয়েই ফুটে ওঠে বেদাস্ত দর্শন, সাংখ্য দশন, 
নান্তিক দর্শন, জ্যোতিষ শাহর কামশাস্র, চিত্রবিস্যা, সঙ্গীত শান্ত, বুক্ষলতাদির 
মহিমাকীর্তন, রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, কাবা, অলঙ্কার বিজ্ঞান । 
ক্রযিত্বকে বরণ করেই বিদ্যাশান্স ও অবিষ্ঠাশাস্ম ভারতকে এক অখণ্ড ব্দেশাস্বের 
মাঝে সন্দীবিত করে রেখেছে । তবে বিগ্ঞা ও অবিদ্যা একই সময়ে তুলাতাবে 
ফুটে ওঠে না_ধখন রাজনীতি থাকে সামনে, ধশ্থ থাকেন তার পিছনে ১ 
যখন ধর্ম থাকেন সামনে, ব্বাজনীতি থাকে তার পিছনে । পরম্পনের শক্তি 
দিছে পরস্পর পরম্পরকে সাহায্য করে। ঈশোপনিযদ্‌ অতি পরিক্ষার 
করে এর মীমাংসা দিয়েছেন । 
অন্ধং তম: প্রবিশন্তি যে অবিস্যামুপাসতে । 
ততঃ তূদ্ এব তে তমে! ঘ উ বিভ্তায়াং রতা ॥ 

= "'যাহারা অবিস্তার উপাসনা করে, তাহার! অন্ধকারে প্রবেশ করে, যাহারা 
বিদ্যারত, তাহারা ততোধিক অন্ধকারে প্রবেশ-ককে।” কি গুরুতয় কথা! 


শ্রাবণ, ১৮৮৯ ] বেদাস্ত ও রাজনীতি 


বিদ্যার উপাসনার ফল অবিদ্া উপাসনার ফপ থেকে কেনন কারে ভীষণ--এর 
তাম্পধ্য আশ্বাদন করলেই বিটি সহদ্র সরল হয়ে আসবে। 

একটি দৃষ্টাস্ডের আশু লয়! যান । উংরেনুকে আমরা সাপারণতঃ অপিদ্যার- 
উপাসনারত বলে নিন্দাবাদ করে থাকি । আর ভারতবর্ষ বিদ্ঞা-সাধলার 
দেশ” বালে কত না গবিহত হই; অপচ বিহ্যান্র দেশই অবিদ্যা-সাপকদের প্রানের 
জুতো টেনে টেনে দিনের পর দিন শ্রাস্ত, ক্লান্ত হছে উঠছে, অপিগ্যার উচ্ছিষ্ট 
খেয়ে বিগ্যা আজ নিজকে পল্টাতিপস্ক মনে কাচ্চ { হরিসভার বিগ্যা-সাগঝদের 
দলও অবি্যা-সাধকদের হাতের মুষ্টিত্িক্ষা পাবাঝ ভন্য কত ন! হুড়াছুড়ি কচ্ছে। 
হরি-সভা ও বাঁজনীতি-সভা ঘে ছু, তার মূলে কি আমাদের ভয় নয়? হরি- 
সভায় সরকারের এতদিন পধ্যস্ত কোন আপত্তি ছিল না, কেলন! তারা জান্ত 
ঘে হরিসভার লোকেরা যতই আধ্যান্মিক মুক্তির কথা বলুক লা কেন, দেশের 
মুক্তির সঙ্গে এই সব হরিসভার সভ্যদের থোগ থাকা তাদের হাতগড়া শান 
সমর্থন করে না। এরা নিতান্ত ভাল মাঙ্গন । হরিসভার সভ্যদের পরপদানত 
থাকতে কোনই আপত্তি নেই; আধ্যাত্মিক মুক্তি হলেই হল। সরকারের 
মনোভাব এই যে, প্রচলিত অধ্যাত্ধ-উল্তি ভারতের খুব হোক, অন্পময় কোষের 
প্রতি ভক্তজ্জালীদের দৃষ্টি না থাকলেই হল; তারা অর্থকে অনর্থ বলুক, আর 
পাশ্চাত্য অর্থকে অর্থ মনে কারে শোঘণ করুক । তক্দেন্স জুতোপেট! 
করেও যদি ছু' মুষ্টি অঙ্গ দেওয়া যাঘ, তাতে আধ্যাত্মিক উন্নতির কোন বাধাই 
কয় না। যে ধশ্দের সামান্য অগষ্ঠান করুলে ভগ্ন ত দূরের কথা, মহাত থেকেও 
ভক্ত মুক্ত হয়, আজ কিন! লেপালে ছু'মুঠো অন্নের ভয়ও আমাদের গেল লা? 
আমর! যা-কিছুর, ঘার-তার জন্য সেলাম দিতেও কোন অপমান বোধ করি না! 
“সল্লমপাস্ত ধর্শস্ত আছতে মহতো তছাৎ।”-_শ্রীগীতা । সামাস্ত পুলিসের তই 
যায়নি, মহাতর দূর ত অনেক দূরে | যে ধর্ম মান্তষকে নিতিক করেনা, বে ধর্শ্ম 
শপুরুযোত্তম-“আমি”’র গরবে গরব করতে শেখায় না, যে ধৰ্ম্ম ছুনিঘার বৃক চিত্রে 
সেখান থেকে অস্ত্রত রস আহরণ করতে শেখা না, সে হীন ধর্শ্ম ভারতের লয় । 
হরিসতা যতই ভাগবত, গীতা, উপনিবদ্‌, কীর্ত্ভনের বন্দোবস্ত কক্ুন না, ঠাকুর 
কিন্ত তার চতুঃসীমানাও আসবেন লা। ধর্শ্মের বিলাসিতা ও কর্দের বিলাসিতা 
আমাদিগকে আক্রমণ করেছে, যেদিন থেকে ধর্শ্ম ও কর্ম আলাদা হরে ক্ষেত্র 
প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছে । বিগ্যাহীন অবিষ্যা বরং ভাল, কিন্তু অবিষ্যাহীন বিদ্যা 
মারাত্মক ; সংসারহীন সন্যাস, সন্গ্যাসহীন সংসারের চেয়ে জীবনে অধিকতর 


উদ্দ্রলভারত [১১শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা 


অন্ধকার এনে দেব । সংসারী ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক কতখানি ত্যাগী, 
বৈরাগী, সহিষ্ণু, উদ্বার হ'তে বাধ্য, স্্রী-পুত্রকে ফেলে কোন্‌ সংসারী নিজের 
জন্য যোল আনা ভাবতে পাবে? তার আবেষ্টলই তাকে জোর করে ত্যাগী 
সাজান্দ। সন্ল্যাসীর বাইরের কোন বন্ধন ন! থাকায় তার পক্ষে উদারতা, 
সহ্িষ্ণুতার সাধন! অনেক সমচেই হ'য়ে ওঠে ন1। ক্কঘক কত কর্ম করে, অন্ন 
স্ষ্টি করে, আর আমর! কত সহজে ত! হুত্রম করি; কৃষকের পক্ষে আরাম- 
প্রিয় হবার পথ রুদ্ধ, আমাদের পক্ষে আল্মামপ্ররিগ্ হবার স্মঘোগ খুবই বেশী। 
বিদ্যা খাবে পরবে, হাসবে খেলবে, বেচে থাকবে অবিষ্যার রক্ত শোষণ ক'রে, 
আবার হেয়, মিথ্যা বলে গালও দেবে তাকেই। বি্যার পক্ষে এই €ে 
exploitation, ইহাই ঝষির চক্ষে বিহানের জন্য অধিকতর অন্ধকারের রাজ্য। 
বিশ্বানের শোষণ-কার্খয যত সহজ ও আপদ-মুক্ত, অবিদ্বানের শোষণ-চেষ্ট! 
ততই বাধাধুক্ত। বিদ্যা ও অবিগ্ঠার সমীকরণ, পরস্পরের সসম্দান সন্নিবেশ 
বাবস্থ। করতেই উপনিষদ বলেছেন__. 
বিদ্যাঞ্চ অবিস্যাঞ্চৈব যণ্ডদ্ধেদ উভম্বং সহ ৷ 
অবিষ্থয়া যৃত্যুং তীত্ব{ বিদ্যা! অমুতমন্্রতে ॥ 

“যিনি বিদ্যা ও অবিস্যাকে সহতাবে আনেন, তিনি অবিসষ্যার সাহায্যে মরণ জয় 
করেন, বিদ্যার সাহায্যে অমৃত হন” 

বিস্তার অর্থ ঠাকুরঘর, অবিদ্যার অর্থ রাঙ্জনীতিসত! ; বিদ্যার অর্থ জ্ঞানতক্তি. 
অবিদ্যার অর্থ কর্ণ ; বিদ্যার অর্থ বিশেষ ভাব, অবিদ্যার অর্থ সামাপন্তভাব; 
বিদ্যার অর্থ সর্লাস, অবিদ্যার অর্থ সংসার; বিদ্যার অর্থ “এক,” 
অবিদ্যার অর্থ ‘‘বহু”। দাশনিক ক্র্যাভলি সহতভাবের অশ্ন্ূপ একটী শব্দ 
দিয়েছেন_'০getherness । কখনও ঠাকুর ঘরের পিছনে রাজনীতির 
স্থান, কখনও বা রাজনীতিন্ পিছনে ঠাকুর ঘরের সাধন! সন্লিবেশ । রাজনীতি 
বাদ দিলে মরণ আলদবেই আসবে, কেবল ঠাকুর ঘরের বিদ্যা-সাধন! সাধককে 
রক্ষা করতে পারবে না । সকলের সঙ্গে “সমান” হছে “সাধারণ” আসনে 
বসে যে সাধনা, তাই অবিদ্যার সাধনা সকলের থেকে “বিশেষ” হয়ে যে 
সাধনা তাই বিদ্যা সাধনা ! সামাঙ্ক ভাবই পারিবারিকতা, সামাজিকতা, 
জাতীয়তা ও বিশ্বজনীন ভাব । যে ধর্দ পরিবার সমাজ ও জাতির উন্নতি 
বিধানের অন্য অন্চঠিত হয় না, তা কখনও মরণ-ভগ্ন দূর করে লা। “দ্বিতীস্নাৎ 
বৈ ভয়ং জবতি”-_ উপনিধদ্‌। আমার পরিবারে পিতামাতা, ভাইবন্ধু, স্ত্রীপুত্র 


শ্রাবণ, ১৮৮০ ] বেদাস্ত ও য়াজ্নীতি 


সবার ভিতরে এক অদ্বিতীয় “আমি” আছি; এক সমাজের এক উত্তম-পুরুষ 
“আমি”ই আছি। এই অবিদ্যার জ্ঞানলাত হলেই না তবে আমার বিশেষত্ব 
দিছে রাস লীলার যোগদান সম্ভব হবে? “সকলের হয়ে যাওয়াই” ধর্শোর 
অবিদ্যা অংশ ; আবার সকলের মধ্যেও আমি একটী “বিশেষ” সত্তা, ইহাই 
বিদ্যার অংশ । সকলের মধ্যে হারিয়ে গেলেই মরণ জয়, হারিয়ে গিয়ে মাঙ্রয 
যখন বিশেষ করে নিজকে ফিরিয়ে পাট, তখনই অমৃতাস্বাদন ॥ 

বর্তমান যুগ এই “লকলের মাঝে ডুবে যাওয়ার” দিকটাকে পর্ম্ম সাধনা 
হতে এত অতি মাত্রান্ম ভূবিয়ে দিতে যাচ্ছে ঘে, কেবল ব্যক্তিগত নামজপ, 
ব্যক্তিগত ধ্যান-ধারণা, ব্যক্তিগত মুক্তিকে একমাত্র পরমার্থ বলে বুঝছি, 
বোঝাতেও প্রচার কচ্ছি। ফলে কিন্ত অর্থ ও পরমার্থ ছুইই হারিঘেছি। 
অবিদ্ভাকে তাড়াতে ঘেয়ে অর্থাৎ পরিবার সমাজ ও জাতীয় সাধন! বঞ্জন 
করে মরণ ডেকে ঘরে এনেছি; বিস্যার সাধনাও তার অবশ্থন্তাবী ফঙরূপে 
অমৃত নাদিসে এনেছে ক্লীবত্ব। যার পারিবারিক পআমি* জাগেনি, ঘা 
সামাজিক ও জাতীয় “আমি” এখনও অত্যাচারের সামনে গঞ্জন করে উঠতে 
দ্বিণা বোধ করে, তার বিশেষ রসাস্বাদন আকাশ-কুস্থমবৎ কল্পনা; সে নিজেই 
মরণের টানে হা-হুতাশ কচ্ছে, কেমন করে অম্বতের আন্মাদনে কুতার্থ হবে? 
যে ধর্ম মাভাহকে "আওত্মা”পদ্-বাচা করে, সে ধর্মকে সম্গকান্থ তম করে, 
কিন্তু যে ধশ্দে মানুষ ঘরের কোণে লুকিরে নিত্য নানী হরণ, নিত্য চবমনাইয় 
ও আলিয়্ানওঘালা, শ্বেতাঙ্গের পদাঘাতে ক্ুষ্ঙ্গের নিত্য লীহাফাট। এভতি 
দৃশ্য হজম করতে শেখায়, সে ধশ্মের ধাশ্মিক যত বেস্ট হবে, সরকার পক্ষ 
তাদের অন্ত ততই সুযোগ সথবিধা করে দিতেও বাজি? 

যে বাশুব ধশ্ম একদিন অত বড় কংসের আহার নিদ্রা কেড়ে নিয়েছিল, 
খিশুপাল-দন্তবক্রের মরণ এনে দিয়েছিল» হিরণ্যকশিপুকে হুয়রাণ করে 
তুলেছিল, সে ধর্ম কিনা অত্যাচারী শাসন-যন্ত্রের দৃষ্টি পর্য্যন্ত আকর্ষণ করতে 
সক্ষম হচ্ছে না! ধর্ম্ম নাই, আছে শুধু ধৰ্্ম-বিলাল । হিরণ্যকশিপুর রাজ্যে 
থে হরিনাম-কীর্্ন বিভীষিকার কারণ হয়ে দাড়িয়েছিল, সেই লাম কী্্বনই 
বটে নামব্রক্থকীর্তন । যে দিন খোল করতাল, হরিনামে চোখের জ্বল, ঠাকুর- 
ঘর সব 5ৎdii০॥5 বলে থোষিত হবে, সে দিন বুঝব ভারতে বাস্তব জাতীয় 
"আমি”র জাগরণ এসেছে, নচেৎ ** লক্ষ সন্যাসী বৈরাগী থাক্তেও যে দেশ 
“আমি”র নিত্য অপমান চোখের উপন্ব দেখছে, তাদের কি একটা ধশ্ম ? 


উজ্জল ভারত [ ১১শ বধ, ৭ম সংখায 


নিছক তা ক্ৰীবত্ব। ঘে মস্ত্রে একদিন ভগবান্‌ অর্জ্জুনকে ক্্রীবন্থের পাপাবর্ত 
থেকে টেনে তুলেছিলেন, আজ পরপদদলিত ভারতের অস্তরাত্মা সেই মন্ত্রে 
দীক্ষালাভ করবার জন্য রুদ্ধ আবেগে সব বাহ্‌ আন্দোলন থামিয়ে ধ্যান নিম! 
ভগবান নেমে আসছেন, তত্র কি? 

প্রলয়-পয়োধি জলে ধূতবানসি বেদম্‌» 

বিহিত-বহিজ্-চরিজ্মখেদম্‌ । 

কেশব ধৃতমীন শরীর 

বয় জগদীশ হবে । বন্দে মাত্রন্‌ । 


“ধনবান অন্রশূল রোগী বেদনায় ছট্‌ফট্‌ করিয়া সারা রাত ঘুমায় নাই । 
সকালে দেখিল ফুটপাথের ওপরে পড়িয়া কুলী আরামে নিদ্রা যাইতেছে। 
তখন তেতলার ধনী রোগী চীৎকার করিয়া বলিতেছে, 'এ দরিদ্রের মতন 
আমাকে রাণ্ডার ধারে প্রকটু নিশ্চিন্তে ঘুমাইতে দাও হে ভগবান । চাইনা 
আমি তেতলা, চাই না আমি টাক! ৷৷ এই ঘুমের প্রতি যে লোভ, প্রক্কতির 
ভাব ও কান্তির প্রতি এই জাতীয় লোতের বশবর্তী হইয়া শ্রীরৃঞ্চ গৌর 
হইলেন। এশ্বধ্যের ঝাঝ আজ দারিদ্রের নিশ্চিস্ততার জন্ লু ।-----” 

শ্রীমৎ পুরুযোতমানন্দের ডাইনী 
১৮ই মাৰ্চ, ১৯৫৭ 





শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ 
(পুর্দ প্রকাশিতের পর ) 
ম শ্ীপ্রতিভা রায় ॥ 


স্বামীজী ছিলেন দিব) ক্ষত্রিয়, রাজনীতি ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন দির যোগ্ষ।। 
বরিশালের শরৎ কুমার ঘোষের নান সর্বজন স্থূপরিচিত। স্বদেশী আন্দোলনের 
সনম তাহার ওজন্ডিনী বক্তৃতা এবং দেশ-সেবায় অক্াস্ত পরিশ্রন ও সর্বশ্য 
ত্যাগে বাংলায় এক বিরাট উদ্দীপনার সৃষ্টি করিয়াছিল । তাহার জীবন চিল 
কি এক বৈচিত্রাময় সমগ্বযপূর্ণ। কোনটীকে কাদ দিয়া কোনটা তিনি করেন 
নাই ৷ সংসার এবং সল্লাসের কোন কঠিন তেদের প্রাচীর তাহার জীবঝলে 
ছিল না। সেট জ্রন্তই তিনি সংসার আশ্রমের যাবতীঘ বিভাগে, হবা সমাছ- 
নীতি, পরিবার্নীতি, ঝাজ্ঞনীতি, ধশ্মনীতি সকলক্ষেত্রেই সমানভাবে বিচরণ 
করিঘা গিয়াছেন। পৃথক ভাব তাহার ভীবনে ছিল না বলিয়াই এই সকল 
পরস্পর * পরস্পরকে জড়াইয়া ধরিয়া অথচ কোন ক্ষেত্রে আটকাইঝ্| লা 
রাখিঘ্াই তাহার জীবনকে সমগ্রতার এক পরিপূর্ণ রূপ দান ঝরিয়াছিল। 

স্বামীত্রীর লিখিত উচ্ছল ভারত পত্রিকার একস্থানে তিনি লিখিমাছেন__ 
“আমর! বৈরাগ)কে ঘত ভালবাসি বলিয়া! মলে করি, ভগবানকে তত তালবাসি 
না। ঠবরাগোর পথে আমর! সংলারকে সর্বদাই বাধা প্রদান করিতেছি, 
তাই সংসারও আমাদিগকে তার মধ্যে লীন করিবার জন্য আকর্ষণ করিতেছে । 
যতখানি সংলার-বিছেষ আমাদের আছে ততখানি কেন, তার শতাংশের 
একাংশও ভগবানে প্রীতি নাই । স্ত্রীপুত্রকে মায়ার সৃন্তি মনে করিয়া যতই ত্যাগ 
করিতে চাহি, স্ত্রীপুত্র ততই মায়ামৃতি ধারণ করিয়া জীবনকে ডুবাইবে । 
স্বণা আসক্তিরই নামাস্তর মাত্র । কামিনী কাঞ্চনকে ছ্বণা করি ভালবাসি 
বলিম্বাই ।” 

স্বাধীজীর পুরুষোত্তম-লীবনে শ্রী পুত্র কন্যা কোন বাধা স্বষ্টি করিতে 
পারেন নাই, ভীন্গাধা কৃষ্ণের কাব ও রসে সাবিত জীবনের ত্তিত্তর তাবিত 
ও ফলিত হইয়া তাহার চলার পথে সাহাব্যই কৰিষ্াছেন। মায়ার সর্ববমঙ্গলা 
সুদ্তি তাহার আদশে ফুটিয়া উঠিয়াছে । তলার এবং সত্ল্যাস, অগ্ধ এবং 


তি উজ্জপভ।রত [ ১১শ বর্ষ, এম সংখ্যা 


মাঘ্রায় সমস্বল্টই তাহার আদর্শ । সেই জন্যই দেশবাসী বহু রূপেই বহু ক্ষেত্রেই 
তাহাকে দেখিরাছেন। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলনের 
সময় তাহার দেশাত্মবোধের গঞ্জলে মৃতপ্রায় বাংলার নরনারীকে জাগ্রত 
করিয়া তুলিতে দেশবাসী দেখিদ্াছেন। তিনি ছিলেন বিপ্রবী পুক্রয ৷ 
যেদিন তাহার নেই দেশাত্মবোধের গঞ্জনে বুটিশ গতর্ণমেণ্ট চঞ্চল হুইয়া 
বক্তৃতা বদ্ধ করিবার নির্দেশ দিঘ্মাছিল, তিনি তখন বন্দিশাল জেলার 
ভোলাতে ছিলেন, এই আদেশের প্রতি উত্তরে তিনি ৭ দিন অনশন 
করিয়াছিলেন । এমনি করি৷ তিনি সারাজীবন অন্যায়ের বিরুদ্ধে 
শোষণের বিরুদ্ধে অভিধান করিয়াছেন। সেই সময় তিনি বরিশালে বিলাতী 
কাপড় বয়কটের জন্য ১৮ দিন অনশন করিস দেশবাসীকে চঞ্চল করিয়া 
তুলিয়াছিলেন। কাপড়ের ব্যবসায়ী মহাদ্রন সমিতির লোকেরা আসিয়া তাহার 
নিকট বিলাতী কাপড়ের ব্যবসা বদ্ধ করিবার স্বীকৃতি দিয়! তবে তাহার 
অনশন ভঙ্গ করাইয়াছিলেন। তাহার জীবনে বেদাস্ত ও কংগ্রেসে কোনও 
বিরোধ ছিল না। তিনি উজ্জল ভারতের একস্থানে পিখিগ্লাছেন__“কংঘ্রেসকে 
অগন্গাথ ক্ষেত্র বুঝিয়াই ঝাপ দিছিলাম, কংগ্রেস ছিল আমার নিকট ভারতের 
কুন্তমেলা । নিব্বিশেষ ক্রচ্ছ প্রতিপাদক, নিব্বিশেষ বেদান্ত ও ভাগবত বে ধন্দনী (তি, 
রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি বিশেষ কোনও নীতির এক চেটিঘ্া সম্পত্তি 
হইতে পারে না, বেদান্তের এই যুগোপযোগী মৃত্তিই আমার প্রাণের কাছে 
প্রতিতাত হইমাছিল। আমি বেদাস্তকে সর্ধনীতির সমন্বিত ভাগবত নীতির 
লীলাক্ষেত্র বলিয়া চিনিম্থাছি। ভারতের বেদাস্ত একাধারে ধন, বাষ্ট, সমাজ, 
পরিবার সকলকে এক অদ্বৈত-রস প্রচারে বাচাইয়। রাখিয়াছিল। যিনি ছিলেন 
মনে, বনে ও কোণে তাহাকেই দিবালোকে বিশ্বের দরবারে প্রকাশ্ত রাজপথে 
ছড়াইযা দিতে হইবে, তবেই না বেদাস্ক বিশেষ কোন যুগ, দেশ ব! সম্প্রদায়েয় 
না হইয়া, সর্ধব যুগের, সর্ব দেশের, সবব সম্প্রদায়ের হইবে? বেদাস্তের এই 
আলোকেই কংগ্রেসে উজ্জ্লতারতের ভবিষ্যৎ কুস্তমেলার বীজ লক্ষ্য 
করিয়াছিলাম । তাই তাহাতে ঝাপাইঘা পড়িয়াছিলাম।” যেদিন তিনি বুঝিলেন 
কংগ্রেস তাহার আদর্শ ভ্রষ্ট হইতে চলিয়াছে, কংগ্রেস কুভমেলা হইবার সম্ভাবনা 
নাই, সেইদিন তিনি সেখান হইতে সব্ি্া আলিয়া শ্বরাজ-লেবকসজ্ৰ গঠন 
করিয়া দেশের সেবাদ্র আত্মনিয়োগ করিলেন । কিন্ত কংগ্রেসের মূল নীতিকে 
তিনি কখনও বৰ্জ্ধন করেন নাই । 


আবণ, ১৮৮৯ ] উম পুরুষোত্তমানন্দ 


হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষে যখন পাবনা আদি স্থান ঘোর বিপদাপশ্র, সেইসময় 
তিনি ‘গৌরাঙ্গ গোষ্ঠী’ স্থাপন করিছা প্রেম-ঘন বিপ্লবী ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গের জীবন 
আদর্শ লইয়া সেই সকল স্থানে গিয়াছিলেন। বর্তমান বৈষ্ণব স্যাঙ্জের 
শ্গৌর।ঙ্গ শুধু প্রেমের ঠাকুর, অথচ তিনি যে খোর বিপ্রহী পুরুষ, কাজীর বিরুচ্ছে 
অভিযান যে রাজবিত্রোহ একথা কি কেহ তাবিয্বাছে? তিনি যে. সমাজেনর 
সকল বৈদিক নিঘম পদ্ধতি, বৈদিক পূজা পার্ধণ সব ধম্ম গঙ্গার জলে ভাসাইঘা 
হক্িনামের, হরিপ্রেমের বস্তায় নদীগার তথা বাংলার এবং ভারতের নরনাবীকে 
ভালাইগ্াছিলেন, একি ভীষণ পিপ্রবী পুরুষের কাধ্য নম? স্বামীদ্রীর উচ্ছল 
তারত পাত্রকার একস্থানে লেখা. আছে---"মহাপ্রভুর প্রেমধশ্থ মাশ্তষকে ক্লীব 
করে না। ভগবদ্দত স্বাধিকার রক্ষা যে ম্বরূপের আস্বাদন । কুষ্ণ-কীর্ভন 
ভগবানের দান; অগতে এত বড় কোন্‌ শাদী আছে যায় আহ্বান আমাকে 
সেই অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে পারে । যে ধৰ্ম্ম মাসুঘকে অধিকার রক্ষা 
করিবার অন্ত উন্মাদ করে না, সে কি আবার ধর্শম ! এমন ধর্মই বর্তমানে 
প্রঘোজন যার আশ্বাদনে ভারতবর্ষ তার প্রকৃতি-দত্ত অন্ধের অধিকার, বছর 
অধিকার, হুনের অধিকার, ধর্শ্মের অধিকার অটুট রাখার জন্ত কাজীর সকল, 
ক্রোধ সকল বন্ধন অগ্নান বদনে হাসিমুখে বরুণ করিতে পারে।” শ্টগৌরাজের 
এই জীবল-আদর্শ সেই সময় স্বামীজী বাংলার দুয়ারে ০পৌছিদাছিলেন । 
শ্ীগৌরাজের প্রেমমন্ধ বিরাট প্রাণের ভিতরই হইতে পারে হিন্দু-সুসলমানের 
মিলন । যিনি সব হুইঘা, সবকে হজম করি! পূর্ণ মানব, তাহার জীবনেই হয় 
সকলের সকল ভেদ বুদ্ধির অবসান ॥ 

এইকূপভাবে দেশবাসীকে দেখা দিবার কিছু পরই পুরুষযোত্তমের টানে 
তিনি সন্যাসধর্শ্ব গ্রহণ করিয়া শ্ীধাম বৃন্দাবন চলিয়া যান । পুরুষোত্তম-প্রেমে 
পাগল-প্রাণ পুক্ষবোত্তমের লীলা ভূমিতে পুক্রুবোত্তমের লীলা-আ.স্বাদনেনস 
ভিতর দিঘা বৈরাগ্যপূর্ণ জীবন যাপন করিছ্বাছেন। সেই সময় তাহার জীবনে 
ঝুল কুর করিয়া তত্ব বৃষ্টি হইত। আড়াই বৎসর বুদ্দাবন ছিলেন, সেখানেও 
তিনি শোষণের বিরুদ্ধে সভা করিস বার বার বিপ্লব ঘোষণ! করিগ্নাছেন। 
বৃন্দাবনেয় কৃপগুলিতে মুসলমানেরা জল তুলিতে পাবিত, কিন্ত চামার হেখন 
কূপ ছুইতে পারিত না। এই অন্তায়ের বিরুদ্ধে তিনি সত! করিয়! তাহার- 
ওজন ভাবায় তীব্র প্রতিবাদ করেন) তাহার এই প্রতিবাদের পর 
বৃম্দাবনের কূপের জল লইবার অধিকার চামার মেখর সকলেরই হইগ্লাছিল। 


৩:৪ উদ্জ্রলভারত [ ১১শ বৰ্ষ, এম সংখ্যা 


এইরূপভাবে তিনি মালা তিলক ধারণ না করিছাও বৈষ্ণব সমাজের 
ভালবাসা অৰ্জ্জন করিয়াছিলেন। তাহার প্র(ণখোলা ভালবাসার ভিতর 
দিয়াই তিনি সকল সম্প্রদাচের সকলের হৃদ জয় করিঘ্রাছেন॥। নিজেরু আদশে 
অচ্যুত থাকিয়া প্রীতি ও ভাগবাস। দিয়া বছপোকের প্রীতি ও ভালবাস! লইয়া 
আডাই বসব বৃন্দাবন বাসের পর, স্বপ্রে মহাপ্রভুর আদেশে তিনি পুনরায় 
বাংলায় ফিরিঃ! আসেন! 

তিনি যখন বরিশাল আসেন, তাঁহার বন্ধু বান্ধব সকলের চিন্তা, শরত্বাবু 
সগ্যালী হইয়া আসিতেছেন, তিনি কোথায় উঠিবেন? কিন্তু বীর সঙ্ব্যালী 
পুরুষোত্রমানন্দ বরিশাল আসঘা এই প্রশ্ন শুনি বলিলেন, আমি আমার স্ত্রী 
পুত্র কন্যা! যেখানে আছে সেইপানেই উঠিব । শ্রনিত্যগোপাল বলিয়াছেন__ 
“শ্বভাবে জঙ্্রাসী হও*। তাহার প্রিয় শিহা পুরুষোত্তমানন্দ তাহার আবন 
দিয়! ওক্ষর আদেশ পালন করিয়া গিছাছেন। তিনি ছিলেন আজন্ম সগ্গাসী । 
মহাত্মাজী যখন শুলিলেন শরৎ ঘোষ সঙ্গাসী হইঘাছেন» তিনি বলিয়াছিলেন 
_শরৎবাবু আগে কি কম লঙ্গাসী ছিলেন, গেরুয়া পরিয়া বেশী কি সন্যাসী 
হইলেন ?* 

বৃন্দাবন হইতে পুকুবোত্তমানন্দজী ঘখন বরিশাল আমসিলেন সেই সময় 
বরিশালের কর্ম্মীবৃন্দ যোগ্য নেতা বিহনে [ন্রন্মমান ছিলেন । এমন সমগ্প তিনি 
আসিরা ১৯৩০ সনের লবণ আইন অমান্তে ঘোগদান করিয়া পুনরায় বর্মিশালে 
এক বিপ্রবের স্থতি করিঘাভিলেন। তিনি ছিলেন নিরলস অত্তিমানশূন্ত 
কম্মী। সেই সময় তাহার জনৈক সহকশ্মী বলিয়াছিলেন, শরৎ বাবু, আপনি 
আসিয়াছেন, আমরা আপনাকে ডাকিব তবে তো আপনি আসিবেন আমাদের 
সহিত কাছে যোগদান করিতে । কিন্ত আপনি আমাদের ভাকিবার অবসরও 
দিলেন না, আসিয়া লবণ আইন অমান্ত করিবার যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন । 
তিনি এমনই দেশ মাতৃকার সেবক ছিলেন যে তাহাকে কর্ণ্দের জন্তু কাহ।কেও 
ভাকিতে হয় লাই। তিনি স্ত্রী পুত্র কন্তা লইয়া সদলবলে কীর্তন করিতে 
করিতে লবণ আইল অমান্তে বাহির হন। গ্রামে গ্রামে লবণ আইন অমান্য 
করিঘা ৮* মাইল পদব্রজে যাওয়ার পর রাজরোষে পতিত হুইয়। পুনর্রান্ 
** মালের জন্তে জেলে চলিগ্া ধান। তিনি এইরূপ তাবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে 
সাড়াইক্সা তিন বার জেলে গিয়াছিলেন। ১৯৪২ সনের আগ আন্দোলেও 
তিনি এক বৎসর আলীপুর জেলে ছিলেন। তাহার সেই জেলে বাস 


আবণ, ১০৮৯ ] হম পুরুষে ত্রমালন্দ ত 


করিবার সময় তিনি এগারখানা উপনিহদ্‌ ও গীতার অবধৃত ভাষ্য লিশিঘাভেন ॥. 
দ্বতিক্ষের সমগ্র ছুিক্ষের বক্কুতা দিবার পূর্বের তিনি নিজে ৪ দিল অনশন 
করিয়া অন্তহীন দেশবাসীর সম-ছুঃখে দুঃখী হইয়। তবে তাহাদের নিকট বক্কুতা 
দিয়াছিলেন। তাহার হৃদয়খানি ছিল কক্ষণ কোনলতায় ভরা । ১৯২৬ 
খৃষ্টাবে আন্দালঘের জেলে রাজবন্দীদিগের উপর রাজ্রশক্তির অন্যায় 
অত্যাচারের বেদনায় ব্যথিত হইয়। ১৮ দিন অনশন করেল । তাহার সেই 
অনশনে বাংলার দেশ সেবকেরা চঞ্চল হয়৷ উঠিরাভিলেন ৷ যাহার প্রমাণ বহু 
পত্রাদির ভিতর দিয়া আমরা পাইয়াছি। বরিশাল টাউন হলকে সিনেম। 
কোম্পানির নিকট ভাড়া দিবার প্রতিবাদে ৪৫ দিন অনশন করিয়া বরিশালের 
সিনেমা বন্ধ করিয়াছিলেন! জাতীঘ বিছ্যালদ্ছ গঠন করিবার সংকলর: 
হইতে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া তিনি ২১ দিন অনশন বরণ করেন। এইন্দপে 
তিনি অগ্যাগের বিরুদ্ধে বার বার অভিযান করিয়াছেন। দেশবাসী 
তাইদের কিন! রাজার কিছ! আত্মীয় স্বঙ্জনের কাহারও অকন্তায় তিনি নীরবে 
সমর্থন করেন নাই, অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি বার বার গর্ক্ষচন করিয়।ছেন, 
ইহ।ই তাহার ক্ষত্রিয়ত্বের পরিচয় । 

তিনি ছিলেন দিবা বৈশ্য-এক পদলার হিলাবও তিনি রাখিতেন। 
বেহিলাবি খরচ তিনি কথন ৪ করেন নাই, কেহ করিলে বেদনা বোধ করিতেন। 
তাহার পাঠ্যঙ্গীবন সমাপনের পর কিছুদিন তিনি কলিকাতার উপর একটি. 
কাটা কাপড়ের দ্রোকান দিঘাছিলেন কিন্তু বেশী দিন সেই কাধ্য করিতে পারেন 
নাই, রাধারাশীর আকর্ষণে একদিন দেকান ফেলিয়। রাখিয়া শ্রীধাম বৃন্দ।বন 
চলিয়! গিয়াছিলেন । সে বারে ৬ মাস বৃন্দাবনে ছিলেন। এক সময় প্রয়োজন 
বোধে তিনি নিজ হাতে হিসাব রাখিতেন । একজন ব্ৰহ্মজ্ঞানী পুরুষ কেমন 
করিয়া সকল খুটিনাটির সহিত যুক্ত থ।কিয়াও সতভ্যানন্দের অধিকারী 
হইতে পারে, কেমন কবি! মান্য বিষদ্রকে বিশ্বসেবায় লাগাইতে পারে, তাহা 
আমন! স্বামীঞীর জীবনে প্রতি নিদ্বতই প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কত স্থদূর 
প্রপারী দৃষ্টি তাহার ছিল! তিনি প্রতোক ঘটনাকে একটা বিশ্বরূপ দৃষ্টি দি! 
বেখিতেন । বিষয়ের ভিতর সত্যানন্দের আন্ব[দনই তাহার প্রতি কর্শ্মের ভিতর 
পহ্দিশ্দুট হইয়া) উঠিঘাছে । 

তিনি ছিলেন দিবাশৃত্র । তাহার প্রমাণ তাহার সান্াজবন ব্যাপী বিশ্ব 
সেবার প্রচেষ্টা। সত্যব্রত সমিতি, বিশ্বকল্যাণ সভা, স্বরাজ তেবকলক্ঘ, 


৩৮৬ উচ্জলত্তারত [১১শ বর্ম, 1ম সংখ্যা 


গোরাঙ্গ গোষ্ী, আনন্দমঠ, শেষ নরনারায়ণ আশ্রম । এতগুলি প্রতিষ্ঠানের 
ভিতন্স দিঘ্া তিনি বাংলা তথা বিশ্বের সেব! করিনা গিগাছেন। [তনি 
দিব্শুত্র, তাই তাহার সেব! সর্বশ্রেষ্ঠ 'সেব!--যাহাতে মাশ্ুষ তাহার লুপ্ত 
চৈতন্য শক্তিকে জাগ্রত করিয়। প্রকৃত মচশ্যত্ব লাভ করিতে পারে সেই 
প্রচেষ্টা তিনি প্রাণপণে কবি! গিযাছেন। তাহার প্রত্যেক বাক্য, প্রতে]ক 
বাবহার, প্রত্যেক কর্ণ, প্রতি ক্ষণ শুধু বিশ্বরূপের সেবায় ব্যগিত হইয়াছে । 
চারিবর্ণের মিলন-ক্ষেত্র যে হৃদয় সেই পুঞ্যোত্তমের হৃদয়কে নিজ হৃদয়ে ধারণ 
করিয়া! তিনি ছিলেন চারিবর্ণের, অথচ চারিবর্ণের অতীত পুরুষও । দশন 
ক্ষেত্র, রাষ্ট্র ক্ষেত্র, অর্থনৈতিক ক্ষেত্র এবং সেবা ক্ষেত্র এই চারি ক্ষেত্রের 
ক্ষেত্রঞ্জ যিনি, তাহার জীবলেই হয় চারিবর্ণের সমন্থপ্র । স্বামীজী উচ্ছল- 
ভারত পত্রিকার একস্থানে লিখিঘ্বাছেন, "ব্রাহ্মণের মত তৃণ হুতেও নীচ, 
ক্ষজিঘ্ের মত তরু হতেও সহিষ্ণু, বৈশ্বের নত অন্তিমান-শৃন্ততা, শুদ্রের মত 
মানদানী না হলে জগৎ-মঙ্গল আন্দোলনে পূর্ণাধিকার জম্মাবে না। পদদলিত 
হয়েও স্বধ প্রদান করার সাধন! তৃপের কাছ থেকে তোমার শিখতে হবে, 
তুমি ঘে নিত্য ত্রাণ? শত বজ্র মাথায় নেনে এলেও বৃক্ষের মত মাথ! উচু 
করে তোমায় দাড়িয়ে থাকতে হবে, তুমি যে নিত্য ক্ষত্রিয় ; পুনঃপুনঃ হয়বাণ 
করলেও যে তার দুদ্দারে তোমার প্রেমের পশরা। বন্ধে লিয়ে যেতে হবে, 
তুমি যে নিত্য বৈশ্য; পাদ্ে ধরেও যে তোমার প্রাণের বারত! হারে জ্বাল 
পৌছিয়ে দিতে হবে, তুমি যে নিতাশূত্র 1" ইহাই শ্বামীজীর জীবনে তাহার 
শ্ররুদেব শ্রীনিতাগোপালের দান। সমন্বয়ের আলোকে স্বামীজীর জী বন- 
খালি ছিল সমৃত্ভাসিত। ্রনিত্যগোপাল লিণ্য়াছেন--"যাহার গুণ নাই 
লেই নিগুণ, গুণের গুণ নাই, তাই-ই গুণই নিশুণ”। এইভাবে পুক্রযোত্তম 
গুরে সত্মগুণও নিগুণ, রজোগুণও নিগুণ, তমোগুণও নিগুণ। আজ এই 
লিগুণের স্তরে বিশ্বকে তুলিবার অন্ত পুরুষোত্তম গরু টানাটানি 
করিতেছেন । “সর্ব ধর্ম্মান্‌ পরিতাজ্য মামেকং শত্ণং ব্ৰজ ॥” 


পশুরাম কি জরথুক্স ? 
(৩) 
1 শ্ৰীযভীস্দ্রচমোহল চট্টোপাৰ্যার ৷ 


সর্ববিচ্ছাঙ্গগং শেষ্টৎ ধশ্যর্বেদস্য পারগষ্‌ । 
রামং ক্ষত্রিয়হস্তারং প্রদীপ্তম্‌ ইব পাবকম্‌? 
হরি বংপ-_হরিবহংশ পর্ব_২৭-৪০ 

ঘীশুগ্রীষ্টের জন্মের ছুই হাজার বৎসর পূর্বে বভেবু ( Baby|০০ ) প্রদেশের 
অন্তর্গত উন নগরের অধিবাসী ইত্রাহিম নামক একদ্রন মহাপুরুষের কর্ণে, জমদপ্রি 
ঝরথুন্বের মহাবাণী, একাস্তিকতার উদাত্ত আহ্বান অকশন্মাৎ প্রবিষ্ট হয়। তিনি 
ভমকিত হুইয়া নিজের জ্ঞাতি-গো্টি সেমেতিক জাতিকে এই মহাসত্য গ্রহণ 
করিতে বলেন । কিন্ত তাহার! তাহার উপদেশ গ্রহণ করিল না, বরং উহার 
অভিনবস্রে উত্তেজিত হইয়া তাহার! ইত্রাহিমকে দেশ হইতে তাড়াইয়! দিল । 
ইত্রাহিম আরবের পূর্বপ্রাস্ত হুইতে পশ্চিম প্রান্তে সর্রিচ! গিয়া কানায়ান 
(Palestine ) প্রদেশে বসতি স্থাপন করিলেন । ইতিহাসের বঙ্গমঞ্চে ইহুদি 
জাতির এই প্রথম প্রবেশ । 

হত্রাহিম ( Abraham) ছিলেন একজন তাপস-ইহুদি আ্রীঠান ও 
মুসলমান, এই তিন জাতিই তাহাকে একজন নবী ( প্রেরিত পুক্রুব ) বলিয়া 
গণন। করে। ইত্রাহিম দেশ ছাড়িয়া গেলেন, তবু যে মহালত্য তিনি লাত 
করিয়াছিলেন তাহ! বর্জন করিতে রাজী হইলেন না। জরথুস্রের্ মহাবাণী 
প্রচারকে তিনি জীবনের ব্রত বলি! গ্রহণ করিয়া একলব্যের নীরব সাধনার 
প্রবৃত্ত হইলেন ; গুরুর সাক্ষাৎ-সংস্পর্শের অভাব তাহার উৎসাহ ক্ষ করিল না। 

গুরুর পাক্ষানথসরণে ইত্রাহিম এতদূর সাফল্যলাত কবিছাছিলেন যে, 
মুসলমান এতিহাসিক ও আতিধানিক্গণ ইত্রাহিমকে জরথুস্্ হইতে অভিন্ন 
বলিগা বর্ণনা করিয়াছেন ( ]lang— Essays on the Parsis—P. 13); 
আমেরিকান পণ্ডিত প্রবর J]acks0॥ ত/হার Zaroastrian Studies নামক 
গ্রন্থে (পূ-_<*« ) পদে পদে গণনা কলির এই বণ দেখাইয়া! দিঘ্রাছেন; 
বিচারপতি আমির আলির মত একজন গোড়া যুসলমানও স্বীকার করিয়াছেন 
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(Spirit of Islani—P. 232 ) খে ইদিগণ পরিভ্ঞাতার ( Dlessial )) 
ধারণ! জারখুস্থদিগ হইতেই লাভ করিয়াছে ॥ 

আরও পাঁচশত বতলর চলিয়! গেল । ইত্রাহিমের স্থযোগা বংশধর মহাত্মা 
মুশা (31959) হিত্র ভাষার মাধাতে জমদগ্নি জরথুস্বের = বাণী প্রচার 
করিলেন। ইহার নাম তোরা গ্রন্থ ( Penta 61301) )। ইহা ইহুদিদিগের 
বেদ “পুরাতন-বিধানের” (014 Tesএদেenং ) মূল ভাগ। যীশুগ্জীষ্টের 
জীবন চরিত এবং বাণীর নাম “নব-বিধান” ( New Testament ) 1 
ইভদেদিগের পুরাতন-বিধান, আর আরীষ্টানদিগের নব-বিধান, তউতয়ে মিলিয়া 
বাইবেল গ্রন্থ রচিত হৃটয়াভে । বাইবেলের উপর জ্ঞারথ,স্ব-তস্তরের প্রভাবের 
বিষ জানিতে হইলে ( 1 ) Historian's History of the World— 
Vol 11 পৃ--১২৬ এবহ ( 2 ) Comparative Religion—Macdonell 
_পু ১৩৮ দ্রষ্টব্য । 

আরও দুই হাজার স্বংসর পরে, আরবী ভাষায় তরজনা করিস্তা হজরত 
মহম্মদ কোরাণে এই বাণী প্রচার করিলেন । মহম্মদ বার বার বলিঘ 
গিগ্জাছেন “আমি নৃতন কথা কিছুই বলি নাই। ইত্রাহিম এবং মুলা যাহা 
বলিল্তা গিয়াছেন আমি আরবী ভাষায় তাহারই পুনরাবৃত্তি করিয়াছি” । 
[ কোরাণ-_১৬-১২৪, ১০-৩৮, ৪৩-২, ৩*-২০, ৪৬৩-১২ ] 

ইহার পোষকতায় আমরা পণ্ডিত ][ur৪০৷)i-র মন্তব্য উল্লেখ করিতে 
পানি ‘““Lammer’s assertion that Islam was the Jewish 
Releginn simplified according to Arabic wants and ampli- 
fied by some Christian and Arabic traditions, contains 
a great deal of truth.” 4+ অর্থাৎ ইসলাম ইহুদিধর্মের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ 
মাত্র, কিন্তু আীষ্টান ও আরবী এ্তিহস্বারা বিবধিত। 

পশুরাম চির্রী ব--সত্য কখন মবেনা__ 

মরেনা মনন! কত লত্য যাহা 
শত শতাব্দীর বিস্বাতির তলে। 





* জমদন্তি - যিনি অগ্রিকে বাইঘা দেখেন । অর্থাৎ অগ্নি বাহার নিকট নিশ্তভ। জরধুত্র = 
ঘিনি উদ্টকে ( শুর্্যকে ) জীর্ণ কহেন । অর্থাৎ দুধ্য ঘাহার নিকট লিভ 1 উভয় নাসের একই 


অর্থ অত্যুঙ্ষল। 
1 Hurgronji—Mubammddianiem P. 61 


শ্রাবণ, ১৮৮০ ] পক্থরাম কি জরথুস্র 


নাহি মনে উপেক্ষায় অপমানে না হয় অস্থির 
আঘাতে না টলে ॥ রবীন্দ্রনাথ__শিবাজা 

ভগবান পশুরাম যে শাশ্বত সত্য প্রচার করিয়াছিলেন, যাহ! আনবা 
অবস্তা তরে বামাচার বলিয়া উপহাস করিঘাছিলান, দর্পতরে আহক বলিয়া 
প্রত্যাপান করিয়াছিলাম, তাহাই আছর আবার আমাদিগকে শুনিতে হইতেছে, 
তবে আনদপ্রি জরখুন্ের নিজ ভাষায় নহে, হিক্রর মাধ্যমে, আরুনিক তর্জযায় । 
তাই পন্য! ভ্রচক্ষপুয় এবং সিদ্ধুনদের পবিত্র বেলাভ্রমিতে বৈদিক সুক্রের 
সামগান আজ শুব্ধ হইয়া গিমাছে। 

ইহা হইতে পারিত না, হদ্দি আমর! ভগবান পণ্ডরানের অবতারত্বের 
সমাক্‌ সন্মান করিতে জানিতাম, যে অমিত বলে পশু'্নাম বলীয়ান ছিলেন, 
তাহার কণিকা! মাও যদি লিজদিগে সঞ্চারিত করিতে পারিতাম । 

আমদিগের ভ্রম যদি আমর! সংশোধন করিতে পারি, কেবল আঙ্গিরস 
বেদেই সঙ্গত ন! থাকিয়া, ভার্গঝবেদ উপস্থাকে (আবেস্তাকে) যদি আমরা! 
অথর্ববেদের অবিচ্ছেগ্ত অপরাগ্জ বলি! গ্রহণ করিতে পারি, তবেই প্রায়শ্চিত্ত 
(change of heart ) দ্বার! আমাদের পাপ পণ্ডিত হইয়া] ঘাইতে পারে। 

যদি আমরা বুঝিতে পারি যে কেবল হিন্দু নহে, পার্শীজাতিও বৈদিক সংঘের 
অবিচ্ছেদ্য অংশ, হিন্দু ও পার্শী দুইটী বিভিন্ন জাতি নহে, উত্তয়ে নিলিয়া 
একই জাতি, একই সমাঞ্র, দক্ষিণ ও বাম বাহুর শ্যায় উভয়েই উল্তয়ের 
অনন্যসধার, তবে পূর্বে পীতসমূত্র হইতে পশ্চিযে ভূমধ্য-সাগর পর্য্যন্ত সমন্ত 
ভূ-ভাগ আবার বেদ-নিঘোষে আরাবিত হইবে, সাম গানের বিপুল ম্পন্দনে 
সমন এশিয়া জাগিয়া উঠিবে । 

একদিন তো! এমনই ছিল। দেশিতে পাই আ্রাউপূর্ব চতুর্দশ শতাব্দীতে 
(হজরত মুসা কতৃক ইহুদিজাতির প্রাণ-প্রতিষ্ঠানও পূর্বে ) হিটাইটের সম্রাট 
সব্ব-ললাম, ইন্দ্র ও বরুণের, মিত্র ও নাসতোর, নাম উচ্চারণ কনিকা মিতানি 
সম্রাটের সহিত সন্ধিপত্র স্বাক্ষর কথিয়া দিতেছেল। 

খিত্রন্ত ইলঘনি বরুণন্ত ইলানি। 
ইন্দৰ ইলানি নাসত্যো অন্তৌ ॥ * 
[ ইলানি = ঈড়ে সপুক্ষা কি] 








= (i) Bannerjce Sastri—Asura India P. 89 
(7) উনমেশচন্র বিদ্যারত্_ মানবের আদি জন্মভুমি পৃ ২৪৭ 


bl 


উজ্দ্রলভান্বভ [ ১১শ বৰ্ব, শম সংখ্যা 


ইহা উপন্াসিকের অলীক কল্পনা নহে, এতিহাসিকের কঠোর সত] । 
ব্বঘাজ-কোই পর্বতগাত্রে উৎকীর্ণ শিলালিপি ( পণ্ডিতবর উইলক্লার যাহার পাঠ 
"উদ্ধার করিয়াছেন ) সাড়ে তিন হাজার বৎসর ধরি! বৈদিক দেবতার শাস্তিব'শী 
"মন্দ পধ্যস্ত বহন করিয়া আসিতেছে ।* 

পুর্বে যাহার নাম ছিল হিটাইট প্রদেশ, বর্তমানে তাহার নাম এশিয়! মাইন, 
কিথ্বা এশিল্পাতিক তুরষ্ক । ইহা ছিল প্রাচ্য আৰ্য্য পারসিক, আর প্রতীচায 
আধ্য গ্রীকের মিলন ভূমি । ভূষপ্যপাগরের তীরবর্তী এই অঞ্চল গ্রীক ও 
পারসিক উন্তগ্ন জ।তি তারা অধ্যুষিত হইলেও পারসিক প্রভাবই ছিল 
প্রবলতর | এথাঘ গ্রীক নৃপতি ক্রোশাস, পারসিক সম্রাট সুরুকে € Cyrus ) 
কর-প্রদান পূর্বক তদধীন সামন্তরাজ্জারূপে লিডিরাতে রাজত্ব করিতেন । প' 
ভূমধাসাগরের তরঙ্গে তরঙ্গে প্রতিধ্বনিত হইত ভাগঁব-বেদ উপস্থার ( Avesta ) 
মনোহর নিলা । 

আবার কেন সেইরূপ হইবে ন1? জগবান পশু'রামের অবতানত্ের দাবী 
পূর্ণরূপে স্বীকার করিয়া নিলেই বৈদিক সাম্রাজ্য ভূমধ্যসাগর পধ্যস্ত বিস্বৃত 
হইতে পারে। 

তান্ত্রিক আচাধ্যদিগের দৃষ্টি তো এই লক্ষ্যেই নিবন্ধ ছিল। তাই তাহার! 
দক্ষিণ এশিয়াকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন--অনশ্বাক্রাস্তা, রথক্রাস্তা. আর 
বিফুচ্র।স্তা । মধ্যস্থলে বিুক্রান্তা ভারতবর্ষ, পূর্বে ব্রন্ম-আনাম-কম্থোডিছগা 
গঠিত বথক্রাস্তা, আর পশ্চিমে পার"্-আর্মেনিয়া-তুরস্ক সংগঠিত অসশ্বাক্রাস্তা । 
পারপ্টোপসাগর হইতে ভূমধ্যদাগর পর্ধ্যন্ত বিশ্বৃত ভূথণ্ডের নাম ছিল অশ্বাক্রাস্তা 
ভূমি । 

প্রাচীনকালে এই তিনটী ভূভাগই বেদের প্রভাবের অধীন ছিল। কালক্রমে 
অশ্বাক্তান্ত! প্রদেশ শ্লেচ্ছদিগের প্রভাষের কবলিত হয়। তান্ত্রিক আচাধ্যদিগের 
অভিপ্রায় ছিপ অশ্বাক্রাস্তাকে আবার বেদের গণ্ডীতে ফিরাইসা আন! । তাই 
তাহার! বৈদিক আচারের কঠোরতা অনেকটা হ্রাস কত্িদ্রা দিয়াচিলেন; 
যাহাতে বৈদিক সাধনার মূলতত্বও বায় থাকে, অথচ আচার বাহুলোর 
প্রপীড়নে কর্মচঞ্চল সাধারণ লোক ফ্রেচ্ছ ধর্মের দিকে আকৃষ্টও না হয । 

কৌলমার্গের মর্মকথা উপলব্ধি করিঘ্বাছিলেন শ্রেষ্ঠ কৌল, মূর্ধা ভিযিক্ত শাক্ত, 
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শ্রাবণ, ১৮৮০ ] পশুরাম কি জ্ঞরখুন্র 


চক্রপাণি একনাথ গুরু গোবিন্দ সিংহ । তাই তিনি যনে করিতেন যে কেবল 
অশ্বাক্রান্তা-রথক্রাস্তা-বিফ্হক্রাস্তা নহে, সমগ্র ছূমগুলই একদিন বৈদিক সাধনা 
প্রণালী গ্রহণ করিবে ৷ 
সকল জগহদে খালা পন্থ গাজে। 
জাগে ধর্ম হিন্দু তূরক ধন্ধ ভাতে ॥ 
[ গাজে - গর্জন করে, জঙ্পযুক্ত হয় । ভাজে - ভাঙ্গে ] 
গোবিন্দ সিং__-ছক্কা_-১ 
-_সকল জগতে শিখপস্থার বিজয় ঘোষিত হউক । হিন্দুধর্ম জাগিয়া উঠুক । 
তুরকের মোহ ( বৈদিক ধর্মের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে অজ্ঞানত! ) কাটিয়া যাউক । 
গঙ্মূর্থ তাহারা যাহারা মনে করে ধর্মাচরণের আবরণে মঞ্ত-মাংস-মত্স- 
ইমখন-সুদ্রার নিরগল তোগের অষ্গমোদন দিবার জন্যই কৌলমার্গ প্রবতিত 
হুইগ্রাছিল । সইস্ড্ৰিম-লংঘমের আবশ্যুকত! বিধয়ে তাস্ত্রিকগণ উদাসীন ছিলেন না? 
তন্ত্রণান্ম তারস্বরে রটনা করিষাছেন 
জিহব দগ্ধ! পরাছেন করো দ্ধ প্রতিগ্রহাৎ ॥ 
মনো দন্ধং পরস্ত্রীভিকু কথং সিস্ধির্‌ ববালনে ॥ 
কুলার্ণবতত্্র_ ১৫-2 
যে পর্য্যন্ত মিষ্টাথ্রের প্রতি লোভ থাকে, পরের ত্রব্য আহরণ করিতে ইচ্ছা 
ভয়, পর-স্থ্রী দেখিলেই মনে লালদ। জাগে, সে পর্য্যন্ত ধর্মসাধনায় সিচ্ধিলাততের 
আশ! স্থদূর পরাহত । 
তবে কিনা তাস্ত্রিক আচার্য্যগণ মাস্সষের দুর্বলতার কথা জ্বানিতেন, আর 
বৈদিক আচারের আত্াস্ভিক কঠোরতা হ্রাস করারও প্রয়োজন আছে এমন 
মনে কক্সিতেন 1 কাহারও যদি দৈবাৎ পদস্খলন হইয়| থাকে, তজ্জন্ক তাহাকে 
চিরদিনের অন্য ধর্মচক্রের গণ্ডীর বাহিরে ঠেলিয়া দেওয়া! মূর্খতা মাত্র । তাহা 
হইলে অশ্বাক্রাস্তাকে আর বৈদিক গপ্ডীতে ফিরাইয়া আনা যাইবে না॥ ইহাই 
তাহাদের পঞ্চ মকার মর্ধণের (৮০leratio০০ ) হেতু! কিন্তু তাহারা বৈদিক 
আদর্শ ক্ষুণ হইতে দেন নাই । পঞ্চ -মকারকে পশ্বাচার বলিয়া তীত্র নিন্দা 
করিয়া গিয়াছেন। [ মহানির্বাণতন্ত্র স্পষ্ট বলিয়াছেন ( ১৪-_-২০৪ ) ঘে, যাহাতত 
বংশে কেহ আর পণ্ড ন! থাকে, তাহাই মহানির্বাণতন্ত্র প্রচারের হেতু ৷] 
বীরাচাবের (ত্যাগের ) মধ্য দিয়া পশ্বাভার ( তোগ ) হইতে দিব্যাচারে 
€তন্ম্গতাদ ) আরোহণই তন্ত্রের আশ ॥ 


উচ্জল ভারত [ ১১শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা 


যাহারা, আচার বাৱলোর পীড়নে বৈদিক সংঘ ছাড়িঘা ধর্মান্তর গ্রহণ 
করিয়াছে, তাহাদিগকে বৈদিক চক্রে ফিরাইগ্া আনাই ছিল কৌলমার্গ প্রবর্তনের 
প্রধান হেতু। কৌলমার্গের মূল রহস্ত অবগত ছিলেন বলিয়াই যুণ্য কুলীন, 
স্দ্ধান্তিষিক্ত চক্রেশ্বর, গুরু গোবিন্দ সিংহ কৌলনাধনার বিশুদ্ধ রূপ প্রদর্শন 
কবিতা গিরাছেন। চণ্ডী ছিল তাহার অতি প্রিয় গ্রন্থ । তিনি দুইটী বিভিন্ন 
ছন্দে চণ্ডীর ছুইটী অসুবাদ করিয়া, উভয়কেই “দশম পাতপাহাকী গ্রন্থে" 
অস্তহু ক্র করিয়! চণ্ডীকে বথাযোগ্য নর্ধ্যাদ! দিয়া গিয়াছেন। “ভগবতী দী 
বার” ( ভগবতীর স্ডোত্র ) শিখদের নিতা-পাঠ্য স্বরূপে তিনি প্রচলিত করিয়া 
গিয়াছেন। 

ওক্-গে(বিদ্দের বিনায়কত্ব (],০4791)1) যদি আমরা শ্বীকার করিয়া 
লই, তবে অশ্বাক্রান্ত! ভূতাগ অচিরেই আলিয়া আবার বৈদিক-সংঘে ঘোগ দিবে! 

কারণ পারন্ত আর্মেনিয়া ও তুরন্তের আধ্য অধিবাদীগণ তখন বুঝিতে 
পারিবে যে, ইললাম ভগবান্‌ আরণ,প্র-প্রচান্িত ধর্মতঙ্ত্রের আরব্য সংস্করণ মাত্র, 
সাধনার মৃূলতঘ হিসাবে কোরাণ গাথারই প্রতিবিত্ব। তখন তাহার! উপলব্ধি 
করিবে যে, মর দাঁ-যস্কের সহিত বিবাদ একটা নিরর্থক শৃক্তিক্ষয় মাত্র--য়ামচন্রের 
সহিত লবকুশের যুক্ধের শ্যায় অহৈতুক, রোস্তমেন্য সহিত সোহ-ল্লাবের যুদ্ধের 
শ্গায় মর্মাস্ডিক ॥ 

তখন অস্কুর পুজার মূল প্রবর্তক জরথ,একে, বামাচাবের আদি প্রচারক 
পশু রামকে অভ্যর্থনা কক্সিবার অন্ত মুসলমানও আসিয়া হিন্দুপার্শীর সহিত 
মিলিত হইবে, গুরু গোবিন্দ সিংহের স্বপ্ন সার্থক হইবে। কারণ মুসলমানের 
নিকট এই আবেদনই তিনি করিগ্রাছিলেন। কোরাণকে বর্জন কন্সিতে তিনি 
বলেন নাই,__কোরাপণের মূল যে অখর্ব-ভার্গব বেদ তাহাকেও গ্রহণ করিতে 
তিনি বলিয়াছেন। 

কলিমহি বেদ অথর্বন্‌ হুয়া । 
লাম খুদ্রাই আল্লহ ইয়া ॥--আদিগ্ৰন্ব--রাগ আশা, সহলা__-১। 

«অথর্ব বেদই কলিযুগের বেদ,’ ইহা বুঝিম্বা লও) পরে ঈশ্বরকে “আল্লা” 
নামেও ডাকিতে পার) 

হিন্দু-পাশী সাধনার সমবয়ই হইবে পাকিস্থান স্ট্টির সার্থকতা । ভগবান 
পশু রাম ফিরিক্সা আসিঘা আগ্রার আমাদের পৃঙ্জার মন্দিরে শ্রেষ্ঠ আুবতারের 
গৌরবের স্থান অধিকার করিয়া লইবেন। গুরুগোবিন্দ সিংহ হইবেন এই 
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মহাঘদ্তের বরেণা পুরোহিত । কৌলনার্গের বাহক বাঙ্গালীই হইবে এই 
সমন্রম্ের অগ্রদূত। পশুরাম ও রামচন্ত্রের সমস্বয়িত উপাসনান্ধারা বাঙলার 
অন্তরের সমস্ত মানি মুচিয়/ যাইবে । আস্থন আমরা এই দিনকে ত্ররাশ্বিত 
করি, আর ভগবান জরঝখ,স্রের ভাষা আবৃত্তি করিঘা! বলি 

হমেম্‌ তৎ বহিস্ত) চিৎ যে উতশুরুয়ে স্ব চিৎ দস্তহ্বা ! 

ক্ষরাংস্‌ মঝ দা অহুরা যে হা মা! আইথিশ, ভ্বয়েথা ॥ যস্ব_৩২-১৬ 
_নিশ্চয়ই ইহা। শেঠ কাজ যে, নিজের স্বার্থপর তাকে ( দস্তস্ত ) অর করিব, যেন 
হে অহ্র মঝ দা, আমার লমন্ত দৈতের অবসান হম । 

“আইথ্িশ দ্বয়েথ!’”_তৈতের অবসান ৷ টৈষম্যবাদের প্রবল শত্র পশ্ু'রামের 
যোগা ধ্বনি বটে । 

তাই তারক ব্রহ্ম নামের নবসংস্করণে পশুরামের সমম্বদ্বও আমাদের ইষ্টাপূ্তি 

হরে কর্ণ হবে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কুষঃ হরে হুরে। 
ভৃগু রাম বু রাম বাম রাম হরে হরে ॥ 

“তারকক ব্রহ্ম” কথার অর্থ হইল সেই ব্রহ্ম (মন্ত্র) যাহা জ্বাতিকে বাচাইতে 
(ত্রাণ করিতে ) পারে। শক্তির উৎস পতশ্ুডরামের স্মরণঘার! জাতির শক্তি 
সহজ গুণ বধিত হইবে) 

গু তৎ সং 





এভেবেচ, দেশের দরিদ্র-নারায়ণের সেবা আর ম্যালেরিয়ার 
কুইনিন জুগিয়ে বেড়ানোকেই মানুষ হওয়া বলে? বলে 
না) মাম্থুষ হয়ে জন্মানোর মর্ধ্যাদা-বোধকেই মানুষ 
হওয়া বলেন মৃত্যুর ভয় থেকে মুক্তি পাওয়াকেই মান্ুৰ 
হওয়া বলে ৷’ 


_ ডাক্তার, পথের দাবী 
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C২) 
॥ শিক্ষাবিদ ॥ 


প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের যুগেই বুলিঘাদী শিক্ষার প্রস্তাব গৃহীত হয়. 
তাহা পূর্বেই বল৷ হইয়াছে । স্বতরাং উহার প্রগ্নোগ-ক্ষেত্র প্রস্তুতই ছিল?) 
বিহার উড়িষ্যা প্রদেশে এই শিক্ষা-পন্ধতে নিষ্ঠার সহিত পরীক্ষিত হইতে থাকে। 
বোদ্বাই মান্দরাব্দ প্রভৃতি প্রদেশে ইহা কিছু পরিবতিত কিন্ত অপেক্ষারুত ব্যাপক 
আকারে প্রযুক্ত হইতে থাকে । তাছাড়া কাশ্মীরে ইহ! প্রচলিত হুগ্র, যদিও 
কাশ্মীর দেশীয় রাজ্য ছিল। ওয্রাধধাতে হিন্দুস্বানী তালিমী সংঘ এবং দিল্লীতে 
জামিয়া মিলিত! শিক্ষক শিক্ষণ সক্ূ করেন এবং তাহার! একটি করিঘ্ন! বুনিয়াদী 
বিশ্যানয় স্থাপন করিয়া উহার পরীক্ষামূলক প্রস্নোগ ঘটান। ইহার মধ্যে 
বিহারের একটি অঞ্চলে গতীরততর প্রয়োগ-ফল পরীক্ষার পরিকল্পন! উল্লেখযোগ! । 
পাটনাতে ট্রেনিং-কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার শিক্ষকগণকে চম্পীরণ জেলার 
বৃন্দাবন অঞ্চলে ঘন সন্নিবেশিত বুনিশ্তাদী বিগ্যালয়ে কর্ম রত করাঘ্ন পরিকল্পনাটির 
মধ্যে একটি বলিষ্ঠতা ছিল। আসামে ও বঙ্গদেশে কংগ্রেপী সরকার গঠিত 
ন! হওমাঘ় এখানে বুনিঘ্নাদী শিক্ষার কাজ আরস্ত হয় নাই? 

ইতিমধ্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ স্থক্ক হইল এবং যুদ্ধবস্থায় ভারতবর্ষের জল- 
সাধারণকে নিজ মাতৃভূমি রক্ষায় অগ্রসর হইবার উপযোগী প্রেরণ। দিবার মত 
শাসন কর্তৃত্ব না দেওয়ার প্রতিবাদে কংগ্রেস প্রাদেশিক শাসন দাছিত্ব ত্যাগ 
করিলেন । ফলে বিক্িদ প্রদেশে গতর্ণরের শাসন প্রযুক্ত হুইল। এ সব 
প্রদেশের আমলাতাস্িক শাসকবৃন্দ বুনিয়াদী শিক্ষা-প্রচেষ্ট) বন্ধ করিলেন। 
মাত্র বিহারের শিক্ষা-বিভাগ এই শিক্ষার সুফল সম্বন্ধে অবহিত হইয়া তাহার 
পরীক্ষাকাধ্য অব্যাহত রাখিলেন। উড়িদ্যার শিক্ষ-বিভাগের অনেক কর্মচারী 
সরকারী কর্মনীতির পন্রিবর্তনের প্রতিবাদে সরকারী চাকুরীতে ইন্ডফণ দিদা 
বেসরকারী ভাবে উহা চালাইতে বস্ধপরিকর হইলেন। কিন্ত দ্রাতীয় 
আন্দোলনের ধাকায় তাহাদের সেই প্রচেষ্টাও ব্যাহত হইল । সেবাগ্রামের 
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পরীক্ষাও জাতীয় আন্দোলনের ধাক্কা সামগ্রিকভাবে ব্যাহত হুইল । স্থতরাং 
একমাত্র বিহারের চম্পারশ এলাকা ছাড়া বুনিম্বাদী শিক্ষার প্রথম প্রচেষ্টা 
কোনও পৰীক্ষা সন্ত ফল প্রদর্শন করিতে সক্ষম তম নাই । 

ইতিমধ্যে জাতীয় আন্দোলন শেষ হইল ও যুদ্ধ৪ শেষ হুইয়া আসিল । 
যুক্ষের সময় মিত্রশক্কিবর্গের অন্তর্গত দেশসমূহের জনগণকে তবিশ্যৎ, উল্লতির 
আশ্বাস দেওয়। হইরাছিল। সেই অঙ্গীকারকে সার্থক করিবার উদ্দেশে 
বিভ্ি্ন দেশে যুদ্ধোত্বর গঠন-পরিকলনা রচিত হইতে লাগল) ভারতবর্ষ 
মিত্র-শক্তির অন্তর্গত যুদ্ধরত দেশ । স্তব্বাং তাহার জন্যও যুক্ধোত্তর পরিকল্পন! 
রচিত হইতে লাগিল । এদেশের শিক্ষা সংক্র।স্ত পরিকল্পনা রচনার জন্ত একটি 
শিক্ষা কমিশন নিযুক্ত হইল । উক্ত কমিশনের সভাপতি ছিলেন স্যার জন 
সাম্জ্েণ্ট । কমিশনে ভাঃ জাকীর হোসেন, শ্ট অনাথ নাথ ঘস্থ প্রভৃতি 
বুনিয়াদী শিক্ষার অস্করাশী ব্যক্তিগণ ছিলেন। তাছাড়া বিহারের ঘন সন্নিবিষ্ট 
এলাকায় বুনিয়াদী শিক্ষা যে স্থফল দেখাইতে সক্ষম হইয়াছিল, তাহ) নিরপেক্ষ 
ব্যক্তি মাত্রই স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। স্থতরাং সা্চ্দেন্ট কমিশন 
যুক্ধোত্তর ভারতের প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে বুনিয়াদী শিক্ষাকে কিছুট! দ্বীকৃতি 
না দিয়া পরিলেন ন!। কিন্ত তাহার! ইহাকে আংশিক স্বীকৃতি দিলেন । 

সাচ্দেট কমিশনের শিক্ষা-পরিকল্পন! শুধু প্রাথমিক শিক্ষার পরিকল্পনা 
নহে-_সমগ্র শিক্ষা কাঠামোই ইহার হারা নিধারিত হইয়াছে তাহার 
স্তরগুলি লিমন্্রপ (১) নাশারী বা পূর্ব বুনিয়াদী (২) নিম বুলিঘাদী (৩) 
উচ্চ বুনিঘাদী ও নিম্ন হাইস্থুলের শিক্ষা (৪) লিগ্ন টেকনিক্যাল অথব! উচ্চ 
হাইস্থলের শিক্ষা (৫ ) উচ্চ টেকনিক্যাল বা কলেজী শিক্ষ।। নিম বুনিয়াদীর 
-শিক্ষাকাশ ৬+ হইতে ১১4+, ও উচ্চ বুনিয়াদী শিক্ষার শিক্ষাকাল ১১+ হইতে 
১৪4 । কিন্ধ নিম্ন বুনিয্নাদীর ছাত্রগণ ইচ্ছা করিলে উচ্চ বুনিয়াদী বিগ্তালয়ে 
না গিয়া নিম্ন হাইস্থলে যাইতে পারিবে। অরূপ বিপ্যালয়ে সাধারণ পড়াশুনাই 
হইবে । নিয় টেকনিক্যাল অথব। উচ্চ হাইস্কুলের শিক্ষাকাল ৩ বৎসর । কলেজী৷ 
শিক্ষার স্বথাতক হইতে হইলে ৩ বৎসর পড়িতে হইবে। 

নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষার প্রথম দুই বৎসর শিশুর! বিভিন্ রুচি প্রকৃতির কাত্র- 
কর্ম করিবে । তাহার মধ্যে শিল্পকর্মও থাকিবে--কিন্ত উহা খেলাচ্ছলেই করিবে 
_উৎপ্াদনাত্মক দৃষ্টিতে নহে। তৎপরের ৩ বসর শিশুর! একটী শিল্পকে 
উৎপাদনাত্মক দৃষ্টিতে সম্পাদন করিতে শিখিবে। শিল্লেহ উৎপাদন পর্রিযাণ 
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অপেক্ষা দক্ষতা অৰ্জন বিধরেই ওরুত্ব দেওয়া হইবে এবং বৌস্ধিক শিক্ষার 
সম্ভাবনাকে পুরাপুরি গ্রহণ করার প্রতি অধিক গুরুত্ব দেওঘা হইবে । 

নিম্ন বুনিঘ্নাদী স্তরে প্রথম দুই বছরে বিভিন্ন শিল্প শিক্ষ] ও অন্ত কাজ 
কর্ণের ব্যবস্থাকে ওয়াধ পদ্ধতির সমর্থকগণ ভাল বলেন নাই-_কারণ ইহা 
দ্বার! শিশুর অনন্তমনা হুইয়া একটি শিল শেখার মত নিষ্ঠা নষ্ট হয় বলিগ্র। 
তাহার! মনে করিদ্রাছেন। কিন্ত ওয়া? পন্ধতেতে ৭+ হইতে বুনিঘাদী শিক্ষা 
সরু করার কথা বলা হইয়াছে এবং সাজ্জেণ্ট পৰিকল্পনা অন্থদারে ৮+ হইতে 
উৎপাদ্দনাত্াক তাবে একটি শিল্প শিক্ষার কথা বল! হইয়াছে । স্থতরাং 
এক্ষেত্রে আপত্তি করিবার কারণ খুব বেশী নাই। বস্ততঃ ৬+ বৎসর বসে 
শিশুরা উৎপাদনাত্মক দৃষ্টিতে কোনও শিল্প করিতে পারিবে ইহা সাধারণ 
ব্যাপার মনে করা যাঘ্ ন!। অবশ্য বিশেষভাবে নিঘস্ত্রিত পরিবেশে ইহা 
কিছুটা সম্ভব হইতে পাবে। প্রথমে বিভিন্র শিল্লেহ স্যোগ দিয়া শিশুর 
আগ্রহ বিচারে একটিকে নির্বাচন করার মধ্যে বেশ যুক্তির অবকাশ 
ঝহিস্রাছে ॥ স্থতরাং সাব্ডেট পন্সিকলপনার এই অংশ সম্বন্ধে ওঘারধ। সমর্থক 
গণের আপত্তি জোরালো নহে। তাহাদের স্বিতীঘ আপত্তি হইতেছে শিল্প 
শিক্ষায় উৎপাদনের উপর গুরুত্ব প্রদান লইয়া। সাঞ্জেট পরিকল্পনায় 
উৎপাদনের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই-_ওগাধ্ধ-সমর্থকগণ ইহাকে খুব 
ক্ষতিকর মনে কন্সেন। কিন্তু দক্ষতার প্রতি যখন গুরুত্ব দেও! হইয়াছে 
তখল সঙ্গে সঙ্গেই হে উৎপাদনও বেশ কিছু হইবে, তাহা মনে করিবার 
সঙ্গত কারণ আছে। অবশ্য এ উত্পাদনের আধিক মুল) কিরূপ হইবে 
তাহা বলা শক্ত। কারণ উহ! কাচামাল ও উৎপাদিত ভ্রেবোব মূল্য তথা হস্ত 
শিলের সহিত কুটির শিল্পের অলন প্রতিযোগিতার উপর অনেকটা নির্ভরশীল । 

কিন্ত সার্জ্জেণ্ট পরিকল্পনা সঙ্বন্ধে ওয়াধ! সমর্থক গণের সহজ্জ ও জোরালো 
আপত্তি হইতেছে ১১+ বয়সের পর শিক্ষাব্যবস্থার দুইটি শাখা বাথ! বিষয়ে। 
ত্র বয়সের পর্ব ইচ্ছা করিলে কর্মকেন্দ্রী শিক্ষার পরিবর্তে সাধারণ বিদ্যালয়ের 
শিক্ষা গ্রহণ কর! যায় এই ব্যবস্থা থাকিলে যাহারা সক্ষতিসম্প্র হুক্টবেন, 
তাহারা সাধারণ বিগ্াালয়ে শিশুকে দিতে প্রলুক্ধ হইবেন । ফলে উচ্চ বুনিয়াদী 
শিক্ষাকে নিয় মানের শিক্ষা বলিয়া গণ্য কর! হইবে এরূপ সম্ভাবন! রহিদ্বাছে । 
ঘ্বিতীক্ষতঃ বে শিশুয়া ১১4+ পধ্যস্ত লিগ্র বুনিয়াদী বিদ্ালরে কাজকর্ম ও দৈনন্দিন 
জীবন যাপনের মাধ্যমে শিক্ষালা করিল, তাহার] পুত্ভবাশ্রয়ী সাধারণ 


শ্রাবণ, ১৮৮০ এ বুনিছ্াদী শিক্ষার ধার! 


বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিতে গেলে কর্মকেন্দ্রী শিক্ষার যা কিছু সফল 
তাহা হারাবে এরূপ সম্ভাবনা আছে। ১১+ বয়সে শিশুদের অন্যাস গঠন 
সমূহ দু হয় না এবং সামান্রিক বিকাশ জন্মে না। ১১+ হইতে ১৪+ 
শিশুদের বয়ঃলক্ষির সময । এই সনদ তাহাদের সাহাছিক শিক্ষা ও অত্যাস 
স্রুত হয়। স্থৃতরাং এ সমছ্ছে বুনিয়াদী শিক্ষার প্রভাব হইতে তাহাদিগকে 
বিঘুক্ত করা বুনিয়াদী বিক্ষার সৃফলকে স্যাহত ক্ররারই সমতুল্য । ডাঃ আাকীব 
হোসেন এমন অন্িনতও বাক্ত কনিপ্রাছেন যে, হদি সরকার €« বৎসরের 
অণিক সার্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা না করিতে সমর্থ হন, তবে তাহারা বং 
বুনিয়াদী শিক্ষাকালকে ৯+ হইতে ১৪4+ করুন ; তথাপি ১১4এর পরে বুনিয়াদী 
শিক্ষার সুযোগ হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করা হতে বিরত থাকুন ॥ 
বস্তুত: ১১+হইতে শিক্ষাকে ত্বি-পারাঘ বিভক্ত করার বিষয়ে ওঘা্ঁ1-মতা বলম্বী 
গণের আপত্রি যথেষ্ট যুক্কিগ্রাহু ৷ 

পূর্বেই বলা হইয়াছে ওয়ার্ধা-পন্বীগণ শিক্ষাকে উৎপাদনাত্মক দৃষ্টিতে 
পরিচালনের প্রয়োজনীয়তা বিসয়ে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়াছেন। ইহার একটা 
কারণ আছে। গাদ্ধীদ্জী মনে ঝরেন বর্তমান যুগে যা কিছু'অশাস্তি ভাহার 
অন্তনিহিত কারণ কেন্দ্রীড়ত উৎপাদন ও বণ্টন বাবস্থা ৷ যন্ত্র এরূপ উৎপাদন 
বাবস্বা স্থট্টির অন্যতম বাহন । স্থতরাং যান্ত্রিক উৎপাদন বাবস্থার পরিবর্তে 
হস্ত সম্পাদ্য শিল্প উৎপাদন ব্যবস্থার প্রবর্তন দ্বারা প্রতি মাহ্বযকে তাহার 
দৈনন্দিন জীবন ধারণের প্রস্বো্নীণ সম্পদ স্থষ্টির ক্ষমতা প্রদান করা দ্বারাই 
সমাল্ে স্থানী শাস্তি ও স্তাঘকে প্রতিষ্ঠিত কর! যার । ওযাধা-পস্থীগণ গান্ধীজীর 
এই সমাঙ্জ-দর্শনে আস্থা রাখেন এবং বুনিয়াদী শিক্ষাকে উক্ত আদর্শ-সহায়ক 
র্ূপেই দেখিতে চাহেন। স্থতরাং প্রতিটি শিশু ও প্রতিটি বিছ্যালঘ উৎপাদন 
তার! স্বাবলগ্গী হইয়া উঠিলে তবেই বুনিয়াদী শিক্ষ। লফগ হইল বলি তাহারা 
মনে করেন। 

এখানে এই প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক ঘে, শিক্ষাকে একটি বিশেষ সমাজদর্শন 
অন্সষারী পরিচালিত করা সঙ্গত কিনা? বিশেষতঃ ঘখন লেই সমাবদর্শন 
সর্ববঞ্জন-গ্রাহু নহে, তখন কোনও গণতাস্তিক দেশের .সরকার কর্তৃক তাহাকে 
অনসাধারণের উপর চাপাইয়! দেওয়া যায় ন!। শিক্ষার ব্যাপারে অভিভাবক 
দিগের সহায়তা একাস্ত প্রয্বোজন। ঘদি অস্তিন্তাবকগণ কোনও শিক্ষা-বাবস্ধ! 
মারিঘা না লদ্রেন, তবে তাহা চাপাইয়া দিতে গেলে ব্র্থতা অবস্তস্তাবী । 


উচ্ছ্ল-্ডাবত [ ১১শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা 


স্থৃতরাং ওগাধ?-পন্থীগণের গর আদর্শ যতই মলোজ্ঞ হউক্- উহার সহিত জন- 
সাধারণের দৃষ্টিভঙ্গীর একট! রফ! হওয়ার প্রয়োজন আছে । কিন্তু ওঘ্াধ 1- 
পদ্বীগণ তাহা করিতে নারাজ। তাহারা বুনিয়াদী শিক্ষাকে ক্রমা্বচেই 
উ খাতে প্রবাহিত করিতেছেল। বর্তমানে তাহার! সপ্তবর্ষব্যাপী বুমিঘাদী 
শিক্ষার স্থলে সমগ্র নঈতালিষ পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন । ইহাতে উত্তর 
বুনিয়াদী ও স্বাতক স্তরের শিক্ষাকে উক্ত বিকেন্দ্রীভূত সমাজ-ব্যবস্থাসম্মত 
ভাবে পরিভালনের চেষ্ট। দেখা যাইতেছে । কিন্ত শিক্ষা তো বাস্তব জীবনের 
পরিপ্রেক্ষতেই প্রদত্ত হওযা উ্ঠত॥ বিকেন্দ্রীহত সমাজ-ব্যবস্থার শিক্ষাগ্রাঞ্চ 
শিশু যখন বৃহত্তর সমাজে আপনার স্থান করিতে যাইতেছে, তখন খাপ 
খাওঘাইতে পাবিতেছেনা ।  এইজন্ক তাহাদের প্রচেষ্টা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ 
থাকিতে বাধ্য হইতেছে। 

অপর পক্ষে সার্জেন্ট পরিকল্পনায় পশ্চাতে কোনও গ্কীবনানশ লাই। 
পাশ্চাত শিক্ষায় যে কর্মকেন্ট্রিকত। প্রবন্তিত হইয়াছে, তাহার সহিত বুনিয়াদী 
শিক্ষার যেটুকু সাদৃশ্য আছে, সাঞ্ডে্ট পরিকল্পনায় মাত্র সেইটুই গৃহীত 
হইয়াছে । অথাৎ এক্ষেত্রে শিল্প শিক্ষাকে শুধু বৌদ্ধিক ও বর্মক্ষমতার বিকাশ- 
মাধ্যম হিসাবেই গ্রহণ করা হয়াডে। কিন্ত শিক্ষার পশ্চাতে একটি দর্শন 
থাকা উচিত। এ দশনের ভিত্তি ধতট! সর্কপ্ন-গ্রাহ হয ততই ভালো, কিন্ত 
কোনও দর্শন থাকিবে না এরূপ হইলে কোনও শিক্ষা-প্দিকল্লনা একটি স্স্পষ্ট 
রূপ পাইতে সক্ষন হয় না। বিশেতঃ যে জাতি একটি গঠন প্রক্রিয়ায় 
প্রান্তিক সুরে রহিয়াছে, তাহার পক্ষে একটা সমাদ্র-দর্শনের প্রয়োজন শিক্ষা 
খশিক্ষায়ন প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই রহিয়াছে । বস্তুতঃ আমর! কোনও কিছু 
পরিকল্পন! করিতে গেলেই একট! বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী বা দর্শন আমাদের চিন্তাতে 
প্রচ্ছন্ন ভাবে না থাকিয়া পারে না। স্থতরাং যাহাকে আমর! দর্শন-বজ্ছিত 
বলিয়া মনে করিব, তাহার পশ্চাতেও একটি প্রচলিত দর্শন কাজ করিতে 
খাকিবে। পাশ্চাত্ত দেশের যে সব কর্মকেন্তরী শিক্ষার কোনও ম্পষ্টোকিখিত 
দর্শন নাই, তাহার! তাহাদের দেশের প্রচলিত সমাত্র দর্শন স্বীকার করিয়া 
লইয়াছে-_অর্থাৎ তাহার! ধনতস্রবাদের স্বীকৃতি দিচাছে। ডিউই তাহার শিক্ষায় 
গণতসত্তরকে উচ্চ মূল্য দিয়াছেন, কিন্ত তাহার গণত্স্থ ধনতাস্ত্রিক দেশের গণতন্ত্র । 
ইংল্যাণ্ড আমেরিকা! প্রভৃতি দেশে ধনতন্ত্ৰ সুপ্রতিষ্ঠিত । অনেক অনগ্রসর্টীল দেশে 
তাহাদের বাণিল্যিক সাত্রান্্য সুপ্রতিষ্ঠিত থাকাগ্ন ধনতাস্তিক কাঠামোডেও 


আবণ, ১৮৮০ ] বুলিগ্কাদী শিক্ষার ধার! ৩৯৯ 


তাহার! নিক্র দেশের সর্ব সাধাব্রণকে স্থবী ও সযুদ্ধ করিতে সক্ষম হইতে 
পারেন__কাজেই গণতন্ত্র ও দেশের আপামর আন সাধারণের কল্যাণ চিন্তার 
জন্য তিনি ধনতান্ত্রিক কাঠ।মোকে পরিবর্তন করার আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম 
করেন নাই । এইসব ধনতান্ত্রিক দেশ নিচ দেশবাসীর ক্ষেত্রে যথেষ্ট উদ্দার- 
নীতি অঙ্তুসরণ করিতে সক্ষম_তাহাদের বীভহংল শোবক রূপ অস্ত দেশে 
যেমন স্থপ্রকট, নিজ দেশে তাদৃশ নহে। তাই এ সব দেশী মনীষীবৃষ্দ 
সামাজিক স্তায় বিচারের দরন্য ধনতাসত্রিক কাঠামোর পরিবর্তনকে তেমন জরুরী 
মনে না করিলে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাউ । গান্ধীজী অনগ্রসবশীল দেশের 
লোক.। তিনি পধনতস্ত্রের বীত২স শোষক মৃত্তি দেখিয়াছেন । তাই তাহার 
পরিকলিত শিক্ষা-ব্যবস্থাণ ধনতাস্রক সমাজ ব্যবস্থার পরিব্ভন-চিন্তা এত 
প্রকট রহিয়াছে। কিন্তু ধনতগ্্রের পবিনর্ত ব্যবস্থা হিসাবে তিনি যে বিকেন্রিভূত 
সমাজ ব্যবস্থার প্রবর্্ীনে বিশ্বাসী, ভারতীয় সর্বসাধারণ তৎসম্বদ্ধে অব্তভিত ব! 
বিশ্বাসী নহে__-তথাপি তাহার শিক্ষা-বাবস্থায় উহাকে দৃঢ়তার সহিত গ্রহণ কর? 
হইয়াছে । ফলে উহ! সৰ্ব্ব ভারতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থারূপে গৃহীত হইবার যোগাতা. 
হারাইয়াছে। কিন্তু আমরা তাহার শিক্ষাদর্শন হইতে একট! শিক্ষা অবশ্যই 
গ্রহণ করিতে পারি। তাহ! হইতেছে শিক্ষার পশ্চাতে যে-দ্ররশূন থাকিবে, 
জাতি গঠনের অন্তান্য স্তরেও সেই একই সমাল্রদর্শন কাজ করিবে, তবেই একটির 
অগ্রগতি অপরটির সহায়ক হইলে । 

বর্তমান ভারতের রাজনৈতিক চিন্তাধারা প্রণিধান করিলে আমর! দেখিব 
“যে, এদেশের সকল প্রধান রাজ্গনৈতিক দলই জাতীয় অগ্রগতির ক্ষেত্রে সমাজ- 
তস্ত্রকেই গ্রহণযোগ্য মনে করিয়াছেন। কারণ ভারতবর্ষ বিদেশের উপর কি 
বাণিজাক কিরাঅনৈতিক প্ৰভুত্ব স্থাপনের চিন্তা করে না। একটি দেশকে 
সেই দেশের ধনসম্পদের উপর নির্ভর করিয়া. সর্ধলাধারপের উন্নতি চিন্ত! 
করিতে হইলে সমাজতান্ত্রিক আদর্শ গ্রহণ কর! ভিগ্র গত্যন্তর নাই । স্থতরাং 
সমাঙ্গতাস্ত্রিক আদর্শ ই ভারতের সর্ধর্জনগ্রাহা আদশ হইয়াছে বর্তমান শাসক- 
বর্গ৪ এই আদশকেই বিভিন্ন আতি-গঠনাত্মক পর্রিকল্পনার নিয়ামক ঘোষণ! 
করিয়াছেন। অবশ্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের এ আদর্শে পৌছালো বিষয়ে 
মৌলিক মতক্তেদ্ আছে। কিস্কু উক্ত আদর্শকে জাতীয় শিক্ষা-পরিকজনার 
নিছক আদর্শ রূপে গ্রহণ করিলে এমন একটি ভিত্তিভূমি পাছা যাইবে» 
যাহার উপর দ্লাড়াইনা সকলেই সহঘোগিতার হস্ত প্রসারিত করিতে পারিবেন । 


উচ্ছ্লভারত [১১শ বৰ্ণ, ৭ম সংখ্যা 


স্বত্রাং সমাজতস্ত্রের উপযোগী যোগ্য নাগরিক স্থতি করাই বুনিছাদী 
শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত। এই €ষাগযতা। অর্জনের জন্য শিশুকে শৈশব 
হইতেই সম্টিকল্যাণ জগ্তয চিন্তা ও কাজ করার শিক্ষা দিতে হইবে । বুনিয়াদী 
বিদালছলে একটি ছোট সমাদর ধরিয়া শিশুগণ নিজদিগকে সেই সমাজের 
অংশরূপে মনে করিবে এবং তাহার কল্যানার্থ বিভিন্ন স্ঞ্জনাত্মুক ও উৎপাদনাত্মক 
কাজ করিবে । তাহারা বিদ্যালয়ের আসবাব উপকরণ প্রস্তুত করিবে__ 
বিদ্যালঘ্কে সাজাইবার জন্য ফুলের বাগান করিবে ও নিজদের জ্লযোগ বিষে 
কিছুটা নিজ চেষ্টা উৎপাদন করার জন্তু ফল ও সঙ্সীর বাগান করিবে । 
নিজদেব বিদ্যালয়টি পরিচ্ছগ্র রাখিতে ও মাঝে মাঝে উ২সবাচ্ষঠান দ্বারা লিক্ষেদের 
চিত্ত বিনোদন করিবে ।" বৃহত্তর সমাজ ও প্ররলতি-পরিবেশ সম্বন্ধে সহজেই 
তাহারা আগ্ৰহান্বিত হইবে--এ সমাজ ও প্রকতিকে শুধু তাহার! জানিয়াই 
ক্ষান্ত হইবে না--উহাকে আরও সুন্দর করিতে প্রয়াসী হইয়। সমান্র সেবা- 
মূলক কাজ করিবে । কারণ তাহার! বুঝিতে শিখিবে যে, তাহাদের বিদ্যালয়ের 
সমাজ বৃহত্তর সমাজেরই একটি অংশ । শিশুদের সাফল) বিচার ও পুরস্কারাদি 
বিতরণে ব্যক্তিগত যোগ্যতা অপেক্ষা সামুদ্রায়িক অগ্রগতিকেই প্রাধান্য দেওয়া 
হইবে ৷ তাহাদের সমাজ-পর্চালনাকে যতদূর সম্ভব গণতান্ত্রিক করা হইবে 
_কিস্ত এ গপতন্তও সমাজ-কল্যাণবোধ দ্বারাই পরিচালিত হইবে । শিশুদের 
উৎপাদন ক্ষমতা বিচারে স্বভাবতঃই প্রাথমিক সরে উৎপাদন বাবস্থ। কুটির 
শিল্পাঙ্গগ হইবে--কিস্ক বয়ঃবৃক্ধির সহিত তাহার! কিছু কিছু যাত্তিক উৎপাদন 
বাবস্থাতেও অৱ্তান্ব হইবে । প্রথম দিকে শিশুরা জ্ঞানের পিপাসান্বার! পরি- 
চালিত হয্ন না--বাস্তস জীবন যাপনের ও নান! কর্ম-সম্পাদনে আগ্রহী হয়। 
এইজন্য প্রথমে কাজ-কর্ম ও পরিবেশ সঙ্দদ্ধে উৎসুক অবলক্ষনেই শিক্ষা দেওয়া 
হইবে । পরিবর্তী শুরে শিক্ষাকে অনেকটাই পুন্তকাশ্রন্নী করার প্রয়োজন 
হইবে, তবে শুধু আলই জীবনের প্রধান ব্যাপার নহে--সমাজের অন্ত 
উৎপাদন করাও অবশ্য কর্তবা এই বোধে শিশুর! সকল স্তবেই নালা কাজ করিবে 
ও কাজের মধ্যে যাহা-কিছু শিক্ষনীয় তাহা শিশিবে । মলে হয় এইভাবে 
বুনিয়াদী শিক্ষাকে সংগঠিত" করিলে তাহাতে সাঙ্জেন্ট ও ওয়াধ উন 
পর্রিকল্পনারই শ্রেষ্ঠ দিকগুলি গৃহীত হস এবং দেশের অন্টান্ত গঠলধারার সহিত 
সঙ্গতিসম্পন্ত হয়। 


শ্রাবণ, ১৮৮৯ ] বুনিয়াদী শিক্ষার ধার! ৪০১ 


পৰহ্চিমবন্ঙ্গে বুনিয়াদী শিক্ষার প্রকার- পূর্বেই বলা হইছে 
বুনিয়াদী শিক্ষার প্রথম প্রসারের যুগে পশ্চিমবঙ্গে বুলিছাদী শিক্ষা প্রচলিত 
হয় নাই । ১৯৪৩ সালের ঝঢ় ও বন্তায় বশ্দেশের অনেকস্ান নিদারুণ ক্ষতি ্রস্থ 
হয় ও তার ঢলে অনেক শিশু অনাথ হম) এ সব অনাথ শিশুদের অনেক গুলিকে 
লইয়া অখিল ভারত শিশুবক্ষা সমিতি গঠিত হয়। প্র শিশুগুলিকে স্বাবলগ্ী 
হই! গড়িঘ৷ উঠিতে সাহায্য করিবে এই আশার ১৯৪৪ সালে ঝাভগ্রানে 
প্রপানতঃ শিশুরক্ষা সমিতির শিক্ষা-ব্যবন্থাকে বুনিদ্বাদী কনার উদ্দেশ্যে প্রথম 
৩ মালের বুনিয়াদী শিক্ষান্ততন শিবির পরিচালন! করব হয় ও এ শিলুসদনগুলিতে 
বুনিঘাদী শিক্ষার পত্তন করা হয়। বেসরকারী প্রচেষ্টায় করেকটী গ্রাম্য 
বুনিয়াদী বিদ্যালন্নও চলিতে থাকে । অনেক বাঙ্গালী ছাত্র ওগাধ1 হইতে 
ট্রেনিং লইয়। আসেন এবং বলনামপুরে একটি বুনিয়াদী শিক্ষণ বিশ্যালন্র খোলা 
হয় । বেসরকারী প্রচেষ্টায় যাহার! বুনিপ্বাদী বিস্যালয় পরিচালন কন্সিতেছিজেন, 
তাহাদের মধ্যে রবি কুমার ভট্টাচার্য্য অন্ডতম ৷ 

দেশ বিভাগের পর শ্রীযুক্ত প্রচ্ল্প কুমার ঘোষের মস্ত্রীত্কালে বুনিঘাদী 
শিক্ষা সরকারী শ্বীকৃতি লাভ করে এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের 
একদল শ্শিক্ষাবিদ্কে ওয়া বুনিঘাদী শিক্ষা গ্রহণ করিতে পাঠানো! হয়? 
তাহারা ১৯৪৮ সালে বাণীপুরে বুনিঘ্বাদী শিক্ষা-বিভাগ খোলেন । আঁন্থানে 
একটি ন্গাতকোত্তর শিক্ষণ মহাবিগ্যালয় ও দুইটি প্রাক ম্াতক শিক্ষণ বিদ্যালয় 
কর্মরত হয়। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে স্থলবো্ড সমূহের পরিচালনাধীনে সব্কানী, 
সাহাযো নিয় বুলিক্বাদী বিশ্যালদ্ন খোল! হইতে থাকে । তদবধি অভ্যতক 
সরকারী বিভাগের সাহাষ্য পরিচালনাঞ্জ ও তাহাদের মঙ্গুরী ও অর্থ লারায্যে 
তেরটী প্রাক স্বাতক বুনিয়াদী শিক্ষায়তন ও একটি সাতকোত্তর শিক্ষণ 
মহাবিষ্যালন্ত গঠিত হইছাছে এবং নিম বুনিয়াদী বিস্তালয়ের সংখ্যা ক্রমেষ্ট 
বৰ্ধিত হইতেছে । 

ইহ! ছাড়া বলয়ামপুর নঈতালিম সংঘ কর্তৃক বুনিপ্রাদী শিক্ষার কাছ 
বেসরকারী ভাবে পরিচালিত হইতেছে। কিন্তু তথাপি সমগ্র রাজ্যে সাধারণ 
প্রাথমিক বিপ্যালয়ের সংখ্যার তুলনায় বুনিয়াদী বিস্ঞালয়ের সংখ্যা এখনে! নগণ্য 
এবং এই হারে অগ্রগতি চলিলে সমগ্র রাজ্যে সার্বজনীন বুলিঘাপী শিক্ষা 
প্রবর্তনে অনুস্ত একশত বৎলর বম্ঘ লাগিবার কথা । বিস্যালছ্ের -লাংগঠ(নক 
পরিবর্তন ছাড়াও পাঠদান প্রপালীর যথাযথ রূপায়ন স্বচ্ধে বিবেচনা করিলে 


উজ্জ্বলভ1রত [ ১১শ বধ গম সংখ্য! 


অগ্রগতি আনো মন্বর প্রতিপন্ন হইবে । কারণ বুনিয়াদী শ্িক্ষা-পদ্ধতি অধিকাংশ 
অভিভাবকের পক্ষে নৃতন এবং তাহারা সহজে এই নৃতন পদ্ধতিকে স্বাগতঃ 
জানাইধেন লাইহার উপযোগিত! বুঝিবার জন্তু তাহাদের নিকট যথেষ্ট 
প্রচার আলোচনা ও প্রদর্শনী গুভাতর ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে । তদুপরি 
একটা নুতন পদ্ধতির ঘথাযথ রূপায়ন জন্তু যে ধরণের শিক্ষক প্রয়োজন, বর্তমান 
বেতনের হার সেরূপ শিক্ষক আকর্ষণ করার পক্ষে পর্যাপ্ত নহে এবং স্বাধীনতা 
লাভের পর জাতীছতা ও সমাজ্ঞ-সেবার মনোভাব জনসাধারপের মধ্য হুইতে 
কমিযাছে। এইসব কারণে বুনিয়াদী শিক্ষা অগ্রগতিকে খুব উৎ্সাহব্যজ্রক 
“বলা যাম ন|। তবে আশ! করা যায় দ্বিতায় পক্বাধিক পরিকল্পনায় কাজ 
ক্ছুট। জ্ঞাত পাত করিবে । 

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বুনিয়াদী শিক্ষার পাঠ্যক্রম বিচার করিলে দেখা 
যাইবে যে, তাহারা ওয়াধ? ও সার্জেপ্ট পরিকল্পনার যখ্যপস্থা অবলম্বন করিঘাছেন। 
তাহার প্রথম ছুই বৎসর একটি আধানিক শিল্পের পরিবর্তে নানাবিধ স্থজনাঘ্মক 
কাজ ও পরিবেশ পরিচিতি মাধ্যমে শিশুর বৌদ্ধিক শিক্ষার চাহিদা সুষটি করিয়া 
শিশুর জীবনের সহিত সম্বন্ধিত তাবে বৌদ্ধিক শিক্ষার নীতি গ্রহণ করিয়াছেন। 
কিন্তু পরবর্তী বৎসরসনূহে শুধু সন্বদ্ধিত পাঠদানের উপর নিন্ম লা করিয়া 
শিশ্তমনোবিজ্ঞান-সন্মভ লানা আধুনিক পঙচ্চতি সহায়ে একটি স্বনিধারিত 
বৌদ্ধিক মানে শিশুকে অগ্রগতি প্রদান-নীতি গ্রহণ করিগ্রাছেন । তাহা 
উৎপাদনেয় উপর কিছুটা গুরুত্ব দিয়াছেন সত্য, কিন্ত ওয়াধা-পন্থীদের মত 
উহার প্রতি অতাধিক গুরুত্ব প্রদান করেন নাই। আধারিক শিল্পা ছাড়াও 
তাহারা বাগানের কাজ এবং প্রক্কতি ও সমাজ পধ্যবেক্ষণে যথেষ্ট শুরুত্ব 
দিয়াছেন-_ ইহা! খুবই সঙ্গত হইয়াছে সন্দেহ নাই। 

কিন্ত সাঞ্জে্ট পরিকল্পন! অঙ্রযায়ী বুনিরাদী শিক্ষাকে নিম্ন ও উচ্চ দুইটি 
শ্ববে বিভক্ত করা, উচ্চ বুনিয়াদ বিদ্যালয়ের জস্ত উপযুক্ত শিক্ষক শিক্ষণ 
ব্যবস্থা গড়িয়া ন! তোলা এবং অতি অল্প সংখ্যক উচ্চ বুনি্বাদী বিদ্যালয় 
স্থাপন জন্তু পুর্বে আলোচিত অসম্পুর্ণতা জনিত ক্রটি জনসাধারণকে এই 
শিক্ষার প্রতি আকুষ্ট করিতেছে না। তাহারা প্রাথমিক বিস্তালয়ের সহিত 
বুনিয়াদী বিশ্যালছের কোনও পার্থক্যই হৃদচঙ্সম করিতে সক্ষম হইতেছে না। 
বস্তুতঃ বর্তমানে সাধারণ প্রাথমিক বিগ্যালয়ে শিক্ষাদান প্রণালীব. সহিত 
সবিশেষ পার্থক্য যুক্ত কোনও পাঠদান পদ্ধতি নিন বুনিয়াদী বিস্তালগ্রগ্ুলিতে 
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প্রযুক্ত হইতে দেখা যাইতেছে না) তদুপরি উচ্চ বুলিস্রাদী সিস্যালন্ন যে কমি 
গড়িয়া উঠিগ্রাছে, তাহারা সাধারণ উচ্চ বিস্যালঘ্রের পাঠাক্রম অশ্যসরণ 
করিতেছে ও তাহাও প্রচলিত পক্ধততেই__কেবল কিছু শিল্প-কর্ম উক্ত 
বিদ্যালয় গুলিতে রাপা হইয়াছে । ইহাতে জনসাধারণের মণ্যে বুনিয়াদী শিক! সঙ্গদ্দে 
একট! বিভ্রান্তির সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক । কোনও নূতন শিক্ষা-প্রচেষ্টা চালু 
করিতে হইলে প্রথমে যথেষ্ট সংখ্যক সহুপরিচালিত মডেল বিস্যালয় গঠন করার 
একান্ত প্রান । ইহা করা হয় নাই ; এমনকি শিক্ষণ মহাবিগ্যালম সমূহের 
সল্গি+টেও এরূণ বিদ্যালয় নাই । তাহার ফলে শিক্ষা-প্রদানও অনেকটাই 
তাত্বিক হইতেছে--শিক্ষকগণ একটা স্থম্পষ্ট বাস্তব ধারণার অধিকারী হইয়া 
শিক্ষাদান কাধ্যে ব্রতী হইবার সুযোগ পাইতেছেন না। শিক্ষণ প্রদানকারী 
অধ]াপকবুন্দও অনেক সময়' শিক্ষাদান কারে; সুস্পষ্ট নীতি পদ্ধতি শিক্ষক-ছাত্র 
গণের, মানস পটে অক্ষিত করিতে পারিতেছেল না--কেহ ওয়ার্দ! শিক্ষা পক্ধতির 
প্রতি অধিক অনুরুক্তবশে কাজ কর্মের উৎপাদনাত্মক দিকে গুরুত্ব প্রদানকেই 
প্রাধান্য দিতেছেন-_-কেহ বা পাশ্চান্ত দেশীয় কর্মকেন্দ্রী শিক্ষান্ত যে স্জনাস্মক 
কাজ কর্মের মাধমে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাকেই প্রাধাঞ্চ দিতেছেন। 

উপরোক্ত হতাশাবাঞক বর্ণনা হহতে কেহ খেন না মনে করেন যে, 
কোনও অগ্রগতিহ হইতেছে ন।। বস্তুতঃ কোনও নূতন ব্যবস্থা প্রবর্তন সময়- 
সাপেক্ষ ব্যাপার, বিশেষত: শিক্ষা-ক্ষেত্রে । কারণ শিক্ষা যাহার! প্রদান 
করিবেন তাহারা পুরাতন আদর্শে ই অত্যান্ত, নৃতনকে গ্রহণ করার শ্ষেত্রে 
তাহাদের মনেও সন্দেহ স্বাভাবিক ভাবেই থাকিবে । ছঘ্িতীয়ত:ঃ স্ূদীর্ঘ 
পরাধানতায় তারতের খঅধিবাসীগণ জীবনের আন্যান্ত ক্ষেত্র এত পিছাইয়া 
আছে যে, শাহানা এখনো শিক্ষাক্ষেত্রে কোনও আগ্রহ অন্থত্তব করিতে সক্ষম 
হয় ন!। শুধু ইংবাজ রাজত্ব কাল নহে, সুদুর অভীত কালেও এদেশের সাধারণ 
শিল্পী ও কুবি জীবিগণের জীবনের মান অতান্ত নিয়ে ছিল এবং সাধারণ শিক্ষা 
হইতে তাহারা বঞ্চিত ছিল ॥ এই জড়তা কাটিতে সমস লাগ! স্থাভাবিক । 

বর্তমান প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালন অত্যন্ত ক্রটিপূর্ণ । উহার উপর স্থল 
বোড ও রাজ্য সরকার এই ছুইটি .প্রতিষ্টানের কর্তৃত্ব বহিয্বাছে। তস্মধ্যে 
বর্তমানে স্থল বোর্ডের সভাবৃন্দের মধ্যে শিক্ষার উন্নতি চিস্তা অপেক্ষা নিজের 
প্রভার বৃদ্ধি সত্য নির্বাচিত হুইবার প্রেরণা যোগায় এবং নির্ববাচলের 
সীমাবত্ধতা হেতু অনেক অযোগ্য ব্যক্তি সত্য পদ লাভ কনেন। শিক্ষা- 
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পরিচালন ক্ষেত্রে সক্ষীর্ণ রাজনীতি প্রবেশ করা শিক্ষার অগ্রগতি যে কতদূর 
ব্যাহত হইতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত স্থল হইয়! দাড়াইয়াছে স্কুলবোর্ডগুলি। শিক্ষকগণ 
আনেক সম শিক্ষাদান কার্ধে সাফল্য ন্ধার! প্রভাব অৰ্জ্জন করায় পন্থা ত্যাগ 
করিয়া প্থলবোর্ডের সভাগপেন্ সঙ্গবীর্ণ রাজনৈতিক -কারধধাকলালে সাহায্য 
কফরিছা প্রভাব ও পদের উত্ততিত সাধনের হীন পন্থা গ্রহণ করেন। এই সকল 
কারণে অজন্র সরকারী অর্থ ব্দ্থিত হইলেও বিদ্যালরগুলির বাণুব উন্নতি 
ঘটিতেছে না। সরকারী দপ্তরখানা হইতে বিশ্যালয়ের কতকগুলি নীতি 
পরিচালিত হওয়া আরো জটিলতা স্ুষি হইতেছে । কারণ বুনিয়াদী শিক্ষা 
স্থনী সমস্যা বিচারেই জুপাদিত হইবে. উহ্াই সঙ্গত, কিন্ত [বগ্যালয়"গৃহ 
আসবাব প্রভৃতি ব্যাপারে অদূরে অৱস্ৰিত দপ্তপানার করতে ওঁরূপ ঘটার 
কোনও সম্ভবনা দেখ যাম্থ না। আকলিক কর্তৃত্বেগ প্রতি! করিনা স্থানীয় 
আগ্রহ স্থরী করিদ্বা তবে বিদ্যালয় দ্বাপন কৰিলে অধিক স্থফল প্রত্যাশা কর! যা) 

বর্তনানে যে সকল শ্শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে তাহার অনেকগুলি মিশন 
প্রভৃতি বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের নিস্াধীনে আছে । ইহার! অনেক ক্ষেত্রে 
শিক্ষাকার্ধাকে তাহাদের অন্ত।গ্ঠলিকে প্রভাব বিস্তঃরের উপায় স্বরূপ লইয়াছেন। 
এজন্ড সেই সব প্রতিষ্ঠানের অধীন শিক্ষাদান ক্রঢিপূর্ণ হইতেছে । ইংরাজ সরকার 
শিক্ষা বিস্তারের প্রথন যুগে নিশনারীগপের হস্তে শিক্ষার ভার দিপা খে ভুল পন্থা! 
জচুলগ্রণ করিঘ্বাচিলেন. বর্তনান সরকারের শিক্ষার ব্যাপারে মিশন ও অনস্তুব্ধি 
প্রাইতেট প্রতিষ্ঠানের হন্তে ভারার্পণ। তাহার সহিত তুলনীয়। ইহার 
পরিবর্তন প্রশ্নোজন। বুনিশ্রাদী শিক্ষার উদ্তিকল্লে পশ্চিমবঙ্গ দরকারী শিক্ষা- 
বিভাগকে উপদেশাদি দিবার উদ্দেশ্যে একটি এন্ডভাইসরশী কমিটী গঠিত 
হুইরাছে। স্থতরাং আশা! করা বাথ শীস্রমপেয এইসব অসুবিধার বিষয়ে কমিটীর 
দৃষ্টি আকুষ্ট হইবে এবং সরকার উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন । স্থানীঘ, 
ব্)ক্তিগণের উৎলাহ স্থপতি করার বিষয় সর্বাগ্রে ভ1বিবার প্রয়োজন । এইজন্য. 
সরকার যদি স্থপঝোর্ডের হাতে বিদ্যালয় পরিবর্তনের সমগ্র দায়িত্ব প্রদান না. 
করিয়া অবৈতনিক শিক্ষা-উপদেষ্টা সমিতি গঠন করেন, তবে বোধহয় অধিকতর 
স্থানীয় উৎসাহ স্থটটি হুইবে। বনসাধারণের আস্বাভাছন শিক্ষাবিদগণই 
উক্ত উপদেষ্টা সমিতির সত্য হইতে পারিবেন এরূপ বিধি থাক! বাঞ্ছনীয় । 
দ্বিতীয়তঃ বিপ্ডালত্বের উৎপন্র অ্রব্যের আছ শিশু ও বিজ্ঞালঘের উদ্মতিকলেই, 
ব্যস্থিত হইবে এইরূপ ব্যবস্থা খাকিলে উৎপাদনাত্মক কাজে জনসাধায়ণের ও 


শ্রাবণ, ১৮৮৯ ] বুনিছাদী শিক্ষার দারা 


শিশুদের আগ্রহ সুটি হইবে । তাছাড়া নির্ধারিত ঘনসম্রিবি্ট এলাকায় সত্ব 
পরিচালিত বুনিঘাদী বিদ্যালগ গঠন ও প্রতি এপাকায় নভেল বিদ্যালয় স্থাপনের 
প্রয়োজন হইবে । লমাদ উশ্রছন ব্রক্গুলিতে এরূপ মডেল বিগ্যালয় স্বপন 
অত্যান্ত যুক্তিযুক্ত । যত্তশীত্র সম্ভব শিল্প ও উচ্চ এই দু বুলিগ্রাদী বিস্যালয়ের 
একীকরণ দ্বার! ৮ বংসর ব্যাপী বুনিয়াদী শিক্ষার প্রবর্তন করা প্রযোজন__ 
কারণ ইহ! শাতীত লতাকার বুলিগার্দী বিশ্যালয় গড়িয়া উঠার সকন্ডাবন। কম। 
বুনিয়াদী শিক্ষার বিভিন সমস্ত! সম্বন্ধে অধিকতর আলোচন! ও সমস্ত! সমাধান 
সম্বন্ধে সিন্ধান্ত সমূহের প্রচার-ব্যবস্থা থাকার প্রয়োজন আছে । পশ্চিমবঙ্গে 
নৃতন শিক্ষাপক্ধতির অগ্রগতি ও সমস্যাদি বিযয়ে আলাপ আলোচনা করার 
উপযোগী কোনও প্রতিষ্ঠান ও পঞ্জিকা এখনে! গড়িয়া উঠে লাই ইহ। অত্যান্ত 
আফশোষের বিষয্প ! অবিলম্বে সরকারী প্রচেষ্টায় উহার ব্যবস্থা হওয়া একাস্ত 
প্রন্থোজন। তাডুক্টি সাধারণভাবে শিশু শিক্ষা বিষয়ে গবেষণামূলক কাজ 
এদেশে কমই হইতেছে । আমাদের দেশের উপযোগী বুদ্ধি পরীক্ষা, aptitude 
test, social adoptability test প্রভৃতি এখনে! গড়িছা উঠে নাই বা 
ও বিযয়ে কোনও ব্যাপক পরীক্ষা হয় লাই ইহা গৌরবের নহে। শিক্ষার 
আধানিক শিল সন্বন্ধে গবেষণা মূলক কাজকর্ম ও সাধারণভাবে বিদ্যালয় সমূহের 
শিল্পের মান উন্নয়ন প্রচেষ্টার কোনও ব্যবস্থা গড়িয়া উঠে নাই । শিশুদের 
লারীর শিক্ষা দিবার ও তাহাদের সাধারণ স্বাস্থ্যের উল্নতি ঘটাইবার জন্য যে 
প্রতিষ্ঠান আছে তাহা প্রচ্থোজনের তুলনায়. অত্যন্ত নগণ্য । এমন কি যথেষ্ট 
সংখ্যক বুনিয়াদী শিক্ষাপ্রাপ্ত সাব-ইনস্পেকটারের অভাবে এখন বুনিম্বাদী 
বিশ্যালয়গুলির ঠিকভাবে পরিদর্শন ঘটে লা। এইসব ব্যবন্থার উদ্নতি ন! 
করিতে পারলে বুনিয়াদী শিক্ষার আশাহ্যান্দী অগ্রগতি ঘটিবে কিনা সন্দেহ 
জআছে। আশ! করা যায় দ্বিতীয় :পঞ্চবাযিক পরিকল্পনায় এইসব অন্থবিধার 
কিছু কিছু সমাধান খিলিবে। 


এই দুদিনে জাগিবে না তুমি? 


৷ জ্রীশশাংকতম্শথর চক্তব্তা ॥ 


দানবে দলিতে এই ধরণীতে যুগে যুগে বারে বাব, 
আগিছাছ তুমি বিশ্ব-দেবতা, করুণার পারাবার । 
অধর্ম ঘবে ধর্মের বোধ করিল্নাছে নি:শেষ, 
কলুধ-মানিতে ভরিয়া দিগ্রাছে ভুপনের [দিগ দেশ, 
এই ধরণীতে ধর্মের পুন করিবারে উত্থান, 
হে মধুন্থদন, আসিঘাছ তুমি, জগিছাভ ভগবান । 


অহ্ুর প্রতাপে তারে গেল যবে সারা ঠাই পৃথিবীর, 
উদ্ধত হ’য়ে উঠিল যখন অহংকারের শির, 
অত্যাচারের ভীম প্রহরণ হথে যবে উত্থিত, 
আর্ভ-নিরীহ-ব্যাথাতুর হিম্না করিল বিকল্লিত, 

তুমি নেমে এলে মাটির বক্ষে করিতে সবারে ত্রাণ, 
আর্তেরে তুমি কৰিলে রক্ষা আর্তের তগবান্‌! 


ংলারি তুমি জন্ম নিয়েছ কংসের কারাগারে, 
অস্থবের প্রাণ কাপায়ে তুলেছ শৃংখল-ঝংকারে ৷ 
নির্মমতার রুদ্ধদুয়ারে প্রবল আঘাত হানি”, 
বন্দীরে তুমি দিঘ্েছ মুক্তি, হে (দেব চক্ৰপাণি! 
তিলোকাশংকা কনিছাছ দূর হরি” কংসের প্রাণ, 
ছুষ্টদলন মৃতিতে তুমি জাগিয়াছ তগবান্‌! 


ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে ঘোষি’ ধর্মের জয়, 
পাঞ্চজন্ত-শংখ-আরাব জাগালে বিশ্বময় ! 

টুটি পার্ের হীন ক্লীবত্ব আর জড়তার মানি, 

গাছিলে গীতার নব নব শ্লোক, হৃদয়ে প্রেরণা আলি”! 


শ্রাবণ, ১৮৮০ ] এই দুদিনে জাগিবে না তুমি? 


ক্ষত্রিদ-তেজে শাসিয়াছ ধরা! করি নব অভিযান, 
তুমি আসিপাছ জীবন-সারধি, জ্াগিয়াছ ভগবান্‌? 


দিকে দিকে আন জাগে অন্যায় দানব-অত্যাচানে, 
আকাশ বাতাস হতেছে মুখর আর্তের হাহাকারে ৷ 
কাদে নর-নারী-বৃদ্ধ'বনিতা, কাদে ঘত অসহায়, 
কাদে নিরঘ্ আশ্রয়-হীন-__তৃমি আন্ম কোথা হায়! 
অধর্ম আজ শাসিছে ধরণী, লাই ধর্মের স্থান, 

এই দুদিনে জাগিবে ন! তুমি বিশ্বের ভগবান্‌ ? 


“ছন্দর সঙ্গে অছন্দর তফাত এই যে, কথা একটাতে চলে, আর- 
একটাতে, শুধু বলে কিন্তু চলে না। যে চলে সে কখনো খেলে, 
কখনো নাচে, কখনো লড়াই করে, হাসে কাদে; যে স্থির বসে থাকে 
সে আপিস চালায়, তর্ক করে, বিচার করে, হিসাব দেখে, দল 
পাকায় | বাবসামীর প্ুদ্ধ বীণতা ছন্দোহীন বাক্যে, অব্যবসামীর সরস 
চঞ্চল প্রাণের বেগ ছন্দোমগ্র ছবিতে কাব্যে গানে 1 

_ ছন্দ, রবীন্দ্রনাথ 


জীবন আলেখয--৩ 
শান্্রীমহাশয়ের প্রজ্ঞা 
(পুর্বাহবুতি ) 
॥ শ্ৰী সুশীলক্কুসার ঘোষ ॥ 


-শিবনাথ দবাদশবর্ষ বয়ংক্রমকালে কলিকাতায় আসিয়! সংস্কৃত কলেজ্ছে যখন 
ভত্তি হল, তপন তাহার পূর্ণ-মেধদ! সর্কতোমূুখী হইয়া বিকশিত না! হইলেও 
অস্তনিহিত শক্তির পরিচয় তৎকালীন অধাক্ষ প্রাতঃ-শ্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগল 
ও কাত্তিমান অধ্যাপক জ্বারকানাথ বিশ্যাতূষণ বিশেষভাবে পাইয়াচিলেন। 
বালক অবস্থায় শিবনাথ মাতুলালছ্রে বাস করিতেন। ত্ররোদশ বহসর বয়ম 
প্রাপ্ত হইলে পিতা হুর।নন্দ প্রসন্নময়ী নামধেয়া দশমবর্ষীরা এক বালিকার 
সহিত তাহার শুত উদ্বাহ কার্য] সম্পহ্ব করেন। উহার কিছুকাল পরে, শুল। 
যা, পুত্রবধূ প্রস্ময়ীর প্রতি কোন কারণে বিরাগতান্ধন হইয়া বিরাজমে।[হনী 
নামী আর একটি কুমারীর সহিত পুত্রের বিবাহ দেন । ইহাতে বালক শিব- 
নাথ মনে মনে অত্তিশয় বিরক্ত হইলেন ও প্রাণে ব্যথা পাইলেন। অতঃপর 
তিনি -মাতুলের বাস! পর্রিত্যাগ পূর্বক তবানীপুরে গিয়া হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ 
ব্যবহারজীব বদাস্তধর মহেশচন্দ্র চৌধুরীর ভবনে আশ্রম গ্রহণ করিলেন | 

মহাত্মা শিবনাথ মহেশ চৌধুরীর গৃহ হইতে ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রবেশিকা! 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাহার মাজিত বুদ্ধি এইবার বিকাশোন্মুখ বল! যাইতে, 
পাবে, কেনন! এই পরীক্ষায় তিনি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয় বৃত্রিলাস্ড 
কঝরেন। অনন্তর তিনি সংস্কৃত কলেজে এফ-এ ( অধুনা আই-এ ) পড়িতে 
থাকেন । মহ্বেশবাবুর বাসত্তবনের নিকট ঘে ক্রাহ্ষ-লমাজ প্রতিষ্ঠিত ছিল তথায়" 
কপেন্দীয ছাত্র শিবনাথ গমন করি মধ্যে মধ্যে বঙ্গমাতার যশন্বী সস্তান 
মহবি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাগ্মী ও ভক্ত 'কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি মনীষীদের 
বক্কৃত! শ্রবণে মুগ্ধ হন ৷ মেধাবী ছাত্র শিবন!থ ক্রাক্ষ ধর্শ্মের মাহাত্ম্য আভভনিনেশ 
সহকারে শুনির।ই ধর্দের প্রতি আকৃষ্ট হইমা। তথায় নি্গমিত যাতায়াত আস্ত 
করিলেন । তাহার কল্পনা-রঞ্জিত মনে ও প্রথর বুদ্ধিপ্রণোরদ্দিত হৃদয়ে 
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ঈশ্ববচ্্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিবাহ-সংস্কার পদ্ধতি প্রচুর রেখাপাত করিতে 
সমৰ হইয়াছিল | 

প্রজ্গার পরিচক্স_ তাহার ধুতি ও প্রজ্ঞা পরিচয় এইবার দীরে দীলে 
উন্মীলিত হইতে লাগিল-_তিনি ঘপাসনয়ে এফ-এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে 
উত্তীর্ণ হস প্রথম শ্রেণীর বত টাকার বৃত্তি লাত করেন । শ্রী সসয়ে তিনি 
ভাব স্ধল/রশিপ (Du 5০1,91275171) পনর টাকা এবং সংস্কৃত কলেজের 
প্রথম বৃত্তি বার টাকা-ম্যেট উলঘাট টাকার বৃত্তি প্রা্থ হুইয়া সকলকে 
চমংক্কৃত করেন। তাহার পর তিনি সোতসাহে বি-এ পড়িতে আরম্ভ 
করিয়াছিলেন। বি-এ পরীক্ষার জন্য অধ্যয়ন করিবার কালে তাহার ব্রা 
ধর্মান্রাগী মল ওঁ ধর্শ্মের পূর্ণ আশ্বাদনের আন্ত বিশেষ বাগ্র হইঘা উঠিল। 
তিনি সে প্রেরণ! প্রশমিত করিতে না পারিয়া, প্রকাশ্টতভাবে উক্ত দর্শে দীক্ষা 
গ্রহণ করিতে কুতলঙ্কল্প হইলেন । অগত্য। একদিন মহাত্মা কেশরচলজ্জের 
নিকট দীক্ষা লইঘা উপবীত পরিত্যাগ করিলেন ( ১৮৬৯) । কেহ কেহ মলে 
ভাবিলেন_বাতুল বালক! পিতৃদেবও স্বল্প রুষ্ট হইলেন না) হরানন্দ 
ঠাকুর ছিলেন নিষ্ঠাবান তেজন্বী ত্রাঙ্গণ_তাহার ক্রোধের মাআ সীমা অতিক্রম 
করিল, অপীর হই শ্বকীয় আত্জকে তিনি বাটী হইতে নিঙ্রান্ত করিলেন। 
শিবনাথ তখন বাধ্য হইয়া জোষ্ঠা পরী গ্রসঙ্গময়ী ও শিশু-কস্তা হেমলতাকে 
লইপ্রা কলিকাতায় বাস করিতে লাগিলেন । মেধার প্রোজ্ছল বিভাঘ 
আলোকিত হুইন্া] তিনি যথাসময়ে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ও ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে 
এমএ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সংস্কৃত কলের হইতে শাস্ত্রী উপাপি লাভ 
করিলেন। অনস্তর তিনি ৫কশবচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত ভারতভাশ্রমে সপল্লিবানে 
বাস করিতে লাগিলেন । প্রথমা পত্রী প্রসন্রমন্নী তাহার নিকটে কন্তা লইয়া 
বাস করিতেন । অগ্ঠান্ত ব্রাহ্ধ প্রচারকগণও এ্রস্থানে সপরিবারে বাস করিতেন 
বলিয়া নিদত ধন্দ আলোচনায় তাহার স্থবিধ হইয়া গেল। তিনি তথাকার 
নারী বিস্যালছের শিক্ষক নিযুক্ত হুইয়া অচিরে বিদ্যাদীন ভরতে ব্রতী হইয়া 
উঠিলেন। ইহা ভিন্ন ব্ৰহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের সহথস্মিণীকে শিক্ষা- 
দানের তার গ্রহণ করেন। এখন হইতে উত্তরোত্তর তাহার প্রবৃদ্ধি হইতে 
লাগিল। 

কল্প্প সাধলা-_একদ। শিবনাথ পণ্ডিতের মাতুল ত্বাব্কানথ বিদ্যাভূষণ 
মহাশয় স্থান্থ্য-তজজ নিবন্ধন উত্তর পশ্চিম ভারতে যাইবার মানলে শাস্ত্রী 
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মহাশয়কে আহ্বান করেন। তিনি হর্সিনান্তিতে উপস্থিত হইলে তাগিনেয় 
শিবনাথের হত্তে মাতুল স্বারকানাথ স্বীয় সোমপ্রকাশ পত্রিকার সম্পাদনত্ার 
এবং স্থানীয় বিদ্যালয়ের পত্রিচালনাতার সানন্দে অর্পণ করেন । শিবনাথ 
সাগ্রহে উহা গ্রহণ করিলে মাতুল ভাবিলেন যোগ্যতর ব্যক্তি আর কোথায় 
পাওয়া যাইবে । বলা বাহুল্য, এই দুই দুরূহ কাধ্য তিনি পরম যত্রের সহিত 
সম্পাদন করিয়া ছিলেন। তাহার কম্মনৈপুণ্যে মুন্ধ হইগা সকলে তাহাকে 
ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন ॥ 

কিছুকাল এইতাবে অতীত হইল ৷ অনন্তর তাহার কর্শ্ম সাধনা বিভিন্ন 
শুর দেখা দিল,_কপিকাতা মহানগরীতে কিছুকাল পরে ফিরিয়া তিনি প্রথমে 
ভবালীপুরের সাউথ স্থবার্বন বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাব্য গ্রহণ করিলেন। 
অতঃপর কালচক্রে তিনি এ স্থান পরিত]াগ পূর্বক প্রসিদ্ধ হেয়ার স্থলে কিছুকাল 
শিক্ষকতা। কাৰ্য্যে ব্রতী হন। তাহার অধ্যাপনায় অল্পকাল মধ্যে ছাত্রগণ ততপ্রতি 
আর্ট হন । এই সময়ে নানা কার্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও তিনি ব্রাহ্মধর্শ্ম প্রচারে 
ব্বত ছিলেন। 

এই সময়ে স্ববিজ্ঞ শাস্ত্রী মহাশয় "সমদশী” নাম দিগ একখানি মাসিক পত্র 
প্রকাশ করিতে আরস্ভ করেন। ইহাতে থাকিত সারগর্ত প্রবন্ধ, চিন্তাশীল 
নীতিমূলক নিবন্ধ, ধৰ্ম্ম ও দর্শন সম্পকীঁ্ঘ আলোচনা । সমালহিতৈষী আদর্শ 
এই পত্রিকাকে উজ্জল করিয়া রাখিত। এই স্বমনোহর পত্রিকায় প্রথম 
প্রকাশিত হৃঘ্ তাহার সর্ববত্রনপ্রিয় মনোজ্ঞ কবিতাটি যাহা. "নিমাই-সন্যাল” নামে 
পরিচিত ও সর্ব্বত্র সমাদৃত । 

সাহিত্য-সাথনা-_-“নিমাই সন্যাস” কবিতাটি সরলতা, মাধুর্য ও 
প্রসাদগুণে সকলকে অচিরে আকুষ্ট করিঘা তুলিয়াছিল__ইহা হইতে বুঝা গেল 
তাহার প্রাণের পরিচয়, রচনার অ্রশ্বর্ধ্য ও ভাব প্রক্কাশনের সম্মেহন ভঙ্গী। 
কবিতা পুস্তকের মধ্যে তিনি পুস্প-মালা, পুস্পাশুপি, নির্বাসিতের বিলাপ, 
হিনান্রি-কুন্মম প্রভৃতিতে প্রচুর ভাবসম্পদ ও সরল বাক্য বিস্তাস ও মাধধ্য 
দেখাইক্লাছেন। রস গ্রহণে তাহার অপূর্ব অধিকার, রস-স্থটিতে অপার কৃতি 
অতীব হৃদগগ্রাহী। 'পুষ্পযালা" নামক বাঙ্গল! কাব্/-গ্রশ্থে তিনি সামা[জক, 
ভক্তিতত্বমূলক, আত্মতত্ব বিষয়ক ও শোকোদ্দীপক কতকগুলি মনোহর কবিতা 
সন্নিবিষ্ট করিঘ্না মালা গীধিষ্। স্/খিদাছেন ॥ Vl 

কবি-সন বিশ্ফার্িত হইয়াছে ও বিস্তার লাভ করিয়াছে_-“নির্ববালিতের 
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বিলাপে।” ইহাতে তিনি কবিপ্রক্কৃতি পরিচঘ দিয়াছেন নানা ডন্দেস- 
হত্যাপনাধে চির নির্বাসিতের আক্ষেপ মনোজ্ঞ আকার ধারণ কবিঘ়াছে। 
কারণ ইহাতে আছে বৈচিত্রা, ভাব-বিশ্রেষণের মাধুর্য এবং অচ্ুতাপের 
আত্মরিকতা। ওঁ হততাগা ব্যক্তি কিতাবে সমুত্র-সৈকতে বসিয়া বিলাপ করে, 
কথন কুতকার্দ্যের জন্য সশ্মস্তদ আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হয়, তাহার মনোরম কাহিনী 
ইহাতে বিবুত। ইহ! ভিন্ন, এই কাব্যগ্রন্থ কল্পনা-বিলালে পরিপূর্ণ_যেমন 
কলা সমুদ্র পার হইগা স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করে এবং পুত্রকলত্রাদির সহিত 
সম্মিলিত জইয়া বিপুল আনন্দরস উপভোগ করিতে খাকে। এই সকল বর্ণনা 
বিশেষ চিত্তাকর্ষক সন্দেহ নাই । 

উপন্যাস রচনায়ও পণ্ডিত শিবনাথ ছিলেন সিন্ধহ্ । তাহার চরিত্র বিশ্লেষণ 
গুপঙ্কালিক বাক্তির চরিত্র ঘটিত ক্রমোদ্রতে সবিশেষ উপভ্ভোগা । মেজ্রবউ, 
নঘনতারা, যুগাস্তর, বিধবার ভেলে প্রভৃতি মনোরম উপন্যাসগুলিতে তিনি 
উদঘাটিত করিগ্রাছেন সামাজিক চিত্র । '‘মেজবউ’ উপস্থালে পণ্ডিতবর 
দেখাইঘাছেন, মধাবিত্ত গৃহস্থ পরিবারের মেজ্রবউ প্রমদার উজ্জল চরিত্র । 
পতি-হৃখে স্থখী, পতি-দুঃখে দুঃখিনীর চিত্র ইহাতে প্রতিভাত এবং সকলের 
সহেত সন্তাব ও সম্প্রীতি রাধিঘ্া সংসারে কিরূপে শাস্তি আনিতে পারা! ঘার, 
তাহার চিত্র ইহাতে প্রকটিত ৷ ইহার বৈলক্ষপ্য ঘটিলে সংসারে আসিবে অশাস্তি, 
দুঃখ-কষ্ট প্রভৃতি । মনন্বী শিবনাথ দেখাইয়াছেন বাঙ্গালী সংসারে বধূদিগের ও 
পৃহিণীদের কিরূপ ধৈর্য্যশীলা ও বুদ্ধিমতী হইতে হয়, কিরূপ নম্রন্বভাব| ও কর্তাবা- 
পরায়ণা হওয়া প্রয়োজন । এই উপাদেয় উপস্তাসে তিনি আরও পরিশন্ফুট 
করিঘাছেন শ্বশুর-শ্ব/শুড়ীর প্রতি তক্তিমতী হইলে, আত্মীঘপ পরিজনবর্গের প্রতি 
স্মেহপরামণা হইলে সোনার সংসার রচন! করা দুরূহ হইবে না। 

প্রবন্ধ রচনায় শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় অসাধারণ নৈপুণ্য দেখাইয়! গিয়াছেন। 
প্রবন্ধ-মালা, ধর্দ্গীবন, গৃহ-ধর্শ্ম প্রভূতি সদ্‌ গ্রস্থগুলি তাহার রচনা-শৈলীর উদারতা 
ও বৈশিষ্ট্য এবং ভাবগ্রাহিতার এশ্বর্ঘে পরিপুষ্ট । তবে ঝামতচ লাহিড়ীর 
জীবনী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাঞ্জ তাহার সাহিত্য সাধনার অসাধারণ কীঠি-স্তন্ভ । 
ধর্শ বিষয়ক বক্তৃতাবলী ও আত্মচিন্তা তাহার মানস-জগতের অভ্রাস্ত ও 
সুপরিস্ফুট প্রতিকৃতি । 

ধর্শ্ম-সাখনা-_একবার এক সংবাদ প্রচার লার্ভ করিল যে, মহাত্মা 
কেশবচন্দ্র সেন “কুচবিহারের অপ্রাপ্ত ব্যবহার বাজকুমারেন সহিত স্বকীয় অপ্রাপ্ত 


৪১২ উচজ্জলভারত [ ১১শ বৰ্ণ, ৭ম সংখা! 


বয়স্কা জো্ঠা কন্যার বিবাহ দিতেছেন।*” তথ্পূর্কে তিনি বরাবর বাল/বিবাহের 
বিরোধী ছিলেন। মনীষা-সম্পন্ন ধৰ্্মনেতা তজেশখবচন্দ্র স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া পরন 
উৎসাহে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ৩ আইন বিদিবজধ করাইয়াছিলেন,__ও আইনের সর্ত 
অচ্গসারে পাত্রীর ঝরল ন্যুনকলে চৌদ্দ ও পাত্রের বস ন্যুনকল্পে আঠার বৎসর 
নিদ্দিষ্ট হইগ্রাছিল। বর্তমানকালে এ-সর্ডের উপযোগিতা ও উৎসাহ ভঙ্গ 
করিতে বসিলেন। পূর্বাপর কার্যে; পরস্পরার অন্।ব ও মতবাদে শিথিলতা 
এবং বিকুদ্ধাচরণ দেখিস লাস্দরী মহাশঘু ও ব্রাহ্ম এচ।রকগণ এই কশ্মের প্রতিবাদ 
করিতে লাগিলেন । কেশবচন্দ্র দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন বলিয়া কাহারও কথায় 
কর্ণপাত করিলেন না। তিনি ঈশ্বরের প্রত্ঠাদেশ উপলব্ধি করিয়। এবিষয়ে 
নীরব হইয়া রহিলেন এবং নিষ্ঠার সহিত শ্বকীয় কর্তব্য সাধন করিয়া চলিতে 
লাগিলেন । 

এদিকে শাস্্ী মহাশয় ও অগ্তান্ত ক্রাহ্ম-নেতৃবৃন্দ কেশবচন্দ্রের দল পরিত্যাগ 
পূৰ্ব্বক স্বতস্ত্র সাধারণ ব্রাক্ম-সমাজ গঠন করিলেন । এই নব প্রতিষ্ঠিত সাধারণ 
ব্রাদ্ধ সমাজের ভিত্তি স্থাপিত হইল কর্ণওয়ালিস ট্রাটে ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে । শাস্ত্রী 
মহাশয় ইহার আচার্য্য পদে ব্রতী হইলেন । শ্বয়ং আচার্য্য “দ গ্রহণ করিয়া! 
তিনি অতীব নিষ্ঠা ও কঠোর কর্তব্যবোধ দ্বারা এই নবীন সমাজ পরিচালনা 
করিতে লাগিলেন--তাহার প্র্পাযুত মানসিক শক্তিও কর্ণ্মদক্ষতা ইহাকে 
অচিবে শ্রীসম্পন্প করিয়া তুলিল। এই নব নিন্মিত ক্রাঞ্চ সমাজের ব্যবহারিক 
রীতি-নীতি আদর্শ-বিধান, কর্তব্য সাধন, আইনবিধি প্রভৃতি+পালন ব্যবস্থা 
নিজ পক্ষপুটে পরম যত ও সমাদরে রক্ষা করিতে লাগিলেন । ব্রাহ্ষধর্ম্ম প্রচারে 
তিনি মধ্যে মধ্যে বহিগত হইতেন ৷ ক্রাক্ষধর্দের আদশ চতু দ্দিকে প্রচারিত হইল । 
তাহার সাবগ্রাহী হমধুর উপদেশ শুনিবার অন্ত বহু লোক-সমাগম হইত। 
সাধারণ ব্রাক্মসমাজ স্থপ্রতিষ্িত হইতে বিলম্ব হইল না । কর্ণওয়ালিস গ্রীটে 
সাধারণ ব্রাক মন্দির জনতার পূর্ণ ও ধৰ্ম্মীয় গাভীর্ধ) ও পবিত্র লীরবতায় সমৃদ্ধ 
হইয়া উঠিতে যখন দেখা গেল, তান শাস্ত্রী মহাশয়ের অকপট প্রচেষ্টা, 
অকুত্রিম ধন্মপ্রাণতা ও নেতৃবৃন্দের উৎসাহপূর্ণ উদ্যমের সার্থকতা সকলে 
হদঘঙ্গম করিলেন । 

গুনা বান্স “ইংরাজ জাতির নানা সদ্গুণ দৃষ্টে শাস্ত্রী মহাশর চিরদিনই তাহাদের 
পক্ষপাতী ছিলেন । এক্ষণে ইনি স্বচক্ষে ইংলণ্ড দর্শন মানসে ১৮৮৮ খ্রীষ্টান্দের 
প্রারন্ডে বিলাত যাত্রা করিলেন ।* ধর্ম প্রচার তাহার যে গৌণ উদ্দেশ্য ছিল ন! 


শ্রাবণ, ১৮৮০ ] শান্ত্রীমহাশয়ের প্রজা 


তাহা নহে, তদ্দেশের প্রচারকাধ্য স্বঘং দর্শন করি পচ্চতি সঙ্গছ্ছে। অবহিত হওয়া 
ও অভিজ্ঞতা অর্জনের আকাঙ্তায় তাহার অন্তর তৎকালে হইয়া উঠিঘ্াভিল 


উদ্বিগ্ন । 


ছয় মাস কাল যাবৎ বিলাতে অবস্থান করিঘা নানা বিদ্বান, দর্শ্মদাত্রক 


ও সহৃদয় বাক্তিগণের সহিত আলাপ আলোচনায় প্রচুর অত্তিদ্ঞততা লইঘ্া তিনি 


দেশে ফিরেন এবং পুনরায় ধর্শ্ম ব্যাখ্যা ও দর্শ্ম প্রচারে নন নিবিষ্ট করেন। 


সকল নানা পরিশ্রমে হ্থাস্থ)ওঙ্গ হইলে বিশ্রাম লাভ করিতে বাধ্য হন । অবশেষে 


১৯১৭ খৃঃ ২৩শে সেপ্টেদর বাঞ্ধিতলোকে প্রয়াণ করেন । 





“শুধু কথা যখন খাড়া দাড়িয়ে থাকে তখন কেবলমাত্র অর্থকে প্রকাশ 
করে। কিন্ত সেই কথাকে যখন তিখক ভঙ্গি ও বিশেষ গতি দেওয়া 
ঘায় তখন সে আপন অর্থের চেয়ে আরও কিছু বেশি প্রকাশ করে। 
সেই বেশিষ্রক্ছ যে কী তা বলাই শক্ত । কেননা তা কথার অতীত, 
স্থৃতরাং 'আনির্বচনীয়। যা আমরা! দেখছি শুনছি জ্রানছি তার সঙ্গে 
খন অআনির্বচনীঘ্রের যোগ হথ্থ তখন তাকেই আমরা বলি রস । অর্থাৎ 
সে জিনিষটাকে অনুভব কর! যায়, ব্যাথা! কর! যায় না।' সকলে 
আনলেন, এই রলই হচ্ছে কাব্যের বিষ ৷ 

ছন্দ-__রবীন্্রনাথ 


ব্রন্মাসুত্রম্‌ 
1 জ্বীমণ্ পুক্রস্5বাতুমানন্দ অবধূত ॥ 
(২২) 


বিভূতি যোগের প্রথমেই ভগবান বলিঞ্জাছেন, 'অন্ধমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয় 
স্থিতঃ'। পুরুযোত্তমই আত্মা ও সর্ব্বভূত্তের সত্য বান্তব অতিদেশ ব! ব্যতিরেক। 
পুকুযোত্তম-জীবলেই আত্ম। ও সর্বভূত শ্ব স্থ দেশের শ্বয়ংনর্ঘ্যাদ! রক্ষা কহিঘ। 
পরস্পর ভাবতাবিত্বের আস্বাদন করিতে পারে। ইহার নিদর্শন উপলব্ধির 
মধোই খুজিলে মিপিবে। তাই স্থগ্রকার বলিতেছেন, ‘উপলব্ধিবৎ’ । প্রেমের 
উপলব্ধির মধ্যে ঘেমন প্রেমিক ও প্রেমাল্পদ শ্ব স্ব বৈশিষ্ট্য রক্ষা! করিও 
নিজেকে ডিঙ্গাইরা, অতিদেশ লাভ করিয়া পরম্পরতাবাভাবিত্রের আশ্বাদন 
করে, যেমন ত্রদ্ধামের রাধা-কুষণ ততস্তাবাভাবিত্ব ও তত্তস্ভাবন্াবত্থ আস্বাদন 
করিতে করিতে গোৌররূপে নদীন্কায় প্রকট হন, এখানেও তদ্রপই বুঝিতে 
হইবে । 

কোনও কোনও ভাস্তকার 'তন্তাবাতাবিত্ব।ৎ* পরিবর্তে ‘তন্তাবন্তাবিত্বাৎ* 
পাঠ করেন । পুরুষোত্রম- বস্তুতে ছুই পাঠই সার্থক । এই পুক্ুযোত্বম 
অতিদেশের উপলব্ধি হইসে সাধনার প্রতি স্তরের সঙ্গে পু্তযোত্তমের সম» 
অব্যবহিত সগদ্ধ স্থাপিত হুয়। তখন একের সাধনা অস্ট্ের মধ্যে অতিদেশ লাভ 
করে, ছডাইগ। পড়ে । তখন প্রতি অঙ্গসাধনা সর্ধবাঙ্গনাধনায় শবিণত হয়। 
এইরূপে স্বংপূর্ণ প্রতি অঙ্গসাধনার সমন্বয়ে তখন স্তভেদ থাকিলেও উচ্চ নীচের, 
দূর নিকটের ঝগড়া :আরু থাকে ন! । একের সাধনা ও লিন্ধির অন্যের 
মাঝে ছড়াইক্লা পড়ার কথাই পরবতী সুত্রে আলোচিত হইতেছে । 


ভূম্ম ভ্রুতুবজ্জাকথত্বং তথা হি দর্শন্সভি ॥ ৩৩৫৫ 


ভূনারই ক্রতুর সত জান্ত রহিঘ্াছে; শ্রুতি সেইরূপ দেখাইতেছেন । 

“বহু শব্দ হইতে ভূমা শব্দ নিষ্পন্ন ; সর্বের সাধন হয় লা, অল্প কিংবা বহুরই 
সাধনা সম্ভব । অল্পও খণ্ড, বহও খণ্ড । যেখানে অল্লও পূর্ণ, বহুৎ পূর্ণ, 
তাহাই ভূমাপদবাচ্য । পুরুষোত্তম এমনই একটী ভূমাবস্ত । শ্রীনিত্যগোপাল 


শ্রাবণ, ১৮৮০ ] অর্স্থজজম্‌ ৪১৬ 


লিখিতেছেন, ‘অল্প অগ্নিও পূর্ণ, অধিক অগ্নিও পুর্ণ । অল্প অগ্নিও অধিক অগ্নি 
হইতে পারে । পরিমিত সচ্চিদানন্দও পূর্ণ, অপতর্রিমিত সচ্চিদানম্দগ পুর্ণ । 
পরিমিত সচ্চিদানন্দ৪ অপরিমিত সচ্চিদানন্দ* হইতে পারে। পুরুষোত্রমে 
সকল মিতিই পর্ণ কাঙ্জেই যাহাদের অল্প ও পূরণের সনম্বয়দর্শন হন্ত নাই 
তাহাদের এক।স্ক বহু সাধনা ও ব্রক্ষলাধনা নহে। ভৃম্/রই ন্ছ্যায়ত্ত, যপন অল্প- 
বছ এক পুরুষে।ত্তম-রস। ইহার নিদর্শন হইতেছে ক্রতু ; তাই 'ক্রতুবৎ’ । 
ক্রতু (॥৷i55i০৷৷ ) যখন তাহার পত্রী ক্রিচাবর সহযোগে প্রকাশ পায়, তপন 
ক্রিয়া সবিশেষ হইলেও তাহার সহিত ক্রতুর কোন বিরোধ থাকে ন! । ক্রতু 
ও ক্রিয়া যেমন আতেদ, পুরুযোত্রমে অল্প ও বহুও তেমনি জ্যারান্‌ ৷ 
পুক্ুযোত্রমের প্রতি কল। নিন্কল, প্রতি প্রদেশ পূর্ণ; এইক্কপ নিন্ধল অনন্ত 
কলার সমদ্বয়ই সর্ব্বের ক্ষেত্র । সর্ব্বের আন্বাদন ভূমার ক্ষেত্রে । সর্ব ভাব 
ত্রন্ধভাব ; স্থথ ব| তুঃখ কিছুরই বিকাশ নাই, নাভ্ডিমত্তি ( negative fact ) L 
তাই নিব্বিশেষ-সবিশেষ ভূমাই পুর্ষষোত্তম; দেহহীন আত্মা ভূমা নহেন। 
আত্মার creative evolution-ই ভূমা ভাব? ক্রতুর creative faculty 
কর্শ্মরূপে ভাসমান ৷ যুগে যুগে এই ভূষ! পুরুষের মুণ্ডি নৃতন নূতন । শ্রুতিও 
এইন্ূপই দেগাইতেছেন, 'প্রাচীনশাল: শুলমন্তত:: ইত্যাদি ছান্দোগ্যোক্ত 
আবখ্যায়িকার প্রথমে প্রাদেশমাত্র উপাসনার ফল উক্ত তওয়ার পর অংশ-অংশী 
সমস্থিত 'প্রাদেশমাত্রমত্িবিনানম্-এর উপাসনার কথা বলা হইগ্াছে। খিনি 
প্রতি প্রদেশকে অভিবিমানের অবতরণে ন্ব্ংপূর্ণ দেখিঘ্াছেন এবং 
স্বরংপূর্ণ এ্রদেশসমূছের সমন্বরে সমগ্র বৈশ্বানরকে উপলদ্ধি করিয়াছেন, তাহার 
সন্বদ্ধেই বলা হইমাছে, 'স সর্বেষু লোকেঘু সর্বেষু ভূতেষু সর্ব্বযাত্মস্বদুমত্তি’ । 


সস্ত্রা দিবছাহই ব্বচরোধ্ঃ ॥৩।৩৫৬ 


অথব। বিরোধের কোন আশক্কাই নাই, যেমন মন্ত্রাদির অবিরোধ উপপছ 
হইতেছে । মস্ত্রাদি পদদ্বার! মন্ত্র, কণ্দ ও গুণ বুঝিতে হইবে । মন্ত্র, কম্পন, 
গুণ যেমন নিজের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়াও ক্ষেত্রাস্তরে ছড়াইয়। পড়ে, 
বিশেষ কোনও শাখার তজ্জনাও তেমনি যে শুধু সেই বেদেরই শাখাস্তরে ছড়াইছা 
পড়ে তাহা নম, অগ্ঠান্ত বেদের শাখা সমূহেও ছড়াইঘ! পড়ে । ঘাক্ষ বলিতেছেন, 
বমস্রাঃ মননাং’, ‘তেত্যো হি অধ্যাত্ম্যাধিদিবিকাদিম্তারবা মন্তন্তে_যাহা- 
দ্বারা মনন করা যায়, তাহাই মন্ত্র ; মস্রসমূহ হইতেই অননকারিগণ অধ্যাত্ম 


৪১৬ উচ্ছলন্তারত [ ১১শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা 


ও অধিদেবাদি বিষয়ে নিশ্রেকে ভুড়াইয়া দেন। সাম্যবাদের উদগীথ ভক্তির 
অঙ্গ ওঁকারে কেমন করিয়া উপাসকের অপ্যান্ধা প্রাণে, অধিদৈবত স্র্ধ্যাদিতে 
চড়াইয়| পড়েন, তাহার স্বল্প" বৰ্ণন! ছান্দেগ্য দিয়াছেন। যলজ্ঞকর্শ্ম কেমন 
করিস! পুরুষের জীবনের বাল্য কাল হইতে মরণ পর্যযস্ত অধিকার করে, 
ছান্দেগ্য তাহারও চিত্ত আ্বাকিয়াছেন। এক সঙ্গে লব্ধ সত্য বাশ্তন ভজনার 
স্ুণও তেমনি সর্ববাঙেই চড়াইঘা পড়ে; সর্ব্বাঙগ্গকেই, অঙ্গীকেই পুষ্ট করিয়া 
তোলে । মন্ত্র, কশ্ম ও গুণ ভূমা বলিয়াই তাহার! জ্যায়ানও বটে । 


নানা শব্দাদিচভেদা= 8 ৩৷৩৷৫৭ ॥ 


শব্দাদিভেদ হেতুই ( প্রাদেশমাত্র ও অন্িবিজ্ঞানের ) নানাদর্শন হয়। 

উপাসনা যখন শ্রতিপ্রেরণার মধ্য দিগা স্ডুরিত ন! হইয়, শ্রুতি হইতে 
দূরে সরিয়! কর্তৃতস্ত্র হয়, তখনকার শব্দ, কর্ম্ম ও গুণভেদ অল্ল-বহুর মধো, 
প্রাদেশনাত্র ও অভি-বিজ্ঞানের মধ্যে নানাতাবের, অসহ ভাবের, পরস্পর 
বিরুদ্ধ ভাবেরই সৃষ্টি করে। ভঙ্গনা যখন শ্রুতিময়, বস্তুতস্ত্র, তপন সমগ্র 
জীবনের মাঝে অঙ্গ-অঙ্গীর শব্দগত, কর্শ্নগত, গুণগত ভেদ বিলুপ্ত হইয়া 
জীবনের স্বতস্তর স্বতন্ত্র আস্বাদন জমিঘা উঠে। জীবনের মাঝে অঙ্গ নিজের 
মধ্যে পূর্ণ, আত্মতৃপ্ত; অথচ অঙ্গীর অঙ্গও বটে। জীবনে অঙ্গীও অঙ্গের অঙ্গ, 
অঙ্গ তো অঙ্গীর অঙ্গ বটেই । অঙ্গ অঙ্গীর নানাত্ব শ্রুতির বাহিরে । 

তলনা করিতে হইলে অল্পকেই আশ্রয় করিতে হইবে কিনব বহুকেই আর্থ 
করিতে হইবে, তাহারই মীমাংসার জস্ট পরবর্তী স্থত্রের অবতারণা । 


নিকচল্সাহবিশ্পিউ ফলা ॥ ৩৩৫৮ ॥ 

(অল্প কিম্বা বহু ) ইহার যে কোনও একটীকে বাছিয়া নিয়ম পূর্বক 
অবলম্বন করিতে হইবে, কেনন! প্রত্যেকেরই ফলের অবশিষ্টত্ব রহিঘ্াছে। 

ভজন! করিতে হইলে মনবুদ্ধি লইয়াই রওয়ানা হইতে হইবে। মনের 
পক্ষে যুগপৎ সর্ব সাধনা অসম্ভব । তাহার পক্ষে কোনও একটীকে আশ্রয় 
কর! ছাড়া গত্যন্তর নাই। কোনও একটীকে অবলম্বন করাই বিকল্প। 
আত্মলমর্পণনয় জনের প্রতিটী ধারা শুধু স্বদ্:পূর্ণ ই নগ্ন, পরস্ত অপরাপর 
খারার সহিত প্রাণের স্তরে অন্টোন্তভাবে ভাবিত। প্রাণতত্বে প্রতিটা ধারার 
সহিত অন্ত ধারার সমুচ্চন্প থাকায় উহার নিবিকল্লত্ব লাভ হয়; ফলম্বরূপ 


শ্রাবণ, ১৮৮০ ] র্স্ত্রম্‌ 


উহাঘারা অবশিষ্ট পুরুযোন্তদ ফলই লাভ হইরা থাকে । মনের ক্ষেত্রে যাহা! 
ছিল বিকল্পব্, িঙ্ছবৎ। প্রাণের শুরে তাহার! তিন থাকিচাও লিবিকল্প ও 
যুগপৎ । প্রাণের তরে বিশেষ সামাস্যের ছম্থ গিটিয়া গিয়া ভক্ত নিঃসংশগ হল । 
মস্ত ষতঠাদক্ধ। ন বিচিকিংল।ত্ডি’ ॥_ছা ৩:১৪।৪। 
পশ্মঙ্ত আান্থতে এহতে! ভয়াং’। 
বছর শ্রেত্র। 


গীতা বলিতেছেন, ‘শ্বল্রমপাস্ত 
ভ্রড়ের ক্রেত্রই অঙ্গের ক্ষেত, চৈতন্তের শ্ষেত্রই 
স্থ-অল্প অর্থাৎ আড়ের খণ্ড বিকাশকে অবলশ্ঘন করিয়|। আত্ম- 
সনপঁণময় ভঙ্গনকারী পুরুষের মহ! তথ হইতে ত্রাণ হয়, কেনন! জীবন লাভ 
হওয়ার ফলে তাহার অল্লও বিশ্বরূপ। জীপল-বল্প পুরুষোত্তম-জীবনের 
দ্ররেই অল্ল-বছুন বিকল্প তিরোহিত।. মনের সবে উপাসন। ধারায় বিকলজ 


থাকিতে বাধা, ফলপ্রান্থিও তাই সেখানে নিশ্চয়ই নিব্বিশেষ ৷ 
স্তরের 


কিন্ত প্রাণের 
নিৰ্বিকল্প প্রাপ্তি যতক্ষণ না সনের শুবে বাশুবের দেশে অবতরণ 


কবে, ততক্ষণ সেই নিব্বিকলত্ব ভাবুকতামাত্র । বাশ্তবের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ও 
অ-দিশিষ্ট ফলপ্রান্তিও দেখিতেছি । সনক-সনাতনাদি ও রাধারাণীর প্রাপ্তি কি 
এক না বিশিষ্ট? সনক-সনাতন|দির ঠাকুর অকাম, রাধারাণীর ঠাকুর সর্ববকণম 
মদনমোহন । দৃষ্ট ফল যখন বিশেষ বিশেষ, তখন লাধলায়ও নিশ্চই কোনও 
বিশেষ আছে। “সাধনে ভাবিবে যাহ! সিদ্ধ দেহে পাবে তাহা । “বৎ কৰ্ম্ম 
করোতি তৎ সম্পদ্যতে' । সেই বিশেষত্ব কি, তাহাই সকার বলিতেছেন । 


কাম্যান্ভ যথাক্ষামং সমুচ্চীড়্েরক্স বা পুর্ব দহুত্ক্রক্ভাবান্ড ॥ ৩৩৫৯৪ 


পূর্ববহেতুর অভাব থাকা হেতু কাম্য বিদ্যাসমুহকে নিশ্চরই ( উপাসকগণন্থার! ) 
অনিন্থমে বথেচ্ছভাবে সমুচ্চর করিতে হইবে কিম্বা করিতে হইবে না । 

ফল-প্রান্তির ক্ষেত্রে যখন বিশিষ্ট ফল-প্রাঞ্তি ও অ-বিশিষ্ট প্রাপ্তি ভিজ 
দেখিতেছি, তখন নিশ্চদ্ই সাধনা-ক্ষেঅেও বিশিষ্টত্ব আছে। প্রাপ্তির স্বরূপ 
হিসাবে সনক-সনাতন ও রাধারাণীর সম, নিব্বিশেষ। কিন্ত প্রাপ্তির রূপ 
হিসাবে ছুইছের প্রাপ্তি বিশেষ বিশেষ । পূর্ববক্ষেতজে যে-হেতুতে ফলপ্রান্তির 
স্বরূপ নিবিবশেষ হইয়াছে, এখানে তাহার অভ্তাব রহিয়াছে। তাই সকার 
বলিতেছেন, “পূর্্মহেত্বভাবাৎ’ / স্বরূপগত নিবিবশেষ প্রাপ্ডিক্ূপ হেতুর অতাব 
খাকা বশত: অন্মান করিতে হইবে ঘে, সাঁধনাগত নির্ব্বিশেষত্বও নিশ্চই 
নাই। তাহা হইলে পূর্ব স্তরের নিমপূর্ববক বিকল্প সর্বক্ষেত্রে চলিতে পারে 
না? যাহাদের জীবনের লক্ষ্য মদনমোহন, তাহাদিগকে নিশ্চয়ই ইষ্টে ও 


উজ্জ্রলতারত [ ১১শ বৰ্ষ, ৭ম সংখ্যা 


সাধনায় অকাম ও স্ব কামের সমূচ্চ্ করিতে হইবে__ইহাই পত্রকার 
বলিতেছেন, ‘কাম্যান্ত সমুচ্চীয়েরন্‌'। স্যত্রোক্ত ‘তু’ শব্দের অর্থ অব্ধারণ। 
“ঘঃ অকামো নিক্ষাঘঃ সর্ব্বকাম: আত্মকীমো ন তন্য প্রাণ! উৎক্রামন্তি ব্রক্ধৈধ 
সন্‌ ব্ৰক্মপোতি ।” ভক্ত ঘখন অকাম লিক্ষাম সর্বাকাম আত্মকাম, তখন ভক্তের 
বগবানও নিশ্চই অকাম লিক্ধাম সর্বধকাম ও আত্মকাম” মদনমোহন । এই 
অদনমোহনকে পাইতে হইলে একান্ত অকামের পথে চলিতে হইবে লা ইহ! 
স্থত্রকারের নির্দেশ। তাহাকে নিশ্চয়ই সকামবিগ্ঠাবাচক সব সাধনাকে 
অকান সাধনার সঙ্গে সমুচ্চ্ করিতে হইবে । মলের সুরে, দৃষ্ট ফলের ক্ষেজ্ঞে 
এই সমুস্র সম্ভব হয় শুধু প্রাণবল্পত প্রজ্ঞাঘন পুরুষোত্রমে আত্মসমর্পণের মধ্যে । 
শ্রুতির সকাম মন্থগুলির রহুল্ত এই মদনমোহন-তত্বের দিকটীকে খুলিয়া দেখাইবার 
অন্য, শুধু কামুক মান্তবকে ধাপে ধাপে অকামের দেশে লইঘা যাইবার জশ্তই। 
এখানে অকাম-আত্মকাম সমন্বয় হয় না, €সধানে কামকে নিগ্রহ করিয়া 
অকামের দেশে যাওয়া সম্ভবপর নগ্ন । নিগৃহীত কাম এমনভাবে বাধা উপস্থিত 
করে বে, অকাম-সাধক কামের ক্ষেত্রে ধূলায় লুটাইতে থাকে । ইহাত নিদর্শনের 
অভাব নাই । তাই পুরুযে।ত্রমকে মদনমোহনরূপে সাধ্যসাধন-তত্ব নির্দেশ 
দিতে আসিতে হইয়াছিল । যিনি মোক্ষ-ক্ষেত্র ও কাম-ক্ষেত্রের সমন্বয় বিধান 
করিয়া ক্ষেত্র, পুকযোত্তম-ক্ষেত্র রচনা করিয়াছেন, তিনিই পুকুযোত্তম 
আমোক্ষকান। ভগবান নিজসুখে বলিতেছেন, 

নিগুণে অ্র্ধণি ময়ি ধারয়ন্‌ বিশদং মনঃ । 

পরমানন্দং আপ্রোতি যত্র কামোহবশীগতে ॥ 
এই পুরুষে ত্রনকে পাওয়ার কৌশল সম্বন্ধে ভাগবত বলিতেছেন, 

অকামঃ সর্বঞ্ামো বা মোক্ষকাম উদ্দারধীঃ । 

ভীত্রেন তক্তিষোগেন যজতে পুরুষং পর্ম্‌ ৷ 
মোক্ষহীন কাম নিতাস্ত নোংরা, বার্থ; কামহীন মোক্ষ নিছক ভাবুকতা, 
বাস্তবের দেশে উহ! অচল । কামের জন্ম মন হইতেই বলিয়। কাম মলোজ। 
মনোজের ক্ষেত্রে মোক্ষের আ ্বাদনই ত্রজের আস্বাদন । এই সমূচ্চস্থকে সমূচ্চয় 
না-ও বল! যাইতে পারে, কেনন! সমূচ্চয় যদি- একান্ত হয়, তবে মনোবুদ্ধির 
স্তরে অবতরণ করিতে পারে না, উহা! একাস্ত হইর! যায়, ‘closed circle’ 
হইন্না পড়ে । শ্রীনিত্যগোপাল তাই লিখিতেছেন ‘অসমধ্য়ও ব্রহ্ম । স্থত্রকার 
তাই বলিলেন 'ন বা’। প্রাণের ক্ষেত্রে বৌগপদ্য আছে সত্য, কিন্তু মনের 
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ক্ষেত্রে উহ। ক্রম-মন্ব্নে ফুটি! উঠে বলিয়া স্থত্রকার ‘সমুচ্চীয়েরন্‌ ন্‌ বা” 
বলিয়াছেন । কামের ক্ষেত্রে এই সমুচ্চয় তঙ্গলাকান্বীর ‘যথাকাম’ হুইয়া থাকে । 
কামের ছন্দ যথাযথ ভাবে বজান্গ রাখাই যথাকাম। কাম শুধু বে হৈতেরই 
প্রতিষ্ঠা করে তাহাই নয়, কাম অধ্বৈতেরও পোষক ॥ কামার্ত হি প্রক্ততি- 
ক্লপণ। শ্চেতনাচেতনাহ্দ। ব্রপ্গোপীগণ কখনও শৈততাবে, কখনও “অহ, 
ক্কধ্চান্মি' বুঝিতে আন্বাদ্ন করিয়াছিলেন। এই সাধন! তাহাদের কাছে 
‘যথাকামম্‌’। কামের ছন্দেই তাহার! ছেতবাদী ও অদ্বৈতবাদী; কিস্ত এই 
দ্বৈত ও অদ্বৈত ক্রগান্থম। যপন দ্বৈতান্বাদন, তখন অদ্বৈত থাকে দৈতের 
মাঝে ‘ন’-রূপে ; যখন অদ্বৈতান্বাদন, তখন দ্বৈত থাকে অদ্বৈতের মাঝে 'ন’- 
রূপে । এই হিসাবে ‘ন বা’ বলা যুক্তিযুক্ত । পুকুযোত্তমদর্শন একাস্ত দ্বৈত 
ব। অদ্বৈত মানে নাঁ; অথচ আশ্বাদনের সময়ে ইহার কোনও একটীরই মুখ্য- 
ভাব ছুটিগ্রা উঠে। তাই ‘সমুচ্চীয়েরন্‌ ন ব’ স্ধুবই যুক্তিযুক্ত হইম্বাছে। 
‘সর্বং মন্তক্তিযোগেন মন্তক্ত: লভতে অব্রসা। ন্বর্গাপবর্গম্‌ মনস্কাম কথক্চিৎ 
যদ্দি বাঞ্ছপি। এই বাছাই স্থত্রের যথাকাম । 


অনঙ্গন্থু থাশ্ঞক্সভ্ভাবও ॥ ৩৩৬০ ৪ 


(কাম-মোক্ষসমন্থিত পুরুযোস্তমের ) মুখাদি ঘে যে অঙ্গে যে হে দেবতা ও গুণ 
আশ্রয় লা করিয়াছে, ভগবানের সেই সেই অঙ্গে এবং ভগবানের সেই সেই 
অঙ্গের পরশের ভিতর দির! ভক্তের না-ধর্স্মী অন্থরূপ (০০7৩5০50196) সেই 
সেই অঙ্গে সেই সেই দেবতা ও গুণের সাবনাই বিধেয় হইত্তেছে। 

রূপ লাগি আবি ঝুরে গুণে মন ভোর । 

প্রতি অঙ্গ লাগি কাদে প্রতি অঙ্গ মোর ₹ 
পুরুষোত্তমেব প্রতি অঙ্গের জন্য ভক্তের প্রতি অঙ্গের এই কাঞ্জার মধ্য রহিয়াছে 
পরস্পরের অঙ্গগত মিলনের ভিতর দিয়া অঙ্গের নিশুপিত্বর নিবিবকল্পত্থ বিধান । 
ভগবানের অঙ্গ নিগুণ ভক্তের অঙ্গ রমণে, ভক্তের অঙ্গ নিগুণ বিশ্বরূপ 
ভগবানের অঙ্গ রমণে । 

শ্রুতি বলিতেছেন, ‘অগ্নিমূর্দ্ধ। চক্ষুষী চন্তরস্থধ্যৌ দিশ: শ্রোতে বাখিতাংশ্ 

বেদাঃ। বায়ু প্রাণো হৃদঘ্রম্‌ বিশ্বমশ্য পন্ভাং পৃথিবী হে সর্ববতৃতাস্তরাত্মা’ । 
পুরুষোত্বম সর্ব্বভূতের ঘনীভূত আত্মা । পুক্রুযোত্তমের ভাবে ঘাহানা ভাবিত 
তাহারাও সর্বভৃতান্তরত্থ লাত করেন। শিরঃপ্রদেশ তাহার অস্রিময়; তিনি 
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সর্বদা মণ্ডকে অগ্নি বহন করিচ! জগশ্মঘ আগুন ছড়াইঘা বেড়ান । তাহার 
নয়নে যাহার লন মিলয়! গিয়াছে, তাহার কাছে চত্স্থয্যরাজ্োর কোন বস্ব্ট 
গোপন থাকে লা, সে চনঙ্দ্রচ্থখ্োর মধুপান করিঘা অমর । তাহার কানে অন্য 
দেশকালের ক্ষত সঙ্গীত সর্বদা প্রবেশ করিয়া পাগল করিয়া তোলে, তাহার 
কর্ণ মধুল হয়। সে অলাঘাসেই দেখিতে-পায় যে, পুরুষোত্তম-বাক্যই যুগে যুগে 
বেদার্থ বিবৃত করিয়! বেদের নিতাত্ব হক্ষ/ করিতেছে ; পুরুযোত্তঘ বতীত বেদ 
কোন যুগেরই নহে । পুক্ুযোত্তম প্রাণ তাহাকে প্রাণ দান করিয়া বায়ুর মতন 
সকলের মিলন সংঘটন করিয়া বিচবণ করে; সে ত বিশ্বের শ্রেহস্থত্র । 
পুরুষোত্তমের হৃদদই বিশ্ব; তক্ত৪ এই বিশ্বকে তাহার হৃদয় বলিয়া গ্রহণ 
করতঃ হৃদদ্রবান হ। হাদঘ কেমন করিছ। বিশ্ব, তাহার জ্রীবন পুরুযে|ত্তম । 
তাহার এচরণই সর্কপ্রতিষ্ঠা পূষ্জ!; ভক্ত তাই ত পৃত্রভাবে চরণ স্মরণ করিয়া 
সংসারে প্রতিষ্ঠিত হয? এই সাধন! যথখাঘথভাবে গ্রহণ করিতে হইবে, 
ক্লপকভাবে নয়। পুরুষোত্রমমন্র ভক্ত পুরুষোত্তবমের ডিতর'দিয়া অগ্নি, চন্দসুধা, 
দিক, বেদ ও পৃথিবীর সহিত মধুযোগে যুক্ত হইয়া! সর্ববচয়নদ্বারয সর্ববভৃতাস্তয়ত্ব 
লাভ করেন। পুর্ণ তত্ত্বের অহং এক অংশ, স্ব অপরাহ্ণ » 
পুরুষোত্তম এই সমন্বয় তত্বের আদশ ওয় | “আমি'-র "সর্ব হওয়ার কৌশল 
পুরুযোদ্তমের জীবন অচলরণ লা করিচা কেহ আস্বাদন করিতে পারে লা। 
স্থঙি যাহার আশ্বাদনীয় নহে, লে রসসাধনার মর্শ্ম আদৌ অবগত নহে। 
পুরুযোত্তম-চর্রিত্র জীবনের সর্ধবন্থ হইলে পুরুযোত্তমই ধীরে ধীরে জগৎ্জোডাঁ 
মৃত্তি ধারণ ফরিদা 'অহুং’-এর জর্ধ-ভবন জীবকেও সাধন করান। সকল 
ইজি যখন হৃষীকেশে অপিত হয়, তখন তাহার কিছুই শেষ থাকে না কিন্বা 
সকলই তখন তাহার শেষ হইগা যায়__'আনস্ত্যাদ কলতে। বিয়হে সফল 
হারাইয়া অনস্ত, মিলনে সকল পূর্ণ জ্ঞানে পাইয়া অনন্ত । আদি ও নিধন এই ছুই 
অনস্তই অব্যক্ত । মহাঁভাবে সর্বেজ্দিয়েরই বিশিষ্টান্বাদন বা সর্ব সমাধি সত্য । 
সখি হে, শুন মোর ছুঃখের কারণ । 


মোর পঞ্চেন্দিযগপ সহা লম্পট দস্থাগণ 
সন্ভে করে, হরে পরধন ৷ 
এক অশ্ব এক ক্ষণে পাচ পাচ দিকে টানে 


এক মন কোন্দিকে ধায় ? 
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এক কালে লতে টানে 
এ দুঃপ সহন না যায ॥ 


ইজ্দিসে না করি রোষ ইহ সভার কাহা দোষ 
কুষ্ণরূপাদি মহা আকর্ষণ । 
রূপ৷দি পাচ পাচে টানে গেল ঘোড়ার পবাণে 


মোর দেহে না রহে জীবন ॥ 
মনের এই সর্ববলমাধানমন্্ বিনাশ ভ্বাবাই সর্ব্বভৃতাত্মভাব জীবন ; নচেৎ উহা 
ভাষা মাত্র । মহাপ্রভু জীবন দিঘ়। বেদাস্তের স্ন্তি ও প্রলয্নতত্ব. আস্বাদন 
ককিছা শিগ্ধাছেন । শ্রুতির ‘ নৈব বা ইদমগ্রে সদাসীহাপি অসৎ'--এই মহাবাণী 
যাহার জীবনে উপলব্ধ তিনিই সার্থক; তিনি ইহাও আস্বাদন করিগ্াছেন, 
“সি যথেসাঃ হন্যঃ স্টন্দমানাঃ সমুদ্্ান্গণাঃ সমুদ্রং প্রাপ্যাল্ডং গঙ্ছস্তি তিত্যেতে চাসাং 
নামরূপে সমুদ্র ইত্যেবং প্রোচ্যতে একমেবাস্ত পরিদ্রষ্টর্রিমাঃ ঘোড়শকলাঃ 
পুক্ররায়ণ।ঃ পুরুষ, প্রাপ৷ান্তং গচ্ছস্ভি তিন্যেতে তাসাং নামরূপে পুকুর ইতোবং 
চোচ্যতে লস এযো২কলোম্বতো ভবতি ।' মহাপ্রভু পুরুষায়ণ হার পুরুষই 
হই'ছিলেন, পুরুষই ুগবষ্ঠিক হস্ডে অগ্রগামী দূত ॥ 
সমাধি দুইত্তাবে হঘ--এক সর্ব্বাভাবে আর এক সর্বভাবে। মহাতাব 
এই দ্বিবিদ তাব ও অভাবের সমন্বয়ে সর্ধব সমাধি ব! সর্ব সমাধান । অঙ্গ সমাধি 
ও অঙ্গী সমাধি সমন্বয়েই সৰ্ব্ব সমাধি; অঙ্গ সমাধি সর্ববতাবমর, অঙ্গী সমাধি 
সর্ব্বাভাবময় । বর্তমান তথাকথিত অধৈতবাদ এই কেবল অঙ্গী সমাধান্‌ এবং 
দ্বৈতবাদিগৎ কেবল অঙ্গ-সমাধান গ্রহণ করিগ্ছাছেন ; উত্তয়ের সমধ্বয়ই মহাসিদ্ধ 
মহাভাব সমাধি । দেহে ভাবের সমাধি; রস এক ও বহু এই ঘ্রিবিধ দেহে 
মহাভাবময় পুর্ণ বস । অঙ্গ, গুণ ও আমির সমাধানই মহাভাব। 


মহাভাবচিস্তমণি রাধার স্বরূপ । ললিতাদি সখী তার ৰায়ব্যহরূপ ॥ 

রাধা প্রতি কর্ণ স্বেহ স্থগদ্ধি উহর্তন । তাতে অভি স্থগন্ধি দেহ উজ্দ্বলবরণ ॥ 
কাকরুণ্যাস্বৃতধারায় স্বান প্রথম । তাকরুণ্যাম্ৃতধারায় স্থান মধ্যম 1 
লাবণ্যামৃতধারায় তদুপরি স্থান । নিজ লচ্জা-স্যাম-পরিপাটী-পরিধান ॥ 
কষ্ণ-অলরাগে রক্ত দ্বিতীঘ্র বসন। প্রণ্ন-মান-কঞ্চুলিকার বক্ষ আচ্ছাদন ? 
সৌন্দর্য বুঙ্ছম, সখী প্রণঘ চন্দন । শ্মিত-কাস্তি-কর্পূর তিনে অঙ্গ বিলেপন ॥ 


ক্রমশঃ | 
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বল-মচহ্হা্সব £ গ্রাম-প্রধান ভারতবর্ষে বনমহোৎসব কথাটী নূতন 
নন নিশ্চয়ই, তবু স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে কথাটী আবার যেন নূতন ইঙ্গিত 
লইয়া দেখ! দ্িঘাছে! পরাধীন তারতবর্ষধ অনেক কিছুই ভুলিঘ্াছিল, অনেক 
কিছুই তাহার কর! হয় নাই ৷ স্বাধীন ভারতবর্ষধকে অনেক কিছুকে হিন্মতির 
অতল হইতে উদ্ধার ক্রম! আনিতে হইবে, অনেক্ক কিছু .করিছা তাহার 
জীবনকে নৃতন করিয়া গড়িঘা তুলিতে হইবে। তাই সরকার পক্ষ হইতে 
বন-মহোতৎ্সব পালন করা হইয়া থাকে | রাষ্ট্রের প্রধানেন্া শহরে গ্রামে সর্বত্র 
এই সময় বৃক্ষ রোপন করি! আমাদিগকে ভাবিবার বুঝিবার আচরণ করিবার 
স্থযোগ দেন যে, বৃক্ষ জাতীয় জীবনে কতখানি প্রয়োজনীয় । এজন্ত তাহারা 
ধন্তবাদার্হ । 

কথা উঠিবে, ৱাষ্টরীয় বন মহোৎসব খাতাপত্রের ব্যাপার-_একটী চাড়াও 
বাড়িয়া বৃক্ষে পরিণত হয় না, উহা শুধু মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান মাত্র ইত্যাদি ইত্যাদি 
শুধু বায়ের অঙ্কে নাম লিখাইয়া সার্থক । এ কথা সত্য হইতে পারে, সে বিষয়ে 
সন্দেহ নাই, তথাপি এ অঙশ্ুষ্ঠানের মুল্য আছে । সত্য হইতে পারে কেনন! 
থরে বাইরে, বড়তে ছোটতে দেখিতেছিই যে. সতত! ও আন্তরিকতা বলির 
যে চরিত্র-ধর্ম, জাতির জীবন হইতে তাহা উঠি! গিয়াছে । তাই বন-মহোৎ্সব 
কেন বলা যাইতে পারে কোন অশ্ষ্ঠানের মধ্যেই আজ কোন সততা বা 
আস্তবিকতা নাই । তবু অঙ্যষ্ঠানটী রক্ষা করিবার প্রশ্নোজনীয়ত! আছে এইভন্স 
যে, জাতির চরিআ নিশ্চন্ত ক্রমে ক্রমে নির্মল হইবে, শুষ্ক হইবে__সেদিন এই 
লব অষ্তষ্ঠানের মধ্য দিঘা জাতি নিজেকে স্বঠুতাবে প্রকাশ করিবার সুযোগ 
পাইবে । এইখানে মনে পড়ে আমাদের সুপ্রাচীন ছুর্গাপূল। প্রভৃতি অঙষ্ঠান- 
গুলিও তো আজ শুধু অগ্য্ঠানমাত্র। তাহাদের মধ্য দিঘা জাতী চরিত্র 
গড়িয়া উঠিতেছে-_এ কথা তে! আজ আর সত্য নগর; তবু সেগুলিকে ধন্গিছা 
রাৰিতে হইবে কেনন! মাহুযের বহিনঙ্গ জীবনকে বক্ষা করিতে, ধরিয়া 
স্বাখিতে, এক কাল হইতে অপর কালে পৌছাইয়! দিতে এই অনহ্ষ্ঠানগুলি 
অপবিহার্খ । তবে সর্বদা চেষ্টা রাখিতে হইবে যাহাতে সেগুলি অন্ধ হুয়, 
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গঠনাত্মক হয । তবেই আবর্জনা ঘেদিন বহুলাংশে কাটিয়া যাইবে, সেদিন 
এইসব অশুষ্ঠানগুলি জান্তিকে শক্তি জোগাইবে ৷ 

তাই বন-মহেসব থাকুক । কিন্ত কিতাবে ইহাকে সার্থক করা যার, 
শুদ্ধ করা! যায়, গঠনাব্যক করা ঘায়_-তাহার লগ্ুও একটা প্রগ্থাস চলিতে থাকুক । 
জাতীয় চরিত্রে আজিকার অপেক্ষা! সুদিন অবশ্যই আসিবে। 

আজ একথা সতা মে, ভারতবর্ষ গ্রাম-প্রদান হইলেও আ্রাম-মুপী মনোবৃত্তি 
আজও নাহবের মপো সহুঙ্জ চিত্তবৃত্তি হিলাবে প্রকাশ পায় নাই? একথা 
সাধারণভাবে বল! যাইতে পারে যে, যাহারা গ্রামে থাকে তাহাহাও যেন মাথ! 
উচ করিছ। শহরের দিকেই তাকাইয়! থাকে, শহরের স্থথ স্থবিধ! ন! পাইবার 
জন্ত মর্মাহত হইয়া থাকে। গ্রাম-মুপী মনোবুত্তি কাঁহাকে বলি? গ্রাম-মুখী 
মনোবৃত্তির প্রথম কথাটা হইতেছে একট। আত্মতৃপ্তি_নিজ্ছের মধ্যে নিজে 
তৃপ্ত থাকিবার একট! সহজ প্রশান্তি । এটা চাই, সেট! চাই, এ রকমের ধৃতি 
পাঞ্জাবী চাই, ওরকমের শাড়ী গহনা চাই, সিনেমা চাই, শুধু চাই চাই--এ 
মনোবৃত্তিটা গ্রাম-মুখী মনোবকৃত্তি নয় । অস্বাস্থ্যকর তাবে, অস্ন্দর ভাবে, 
অনৈজ্ঞ/নিকতানে বাস করাকেই আমর! গ্রাম-মুখী মনোবৃত্তি বলি না 
লেটা অবশ্য মনে রাখিতে হইবে । ঘে-আত্মতৃন্তি সম্পুখের পথে আগাইতে প্রেরণা 
যোগায় না, যাহা শত লাঞ্ছনার মধ্যেও নিশ্চল থাকিবার মত ক্লীব বানায়, 
আমর! সে আত্মতৃপ্তির কথা নিশ্চয়ই বলিতেছি না। নৃতনকে গ্রহণ করিবার 
চিত্তবৃত্তি সম্পূর্ণ বগা রাখিয়াও একট! আত্মতৃপ্তি আছে, থাকিতে বাধ্য, আমর) 
সেই আত্মতৃত্বির কথা বলিতেছি__যেখানে সহঙ্ সরল জীবনযাত্রা অক্ষমের 
ক্লীবত্ব নহে, সংস্কৃতির পরাকাষ্ঠায় তা সমাজ্র-সচেতনার সহজ প্রকাশ । 

এই যে একটা ‘দাগ’ ‘দাও’, ‘চাই’ ‘চাই’ মনোবৃত্তি, একটা বিকৃত ক্ষুধার 
উগ্র প্রকাশ--ইহ! গ্রামীণ মনোবৃত্তি নন, ইহা শহুন্সে সত্যতার বিকৃত রূপ । 
ঘরের দিকে চাহিদ্র। দেখিলে দেখি সেখানেও শিশু, যুবক যুবতী সকলেরই 
‘দ19, ‘দাও’, ‘চাই’ ‘চাই’ মনোভাব; অফিসে, কারখানায়, ট্রেনে, ষ্টামারে যে 
দিকে চাই না কেন প্রত্যেকের কেবলি “দাও* ‘দাও’, ‘চাই!’ ‘চাই’ মলোভাব। 
দেখিলে মনে হয় কেমন যেন একটা দ্বণা বুতুক্ষার কাল ছায়া! যেন স্ষ্টি 
করিতে কেউ চা না কেবল ফাকি দিয়া পাইতে চাছ, তাই কেবলই খাই খাই 
মনোভাব ! সকলের যধোই এ মনোতাবটা এত প্রবল যে, বন-মহোৎ্সবের 
মত ব্যাপার যাহা মাচ্যকে হুষ্টির আহ্র।ন জানায়, বাহ! মানুষকে মাটীর ভাক 
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শোনায়, তেনন ব্যাপার মাহ্ষের মধ্যে প্রবেশ করিবার পথই খুজিয়া 
পায় না। 

মনে হনব মান উপ্রঘ়লনের একট! বিরত ধারণা এ জিলিষটাকে জন্ম দিগাছে । 
শাড়ী গহনা ধৃতি পাঞ্জাবী, রেডিও, ড্রইং রুম, নো, পাউডার বাড়ানই যে 
মান-উন্নয়ন নছ কিংবা সভাসমিতি করা, দেশবিদেশের সংবাদ রাখা বা পত্র 
ব্যবহার রাখাই যে মাল-উল্লম্বন লদ্দ-_-একথাটা বোঝ! দরকার । ইহা মান- 
উন্নয়নও নয়, বৈজ্ঞানিক যনোবৃত্তিও নদ্র । চিন্তবৃত্তির এ ঘে বহিমূর্ধীন বিহার, 
বাস্তব ও অনন্তন্তবের ক্ষেত্রে তাহা অবশ্যই সত) বস্তু, কিন্ত নিশ্চয়ই এতথানি সত্য 
নয় যাহা মাশ্তযের ঘরকে তুলাইয়া দেয়, মানবের অন্তু খিন তাকে, আত্মতৃপ্চিকে 
অতলে ডুবাইয়! দেশ্ধ। চাই দুইয়ের সাযঞ্রন্ত, ছুইঘ্মের মধ্যে মাআ-জ্ঞান। 
আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও ত্রাতী্ছ জীবনে এই 
মাআবোধ তিরোহিত হইয়া বাইয়াই আমরা আমাদের চরিত্র হারাইয়াছি, 
সততা! হানাইদ্াছি, আত্মন্িকতা হারাইম্ঘাছি। আর সেইজগ্তই মাটীকে 
ভালবালিতে ভুলিয়াছি, সেইজন্তই বন-মহোৎ্সবের তাৎপর্য আমাদের কাছে 
ব্যর্থ হইয়া যায় ! 

সাহারা শহরে বাস করেন তাহারা তিনতলার উপরে টবে দুই চারিটা ফুল 
গাছ বা দুই একটা কুমড়া গাছ বা পুই গাছ বুনিতে পারেন মাত্_-বন- 
মহোৎসবের ব্যাপারে তাহাদের কিছু করিবার নাই-_একথা ঠিক হইলেও ঠিক 
নয়। তাহারা বাস্তবের মাটীতে বুনিতে না পারেন, কিন্ত মনের মটোতেও 
বোনেন না। অর্থাৎ বুনিবার স্থযোগ যদি আন্জ তাহাদের আসে, তাহা 
হইলেও তাহার! বুনিবেন না--অর্থাৎ বুনিবার মত একটা মনোবৃত্তিই তাহাদের 
তথা জাতীয় চরিত্র হইতে অস্তছিত হুইপ্সা গিয়াছে । 

তাই গাছ বুনিবার একটা মলোবৃত্তি দৃষ্টি করিতে হইবে। কিতাবে এই 
সনোবৃত্তি স্থষ্টি করা যান ? গোড়া সৃষ্টি করিবার-- জীব সৃষ্টি লম্ব_মনোবৃত্তিই 
সর্বপ্রথমে সৃষ্টি করা দরকার ॥ 

একথা সত্য, খে, ‘সত্য’ আজ লর্বা্দীপরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে এবং 
সেজন্ট আজিকার দিনের আমাদের পক্ষে সুবিধাও হইয়াছে, অস্থবিধাও 
হইন্াছে। ধরা-বাধা একটা কাঠামোকে একান্ত সত্য বলিয়া প্রাণপণে 
আআকড়াইমা ধরির। চক্ষু বুজিয়া নিশ্চিন্তে চলার দিন আব লাই। ইহাই মুস্কিল । 
চক্ষু বুজির! এক দল লোককে ঢলিতেই হুয়-_কেননা তাহাদের চেতন-লত্বার 


শ্রাবণ, ১৮৮৯ ] সাময়িকী ৪২৫ 


দৌড় তাহার বেশী ঘাইতে পারে ন1। আদ্র যখন সকল বাধনই আলগ! হইঘ! 
গিয়াছে, তখন গণতান্ত্রিক আত্মশ্বাতস্তরের অপদিকারের মিথ্যা অজুহাতে সাজের 
অধিকাংশ লোক বে পথে চলিঘাছে তাহা উচ্চ দ্খলতার রাজপথ-__কেননা 
সে পথে চাড়া আজ অস্ কোন পথেই চোখ নুলিগ্জা চলিবার ,সম্ভাবন! 
নাই। এ উচ্চ ঘপতার মুন্ধতাই আশষের স্ুি-ক্ষনত!| আজ কান্তি লইয়াছে। 

সহজে কাজ্জ লারিবার বুঝি মানবের মধে) কেন, বোধহদ জীবনাত্রের মধ্যেই, 
স্বতঃসিদ্ধ, তাই মাঠ পার হইতে কুক্ুরটাও স্বতঃপ্রপোদিত হইয়াই ডায়গোনালের 
পথে চলে । কিন্তু এই সহজে কাজ সারিবার বুদ্ধি মান্তবকে এমনতাবে আচ্ছন্ 
করিয়া ফেলিয়ান্ডে যে, সে তুলিয়া গিয়াছে যে জ্বীবনটা একান্তভাবে টেবিল 
চেয়ায়ের নম্র, ঘরে বসিয়া দল রক্ষার বুদ্ধির কান্পলাজিতেও নয়। এ যেমন 
বুদ্ধিবৃত্তির বেলাঘ, তেমনই বস্তুর বেলাতেও---তাই যাহাও সে উতৎ্পদ্ধ করিতে 
পারে, তাহাও ন! করিয়া উহা সে ‘সহজ্েরে' বাছার হইতে কিনিয়া আনে অথচ 
অবসর সময়ে গল করিয়া কাটাইয়] দেয়। 

তাই গাছ বুনিবার ও তাহাকে বাচাইসা রাখিবার যলোবুত্তি স্থা্টি করিতে 
হইলে প্রথমে চাই সবলে, সক্ষমের আত্মতৃপ্তি, দ্বিতীদ্তঃ চাই মাআবোধ, 
তৃতীন্তঃ চাই কৌশলে বা সহজে কাল সিদ্ধি করার আগ্রহ না রাখিয়া কঠিনকে 
আপন বলি বোধ করার মত চৈতগ্যলত্তার জাগরণ। কেননা সহজ জীবনকে 
সহজ রাখিতে গেলে তাহাকে কঠিনের ঘূর-পথে আসিতেই হইবে । মাআবোধ 
লোপ পাইয়াছে বলিয়াই আত্মতৃপ্তি শি্াছে। সত্যকে তো আর আজ ধামা- 
ভাপা দিয়া রাখা যাইবে না তাহাকে প্রকাশ পাইতে দিতেই হইবে। কিন্ত 
কোন সত্যই আজ যেন একান্ত হইয়া উঠিয়। অপরের প্রকাশের পথকে রোধ 
করিয়া না দীড়ায়__সেই মাআ-আজান আজিকার দিনের সাধ্য । বহির্জীবলকে 
স্তব্ধ কৱিদ্না ঘর লইয়া থাকিলে ঘেমন আজ চলিবে না, ঘরকে পুড়াইঘা দিছ 
বেদুইন সাজিলেও মানুষের চলিবে ন!-_-চাই কোন্টাকে কতখানি বাখিলে 
ঘরের ও বাহিরের জ্বীবন সুশৃঙ্খল ও সছ্‌ হয়, কেহ কাহাকেও অস্বীকার করিয়া. 
'আতিদেশ লাভ না করে, তাহারই মাত্রা-জ্ঞানটুকু । আর তৃপ্তি মান্তযের তখনই 
নষ্ট হয়, যখন তাহার আস্তর জীবন অথবা বহিজ্রীবনের খান্যভাব ঘটি! দীর্ঘদিন 
ধরিয়া তাহাকে বুতুক্ষিত রাখে । কিন্ত মাত্রা-জ্ঞান হইলে হেছুই একাস্কভাবে 
অনাহারে থাকার অতৃপ্তি হবার! বিকৃত হইবার ভয় হইতে রক্ষা পাইবে । 
আব যনভ্তবগত বিকৃতি কাটিলেই মাহষ কেবলই সহজে কাজ হাসিল কনিবার 


৪২৬ উজ্জ্বলতারত [১১শ বধ, এম সংখা 


অভিসন্ধি হইতে রক্ষা পাইবে। তাই বন-মহোত্সবই হউক কিংবা অপরাপর 
অনেক শ্ছলেই হউক-_বিপ্লৃত মনন্ডস্বর হাত হইতে রক্ষা পাইয়! মাত্রা-জ্ঞানে 
স্থিতিলাত করিতে না পারিলে কিছুতেই স্থটি ক্ষমতা আসিবে না, বীজও 
রোপিত হইবে নাঃ বোনা হইলেও তাহা গাছ পর্যস্ত হইয়া! উঠিবে না। চাই 
আজ মাত্মা-জ্ঞানে স্থিতি, বিকৃত ননম্ভবের হাত হইতে মুক্তি । 


“তারপরে দাও আমাকে ছুটি 
জীবনের কালো-সাদা-স্থজে গাথা 
সকল পরিচছের অস্ত বালে, 
নির্জন নামহীন নিভৃতে; 
নানা স্থরের নানা তারের হস্তে 
স্থর মিলিয়ে নিতে দাও 


এক চরম সংগীতের গীতা ৪” 
_বীথিকা 


শ্ীবেপু মিত্র কর্তৃক নরনারারণ আশ্রম, লো: দেশবন্ধু নগর, ২৪ পরগণা 
ছইতে প্রকাশিত ও দি প্রিন্ট ইণ্ডিয়া ৩১, মোহনবাগান লেন, 
কলিকাতা-৪ হইতে মুজিত ৷ _ 





উজ্ভলজাব্রত 


ভাদ্র, ১৮৮* শকাব্দ, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ ১১শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা 


অর্দন-মোহন 


1 আ্রীম্ পুরুতম্বাতমালন্দ অবধুত ৪ 
[ ২৩শে বৈশাখ, ১৩৩৩ পূর্ব পৰ্য্যাপ্ত উজ্জল ভারত হইতে উদ্ধৃত ] 


শিব মদন দহন করে গোৌরীর পাশিগ্রহণ করেছিলেন, কৃষ্ণ মদন-মোছন 
করে ত্রজ ঝচন! করেছিলেন। মদনকে মোহন করতে না পারলে, কোন স্বষ্টিই 
স্ষ্টি-পদবাচ্য হন্গ না; তাই বিশ্বে সকলেই কাম দমনে ব্যশ্ু। কিন্ত কাম 
থে কোন ইন্রিয়-বিশেযেই আবদ্ধ নেই, সে যে সর্বেধজ্দিয়েই ছড়িয়ে রয়েছে, 
এ ধান্খণা আমাদের নেই। আমরা কাছের কপ চিনি না, কামেত্ড জন্মভূমি 
জানিনা; তাই কাম দমন করতে গিয়ে এদিক ওদিক হাতড়িয়ে অবসন্র হয়ে 
ঘরে ফিরি । কামের এক নাম “মনসিজ” অর্থাৎ মলে ঘার জন্ম। কামকে 
মোহন করতে হলে মনকেও মোহন করতে হবে। ধিনি মনোমোহন, তিনিই 
অদন-মোহন । মনের -ছুটী ধর্শব_-সন্ধল ও বিকল্প। সক্ষল্প দিলে মন বিশ্বকে 
সামান্য চক্ষে দেখে, বিকল্প দিয়ে সে বিশেষ চক্ষে দেখে। প্রত্যেক বন্তরও 
দুটি দিক-_লামান্ত ও বিশেব। আমি মানব, এটী আমার সামান্য ভাব, 
আমি অমুক--এটী আমার বিশেষ ভাব। মনের যদিও বস্তুকে ছুই ভাবেই 
দেখবার সামর্থ্য আছে, তার কিন্তু এই সাশীগ্ত-দর্শন ও বিশেষ-দর্শনের মধ্যে 
সমন্ব্র আনবার সাধ্য নেই। মলের ঘে এই দুর্বলতা, এই দুর্ববলতাই হচ্ছে 
কামের জননী । মনের এই দুর্বলতা মেনে নিরে যতই মদনকে মোহন করবার 
জন্ত ঠেলা-ঠেলি কর ন! কেন, মদন কিন্ত মুগ্ধ হবে লা। কাম দমনের অন্য 
বর্তমান যুগে অল্প বিস্তর চেষ্টা অনেকেই করেন, কিন্তু ফল হয় রক্তারক্তি, 
অবশেষে স্থাযুদৌর্ববল্য । কেবল কৌণীন এটে, নিরামিষ খেয়ে কিম্বা বাইরের 
কতগুলি প্রক্রিঘা করে কাম জম্ব হবেনা । কাম বে খাওয়ায়, পরাগ, দেখাছ, 
শোনায় সর্বত্র রয়েছে । যে পর্ধ্যস্ত সব জায়গা হতে কামের বিষ দূর করতে ন! 


৪২৮ উজ্দ্রলভারত [ ১১শ বর্ষ, দম সংখ্যা 


পারবে, কেবল কোন একটী জায়গা কামের বাইরের যুক্তির সঞ্জে লড়াই করে 
আর ফল হবে কি? 

বৈষ্ণবাচার্য্যগণ অতি মধুর করে ঠিক উপরের তব্টীই বর্ণনা করেছেন । 
“রাধা সঙ্গে যদ! তাতি তদ!) মদন-মোহল। অল্তথা বিশ্বমোহইসি ন্ব্ং মদন- 
মোহিত: ৷' "শুক বলে আমার কৃষ্ণ মদন-মোহন ৷ শারী বলে আমার রাধা 
বামে ঘতক্ষণ, নইলে শুধুই মদন’ ॥ বাম পাশ থেকে রাধাকে সরিয়ে আনলেই 
মদনের প্রক।শ হয়, মদন-মোহন আন থাকেন না। ক্বাধাহীন কৃষ্ণ উপাসনার 
পরিবার, সমাজ, জাতি অদ্ধ মদনানলে জলে পুড়ে মরছে। মনের খেয়াল 
পূর্ণ করতে ঘে দিন রাধা ও কুষ্ণকে, অনাত্মা ও আত্মাকে, মায়া ও ত্রক্মকে 
কেবল ন্বতস্ত্রই দেখতে শিখেছি, সেদিন মনের ময়লার ভিতন্দ মনোজ ঠাকুর 
প্রকাশিত হলেন। মন থাকতে কাম বাবে লা, মনো-লগ্ন ব্যতীত মদন- 
মোছুনকেও পাবে না। খন আমি ব্যক্তিগত জীবনে ও জাতী! জীবনে দুই, 
যখন জাতীঘ্ত! বাদ দিয়ে আমার ব্যক্তিত্ব চলতে পারে বলে আমি বিশ্বাস 
করি, তখন ত কামই আমার হল লায়ক। পরিবার, সমাঞ্জ বা জাতির বুকে 
লাথি মেরে আমি মুখে লক্ষ লক্ষ বার “কৃষ্ণ” নামও যদি করি, এ কৃষ্ণ-নাম 
ত আমার মদনই বাড়াবে । ক্ুষ্ণলামের বাম লাশে পরিবান্স লেখা, সমাজ- 
সেবা, জাতির সেবা করতে হবে, তবে কৃষ্ণ লাম মদন-মোহন হবে। মহাপ্রভু 
বলছেন-__ 

* নাম-সঞ্ধীর্ভন আর বৈষ্ণব সেবন । 
দুই করহ শীত মিলিবে শ্রক্ষ্চ-চরণ ॥ 
শ্রচৈতন্ত চরিতামৃত 

দেশ-সেবার জন্ত কোন ব্)ক্তি-বিশেবকে আহবান করলে শ্বতাবতঃই উত্তর 
আসে, ‘মহ।শয়, আগে পরিবার প্রতিপালন, তবে না ধীরে ধীরে দেশ-সলেব!?' 
কবে যে পরিবার-প্রতিপালন শেষ হবে, আর দেশ-সেব! সুরু হবে, এ পর্ধ্যন্ভ 
কেউ বলতে পারেন নি! পরিবার-সেবার যদি একটা শেষ খাৰুত, তবে 
বরং সেখানে দেশ-সেবা আরগ্ হতে পারত। ব্যক্তিগত জীবনও অশেষ, 
পরিবার জীবনও অনন্ত, জাতীয় জীবনও অনস্ত। কারও শেষে কেউ নেই, 
করলে সমর করেই আরম্ভ করতে হুবে। আর কে ঘে অগ্রে, কে যে 
পশ্চাতে, তার ঠিক কি কিছু আছে? আমি আগে না আমার পরিবার 
আগে, আমার পরিবার আগে, না আমার দেশ আগে, কেউ বলতে পারে 
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কি? নীঙ্গ আগে না বৃক্ষ আগে-_এর যেমন মীমাংসা নেই, তেমনি পরিবার 
আগে, না জাতি আগে-_-এরও কোন উত্তর নেই । আমি €ষমল আমার 
একট! দিক, আমার পরিবার, আমার সমাজ্জ, আমার জাতি, আমার বিশ্ব 
তেমনি আমারই অপর দিক। আমিই কষ্ণ-স্বক্বূপে ‘অহুম্‌', আবার রাধা রূপে 
পরিবার, সমাজ্র, জাতি, বিশ্ব অর্থাৎ সর্দভূত। আমি যপন মলের প্রনোচনাঘ 
নিজেকে কেটে ছু'ভাগ করি, তপন আমি কামার; আর এই দুই তাগ ঘখন 
প্রাণের আগমনে জোড়া লেগে যায়, তখন প্রাণবল্পন্ত মনে।মোহুন মদন-মোহন 
শ্াযন্থন্দরের আবির্ডাবে ক্ুতার্থ হই । আমি ও সর্বভূতের বিচ্ছি্ ভাব বজায় 
রেখে মুখে ব্রক্ষচর্য্য বললে কি আর ফল? ব্রহ্ষচর্য্য হচ্ছে আমি ও সর্ববকতের 
মধোর শু কাঠিস্ত গলে যাবার অবস্থাটা । 
চে ক 

কাম দূর করতে হলে চাই মনের অস্তরটা প্রাণতত্বের অবতরণ দিয়ে সাফ 
করে নেওযঘ়।; মন খেন বিশ্বটাকে যপন তখন দ্বিধা বিভাগ করে একটা হেয়, 
অপরটীকে উপাদেঘে বলে আলিঙ্গন-রত হয়ে ন! থাকে । মন যখনই প্রাপ- 
তত্বকে অগ্রাহ্থ করে স্বগ্রংরূপে জাগ্রত হুদ, তখন আমারই এক দিক হয় 
ভোক্তা (exploiter), অন্ত দিক ভোগ্য (eXxচl০i৫৫৭)। যে দিকে আমি 
ভোক্তা, সেদিকে আনি বুঝতেও পারি না আমি কেমন করে অপর দিকে 
অপমানিত কচ্ছি, আবার আ।যার ফেদিক ভুক্ত হয়ে অহরহ অবমানিতই হচ্ছে, 
তাকে শত বললেও সে বুঝবেনা ঘে সে অবমালিত হচ্ছে । অন্ঠিমান হল 
ভোক্তার দ্ূপ__অপমান হল ভোগোর ্বপ। যাতে অভিমান বাড়ে, সেই বেশ- 
ভূহায় পুক্তঘ লালায়িত; আবার যাতে অপমানিত হুবারই সুযোগ বেশী, 
তেমন আচরণই নারীর প্রিছ) অলঙ্কার যে পুরুষের কাছে থেকে পাওয়া 
বন্ধন, বিরাট শৃন্খল, বীনতৎস অপমান, একথা বললেও কি লারশ বুঝবে? 
কাম পুরুধদের দের অভিমানের গৌরব, প্রকৃতিকে দেয় অপমানের গৌলব। 
প্রেমময় আরজে তাই শ্ামস্থদ্দরকে বাধার অপমান-ভঞ্জন করতে হয়েছিল। 
কামবশে নারী বোঝেন! সে কেমন করে ভুক্ত হয়ে দিন রাত কাটাচ্ছে; 
কাম তাকে আরো অপমানিত হবার বেশ-ভূষার শুন্য প্রলৃদ্ধ কচ্ছে। 
আমি অঞ্জ নারীশ্বর, বিশ্বের প্রতি অণুটীও অর্দ্ধ নারীশ্বর। কাম 
আমাকে দুই করেছে, বিশ্বকে দুই করেছে; প্রেমে আবার সেই দুই এক 
হবে। প্রাণতৰ বেদিন পুরুষের অভিমান শু নারীর অপমান কেড়ে নেবে, 
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সেদিন প্রতি হৃদয়ে হৰে মদনমোহন-তত্বের লীলাবিলাস। আমি কোক! 
হয়ে, আমারই অংশ--ঘধাযর নাম দিয়েছি ভোগা, তাকে দ্বণা করে আত্মহত্যা 
ক্ষচ্ছি। কাম বাড়ে স্বণায় ; এই ত্বণা হচ্ছে মনের বিশ্বকে তুই করে দেখবার 
যে একটা প্ররুতি রয়েছে, তারই সঙ্গিনী । স্পা দূর কর হল ত্রক্মচখোর 
প্রথম সাধন! । যে মন আমাকে তোক্তা বানিয়েছে, সেই মনই আমার অপর 
অর্ণ্ধেককে কামিনী সাজিয়ে আমাকে নিয়ে টানাটানি করাচ্ছে । মনকে 
মন" রেখে কামিনী-নিন্দায় মন অমন! হয় না, বরং মন আরও শক্ত হয় । 
মন শিখিয়েছে আমাকে ভোগের যন্ত্র, সর্ববভূতকে দিছেছে ভুক্ত হবার মস্ত্র । 

মনের এই মস্ত্র উল্টিয়ে দিয়ে যদি আমার ভোগ্য-বন্থকে আমি সম্মান 
করতে পারি, তবে মন জব্দ হবে। যাকে ভোগ করাই মনের উচ্চশিক্ষায় 
আমার জন্মগত অধিকার ছিল, সেই অস্পৃশ্য জাতিদের পাঘের কাছে যদি 
গড়াগড়ি দিতে পারি, মন গলে যাবে, সেও পাপের এই আচরণে মুগ্ধ হয়ে 
পড়বে । মনের শিক্ষার আর একটি মজা এই ঘে, সে যাকে ভোগ করবে, 
তোগ ত করবেই, পরন্ধ তার ভোগ্য ঘে নিতান্তই হেয়, একথাও সহন্র কে 
লে ভোগ্যকে শোনাবে । তোগযও আবার এ কথা শুনতে' শুনতে অপমানিত 
হওয়াটাকেই তার শ্ব-রূপ বলে বিশ্বাস করে এবং তভদাম্সারে চলা- 
ফেরা করে। পুরুষের অভিমান-তঞন ও নারীত্বের অপমান-ভঞ্জন যুগপৎ, হবে। 
মনেরই "মান" ; সেই মানই পুরুষে “অভিমান, নান্সীতে অপমান ৷ অভিমান 
ও অপমানের সম্বন্ধ ঘোচাতে হলে চাই ব্রহ্গবুদ্ধিতে সেই অনাত্মা ও মাদার 
সামনে প্রাণখোল! মাথা নোয়ালে।। রাধার পা ধরে একদিন স্যামস্ুন্দর 
অ্রধামে মায়াকে, অনাত্মাকে শ্বণা করার পাপের প্রাশ্চিত্ত করেছিলেন । 
সমাজময় চলছে ঘে অনাত্সার উপর আত্মার জুলুম । এই জুলুমের প্রতিবাদ 
করতেই উল্টে! আচরণ নিয়ে আসেন যুগে যুগে ত্রদ্ষ-অবতার। ত্রজের 
আচরশই ত্রক্ষচর্য্যা বা আঙ্ছচর্ষ) । ব্রচ্ধচর্ষোর প্রথম শিক্ষা প্রকুৃতি- ভজন । 
প্রকৃতি অর্থ বৃক্ষ লতা, ক্ষিতি, অপ, তেজ, মন, বুদ্ধ, অহংকার প্রস্তুতি, 
প্রক্কত্তি অর্থ নারী, প্রক্কৃত অর্থ প্রত্জী। প্ররুতিতে অনাত্মভাব প্রবল, পুরুষে 
আত্মভ্াব প্রবল । প্রাণকে সরিয়ে রেখে যেদিন বিশ্ব মনের (Intellectua- 
11905) উপর ব্যক্তিগত জীবন, পরিবার-জীবন, সমাজ-জীবন ও বিশ্ব-জীবন 
চালাবাব নেতৃত্ব দিয়েছে, সেদিন থেকে গ্রামের সহজ প্রকৃতি আর মনে. ধরেন, 
বিরত শহরের বিকৃত শিক্ষা বিকৃত সত্যতা, বিকৃত মিলন, বিকৃত জল-বায়ু 
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আমাদের কাম সাগরে ভুবিয়েছে; আমর! সেদিন থেকে লাঙ্গল চরকা ছুড়ে 
ফেলে তারই খেয়ে পরে তাকেই পায়ে দলেচি, কলম নিয়ে বিশ্বের হৃদয় থেকে 
ভুগবৎ শুক্র সোনার খনি লুঠ কচ্ছি : সেদিনট কৃষি, শিল্প, কলাবিদ্যা সব 
অপমানিত হয়ে বাজারের পল্যপ্রব্যে পরিণত হুল, তারা আত্মার সালিধা থেকে 
বঞ্চিত হল; বিশ্ব নিজের মুল হারিয়ে আকাশস্থ, নিবালশ্ব, লিবাত্রঘ। কাম- 
আীড়া-ভুমিতে -পহিণত্ত হল। প্রক্কৃতির নির্শ্বল আলিঙ্গনশৃন্ত শহরের দুষিত 
হাওবার মাঝে সেদিন প্রচাত্রিত হুল আত্মধশ্থা পুক্ষৰের কণ্ঠে নারীর নিন্দা; 
নারী নাকি পরিবার-সমাজ-জাতির মোক্ষ-সাধদনার প্রতিকূল । সেদিনই 
রাজ! প্রঙ্জার ভদ্রনা বঙ্দ্রন করে শোষণ-নিরত হলেন । বিশ্বপ্রকৃতি আজ 
অপমানিত, পুরুষ অভিমানী, আত্মা কলঙ্কিত, রাজশক্তি স্বাধিকাব-প্রমত্ত । 
যথনই মদনের আগুনে আত্মা মরছে, অনাত্মা মরছে, পুকুব বিলী, মলিন, 
তীকু, ক্রীব হচ্ছে, নারী নিতান্তই খেলার পুতুল হয়ে আছে, রাজ শক্কিগর্বেধ 
প্রঙ্গাকে বখন-তখন যে-সে ভাবে তোগ করেও সাধ মিটাতে পাচ্ছে লা, প্রজা 
ভোগের অবমাননা আর সহ করতে না পারলেও মুখ ফুটে বলবার সাহসও 
করেনা_-তখনই ত নেমে এসেছেন বিপ্রব-ঘল মদনমাহন-তত্ব । বর্ত্তমান যুগেও 
তান অন্যথা হয়নি । তাই ত বিশ্বে এমন এক ব্রজের বিপ্লব এসেছে, যাতে 
আত্মা ধরবে অনাত্মার পা’; রাজ! “দেহি মে পাদপল্পবমুদারম্‌’' ব'লে প্রজার 
চবণধুলি সার করবেন; পুরুখ মহাচোগিনী, বিলাসবঞ্জিতা সতীমৃত্তির- 
চরণতলে “'ত্রায়স্ব” “আরায়স্ব” বলে পূর্ববক্ৃত পাপের প্রারশ্চিত্ত চাইবে ; আর 
এই রসলীল! অঙ্কিত হবে ব্রজের সহজ সরল প্রাণের স্পর্শে যেখানে সহরের 
বাজায়ে’ শিল্প-সভ্যতা, বাজারে’ চাল চলন, বাজারের অস্ত:সারশৃক্ত অথচ বহিঃ 
চাকচিক্যমত্র খাবার-পরবার, বাজারের আইন-আদালত, বাজারের ক্কুল-কলেজ 
উকি মারতেও সাহস পাবেনা । এসেছে সেদিন, নিশ্চরই এসেছে ॥ বৃন্দাবন 
হচ্ছে Land of Diviue Democracy ; সেখানে পরিপূর্ণ আত্যক্তাবের 
সঙ্গে পরিপূর্ণ অনাত্মহুঘমার রাসলীলা সর্বত্র চলবে, সব হুবে কামমুক্ত। 
যমুনার জল রাধাগোবিন্দকে বুকে করে কল কলিয়ে বুক উচু করে আবার 
চলবে, লেতু বন্ধন তার কাছেও এগোতে পারবে না। যমুনার ভীরে কালী- 
কমলার মিলনে নিকুঞ্জে ছে লীলা ছুটে উঠবে, তার তুলনা কি বিশ্বে মিলবে ? 
গাছে ফুল ফুটবে, ফল ধরবে, পাখী গান গাইবে, সবই যেন শ্বদ্বং, সবই বেন 
জ্রীবস্ত, সবই থেন ব্রহ্ম । খোট! মোটা ধেঙুপাল উর্দ্ধপুচ্ছে বংশীধ্বনি শ্রবণে 


উজ্জ্বলভারত [১১শ বর্ধ, ৮ম সংখ্যা 


পাগল হয়ে ছুটবে, কি হিন্দু কি মুসলমান কারও কাছ থেকে হত হবার ভয় 
আর রবেন! । ত্রজ্জের বালক শুদ্ধ সখ্যে ধনীর কাধে উঠবে, কুলীনের আদর 


পেগ্ে নিজেদের কামের জ্বালা দূর করবে, রাজার অভিমান চূর্ণ কবে নিজেরাই 
“্রাখালরাজ” হয়ে গাছের তলে বনমালী সেঙ্ছে বস্বে। কত পুলিন তোজন 
হবে । ম্যালেরিয়া, বন্যা, কালাজ্র সব আনন্দের (হলোলে কোথায় তেসে 
ঘাবে। মুক্তির গানে ভ্রদ্-ভারতের সবদিক চঞ্চল হয়ে উঠবে । মরণ দূর 
হয়ে অমরণের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে । মদনানন্দ, মদনমোহনের রস-বিলাসে 
নিৰ্শ্বল হলে উঠবে, ভারত ধন্ত হবে, জগৎ ধনী হবে, মদলমোহলের রসলীলার 


অয় জগ্রকান্স হবে । 
বন্দেমাতরম্‌ । 


‘এই বিশ্ব আকাশস্বারা আবৃত! আকাশ চিদ্রদাতা । এই সংসারে 
যে-কোন ক্ষেত্র হুইতে যে-কোন ছিত্রপথে যে-কোন ক্ষেত্রে যাওয়া 
যাত । অহঙ্ধারের ক্ষেত্র এইর্বপ যাতায়াতের ছিজ্রপথ রুদ্ত। 
শরপাগতের পক্ষে এই ছিদ্রপথ উন্মুক্ত । কোথায় হরিশ্চন্দ্, কোথায় 
₹শব্যা-রোহিতাশ্ব! শেষে সব কুহক ম্মশানের বুকে নিরণ্ড হইল। 
ছর্ধ্োগ দেখিয়া ঘাবড়াইতে নাই । ধাহার! দুর্ধ্যোগকে (৭০০ করিতে 
পারে তাহাদের কাছে মাঘ! নিরন্ত হয়। “ধায়! স্বেন সদা লিরঘ্ 
কুহকম্‌’ পুরুষোত্রমই দুর্যোগের ঠাকুর । দুর্ব্যোগের তিতর দিয়! 
পথ চলিবার শাস্ত্র ভাগবত । পথ নাই এমন কোন অবস্থা মান্গষের 
হইতেই পারে না। আবেষ্টনকে যথাযথভাবে প্রাণ খুলিয়া স্বীকার 
করিছ্া লইগেই পথ বাহির হইয়া ধায় ।---যে সব অবস্থা সহ করিতে 
পারে, সে-ই পথ পায় ।' 

_্মঘ পুকুযোত্তমানন্দের ডাইরী 

১৭ই মার্চ, ১৯৫৭ 


কথা সাহিত্যের একদিক 
€বাংলা-ছড়া ) 
॥ শ্ীভভূপতি কুমার দত্ত ॥ 


গোষী-কৈজ্িক সমাজ জীবনের সুরু হতেই মাঘ পরস্পরের উপর একান্ত 
ভাবে নির্ভরশীল হয়ে উঠে। সামাজিক ক্রিয়|-কর্শ্ম উৎসব-পরবে ব্যক্কিহাদসে 
গড়া গোষ্ঠী-হৃদঘ্ের রূপ ভাষায় প্রতিবিশ্বিত হওয়ার সুযোগ আমলে । সেখানে 
ব্যক্তিকে খুজে পাওয়া সহজ হয় না) অভিজ্ঞতা, স্থখ-হুঃখ, আশা-উল্লাসের 
ঢেউ বঃক্রিহৃদয় থেকে উৎসারিত হুছেও সমাজ-হৃদরের তর হয়ে শোভা পায়। 
সমুদ্রের এক-একটি তরঙ্গের পৃথক সত্তা থেমন স্বীকার কর! যায় না তেমনি 
বযক্তি-হৃদয়কে গো্ীহৃদ্ থেকে পৃথক করে দেখলে তারও কোন পর্মিচয় লেই। 
উৎসবে পরবে, দুঃখে বেদনার পারস্পত্রিক সহাহুভুতিতে সমাজ-হাদঘের 
স্বতোৎসারিত ভাষার যে রসর্ূপ, তা-ই মৌখিক সাহিত্য বলে মেনে নেওয়া 
যেতে পারে। অলিখিত বলেই তা৷ মৌখিক, স্বতির মধ্য দিয়েই তা উদ্বো্িত 
হয়। 

এই মৌখিক সাহিত্য সমাজের অন্তর-র্লপটিকে উদঘাটিত করে সহজেই । 
ভাষার পার্থক্য, উচ্চারণপন্ধতের পার্থক) অঞ্চল বিশেষে শ্বতস্ত্র হলেও তার 
ভাবসংহতি সার্ববত্নীন। অনেক সময় রূপের (£০117) মিলও দৃষ্টিগোচর হয় । 
অহুভূতি ও প্রবৃত্তির চিরস্তডনতাই এর একমাত্র কারণ । মৌপিক-সাহিত্য ব! 
লোক-সাহিত্য গীতি, গীতিকা, ছড়া প্রভৃতি রূপে আত্মপ্রকাশ করে। এখানে 
আমাদের একটি বিশেষ অঞ্চলের ছড়াই আলোচ্য । 

‘ছড়া’ নামটির মধ্যেই লুকিঘে আছে এর বৈশিষ্ট্য । বহু তাব-নেখ! 
এলোমেলো ভাবে ঘার মধ্যে ছড়িয়ে আছে তা-ই হুল ছড়া। এক একটি 
রেখা শ্বতস্্র ও বর্ণোজ্জবল। একাধিক তাব-রেখান খেয়ালী সমযস্বয়ে সামাজিক 
ভাষা সমা-মানসের প্রতিবিশ্বনই ছড়া। সামাজিক ভাষার প্রয়োজনের 
কারণ কোন ক্বত্রিম ভাষার স্থান ছড়ার নেই । "ছড়া" নামটিতে এর আরও 
একটি পিচ আছে। সমাজে যা ছড়িয়ে আছে তা-ই ছড়া । কোন 
একটি মানুষের দ্বারা তা রচিত লন্ব। বাক্তিবিশেধের রচনা স্বীকার করলেও 


৪৩৪ উজ্দ্লারত [১১শ বধ, ৮ম সংখ্যা 


কালক্রমে পরিবর্তন ও পরিবর্জনের মধ্য দিণে ছড়া এমন একটা স্বতন্ত্র রূপ লা 
করেছে যাতে সমাদ্র-মানসের চিহ্নই পরিস্ফুট, ব্যক্তি-মানচের নয় । 
ধ্বলিই ছড়ার প্রাণ ॥ দূরাগত সঙ্গীতের মত একটা অম্পষ্ট মাদকত! এর 
অঙ্গে অঙ্গে জড়িয়ে আছে। শৃঙ্খলা ও স্পষ্টতা নেই তবু একটা আবেদন 
আছে। সে আবেদন বুদ্ধির কাছে নঘ, হৃদদের কাছে। সেই জন্কেই 
শিশু-হৃদয়ের সঙ্গে এর যোগন্থত্র এত ঘনিষ্ট । শুধু শিশু লয় বয়স্করাও 
ছড়ার 'সপ্রময় প্রভাব এড়িয়ে উঠতে পারেনি । 
পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমাস্তের ছড়ায় সম্পূর্ণ আঞ্চলিক ভাষার 
প্রলেপ থাকলেও ছড়ার সর্ববজনীনত্ব ব! মূল বৈশিষ্ট্য সেগুলির মধ্যে পূর্ণমাত্রায় 
আছে । এবারে আলোচনায় আসা যাক । 
শিশুর অন স্বভাবতই চঞ্চল। মা তাই শিশুকে ঘুম পাড়াতে গিলে 
গুন্গুন্‌ করে ছড়া উচ্চারণ করেন। খুমপাড়ানী ছড়া দামাল ছেলেকে বশে 
ব্যানবার বাদুমস্ত্র । এই প্রকার ছড়ার মধ্যে যেমন ঘুমপাড়ানী মাসি-শিসিফে 
আহবান জানিয়ে রোমান্টিক পরিবেশ স্থষ্টি করা হয় তেমনি প্রান ও 
অত্যাচারের তীতকর মান্নাজাল রচনা করেও শিশুকে সম্মোহিত কর! হুয়। 
নির্জন অন্ধকার রাত্রিতে দামাল ছেলেকে কোলে বসিরে মা! বগী অত্যাচারের 
চিরপরিচিত ছড়াটির মত প্রাবনের ছড়া কাটেন £ 
হাতি বুলু কুলু আইল বান । 
হাজিয়া গেল জলার ধান ॥ 
হাতি ঘাবে কে বর্ধমান । 
হাতির কপার পান্তা পান ৷ 
কে খাবেরে গঙ্গারাম । 
গঙ্গারামের পঞ্জা ফাটে । 
তা ধেই ধেই কলা লাচে ॥ 
শিশু কেবল ছন্দের দোলায় সম্মোহিত হয়। বান আনে, শঙ্ বিনষ্ট হয়। 
তাতে কিছু আসে যায়না তাকস। কেবল একটা অপরিচিত রহস্তমন্র আঙ্গা- 
ভূতিই তাকে আচ্ছল্র করে। মায়ের দুশ্চিন্তা কিন্তু এরমধ্যে প্রচ্ছল্প বয়েছে। 
খোকাকে ঘুম পাড়াতে গিদ্ে বস্তায় শস্য নষ্ট হওয়ার জন্য ভবিষ্যাতের অচিন্ত 
মায়ের মনে অকগ্কুরিত হয়। ঘুসপাড়ানী ছড়ার মধ্যে মায়ের প্রত্যক্ষ অনুত্ুতি 
লক্ষ্য করবার মত। শিশুর উদ্দেশ্যে উচ্চারিত হলেও কেবল হপ্রজাল রচনা 


ভাত্র, ১৮৮ ] কথা সাহিত্যের একদিক 


করে এই সমস্ত ছড়ার শেষ নয় । মা-ই উচ্চারণ করেন বলে অপরিহার্যক্াবে 
ভার হুখ-ছুংখ সমবেদনা এর মধ্যে জড়িয়ে ঝয়। আর একটি ছড়ার তাই 
দেখি 
আদ আদরে টকা মনে মাছ ধরতে হাব । 
মাছের কাটা পায় পশনে দলায় উঠ্যা রইব ॥ 
দলায় আচ্ডে ছপল কড়ি গনতে গনতে যাব ॥ 
লাড়া গাছে ঝাড়া দিনে কিছু নাইক পড়ে। 
তৃললিমঞ্চে জল দিলে বত্রিশ টাকা পড়ে ॥ 
বত্রিশ টাকার ঘি কলসি গো সরু ধানের ভাত । 
সাম ঘাইছন ব্যা হইতে যোল পোর বাপ ॥ 
এত টাকা লিলু কাঁছু দিলু বুড়া ববে। 
আর বেদি লিতু দুটাক! দিতু আধোড় বরে। 
খাইত চিরকাল-_॥ 
ছড়াটির শেষ অংশে মাত্রের সমবেদনা একটি অপরিচিত অল্পবয়ক্ষা কুমায়ীর 
উপর বধিত হয়েছে। সে কুমারীর ভবিষ্যৎ সখের নম) এক অতিবৃদ্ধ 
বকে বর্মণ করে নিতে হবে তাকে। কনের বাবা আরে! কিছু বেশি পণ 
দিল হয়ত তরুণ বর পেতে পারতেন । মা নিজের অস্তরে কুমারীন্ম বেদনা 
আশ্চর্যতাবে উপলব্ধি করেন । 
শিশুকে শুধু খুমপাড়ানো নল, তাকে ভুলানোরও প্রয়োজন আছে । 
সংলারে অনটন। মা তাই কটা-তানার জন্যে প্রতিবেশীর গৃহে ঘান। অস্তি 
কনমবয়ন্কা দিদি শিশুটিকে কোলে নিছে বেড়ার । কিন্ত কারা আর থামেনা 
শিশুর__মার়ের: কোলে যেতে চায় সে। ছোট্ট দিদ্দিটি তখন আশ্চর্য কৌশলে 
তার মন ভুলিয়ে রাখবার চেষ্টা করে। একটি বড় তেঁতুল কিংব! অন্য কোন 
গাছের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলেঃ 
তেঁতুল গাছে হুঙ্গ। 
মা যাইছে ধান কুটতে 
আইলে দিবে ছশ ॥ 
হয়ত সেখানে কোন “হঙ্' নেই, হয়ত বা আছে। হঠাৎ শিশুর কানা যা 
খেমে॥ বিস্মম্রবিসুদ্ক চোখছুটি গাছের প্রসারিত শাখা-প্রশাথার মধো মেলে 
ধরে সে। 


$৩৬ উজ্জলভারত [ ১৯শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা 


শিশুর যখন আর একটু বস বাড়ে তখন কিন্তু তাকে এন্াবে তোলালো 
যায় না। কালু! থামাবার জন্ত তখন মা কতকগুলি লোঙনীঘ উপহারের. 
প্রতিশ্রুতি শিশুর সন্মুখে তুলে ধরেন £ 
কচিয়া কেনি কুঁ।দুরে শ্বশুর থর যাইতে ৷ 
আম দুব ক!ঠ!ল দুব কনে বুহ্তা খাইতে ॥ 
হাল করতে হালা দুব দুধ খাইতে গাই । 
রাখাল রাখিতে চুব শ্যামের ছোট ভাই ॥ 
ঘেচি ঘেচি কৌড় ছুব পাশা খেলিতে । 
ছিট কাপড়ের ছাতা দুব মাথায় দিতে ॥ 
শিশুকে তুলাতে গিয়ে মা একটি স্থখী পরিবারের চিত্র মলে মনে কল্পনা 
করেন । আম কাঠাল খেতে পাওনা এবং “হাল করতে হাল্যা ও দুধ খাইতে 
গাই’ পাওয়া কম সৌভাগ্যের কথা নগ্ন । শুধু তাই নয় ঘে পরিবারে গোম্াল 
ভরা গরু আছে তাদের ততো একজন আদর্শ রাখাল চাই-ই, আবার অবসর 
বিলোদনের অন্ত পাশা খেলা এবং চিট কাপড়ের ছাত! মাথায় দিয়ে পথচলা 
একজন €ীভ্াগ্যবান গৃহস্থের পক্ষেই সম্ভব. । মা শিশুকে সেই আদর্শ ও 
সৌভাগ্যবান গৃহস্থকূপে দেখতে চান । মা-এর মধ্য দিয়ে সমগ্র সমাজের 
কামনাই এখানে ব্যক্ত হয়েছে। শিশুর কিন্ত ভাগ্যবান গৃহস্থ হবার বোধ 
নেই__লোন্ডও নেই, তবুও তার কান্না খামে। একটা অস্পষ্ট ধারণা ও. 
বিচিত্র কামনা লিয়ে সে লোভনীয় লামগ্রীগুলিয় মধো নিজেকে হারিয়ে ফেলে । 
এমনি করে শিশু খর! পড়ে মায়ের ছড়ার ফাদে। 
শিশু আরও বড় হয়। এবারে নানাবিধ কৌতুক ও খেলার আনন্দ 
উপলব্ধি করতে পারে সে। এই পর্যায়ের ছড়াগুলি তাই পূর্বেকার মত নদ্ব। 
শিশুর বছলবৃদ্ধিন সঙ্গে সঙ্গে ছড়াগুলিও তাল রাখবার চেষ্টা করে। 
বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এক একটি করে মাড়ি থেকে পুরাণ দাত তুলে ফেলে 
খোকা । ফলে সহজেই লঙ্গী-সাথীদের কৌতুকের পাত্র হয়ে গড়ার সে। 
সাথীরা তালি দিতে দিতে বলতে থাকে হ 
সকল টক! খেল খ্যালাঠে 
মালুয়! টক! কাই । 
গেড়িঘা তলে গু খাযেঠে 
ছামুর দাত নাই ॥ 


ভাদ্র, ১৮৮০ ] কথা সাহিতোর একদিক 


খুকুর সঙ্গিনীরাও খুকুকে বলে : 
আয় গাছে কুরোল ঘা । 
ফক্‌ড়া দাতির ব্যা যা ॥ 
খুকুর নাকট! হযরত কিছু খাদা। সে নিয়েও সঙ্গিনীর! কৌতুক করতে ছাড়েনা ২ 
খাদি বিড়ান্ত বাধি 
চালতা গাছে মউ । 
কৌড় কড়াটা টিপ্যা দিনে 
জনাদারের বউ ॥ 
খুকুর পদোতি হয়। দাদা বিয়ে করে অল্লবয়ন্তা বধূকে ঘরে আনে। খুকু 
তখন ঠাকুরঝির পদে অধিষ্ঠিত । অল্লবা্ধোা বৌদির সঙ্গে তার নিবিড় সম্পর্ক 
আভাসিত হয অনাবিল কৌতুকের মধ্যে £ 
গরম তাতে তরতবানি 
পাথাল তাতে মউ । 
দাদা আইন কর্যা ছুব 
ফ্ুটকি লাচা বউ ॥ 
ঠাকুরঝির সঙ্গে বধূটির মাঝে মাঝে মলোমালিগ্ক যে হয় ন, তা নয়। কিন্তু 
এই মনোমালিঙ্কের বেদনা ঠাকুরঝির কাছে অসহনীয় হয়ে উঠে। বোৌদিক 
ঝাঝালো কথাকে সে ভদ্স করে। তবুও স্থির থাকতে পারে না সে! ভয়ে নে 
বলে: 
আতাগাছে তাত! বাসা 
ডাল্মি গাছে মউ । 
কথা কইল না কেন বউ ॥ 
কথা কইনে গা জ্জলে। 
কথা কইব কুন ছলে ॥ 
খোকাখুকু হান্তকৌতুক ছাড়া খেলাধূলা নিয়েও সমঘ্র কাটান । এই 
খেলাধূলা আবার বিচিত্র রকমের। ছড়ার উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে এদের 
খেলাও অগ্রসর হতে থাকে । সঙ্গী-সাধীদের নিয়ে একত্র মিলিত হম তার।। 
একটি মেছে বা ছেলে বাহু তুলে গ্লাড়ান্স। ওর চারদিকে আর সকলে 
হাত ধরাধরি করে পৃত্তাকারে নাচতে থাকে । মুখে লমবেততাবে উচ্চারণ 
করে: 


৩৮ উজ্জ্বলভারত [১১শ বধ, ৮ম সংখ্যা 


আলুক মালুক শালুক গে! 

বন শালুকের পাতা। 

হরিণ বলে ঝাট্যা ছুব গে! 

ছোট ঠাকুরের মাথা ॥ 

চোট ঠাকুরের জামা জোড়া 

রঘুনাথকে সাজে । 

রঘুনাথের মরণ দশা 

বেল তলার মাকে ।॥ 

বেল বুড়ি গে! বেল বুড়ি 

কাপড় কাচ্যা দে। 

মামূদরকে খ্যালতে যাব 

কুমকা কিন্তা দে ॥ 

কুমকার ভিতরে পাকা পান । 

দিদির ভাতার মুসলমান ॥ 
শেষের লাইনটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই সকলে হাত ছেড়ে দিয়ে তালি দেয় 
ও কেন্তে গড়িয়ে থাকা ছেলে বা মেয়েটিকে জড়িয়ে ধরবার চেষ্টা করে। 
যে. আগে জড়িদে ধরতে পারে সেই আবার দাড়িয়ে থাকবার স্মঘোঁগ পার । 
আবার পূর্বের মত ছড়ার সঙ্গে নাচ চলতে থাকে । কখন ব1 বরের মধ্যে 
বলে খেলা চলে। এই খেলার প্রকৃতি বাইরের খেলার চেয়ে একটু স্বতআ। 
চার পাঁচজন নিযে এই খেলা চলতে থাকে | দুজনের কমে হয় না। কেউ 
একজন কাপড়ের কৌচর করে। হাতে একটি ফুল কিংবা অন্ূপ ছোট ও 
স্মন্দর বন্ধ নিয়ে একবার কোচড়ের মধ্যে ও একবার বাইরে ইতস্তত হস্ত 
সঞ্চালন করতে থাকে ও মুখে বলে 5 

উবুক্র ভূবুর পান মৌরী ॥ 

হিচকা! নাথের থর চৌরী ॥ 

সারি কি শুছা। 

কার পেটে গুচা ॥ 

আপভ্ঞাদরে বাজল ঢোৌল। 

ভ্যাংরা কাবা হইল চোর ॥ 

চোর পালিল হরিবোল ॥ 


তাজ, ১৮৮০ ] কথা সাহিত্যে একদিক 


গাছে না পেটে 7 
বলেই সে মৃষ্টিবন্ধ হাত নিয়ে সকলের দিক্ষে তাকাঘ__কেউ বলতে পারে কিন. 
ফুলটি হাতে না কোচড়ে? এই খেলার ছড়াটি আবার পৃথকভাবে 
বলা হয়ে থাকে £ 
এক দোল ছদোল দোল্‌কি মাদল । 
কাইচ কুচ তাজ1 পিতল ॥ 
অরিচ মরিচ খরিচ কে । 
দাদার কোড়ে দিদিকে দে ॥ 
ঠারে ঠরে উনিশা বিশ ॥ 
গাছে না পেটে? 
খুকুর বিয়ের বরেল আসে ৷ এতদিন প্ন্ত বাপের বাড়িতে খেলাধূলা 
হাসি তামাসান্য মধ্যে মুক্ত জীবন যাপন করেছে সে। পরের ঘরে ( স্বামীর 
বাড়িতে) তাই সেই স্বাধীনতা ব্যাহত হর । বাপের বাড়িতে দুধের সর 
তুলে খেতেও তার সংকোচ ছিল না কিন্ত ‘পরের ঘরে' সে স্থযোগ কোথা? 
নতুন বালিকাবধূর বেদনায় তাই সমব্যথীর চিত্ত বিগলিত হচ্ছ £ 
কাঞ্চন কাঞ্চন দুধের সর । 
কাঞ্চন যাবে পরের খর ॥ 
হইত যেদি বাপের খত । 
তুল্যা খাইত দুখের কার ॥ 
এ ত হইল পরের ঘর । 
কোই পাবেরে দুধের সর ॥ 
খুড়া দিল বুড়া বব। 
ও খুড়া তুই জলে ভূব্যা মর ॥ 
শুধু বন্ধ জীবন যাপন নম্র, বৃদ্ধ স্বামীর সেবায় জীবনের মধু মূর্ত নি:ঃশেষে 
উত্াড় করে ফেলতে হবে তাকে । ঘে খুড়া তাই বুড়া বরে কাঞ্চনকে অর্পণ 
করেছে তার প্রতি সমব্যথীর অভিশাপ ঝরে পড়ে । 
নববধূর পতিগৃহে যাআ-মুহু্ডটি একাস্তই করুণ ও মর্ম্মম্পশী । পিতৃগৃহের 
অজশ্র স্মতি তাকে লীড়া দেঘ। মায়ের দেওয়া শাড়ি পরে ও বাপের দেওয়। 
‘তুলি'তে চেপে সে পতিগৃহে ষাবে 
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আকো কুল কি ঝাকো কুল 
বৈচ ফুলের পিড়ি। 
কক্তা যাবে পরের ঘর্র 
মাকে মাগে শাড়ি ॥ 
বাপ দিল তার যাইতে দুলি 
মা দিল তার শাড়ি। 
এই শাডি খড় পরা! কঞ্জা 
যাবে শ্বশুর বাড়ি? 
এই শাড়িতেই মাছের শ্থতি যাধানে! রবে । বাবা, খুড়া, তাই, দিদি সকলের 
প্রতি তার অভিমান। এদের সবার কাছেই একদিল বকুনি খেয়েছে পে) 
আল্পমকের দিনে তবে কেন তারা কাদছে ? মায়ের বেদনায় সে দিতে চায় 
সাস্বনা। ‘দুলি’ বাহকদের সে খেমে থেমে চলতে বলে ২ 
আও চলে বাজ বাজনদার 
পিছু দুলিয়ে যাই । 
থাষ্যা থাম্যা চল গো 
মাকে প্রবোধ দেই ॥ 
স্থামী-গৃহে বধূর দুঃখের সীমা থাকে না! সেখানে দারিদ্র্য তাকে অহরহ 
পীড়া দেয়। গায়ে ময়লা জমে, মাথ! উকুনে পরিপূর্ণ হয়। দাদা অনেকদিন 
পরে যখন বোনের খোজ নিতে আসে, তখন অভাগিনী বোন ন! কেঁদে 
লারে নাঃ 
গায়ে যে মলা গো দাদা শামুকে চাছি । 
মার কোতে কউবু দাদা বোড় সুখে আছি ॥ 
মাথায় যে উকুন গো দাদা বাদলে বাছে । 
মার কোতে কইবু সান্তা বোড় সপে আছে ॥ 
শুধু তাই নয় শ্বাশুড়ী ননদের গঞ্জনাও তার জীবনকে দুবিসহ করে তোলে: 
বিসিরি গাছের যত কাট! । 
শাউড়ি ননদের তত টা ॥ 
এখানকার সমাজের নারী যে পত্গৃহের দুঃখ-দারিস্রযের প্রতি মনে মনে 
বিদ্রোহী হয়ে উঠে, তার নিদর্শনও দুর্লভ নয়। অন্তরের সত্যকে তাই 
কৌতুকের রসে রসিছ্ে লে বলে ঃ 
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চাবাস দিদি চাবাস লে! । 
রায় ধন্য! মোর ভাতার লো ॥ 
রাম ধঙ্তার থর করবনি ॥ 
সিতার সি দুর পরবনি ॥ 
সে নারী একান্তই তীরু নগ। সে সাহসী ও কর্মী । পুরুষের মত কঠিন 
কর্মেও সে এগিয্রে আসতে স্বিদাবোধ করে ন! । ডিঙ্গ। বাইতেও পারে সেঃ 
লক্্মীরাড়ি কাবাস কাড়ি 
ষোল ভিঙ্গা বাছ। 
চেওয| মাছেৱ বাস পাইনে 
ভাতার পুড়্যা খায় সত 
ছড়াগুলির মধ্য দিয়ে মানুষের জীবনযাত্রার মান, পোধাক' পক্িচ্চদ এবং 
এঅলংকারের পরিচঘও পাওছা হাদ্স। ব্যাসব, ঝুটিথা, টিকিফুল প্রত্তৃতি 
অলংকার ও তলর ব্যবহৃত হত তখন। আর পান্ীর বদলে “হুলি'ই ছিল 
সমাজে প্রচলিত । নীচের ছড়া ও ছড়ার অংশ্রবিশেষের মণ্যে তই 
লক্ষ্য করি: 
১) কান্তা মড়া মাড় মার্লু ভাঙলু হাতের তাড় 
হানি হবে কার । 
২) তোল বছ.রি মায়! জলকে বাইছে 
ক টিব্নার বাজন! । 
৩) টিঘ্া নাকে টিক ফুল 
খাদ। নাকে ব্যাসর ৷ 
শুরিয়! পদে লাল শাড়ী 
ঢেকুয। পদে ভলর ৷ 
তসর করে খসর মসর 
টেন্তা পরা ভাল। 
ভুলি করে হ্যাচর প্যা5র 
চেলা যাওয়া! তাল ॥ 
সমাজে যে সমস্ত রলিকতা প্রচলিত ছিল তা অনেক সম স্দুল। "শাশুড়ি 
জামহের সম্পর্ক নিয়ে ঠাটা তামাসা সেই স্থুল রসিকতারই পরিচছ বহন করে: 
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মাউলি টক টাউসি 
কলাবনে ঘর ॥ 
একটা কলা দেনা মাউসি 
জামী ভাতার কর ॥ 


বৌদি ও দেবরের সম্পর্ক নিরেও রসিকতার অস্ত নেই £ 


গাঙের পানি গঞ্জে টানি 

পুকুষের পানি জড় । 
সত্যি কর্যা কইঠি দিদি 

দেউর ভাতারটি ছাড় ॥ 


আত্ম এক জ্ঞাীদ্ব ছড়া পাওছা বায় যাতে একটির পর একটি কথা 
বসিরে শৃঙ্খলিত করবার নীতি লক্ষ্যাণীট । কোন কোন সময় খেলা বিষয়ক 
ছড়ার, ক্ষন বা নিছক কৌতুক সুক্রিব প্রয়োজনে এই প্রকার ছড়ার 


ববাবিভাব । 


ব্যাঙার ভাই চ্যাঙাতে 

হাড়ি বসিল তিনটা । 
ছটা হাড়ি তার ঘমন তমন, 

একটা ছাড়ি তার পদ নাই। 
যোউ হাড়িটার পদ নাই 

চাউল ফুটল তিন লোট। 
ছুলোট তার ৰমন তমন 

এক গোট তার ফুটলনি । 
যোউ লোস্ট! ছুটলনি 

লোক খাইল তিল শ। 
দুশ তার ঘমন তমন 

এক শ তার খাইলনি । 
যোউ শটা খাইলনি 

পুকুর খুলল তিনটা । 
দুটা পুকুর তার বমন তমন 

একটা পুকুর তার জল নাই। 
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ঘোউ পুকুবটাছ্থ জল নাই 
আ্াল পড়ল তিনট)। 
ছুট! জাল তার যমন তনন 
একটা জালের থাই নাই । 
ঘোউ জালটার ঘাই নাই 
রুই পড়ল তিনট!। 
ছুটে! কই তার যমন তম্ন 
একট! রুইর আছ নাই। 
আনার কথার সং নাই ॥ 
ছড়ায় সবচেরে যে জিনিষটি বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেটি কবিত্বের 
দিক। সম্পূর্ণ অসতর্ক গ্রাম্য মাঙ্গষের মনে কূপ ও সৌন্দর্ষের বে লন্তভুতি 
দান৷ বাপে, তারই অনাম্াস-লন্ত আত্মপ্রকাশ ছড়ার মধ্যে । সুর, শৌন্দর্ষবোধ 
এবং বান্তবান্ভূতি আশ্চর্ষতাবে একত্র মিলিত হযেছে নীচের ছড়াটিতে £ 
শানছ্ছলের বার বাটি মধু ফুলের ঘট! । 
কি ফুলটি ছুটছে গে! কদম গটা গট] ॥ 
কদম গাছের ছাই গে! মরিচ গাছের ছাই : 
বোড় মামী থে ভাত খাইছেনি কাই পাব গায়্যা দই ॥ 
গাই য।ইছে ঘাঘর! বন বাছুর তুলছে ফেনা ৷ 
ষোল বছারি মাছ জলকে যাইছে ঝু টিয়ার বাজনা ৪ 
ঝুটিগ্রা করে ঝুমুর ঝুমুর স্থবদি কত দূর । 
একলা বুড়ি ধানকুটে ঠুকুর মুকুর ॥ 
“ষোল বছরি* মেয়ের 'ঝুটিঘার বাজন!” হেন দূরাগত নৃত্যধ্বনির মত কালে 
বাজে । আল আনতে গিয়েছে লে। একাকিনী বুদ্ধান্র শ্রাস্ত-মন্থর গতিতে 
ধানভ্তানার বাস্তব চিত্রটি উদঘাটিভ হয় চোখের সামনে ৷ শনছ্ধুল, মধুফুল ও 
ঘাথবাবন। বর্ণ-গঞ্ধ ছড়িয়ে স্থষ্টি করে পরিচন্র ও অপরিচয়ের এক মায়ালোক । 
সুন্দরী নারীর ক্রপও আশ্চর্য কৌশলে গ্রাম) ছড়াদ্র চিত্রিত হয়েছে। ভাষা- 
গ্রাখা হলেও কবিত্ব অনন্বীকার্ঘ । 
কুহুম কুছুম কুন্ধানে। 
জবাদ্ধলের মাঝখানে ॥ 
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কুহৃম যখন ঝুল ঝাড়ে । 
খপা থপ! ফুল পড়ে ॥ 
জযাড়ুলের মাঝখানে যে সৌদ্দর্বলোক সেইপালেই কুহম থাকে । কালো 
ঝুলও কুহ্বমের স্পর্শে ফুল চযে ঝরে পড়ে । 
আশ্গষের বহুদিনের অভিজ্ঞতা, দূব্দশিতা, যানব-চরিত্রের সম্পর্কে একটা 
স্পষ্ট ধারণাও বিভিন্ত প্রকার প্রবাদমৃলক ভভার মধ্যে ছড়িয়ে আছে। যেমন, 
১1 বাপের পদে চাম লাই তাব 
মুচির সাথে সয়া। 
হাট করতে পইসা! নাট তার 
বারি বুসসে গয়া ॥ 
খাইতে ভাল চাউল তু! গ্যাখতে ভাল মুড়ি । 
রসিক ভাল এক টকার যা দ্যাখতে ভাল ছু'ড়ি ॥ 
কর্ম কপাল তালু ৷ 
কার কপালে মা চ্যাক চ্যাকা 
কার কপালে আলু ॥ 
এছাড়া £আরএ অনেক ছড়া আছে যার পশ্চাতে লুকিয়ে আছে ভেলে- 
ভূলানো অদ্ভুত রকমের সব কাহিনী । শিশুমনের উপর কেবল ছড়ায় প্রস্তাব 
যাদুকাঠির গ্যায়। এট কাহিনী অিশ্রীত ছড়াগুলি তারও বাডা। অক্রনা 
মাচ্ষয-পাখি, রাক্ষদ-শোক্ষল, আন্ভরানোগ্ারের দেশেণডড়ার পারায় ভর করে 
শিশু মুহূর্তে গিয়ে হাতির হয়) 
এমনিভাবে বিচিত্র বিল্যার লিয়ে সমাজমনে ছড়িয়ে আছে ছডা। এগুলি 
মাশ্গঘের অস্তযের মৌলিক রূপ । কোন কুত্রিন স্টিক আবরণে ত! ঢাকা 
পচ্ডেলি । অশিক্ষিত গ্রাম্য কুমারী ও বৃক্ধা দিদিমা ঠাকুখদের স্মৃতিতে 
এখনো তা বিধৃত ৷ ছণ্চা্ এমন একটা সন্পীল অঙ্গপ্রেরণ! রয়েছে ঘে বৃদ্ধাও 
ছডা উচ্চারণের লময় কিশোরী কুমারীর মত উচ্ছুপিত হয়ে উঠে! তাদের 
উচ্ছাসের সামান্ততম অংশ তুলে ধরলুম লকলের সামনে । 


প্রতিবেশি-পরিচিতি_-৪ 


গুজরাতীভাবা ও সাহিত্যের উৎপত্তি 


॥ শ্রীসচ তাক্ষুর ॥ 


সংস্কৃত ও প্রাক্কৃতের অপভ্রংশ হইতে ক্রমশঃ ভারতের নানা প্রান্তে আধুনিক 
ভাযাগুলির স্থষ্টি হয় । 
অপজ্রংশ ভাযাগুলির মধ্যে পশ্চিম এবং মধ্য প্রান্তে ‘নাগর’ নামক শাপায় 
এক উপশাখা ছিল ‘অবস্তী’। গওছ্গরাটের আদিকালীন ত্রাহ্মণগণ অগ্যাপি 
‘নাগর ব্রাহ্ম’ বলে পরিচিত। নাগরী জুত1-ও গুজবাটী । বাংল! গীতি- 
কবিতায় পদে আছেঃ 
এখন আমাগ্স চিনবে কেন 
রাজ! হয়েছ হরি 
মাথাম বেদে পাগভী? 
পায় দিয়ে লাগরী । 
[ক্ষণ ব্রজ্জ তাগ করে মধথুরায় এলেন, প্রভাসে গেলেন । ক্রজগোপীর। কষ্ণকে 
কথা শুনিছে গেল মধথুরায়। মধুর! এখনো মূহান্তর্জরের সীমান্ত থেকে 
বেশি দূরে নয় ৷ ] 
‘নাগরী’ অপভ্রহশের আর এক উপশাথ! 'ওভুর!’ অপভ্রংশ নামে প্রচলিত । 
গুপরের সঙ্গে গুর্জর, ওজরাট, প্ু্ররাতীর সাদৃস্ত লক্ষণীয় । 
ওগুদ্জরাট সম্পর্কে প্রাচীনতম গ্রন্থ হেযচন্ত্র কৃত ‘সরস্বতী কঠাতরুণ’ | 
তাহাতে ‘লাট’ জনপদের কথা পাৎয্া যাস) পরবর্তী কালে এই 'লাট্ই 
স্ুরাটু’ বা সৌরাষ্টর। অধিবালিগণের সন্বন্ধে হেমচন্দ্ৰ বলেন, ‘এ র। চমৎকার 
প্রাকৃত বলে, কিন্ত গুঞ্রয়ের। তাদের নিদ্রন্থব অপভ্রংশেই খুশী ।' হেমচন্দ্রই 
সবার আগে এইরূপ নানাবিধ অপতভ্রংশের ব্যাকরণ রচনা করেন। অগ্যাপি 
জৈন মহারাট্টী অপত্রংশ এবং অবস্তী প্রাদেশিক তাষার তারতম্য বিবেচনাগ 
হেমচন্ত্রের শরণাপত্র হতে হয় । 
গুজরাত অঞ্চলের অপত্রংশের প্রাচীনতম উল্লেখ পাই খ্বৃীয় দশম শতাব্দীর 


প্রতিবেশি-পরিচিতি ভাদ্র, ১৮৮৯ ] 


কাছাকাছি ‘অল্‌-বেরুণী'র বিবরণে । একাদশ শতাব্দীর সর্বপ্রাচীন শুজরাতী 
কবি ‘নহল’ তার ভিঙ্গল ভাষার গাথায় বলেছেন__নন্দভারে। থেকে আর্ত 
করে সোৌরাষ্টর পর্যন্ত এই সমগ্র অঞ্চলই হল গুজরাট । প্রাচীন গুজ্ররাট- 
সম্পূক্ত অনেক প্রাত্নতাত্বিক শিলালিপি ও তাস্রলিপির উল্লেখ রয়েছে বটে, 
কিন্ত একটি বিশিষ্ট স্বতন্ত্র ভাষারূপে গুছ্ররাতী কখন হে আত্মপ্রকাশ করল 
এবং রাজস্থানী তাহার উদ্ভব হল, ত! সঠিক বলা কঠিল। তথাপি গুজপা'তী 
সাহিত্য সম্বন্ধে একখ! অবশ্য বলা যায় যে, আদিকালীন গুজরাতী সাহিত্য 
নিশ্নোক্ত চারি পর্বে বিভক্ত করা চলে। (>) আদিতম গুজরাত ১২০০- 
১৪** বিক্রযাব্দ; এর আবার দুইটি যুগ__( ক) হেমচন্দ্ৰ যুগ, (খ) রসধুগ। 
(২) মধ্যকালীন গুজরাতী (১৫০০-১৭০০ বিক্রযাক )$ ইহা তিনতাগে 
বিভক্ত (ক) আদিকালীন; (খ) ভক্তিমূলক কাব্য যুগ; (গ ) বৰ্ণনাত্মক 
কাবাযুগ ; (ঘ) আধুনিক যুগ ( ১৮০০-২০০০ বিক্ৰমাব্দ )। এই আধুনিক 
যুগ আবার দুই ভাগে বিভক্ত কর! যায়, প্রাথমিক ভক্তিমূলক কাব্য এবং 
পরবর্তী আধুনিক । এই শেষোক্ত যুগের মহত্ব সমধিক । 

হেমচন্দ্রের পরই রসধুগ । রস এক বিশেষ কাব্যবীতি--বসিকজন যা সানন্দে 
নিরবধি পান করেন। এই রস বা চলিত কথার 'বসো' নান! প্রকারের । 
রাজস্থানের প্রাচীন ভাষা 'ভিঙ্গল” এবং আদি গুঘরাতের তাষায় রসোর 
বিবরণ পাও! যায়। ক্রমে ভাষা আরো স্বচ্ছ এবং সঙ্গীতময় হয়ে ওঠে । 
সঙ্গীত মাধুর্ধের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া আরস্ভ হল। ভাষা লীত-ধর্মী 
হতে চলল। 

আদিযুগের রসকর্তাদের অনেকেই বেনামী পদকর্তা। ব্রন পণ্ডিতদের 
এ-জ্ঞাতীয় কবিতাকে. ‘ফাণ্ড’ বলা হম্গ। রসজ্জাতীয় কবিতা বীর-রসে পূর্ণ, 
কীতিগাথাঘ্ন ভরপূর। এর গান বিবাহে অহপ্রাশনে গাওয়া হয়। লোক- 
কাহিনী ও বিশিষ্ট আখ্যায়িক! সমূহ ইহার অন্থস্থক্ত । বিজ্ঞয়ভদ্র স্বর, ভীম 
হ্বীরানদ্দ প্রভৃতি রসকর্তার! লোক-কাহিনীর যথেষ্ট ব্যবহার করেছেন । 

এ সব কবিতার অপর এক নৈশিষ্ট্য হল ‘বারোমাসিয়া' ও মাতৃক!” । 
ঠিক এই ভাবের কবিতা পাঞ্জাবের আদিযুগের লোক-গাথায়ও পাওয়! যায় । 
শ্রীদেবেন্ সত্যার্থ অনেক-কিছু সংগ্রহ করেছেন। 

পঞ্জাবের এক বিখ্যাত অঞ্চলের নাম গুজরাট, অপর একটি আবার মালব্য 
নামে অভিহিত। এই লাম দুইটির উপর গবেবণা করলে" হয়তো বেরিয়ে 


তাত্র, ১৮৮০ এ প্রতিবেশ্রি-পরিচিতি 


পড়তে পারে এর কারণতত্ব। দক্ষিণাপথের ‘মধুরা’ (Madura) যে উত্তরের 
মথুরা নগরীর অন্থকরণ তা আল সবাই স্বীকার করছেন। 
বিক্ৰমান্দ পঞ্চদশ শতক থেকে সম্থ কবি নরসিংহ মেহতার সঙ্গে সঙ্গে 
সুরাতী সাহিত্যের ‘প্রকৃত বিকাশ, আধুনিক যুগ । মহাত্মা! গান্ধীর অতি 
প্রিয় গানটি নরসিংহ মেহতাঁর রচিত। উহা! এখানে উদ্ধত হল। 
(রাগ খাঙ্গাজ বা খমাজ ; তল ধূমালী ) 
বৈষ্ণব জন তো তেলে কহীএ 
ছে গীড় পরাই জানে রে। 
পরছুঃখে উপকার করে তোরে 
মন অভিমান ন আনে রে হ ভব 
সকল লোকমা সুনে বন্দে, 
নিন্দ। ন করে ফেনী রে। 
বাচ কাছ মন নিশ্চল রাখে 
ধন ধন জননী তেনী বের ৯ 
সমদৃষ্টি যে তৃষণ। ত্যাগী, 
পরস্ত্রী জেনে মাত রে । 
জিহবা থকী অসত্য ন বোলে 
পরধন নব ঝালে হাথ বে ॥ ২ 
মোহ মায়! ব্যাগে নহী জেনে, 
দৃঢ় বৈরাগ্য জেনে মনম্ারে । 
রাম নাম শু তালী লাগী, 
সকল তীরথ তেনা তনমারে ॥ ৩ 
বন লোতী নে কপট রহিত ছে, 
কাম ক্রোধ নিবার্ধ্য রে। 
ভনে নর সৈ য়ো তমু দর্শন করতী, 
কুল একোতের তাধাং রে ৪ 
মহাত্মার জীবনাদর্শ এই গানটিতে ব্যক্ত রছেছে। কাহাকে বৈষ্ণব জন বলা! 
যেতে পারে তার একটি পূর্ণ সংজ্ঞা সম্ত নবসিংহজী দিলেন। সেই তে বৈষ্ণব 
জন বলে*গৃহীত হতে পারে যে পরলীড়ন জানে না, পরদুঃখে যার মন বিগলিত 
হয়ে বায়, দুঃখ মোচনের আস্ত পরের উপকারে লেগে যায়, মনে অস্তিয়ান 


উজ্জ্লভারত [১১শ বধ, ৮ম সংখ্যা 


রাখে না; গানের ভিতর এই কথ। কটি ধুগ্ছা (ঞ্ব ) কূপে বারংবার আসে । 
মূল পড়লেই মানে হৃদহবক্ষম হছে বাবে । গুজরাতী শিক্ষা বাংলা-তাধীর পক্ষে 
বেশি কষ্টসাধা লয়। 

মধাধুগেব সন্ত কবি তুকারাম ঘেমন মহারাষ্ট্রের, -স্থরদাস যেমন উত্তর- 
ভারতের, চৈতঙ্ক যেমন পূর্বাঞ্চলের, সেইরূপ নরলিংহ মেহতা শুদ্ররাটের ৷ 

শুজরাটের আদি বৈষ্ণব কবি ছিলেন চক্রধর (খুঃ ১২শ. শতক ) । 
মহান্রতাব সংপ্রদ।যতুক্ত সাধুগণের প্রচারে এই লময় সাবা দেশ জুড়ে করষ্চৱক্কির 
স্রোত বয়ে গেছিল আাসমুদ্র হিমাচল পান্ত । ভারতীয় অন্যান্ত ভাষাসাছিতোও 
চক্রধরের প্রত।ব স্পষ্ট দেস! যায় । সকল প্রান্তীয় তাযায়ই কুষ্ণভক্তির প্রবল 
বান ডাকিল । 

নরলিংহ মেহতার পরই সংগীভদর্মী লিরিক কবিতার পূর্ণতর বিকাশ দেখা 
যায় প্রথমে ভাপন কবির হাতে, ধার আদশ ছিল শ্রীমন্তাগবতম্‌ । ভালন 
ত্রত্রভাষায় সিন্ধহত্ত ভিলেন । 

গুজ্রাতী সাহি:তার ইতিহাসকারগণ বলেন যে, সর্বপ্রথম ব্রঞ্জতাধাব কবি 
কবি গুক্জরার্তা_কেনলা, স্থরদাস, নন্দদাস প্রভৃতি সম্প্রদাের কবিদের রচনা 
তালন-কবির প্রভাব স্থপরিন্ডুট । প্রগ্নাগ বিশ্ববিস্তালদ্রের ডক্টর জগদীশ গুপ্ত 
হিন্দীতে হিন্দী ও গুঞ্ররাতী বৈষ্ণব কাব্যের তুলনাত্মক আলোচন! করেছেন। 
তাতে জ্ঞান! যায় ভলন কবির দর্শন মধুর! ও ভ্বারকা এই দুইটি অঞ্চলে 
বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। এই যুগের কাব] ভক্তির উচ্ছ্বাসে ভরপুর । 
পদ গুলির ও পুনরাবৃত্তি দেখা যায়। 

এর পর উচ্ছু'সের বহর কমে গিপ্ে ভাবা শ্বাতাবিক উত্রতি লাত করে। 
ভতিহাসিক পারম্পর্য রক্ষিত হতে থাকে । এসবকে “আখ্যান সাহিতা, 
নাম দেওয়া হয়। নপ-দময়ন্তী, ঞ্ব, নচিকেতা প্রভৃতি উপাখ্যান দীর্ঘ 
কবিতার বিষদ্ববন্ব হয় । 

এই সময় গুক্ষরাতী ভাষায় আরবী পার্ট প্রস্তুতি বিদেশী শব্দের সংমিশ্রণ 
আরস্ভ হয় । খ্ু্টী্ ১৫-__১৬ শতকে অনেক গাথা-লাহিত্য রচিত হুয়। কাবোর 
দৃষ্টিতে তন্মধ্যে উংকর্ম বিশেষ না থাকিলেও তদানীস্তন সামাজিক অবস্থার এক 
পরিচন্ন-চিত্র উহাতে পাওয়া ঘাঘ । এই যুগে প্রেমানদ্দ ও দঘ্বারাম কবিয় 
গুদ্ররাতী সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। প্রেমানন্দের কাব্যিক রীতির সঙ্গে 
আশ্চর্ব রকম পুদ্থান্গপুদ্ধ নৈসগিক বর্ণনা দেখতে পাওয়া ঘায়। 


তান, ১৮৮০ এ প্রতিবেশি-পর্রিচিতি ৪৪৯ 


সমুণ ভক্তির ভিত্বিতে রচিত কবিতা গুলবাটে জনপ্রিয়। সাম্প্রতিক 
কালে কিছু কিছু পুরাতন লোক-গীতি আবিষ্কৃত হওম্ায় ভাষাতাত্বিক গবেষ্ণাও 
অগ্রসর হচ্ছে । 

ওুদ্সরাতী সাহিত্যের আধুনিক যুগ, বলতে গেলে, উনবিংশ আীষ্টশতাব্দীর 
প্রথম থেকে আরম । অবশ্য অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে উহার সুচনা । 
নর্মদাশক্ষরকে এ যুগের আদি কবি বল! যেতে প।রে। তিনি বীর সের কবি 
এবং অতীত গৌরব কাহিনী ব্যলাডের স্বষ্টিকর্তা । তিনিই জাতীর ভাবের 
অগ্রদূত । স্বরাটের সরকারী পার্কে তার এক সুন্দর ব্রোঞ্জ প্রতিকৃতি স্থাপিত 
হয়েছে । 

ইংরাজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের সর্বত্র কৰি ব্বসিকগণ যুরোপীয় 
রোমান্টিক কবিদের রচনাস্বার! প্রভাবিত হয়েছেন । গুদ্ধরাট তার ব্যতিক্রম 
হয়নি । ওয়াউস্ওঘার্থ, শেলী, ত্রাউনিং দম্পতী প্রভূতি রোমান্টিক কবিদের 
রচনা আদর্শ হয়ে উঠে । ইংনাজী থেকে তাষাস্তর ও অশ্রবাদ কম হয়নি । 
আবার দেশ অগ্ঠান্ত সাহিত্য থেকেও আহরণ ও ভাষান্তর সঙ্গে সঙ্জে 
চলেছে । 

গুজরাতীতে লীরিক কবিতাকে বলা হয় ‘উনি কবিতা” । ইহা একদিকে 
যেমন উৎসাহবদ্ধক তেমনি অপর দিকে স্বচ্ছন্দতাপ্রবণ । গোড়ার দিকে নরলিংহ 
রাও, মণিলাল ও বালশক্ষর প্রভৃতি কবিরা এ-জাতীয় কবিতায় হস্তক্ষেপ 
করেন । ইহার একটি গুণ হচ্ছে আত্ম-অহুসন্ধান । কলাপী এ-যুগের শ্রেষ্ট 
কবি । বাংল! সাহিত্যের মাইকেল মধুস্থদন দত্ত এবং ময়াঠী মাধব জুলিগনের 
মতো গুদ্ররাতী সাহিতো কলাপী কবির প্রতিষ্ঠা হয়। রোমান্টিক উদ্দ্রাস 
এবং বিদেশী সাহিত্যের ক্বূপায়ন কর্শ্মব লিজন্বীকরণে এক নূতন ধার! স্বতঃই 
প্রবতিত হছে ঘায়। মাইকেল যেমন বাংলা সাহিত্যে মিণ্টনী অমৃতাক্ষর 
ছন্দের উদ্‌গাতা, গুদ্ররাতীতে তেমনি ফাসী অচ্ভকরণে ‘গজ্জল’-কবিতা রচনার 
প্রবর্তন কলাপীর যুগে হতে থাকে ॥ কলাপীর দ্রীবনবৃত্তও বিশেষভাবে রোমান্টিক, 
তীর প্রেমপত্রগুলি স্বতঃই ইরেজ কবিদের রোমান্টিকত! স্মরণ করিছে স্যায়। 
কলাপী কবির অস্থকরণে ত্রিতুবন, প্রেমশক্ধর ও জগন্তাথ ড্রিপাঠী হাত 
পাকিয়েছেন। খৃষ্টী উলবিংশ শতকের শেষের দিকে লীরিক কবিতা আদশ 
বা ফ্যাসন হথে দীড়ায়। কণ্ঠ এ ধরণের শ্রেষ্ঠ রচদ্িতা॥ 

এই কালে নন্দলাল দলপতরাও গুর্জর সাহিত্যাকাশে এক উজ্জল নক্ষত্র 


উচ্ছ্বলভারত [১১শ বৰ্ষ, ৮ম সংখ্যা 


ক্পে দেখা দেন) প্রায় গুব-সক্ষত্রের মতো-ই কএক দশক ধরে তিনি আদশ 
রূপে পরিগণিত হন, নন্দলাল রবীজ্ছনাথের দশনে গভীরভাবে প্রতাবিত হন ॥ 
ভার কাব্যের বৈচিত্র্য যথেষ্ট । তিনি অমৃত্তছন্দ প্রবর্তন করেন। গুজরাতে 
এই ছন্দকে বলা হয় “অপগ্য-পদ্য ৷ বৰ্ণনাত্মক কবিতায় তিনি লিন্চহণ্ত ৷ 
লীতিমূলক ভক্তি-রসান্বিত গীতি কবিত। তিনি অনেক রচন! করে গেছেন । 
লে সব ভারতী চিরস্তন সাহিত্যে স্থান্লাভ করেছে। তন্মধ্যে অনেকগুলি 
বিশ্বলাহিত্যের পর্যাছে এসে যায়। 

গন্য কবিতা ও সনেটের ক্ষেত্রে বলবন্ত রাও ঠক্কর (ঠাকুর, সংস্কৃত ঠন্ুর ) 
নানাল্সাতীয় আধুনিক শৈলী প্রবর্তন করেন। 

পাশী সম্প্রদায়ী কবি আর্দেশির ফরামজী পবরদার গুজনাতী সাহিত্যে 
স্থায়ী আসন লাত করেছেন। অনেক পাশা গুজবাতী সাহিত্যিক। 
মাতৃভাষাও বহু পাশার গুদরাতী । কাশী সেপ্টাল হিন্দু স্থলে এক কালে 
প্রসিদ্ধ ভাষাতাত্বিক ডক্টর ইরাচ্‌, জ, স, তারাপুরওয়ালা হেড, মাস্টার 
ছিলেন। পরে তাকে বঙ্গ-ব্যাত্ত আশুতোব মুখোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ব 
বিদ্যালয়ে অধ্যাপক করে নিয়ে যান। কাশীতে আরেক জন বৃদ্ধ অধ্যাপক 
থিওসফিস্ট উন্‌ওয়ালা সাহেবও পাশ! ছিলেন। তাহার ইন্দিত কাশ্ীপ্রাপ্তি 
হয়েছিল। গুজরাভী মাতৃভাষা হলেও ইংরাজী ইহাদের একপ্রকার ঘরান! 
ভাষা) সিষ্ধীদেরও তখৈবচ। অনেক সিন্ধী ওজরাতীকে আপনার করেছেন। 
কবি মেঘানী সিক্ধী; আবার মারাঠা কাকা কালেলকর বেশির ভাগ 
গুজরাতীকে লেখেন। মরাঠা বঙ্গ-সাহিতা রথী সথারাম গণেশ দেউক্কর 
একাধারে শ্রেষ্ঠ বাংলা পত্রিক! সম্পাদক ও তদানীস্তন বেঙ্গল ন্যাসনাল কলেজে 
ইতিহাস ও বঙ্গ সাহিত্যের অধ্যাপক। এই পংক্তিগুলির লেখকের বেশ 
মনে আছে কী স্বন্দর তিনি হেমচক্দ্রের "কুত্র সংহার” এবং “বাজ নে শিঙ্গা 
বাজ এই রবে’ প্রভৃতি কবিতা পড়াইতেন । তিনি ‘দেশের কর্থার গ্রন্থকার । 
ত্রিটিশত্বারা বাজেয়াধ্য বইএর মধ্যে এটি প্রকাশিত । 

সাধারণ ভাবে গুঞ্জরাতী সাহিত্য সম্বদ্ধে যা-কিছু বলা হল তা এবং- 
বিধ সমৃদ্ধ ভাষা সম্বন্ধে ঘথেষ্ট নয়। 

অতঃপর বিশেষভাবে বর্তমান কবিতা নাটক ও নিবন্ধ সাহিত্য সম্বন্ধেও 


কিছু তথ্য দেওয়া যাক । . 


ভাদ্র. ১৮৮০ ] প্রতিবেশি-পরিচিততি 


৯১ কবিতা 

বলবন্ত রাও উত্তরের সঙ্গেই গুজবাতী কবিতার নূতন যুগের সুত্্পাত ! 
এর নাম করণ তিনি করেছেন “অর্থঘল”__অর্থথন কবিতা ভাবপূর্ণ । ভাব 
বা রস সম্বন্ধে সেটি ছন হওগ্া চাই । “বিশুদ্ধ বে.স্থরেলা কবিতা” শীর্ধক 
এক নিবন্ধও তিনি লিখেছেন। ১৯৩৭ সনে তার ‘সনেট সংগ্রহ’ প্রকাশিত 
হয়। কণ্ঠ প্রভৃতি কোন কোন কবির রচনা শৃন্ত এবং নৈরাস্যবাদ ফুটে 
উঠে। ১2৩০-৪০ এর দশকে ভারতের প্রান্থ সকল ভাষায় এই নৈরাশ্যবাদের 
সুর লক্ষ্য কর! যায় । পূর্বাকলে সাডালী কৰি নজরুলের খবদছ্ছোহী বীর, 
পশ্চিমে মারাঠা কনি তাথ্বের 'রুদ্র চা আহ্বান’ ( রুদ্রের আহ্বান ) এই 
যুগের-ই। কিন্তু গুজরাতী তাষাঘ মহাত্মা গান্ধীর প্রভাবে এই নড-অর্থক 
স্থর প্রবল হতে পারে নি। শেষে, জাতীয়তা ভাবের বন্যা দেখতে পাই 
এই সকল আধুনিক কবির রচনায় । মেথঘানী, স্থন্দরম্‌, স্রবেহরশ্মি, উমাশক্ধর, 
পৃজালাল, করসনদাল মানেক, দ্বপ্রেষ্ঠ ও স্ুন্দরজ্রী বেতাই প্রস্তুতির লীরিক 
এবং দীর্ঘ কবিতায় এবংবিধ জাতীয় ভাব ফুটে উঠে । 

নেথানী সৌরাষ্ট্রের লোকসংগীত সংগ্রহ করেছেন, গাথা-জাতীয় কাব্য- 
শৈলীতে যশস্বী হয়েছেন। স্থম্দরম্‌ যাব্দীয় প্রভাবে তিক্তরস পরিবেশন 
করেছন-_-চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন ভারতের দৈন্য । শেষে তিনি 
পণ্ডীচারীতে শ্রীঅরবিন্দাশ্রমী হথেছেন। সবার উপব্রে নাম করতে হয় 
উমাশক্কর যোশীর । প্রভাকর মাচওয়ে তার “ব্যক্তি এবং বাঙ্গমা’ নামক হিন্দী 
পুল্ডকে উমাশঙ্করের বিস্তৃত সমালোচনা করেছেন। উমাশক্ষবের প্রথম কবিতা- 
পুস্তক ‘গঙ্গোত্ৰী’ (১৯৩০ ) প্রকাশিত হয় তার কৈশোরে । তদবধি তিনি 
শ্রেষ্ঠ কবির আসন পেছে আমছেন। তার দীর্ঘ কবিতা “বিশ্বশান্তি” দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের পূর্বের লেখা হলেও আজে তাহা সমাদৃত ॥ যুদ্ধবিরোধের বাণী 
তার উদাত্ত কণ্ঠে সেই কালেই ঘোষিত হদ্র। তার কবিতা ও সংগ্রহপুত্তক-ও 
অনেক; একাক্ক নাটকসংগ্রহ, শকুন্তলার তাষাস্তর এবং অসংখ্য নিবন্ধবলি 
রয়েছে । ‘সংস্কৃতি’ নামক বিখ্যাত মাসিক পত্রিক। তিনি আহমেদাবাদ 
থেকে সম্পাদন করেন । 

কবি করম্দাল বিদ্রপাত্মক কবিতায় সিদ্ধহস্ত । নবীন সাহিতি)কদের 
মধ্যে নিরঞ্জন ভগত, উষ্ণীশ, রাজেন্দ্র শাহ, গীত! পরেখও হংসমুখ প্রভৃতি 
উল্লেখযোগ্য । 
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২) নাটক 

গুদ্ধরাতে অনেক পেশাদার নাটাসজ্ব,_অনেকট। বাংল! দেশের সেকালের 
যাত্রার দলের মতো- রয়েছে । লিলেমার প্রচলনে সেগুলি প্রা বিগতপ্রায় । 
উচ্চাঙ্গের পারা থিঘ্সেটার পার্টিগুলি গুঞ্জরাতী অভিনয়ই বেশির ভাগ করতো । 
কিছু কিছু অবশ্য ইংরাজী ও হিম্দীতেও রয়েছে । চিরায়ত সংস্কৃত নাটকের 
অষচ্ুবাদ গুদ্ররাতীতে যথেষ্ট । শেকস্পীঘরের নাটকের অস্থবাদ রয়েছে, 
মোলেপারের প্রহসনের অচ্গবাদ ও আছে । আবার ভ্িজ্জেন্দ্রলাল রায়ের অনেক 
নাটকের গুদ্র্ৃতী রূপ, এবং শরংচন্ত্রের ‘যোড়শী' 'অলক!’ নামে অনুদিত 
হয়েছে । এ সব অশ্রুবাদ জন(প্রিণ্ । 

আধুনিক নাট্যকারদের মণ কম্ৈঘালাল মানেকলাল মুন্সীর নাটকগুলি 
তার এতিহাপিক উপগ্ভাস গুলির গ্যায় উতরা নি বলে অনেকের ধারণা, । কিন্ত 
অলগধাবন করে দেখলে বুঝ! যা মুন্শীর সব লেপাই সার্ক । রমণলাল 
দেশাই কমপক্ষে আধ ভজন নাটক পরিবেশন করে অনপ্রিকর হয়েছেন । 
তিনি একাক্ষীও লিগতে আরম্ভ করেছেন । সিপাহী বিদ্রোহ বিষয়ক 
এতিহান্সিক নাটক সফল মঞ্চস্থ হয়েছে । চন্দ্রবদন তমহতাও একজন খ্যাত 
নাট্যকার; কিছু কিছ তিনি রেডিওতে পরিবেশন করেছেন। বটুভাই 
ওয়াডিয়া, চুণিলাল মাদিঘা, ক, শ্রীদরাণী ও ধনস্থথলাল মেহত1 প্রস্তুতির 
দানও কম নয়। আ্রীমতী দীন! গান্ধী এবং তার ভগিনী তরলা গান্ধীর 
নাটকগুলি গুজন্াটে নবজীবন এনেছে । এদের “মেন! গুর্জরী! ও *মিথ্যা- 
তিমান' বেশ জনশ্রিদ্র হয়েছে। 

এত সব তালে! সৃষ্টি সত্বেও কেহ কেহ নাট্যসাছিত্যে গুজনাতীর দৈষ্চ 
স্বীকার করেন। কিন্তু তুলনা করে দেখলে বলতে হম, আমাদের অন্তাম্ 
ভাষার অনেকগুলিই গুর্রাতীর মতন এগিয়ে যেতে পারে নি। আমাদের 
বাংলা দেশেই-ব। আক্মকাল সফল নাট্যকার কটি আছেন? 


৩) উপন্যাস ও ছোটগল্প 
ছোট গল ও বৃহৎ উপস্যালের ক্ষেত্রেও গুজরাটে অনেক লেখক প্রসিছ্ছি- 
লাত করেছেন। ১৮৭৩ থেকে গুদরাতী ছোটগল্পের সক্কলন প্রথম প্রকাশিত 
হদ্ন। আধুনিক ছোটগল্লের প্রবর্তন করেন প্ীমলয়ানিল। ‘দ্বিবেস্ক’ ভুপ্মনামী 
রামনারায়ণ পাঠক, ধূমকেতু, র. ত. দেশাই, মূন্শীদী, সোপান, পাল্লালাল 
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পাঠক, ঈশ্বর পেতলীকর, চুনীপাল মাদিছা, জয়স্ত দলাল, গুলাবদাস ত্রোকার 
প্রভূতি ভোউগঞ্ের আসরে বিখ্যাত হয়েছেন । 

অন্ান্ত ভাষায় ছোটগজেব পূর্বেই উপন্তাসের বিকাশ দেখা যাহ । কিন্ত 
গুক্গরাতে ইহার বাতিক্রন। উপস্তাস শেষে হয়। ১৮৮৬ সালে প্রথম 
উৎকৃষ্ট উপন্তাস ‘করণ খেলে) বের করে নন্দশঙ্কর মেহতা যশন্বী হন । উহা 
হিন্দুবিশ্ববিগ্যালগের প্রথম যুগে বী-এর পাঠা নির্বাচিত হয়েছিল । 'বঙ্গাধিপ- 
পরাজ্” আনেকখানি উল্লেখষোগ্য গ্রন্থ । 

এর পর আধুনিক যুগে অনেক প্রতিহাসিক উপন্চাসের- স্থি হয়। এই 
ধারাঘও কন্বৈয়ালাল মুন্শীর দান সামান্য সয়। তার গুজরাত নো নাথ, 
ধূমকেতুকৃত 'চৌলা দেব!’ এবং র. ত. দেশাঈ রচিত “কালতেোজ” বিখ্যাত 
হয়েছে । 

সামাঞ্িক উপন্যাসের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম গোবদ্ধন ত্রিপাঠী *সরস্বতী চন্দ্র" 
(১৮৮৭) বের করে যশম্বী হন। ইনি গুজ্রাতী সাহিত্যে বদ্িনচন্দ্র। 
মুন্লীজীর ‘বগা বহ্থলাত (১৯১৪) আনপ্রিয়। ইনি বঝোদা কলেজে 
আমববিন্দের ছাত্র ছিলেন। এই সেদিনও তিনি উত্তর প্রদেশের গতর্ণর 
ছিলেন। গুজ্জরাতী সাহিত্যে মুন্শী-দম্পতীর অবদান চিরশ্মরণীয় থাকবে । 
বন্বের 'তারীঘ বিগ্ভাতবল” এদের স্বষ্টি। ভর র. ভ. দেশাঈর সামাজিক 
উপন্তাসগুলি অসাধারণ রূপে জনপ্রিয় । কমপক্ষে ১৫ খান! উৎকৃষ্ট উপস্ভালের 
র্চছ্িতা ইনি। অপেক্ষাকৃত আধুনিক উপচ্ভাসকারগণের ভিতর পান্নালাল 
পটেলের খুব নাম । অন্তান্ত তাষায়ও তার শ্রেষ্ট উপস্তাস ‘মলিন! জি” 
অনুদিত হওয়ার স্থষোগ দিয়েছেন ভারতীর আকাদামি । ঈশ্বর পেতলীকর 
নবীন শৈলীর সঙ্কচল লেখক । এব কফ্রর্লেডীঘ্ব মনস্তাত্বিক প্রভাবান্থিত 
সাম্প্রতিক উপন্তাপ মীরার তজনের একটি কলির অঙ্গলরণে লেখ) নাম 
“আমি জেনেই বিষ খেয়েছি’ । 


১ নিবন্ধ ও সমানোচনা 
নিবন্ধ সাহিত্যে গুজরাতী অগ্রসর | সাংবাদিকতা এ অঞ্চলে অনেক 
কাল পূর্বেই শুরু হওয়ায় অনেক নিবদ্ধকারের উদ্ভব হয়েছে। বৈজ্ঞানিক 
সাহিত্যে ও শিশু সাহিত্যে গুজরাতী সম্বন্ধ । 
শিদ্রমভদ্র নামক এক আদিষুগের লেখা অদ্যাবধি জনপ্রিয় । সহজ প্রচলিত 
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স্ডজরাতী শব্দ থাকা সত্বেও অপ্রচলিত উদ্ভট সংস্কৃত শব্দের প্রঘোগকে ব্যঙ্গ" 
করে এ গ্রন্থটি লেখা হু! 

র. ভ. পাঠক, যতীন্দ্ৰ বাবে, গগনবিহারী মেহতা ও ধূমকেতু বিখ্যাত 
নিবন্ধকার ৷ 

জীবনচরিত্রের ক্ষেত্রেও গুজবাতীর শ্রেষ্ঠত্ব অনম্বীকার্থ। গান্ধিজীর আরম 
কথা থেকে আরম্ভ করে আছ পর্যস্ত বহু ভ্রীকনচিত্র বেরিয়েছে । নর্মদ, যুন্লী 
চ. চ. মেহতা, ইন্দুলাল যাজ্জিক সবাই চিতকার ৷ জীবলম্থ্তি '( স্বরচিত 
জীবন চরিত্র) অনেকে লিখেছেন । গান্ধীর আত্মকথার পর অনেকে স্বতি- 
কথ! লিখে গেচ্ছেন। মহাদেব দেশাই, ঈশ্বরলাল মশরুওচালা, নগিন দাস 
পারিখ, প্রভৃতি অনেকেই লিজ লিজ স্বতিকথা লিখেছেন ॥ 

রমারচনা ও নক্সার ক্ষেত্রে শ্রীমতী লীলাৱতী মুন্শী অগ্রগণ্য । অন্যান্য 
প্রান্তীয় ভাষায় কোনো মহিলা এতট! হান্ঠকসের আমদানী করেছেন বলে 
জান! নেই । ডক্টর কিষণ সিং চৌরা রসরচনা ও নকৃসায় সিন্ধহস্ত । 

কাকা কালেলকরের্‌ ভ্রমণ কাহিনী অনবদ্য, যেন জলধর সেনের হিমালয় 
ভ্রমণ। 

সমালোচনা সাহিত্যে আনন্দশস্কর বের নাম প্রথমেই করতে হয়। ইনি 
অনেক কাল হিন্দুবিহ্ববিষ্যালয়ে প্রো-ভাইস্‌ চ্যান্সেলর এবং আর্টস কলেজের 
অধ্যক্ষ ছিলেন । ব. ক. ঠাকুর, বিশ্বনাথ ভট্ট, র. ব. ত্রিবেদী, অনস্তপাল নাৰল 
প্রভৃতি অনেক সমালোচক নঘ্মেছেল। “মান রিভিউ’'এ তিনহাজার গ্রন্থ- 
সমালোচক বৃদ্ধ রুষ্ণলাল ঝাবেরী প্রান্তর দুই বৎসর হল মারা গিয়াছেন। 
শ্রী কক. শান্তী গুঅন্বাতী সাহিত্যের ইতিহাস লিখেছেন । ভক্টর সন্দেসর, 
মুনি দিগ.বিক্রয়, মুনি জ্রিনবিঞ্য় ও ডক্টহ মুনি কান্তিস্রাগরের দানও সামান্য 
নর। এরা এ্তিহাসিক ও ভাষাতাত্বিক গবেষণা দ্বার! সাহিত্যে স্ররণীঘ্র 
থাকবেন । জন্মান্ধ পণ্ডিত স্থখলাল সিন্ধবী এতিহাসিক ও কৃষ্টিগত কার্ধে 
আপন স্বান পেয়েছেন। বিশেষতঃ জৈন সাহিত্য ও দর্শনে তার দান 
অতুলনীয় । গ্রন্থপন্জীকরণে এই অসাধারণ অন্ধ সুধী আশ্চধ দক্ষতা দেখিয়ে 
দেশবাসীকে অবাক্‌ করে দিয়েছেন। 

বিশ্যাগৌরী নীলক$, হংস! মেহতা, লীলাবতী মুন্৯, কুন্দনিকা কাপড়ির 
প্রমুখ মহিলা সাহিত্যিকগণ আধুনিক গুজরাতী সাহিত্যের নানাদিক উজ্জল 
করেছেন । লীলাবতী মুন্শী উত্তর ভারতে বিশেষতঃ উত্তর প্রদেশে মহিলা 
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প্রগতির পথপ্রদপিকা। শ্রীমতী হংসা মেহতা বোদা বিশ্ববিগ্থালঘের তাইস- 
চান্দেলর রূপে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিছ্ছেছেন। কেবল সাহিত্যিক বচনাঘ-উ নয়, 
পরস্ত গবেষণ। ও গঠনমূলক কর্মে, গ্রন্থ ও পত্রিকাদি সম্পাদনে এবং বৃহৎ 
কার্য্যাচুঠ।ন সম্পচ্থে কদাচিৎ এরূপ নহীয়সী নাবী দেখতে পাওয়া যা) 
সম্প্রতি বরোদায় অনুষ্ঠিত চতুর্থ পেন কনফারেন্সের অত্যরথনা সমিতির পুরোধা- 
রূপে হুছুভাপে এই বৃহৎ কর্ম সম্পাদনে হংসা মেহত!ব কৃতিত্ব অপরিসীম ॥ 

গুদ্ররাতী অভিধান রচনায়-ও ইবশিষ্্য রুছেছে। ‘ভগবতী গো-অগুল 
শব্দকোষ’ এক বিরাট আভিধানিক কীন্তি। সয়াজী রাও গায়কওয়াড়_ 
নির্দেশিত তারতীঘ নঘটি ভাষার সন্মিলিত অভিধান ভারতে শ্রেষ্ট বহুভাঘিক 
আভিধান। ্ 

গায়কওয়াড় প্রচ) পুস্তকমালাম্ বহু প্রাচীন গ্রন্থ ও ভাষা প্রকাশিত 
হয়েছে । এদেশে লধায়ক্রমে পুশুকের ছড়াছড়ি। 

শিশু সাহিত)ও গজনাটে লমুদ্ধ। লেখক-লেখিকা অসংখ্য । সয়া রাও 
গারকোয়াড়ের আমল থেকে হু হু করে সাক্ষরতা বাড়ছে । তার আওতায় 
বরোদ[ছই ভাঝতের লাইব্রেরী আন্দোলনের সুতপাত হয়। তিনি অস্তাল্ত 
স্থানের মন্তো তখন বিশ্ববিগ্ালয় ন! গড়ে বরং লাইত্রেরী আন্দোলনে প্রচুর 
অর্থব্য় করে তায়তবর্ধে এক মহান্‌ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তার মৃত্যুর পর 
বরোদায় সয়াদী বাও বিশ্ববিগ্যালছ স্থাপিত হয়েছে, যার পুরোধা শ্রীমতী হংস! 
মেহতার কৃতিত্ব স্বন্ধে কিছু পূর্বেই আলোচিত হুয়েছে। চলন্ত গ্রন্থাগার 
বরোদার সয়াজী রাও গায়কওয়াড়েয় আমলে প্রবন্তিত হয়, পরে তদগ্ছকবণে 
মাদ্রালে ও অন্তত্ম এই প্রথার প্রচলন হুচ্ছে। 

গুদবাতী ভাষার সঙ্গেও বাংলার সামীপা সমধিক । গুর্জর-গৌরবে সব 
ভাবত গৌরবান্থিত। 

গত বসব, ১৯৫৭ ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য 
সম্মেলনের বৈঠক বসেছে গুজরাতের প্রধান নগর আমেদাবাদে । সাহিত্য- 
শাখার সভ্ভাপতি শ্রীবিভূতি ভূষণ মুখোশাধাাঘ ভার সুচিন্তিত সারগর্ভ অভিভাবণে 
শুজরাতী সাহিত্য-সেবিগণেন্স সহিত ঘোগাযোগ স্থাপন বিষয়ে স্থপরামর্শ 
দিঘ্ছেছেন। আধুনিক শুজবাতী সাহিতোর প্রতিষ্টাতান্গপে তিনি নর্সদা শঙ্কর, 
দলপৃতরাম, গোবর্্ধনরাম, মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতি মহারঘীর লামোক্লেখ করেছেন। 
তাদের উত্তর-সাধকরূপে ধারা শুজরাতী সাহিত্যের স্তস্তরূপে বিরাজমান তাদেরও 


৪9৩ উচ্ভ্রলতার্ত [১১শ বধ, দম সংখ্যা 


উল্লেখ কেন) ৰথা উমাশক্ষর, শটধরানী, খবরদার, ভ্রীমতী জ্যোৎস্থ! শুক্লা প্রভৃতি 
কবি; কাস্থাইম।লাল মুন্সী, পাছ্ালাল পটেল, ঈশ্বর পেটলিকর প্রস্থাতি কথাকার ; 
চন্দ্ৰবদন মেহতা, জয়ন্তী দালাল প্রভৃতি নাট্যকার । সবাইকে আন্তরিকতার 
সহিত আহ্বান করে বিভূতিভূষণ নবযুগের বাণী নৃতন করে শোনালেন। 
সতান্প নিশ্ম্থ তার্দের কেহই কেহ উপস্থিত ছিলেন। বিভূতিভূযণের অভিভাষণ 
খুজরাতী সাহিত্যিকদের আপনার করেছে । 

বিভ্ভুতিবাবুর অভ্তিতাবণে এই কথাটির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে 
যে, সাহিত্য খামথেঘ্রাল নন্_ইহ! স্বাধিকার অর্জনের তপস্যা । সাহিত্যিকের 
সাধনা জাতির পথনির্দেশ ও তাগ্যনিয়স্ত্রণ করবে--বাজ্রনীতিকের চেঘ্েও বেশি 
করে, শাসকের চেয়েও । বাংলা সাহিতা জাতির সমস্যার দিনে তার 
পাশে দাড়িয়ে তাকে বিজ্রঘ্রের পথে এগিয়ে দিঘ্রে এসেছে। আজ আবার 
সমশ্র জাতি নুতন সমস্যার সামনে দাড়িয়ে । এ সমস্য! বিপয়ের নগ্ন, বিজয়ীরও 
একটি সমস্যা আছে--তা গঠনের । 

* স্বাধীনতা লান্ডের পর জাতির স্থষ্ট-চেতনা নৃতন করে জাগ্রত, তাকে 
নব নব উপলব্ধির মধ্য দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সবচেয়ে বেশি দায়িত্ব 
সাহিত্যিকের । কেননা, তার চেয়ে মুক্ত আর কে? দৃষ্টির স্বচ্ছৃষ্ঠা, চিত্তের 
স্বাধীনতা আর কার বেশি থাকবার কথা? 

গুক্ধরাটের বক্ষে দীড়িছ্ে বিভূতিভূষণ এই বাণী ঘোষণা করে পরোক্ষভাবে 
ওজরাতী সাহিত্যিকদের কাছে প্রাণের আকৃতি জালিয্ে এলেন । এ অভি- 
ভাষণে বাংলার সহিত নিকট সম্বন্ধ প্রকটীরুত হবে সন্দেহ নাই। 


একটি প্রার্থনা 


৭ ন্ৰী ”আৰাবসী মুঢখাপ্ীখটাক্স ॥ 
[ শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ থেকে ] 


উশ্বর তুমি পরম মহে শ্বর 

সব দেবতার পরম দেবতা, প্রিন্ত । 
তোমাকে জেনেছি ওগে! ভুবনেশ্বর 
মহাপ্রস্তু তুমি বিশ্ব-বন্দনীয় ৷ 
একথা জানতে পেল যে মহাহৃদর 
অমৃত হল সে,__সকলি অমৃতময় ॥ 


কারধ-কারণ কিছু নেই, নেই তার। 
সমান বা তার চেঘ্ে বেশি নেই কেউ ! 
মহাপক্তির হাজারে! রূপের ঢেউ 
€বাধি-বুদ্ধির কর্মের সমাহার । 

যে মহা হাদঘ জানতে পেল এ কথা 
অমতে তাহার আত্মার পূর্ণতা ॥ 


এ আগতে তার প্রভু কোথা নেই কোনো, 
রূপাতীত হয়ে সকল রূপের রাক্ষা। 
সকল কাজে করণ-উৎসে তাজা 

তারই শক্তির নাম-রূপে বোনো বোনে! 
জীবনে যে তাবই শিল্পের সন্মতি । 
স্ষষ্টি-বিহীন স্ুষ্টির অধিপতি । 

যে পেরেছে এই সতোর দর্শন 

অমৃতে তাহার আত্মার জাগরণ ॥ 


বিশ্বকর্মা গড়েছে নিখিল বিশ্ব ; 
এই দেবতাই জন-চিত্তের কুলে 


উচ্জ্ল ভারত [ ১১শ বধ, ৮ম সংগা 


দ্রেদীপ্যমান ; পৃথিবীর প্রতি ধূলে . 
একেছে অবাক রূপের রঙের দৃশ্য । 
হৃদয-বুক্তি মানসে যে পরিব্যাপ্ত 

তারই নাম শোনে! স্বপ্রের অভিসারে । 
এই সত্যের যে নিয়েছে আঙ্গগত্য 
অমৃত তাহার আত্মার অধিকারে ॥ 


“বাধ! বাধা দিবার জন্য নয়, বাধার প্রয়োজন প্রকাশকে সংযত, 
ক্রনাহসারী ও বিবস্থিত করিবার আন্ত! বন্ধনও তেমনি বাধিবার 
ভন্ক নয়, বন্ধনের প্রঘ্োজল মুক্তিকে সংযত করিবার জন্য, রসাঙ্ুকুলে) 
আস্বাদন করিবার জন্য, ক্রমাঙ্গসারী করিবার জন্য। তাই বন্ধন ও 
বাধা যদি ‘মায়া’, বন্ধনাপেক্ষা যুক্তি এবং বাধাপেক্ষা অবাধও মায়! । 
দুই-ই জীবনের মহাসম্পদ । বাধাও ক্রুব, নুক্তিও ওসব । বন্ধনকে 
এমন ভাবে মুক্তির আন্তকুল্যে ও ঘনায্রিতক্কপে আশ্বাদন করিতে হয়, 
যাহাতে মুক্তি জীবনেরই পর অবস্থা রূপে পরিণত হঘ্। বাধা ও 
বন্ধনকে মাঙ্গয তত্র পায়, যখন এ বন্ধন ও বাধা জীবনের অগ্রগমনের 
পরিপন্থী হয়। কিন্তু বাধ! ও বন্ধনের শ্বরূপ তো তাহা নয়। ক্লাম- 
চন্দ্রের বাধাই রামচন্দ্রের রামচন্রত্বকে গড়িয়া তুলিয়াছিল। রামকে 
চিনিতে হইলে অনন্ত বাধাধুক্ত রামকেই চিনিতে হুইবে । পুরুষোত্তমের 
পদে পদে বাধা । অক্বক্চ অবাধে ত্রজ্রে থাকিতে পারেন নাই, অবাধে 
মথুরাবাল তাহার হয় নাই, অবাধে স্বারকায়ও থাকা হয় নাই, 
অবাধে মরাও হয় নাই। কি বাধা ঠেলিতে ঠেলিতে ব! সার্থক 
করিতে করিতে তাহাকে চলিতে হইঘাছে? তাই না তিনি 
পুরুষোত্তম? যাহা-কিছু বড় তাহার কিছুই বাধাহীন নঃ-_ পাইতে 
বাধা, রাখিতে বাধা, ছাড়িতেও বাধা। বাধা বস্তুকে ঘিরিয়া 
আছে বলিয়াই বস্তার জন্য মানুষ এত উন্মাদ। অথচ মূর্খ মানুষ 
তাহাকে পাইপ্াই বাধামুক্ত করিয়! একাস্ত আপনার করিতে চান্ু॥ 
বস্তু বাধা-সমাকীর্ণ বলিঘাই কোন বন্ধই কাহারও পুরাপুরি আয়ত্তে 
আসিবে না॥ সকলেই সকলের পরকীন্স থাকিবে । 

পুক্ুযোত্তমানন্দের ভাইব্রী, <ৎই আগষ্ট, ১৯৫৭ 


রাজা ও কবি 
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পুরী শ্রঙগগন্জাথ দেবের পীলিবিহারি ক্ষেত্র । পুত্রীর রাজারা জগম্ছাথ দেবের 
প্রতিই মাত্র । দিব্য সিংহ ঘখন পুরীর রাঙ্গা, সেই সময়ে ক্ুষ্ণবাঁস নামে এক 
কবি কাব্য ‘সাধন! করতেন। শ্রীঙ্গয়দেবের ন্যায় তারও কাব্যসাধনা ছিল 
তগবান শ্রীক্লফের লীলা নিয়ে; ভগবানের লীলা গান ছাড়া তিনি আর কিছুই 
লিখতেন না। 

সকাল সন্ধ্যান্স গ্রামে তার কুটীরের আঙ্গিনায় বসে কবি জগহ্াথ দেবের 
মহিমা গান করতেন, নানাস্থান থেকে ভক্ত শ্রোতার! এসে ভিড় কারে ব'লে 
লে গান শুন্ভ । আোতাপ। কিছু কিছু অথ ও পা) তাকে দক্ষিণ দিয়ে যেত 
তাতেই তার পেট চলে ঘেত বেশ শ্বচ্ছদ্দেঁ_উদ্ধ ত্র ঘা কিছু থাকৃত পীচজ্ঞন 
গরীব দুঃখীকে ত! বিপিক়্ে দিতেন। ক্রমে ক্রমে তার পাযাতি সারাদেশে 
ছড়িয়ে পড়ল। 

রাজ। দিব্য সিংহের কানেও তার খ্যাতি গিয়ে পৌছাল তিনি ভাবলেন 
এই প্রকার একজন লক্ধপ্রতিষ্ঠ কবিকে দিয়ে তিনি যদি তাঁর মহ্হিন1! কীর্তন 
করিয়ে নিতে পারেন, তবে জগতে তার অক্ষয় খাতি থেকে যাবে । তিনি 
ক্রষ্ণদালপকে সভায় ডেকে পাঠালেন । গাজার ডাক কবি উপেক্ষা করতে 
পারলেন না। তিনি রাজলভাঘ এসে সবিনয্কে রাত্রাকে নমস্কার করলেন । 

রাজা বললেন__“কবি, তোমার নাম আমি সর্বত্রই শুনতে পা, আমাকে 
তুমি গান শোনা ও ৷" 

কবি বললেন _“মহান্থাজ, আমি সামান্ত জোক আপনার সভায় কত 
খুনী আনীর ভিড়, তাদের কাছে আমি তে! অতি নগন্য ৮” 

মহারাজ বললেন__"'পদ্মদ্ছলের আদর আছে বলে কি শিউলি ফুলের গন্ধ 
থাকবে না। তুমি গাও, আমরা শুন্ব 1” 

কবি ভগবানের নাম গাল শুরু করলেন । গালের স্তরে সার! ভুবন তরে 
গেল) রাজ! বিমুগ্ধ হয়ে বসে বসে ভাবতে লাগলেন-__-এই কবিকে দিয়ে ঘা 


উজ্জ্বল ভারত [ ১১শ বর্ষ, দম সংখ্যা 


আমার থাতি প্রচার ক'রে এক কাব্য লেখানো যায়, তাহ'লে জগতে আমার 
স্থাদ্রী প্রতিষ্ঠা হবে “এই দরিদ্র কবিকে. তো অর্থ দিছে সহজেই বশীভূত 
কর! যাবে ।” 

তিনি বললেন-__“কবি, তুমি আমার গুপগাথা রচন।! করে| ৷" 

কবি হেসে বললেন-__“কিস্ত রাজা, আমার যে কাব্য ও কঠ ভগবানের 
কাছে সমর্পন করে দেওয়া আছে । আমি তো বাস্তবের গুণ গাই না।”-_ 


বোইলে শুন কৃপানাথ। 
কেবল দেব জগছাথ ॥ 
এ পিণ্ড বিকি আচ্ছি তারে । 
গীত মু ন বোলে অন্ত য়ে॥। 
ব্াজ্জা বল্লেন _“আমি তো সামান্ত মানব নই, আমি দেশের পাআ। 
আমার প্রতাপ দেবতাদেরই সমান বল্তে পারো । তুমি লেখ, তোমাকে 
আমি প্রচুর অর্থ দেবে1।" 
কবি কিন্তু তার সকল্পে অটল রইলেন । রাঙ্গা! তখন তাকে ভগ দেখাতে 
লাগলেন-__তুমি যদি আমার প্রস্তাবে রাজী না হও তোমাকে আমি তিল 
তিল ক'রে মেরে ছেঙগব-1৮ 
কবি একথা শুনে প্রবল উত্তেজিত হয়ে বল্লেন__তগবালের নাম ছাড়া 
আমি আর কোন গান গাই লা। তুমি জোর করে তোমার নাম গাওয়াবে 1_ 
তুক্রক্কু নাহি মোর ভর 
মো প্রভু বনে বলি আর || 
জগং সৃষ্টি আন হেলে। 
গীত মূ আন কুল বোলে )” 
রাজা তাকে কারাগারে বন্দী করলেন । সেপানে ঘরের মাঝখানে একট] 
গর্ভ ক'রে ভার মধ্যে সর্বঙ্গে শিকল বেধে রুস্গদাসকে বসিয়ে ওপয়ে একট] 
তক্ত1 চাপিয়ে দিলেন । তক্তার ওপরে আবার একট] ভারী পাথর চালিয়ে 
ঘবে তিনটে তাল! দিয়ে দিলেন । তার ইচ্ছা] ছিল কবি এভাবে নিশ্বাস বন্ধ 
ভয়ে এবং অনাহারে প্রাণ দেবেন ॥ 
কুষদ।সের শ্বাস বদ্ধ হয়ে আস্ল, তখন তিনি জগগ্রাথ দেবের গুণগান 
শুরু কর্লেন--“প্রতু, তোমার মহিমা অক্ষুণ্ন বাপবার দন্ত তুমি আমাকে বাচাও, 


ভাত, ১৮৮০ ] রাঙ্গা ও কবি ৪৬১ 


রাজার অহঙ্কার খর্ব করে” গাইতে গাইতে তিনি জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে 
পড়লেন । 

সেই অবলয্রে প্রভু শ্রীজগন্নাথ তাকে প্রদত্ত সকল ভোগ পাত্র নিয়ে কবিকে 
দেখা গিলেন। তার বন্ধন মুক্ত ক'রে দিয়ে স্বেহ তরে তার আঘাতে হাত 
বুলিয়ে সকল যন্ত্রণার অপনোদন করলেন । জ্ঞান হলে কবি দেখলেন__এ[ক, 
তার বাদন তে সতাই পোল! । আর চারিপাশে প্রচুর খাছাত্রল্য। আব 
প্রভুর করপল্পন তার মস্তকে ! 

ওদিকে রাজ] হঠাৎ স্বপ্র দেখলেন, বলর।ম অন্ত্রহাতে তাকে বলছেন__ 
এখনই আমার তক্ত কবিকে সলশ্মানে মুক্ত ক'রে দাও__ন1 হ'লে তোমাৰ 
চরম সর্বনাশ হবে। রাজার ঘুম তপনই টুটে গেল, তিনি শশব্যন্দে ছুটে গিয়ে 
কবিকে মুক্ত ক'রে দিতে গেলেন । গিয়ে দেখেন কবির অঙ্গে কোন বন্ধন 
নেই, তিনি বসে বসে ভঞ্গন গাইছেন । 

এমন সময়ে জগহাথদেবের প্রধান পুরোহিত ছুটে এসে জানালেন_- 


“মহারাজ, সর্বনাশ হন্পেছে, প্রহর মৃতির করপল্পবটি রাতারাতি কি ভাবে 
ভগ্ন হয়েছে ॥? 


র।জ! বল্‌্লেন_-“না, না” এ দেখ তক্তকবির মন্তকেই রছেছে প্রভুর 
করপল্লব |" 

এই বলে তিনি বন্দী পায়ে লুটিয়ে পড়ে বল্‌লেন_--“না, না, কবি আর 
তোমাকে এই অধমের নামে লিপি কলঙ্কিত করতে হবে না; তুমি জগত্প্রত্ুর 


গুপগানেই দিন কাটাও। কেবল আমাকে তুমি ক্ষমা করে।__ল1 হ'লে আমর 
যে গতি নেই।” 


ব্রন্গাসুত্রম্‌ 


1 শ্রীম্ড পুরুঢ়ষযোততমানন্দ অবধূত ॥ 


(২২) 
ক্রফ্ণের উদ্জ্বলরল নবগঘদতর ৷ সেই মৃগমদে বিচিত্রিত কলেবর ॥ 
প্রচ্ছস্থ-মান-বাম্য ধশ্মিল্যবিশ্যাস । ধীরাধীরাত্মক-গুণ অঙ্গে পটবাস ॥ 
রাগ-তান্ুল-রাগে অধর উদ্ছল। প্রেম কোৌটিল্য নেত্রযুগলে কজ্দল ॥ 
সুদীপ্ত সান্বিকতাব হর্বাদি সকারী। এই সব ভাব-ভূষণ সর্বব অঙ্গে তরি ॥ 


কিলকিঞ্িতাদি-তাব-বিংশতি ভূষিত । শুণশ্রেণী-পুস্পন।ল! সৰ্ববাঙ্গে পূরিত ॥ 
সৌভাগ্যতলক চারু ললাটে উচ্ছল । প্রেমবৈচিত্া-দত্ম হৃদয়ে তরল ॥ 
মধ্যবয়স্থিতা সখী স্বদ্ধে কর স্তাস। কুষ্লীলা-মনোবুত্তি সখী আশপাশ ৷৷ 


নিজ্গাঙ্গ সৌরতালয়ে গর্ব পথ্যন্ক । তাতে বসি আছে সদা চিন্তে কষসঙ্গ ॥ 
ক্ফ্-নাম-গুণ-যশ অবতংস কাণে ৷ কুষ-নাম-সুণ-যশ প্রবাহ বচনে ॥ 
কষ্ণাকে করায় শ্তামবসনধুপান। নিরস্তর পূর্ণ করে কষে সর্ববকাম ॥ 


কুষের বিশুদ্ধ প্রেম রত্রের আকব। অনুপম গুণগণ পুর্ণ কতেলবর ৪ 
স্ইচতন্ডচব্রিতাম্বত-_মধ্যলীলা, ৮ম পরিচ্ছেদ 


অঙ্গের এই যথাশ্রশ্ভাবই তাহার চিন্মঘত্ব। অঙ্গীর ভাব ও অঙ্গ ছুয়ে এক 
চিদ্িগ্রহ। দেহই ভাব, ভাবই দেহ; ইহাই পররস মহাতাব চিন্তামণি ৷ 
দেহ ও গুণের এমন সমম্ব্ই জীব ষুগ্ন যুগ ধরিয়া আকাত্চা করেন। 


শ্পিতি্চ ॥৩৷৩.৬২ 
বিষ্টি (উপদেশ ) হইতেও যথাত্রয় ভাব উপলব্ধ হর । ক্রদ্ধা শিষ্ট মুনিগণকে 
বলিতেছেন, ‘অধৈবং স্বতিতিরারাধদ্রামি । তথা যুয়ং পঞ্চপদং জপস্তং শক 
ধ্যাঘ়ন্ত:ঃ সংস্থৃতিং তরিহ্যাথেতি হোবাচ হৈবণ্যগর্ভ: '-_-গোপালতাপনীয় (পূর্ব )। 
পুক্ুধোতভম-দেহের প্রতি অঙ্গে, পুরুষোত্তম-লীলার প্রতি স্পন্দনে ঘে যে 
দেবত। এ গুণের শ্ডুরণ হু, সেই লেই দেবতা ও গুণাবলীকে সৈই সেই 


অঙ্গে ধ্যান করিয়া এব” সেই সেই অঙ্গ ও লীলার সঙ্গে নিজ নিজ প্রতিরূপ 


ভাদ্র, ১৮৮৭ ] ্রহ্ষসুত্ৰন্‌ 


অঙ্গ ও জীবনের ঘটনার পরশ লাগাইয়া অন্টে্যতাবসিহ্ষিহ!রা সংসারের 
সব কিছুর মীমাংসা আস্বাদন করিতে হইবে_-ইহাই অ্র্ধার উপদেশ । 

প্রাণ মনের দাবী পূর্ণ করিয়া মনকে মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, 
“অথ মনোইতাবহৎ তদ্যদা মৃত্াামতামুচ্যত স চন্দনা অনুবৎ+_-বৃহদ)রণ/কঃ 
৯৩১৩ প্রাণের ভিতর মন বুদ্ধি স্ব শ্ব বিশেষ বারতা লইস্ও ব্যাপক- 
ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। “‘সামান্তং বিশেষ ইতি বৃক্ধ্যপেক্ষম'--বৈশেখিক 
পর্শন। প্রাণের ভিতর বুদ্ধির সামান্য ভাব ও বিশেষভাব দুই-ই অমৃত, 
সার্থক । মলোবুদ্ধির যথাশ্রপ্রভাীবে বিশিষ্টত্ব রক্ষা প্রাণের সামান্তভাবের 
ভিতর ভূবিঘ্া থাকিছাই সম্ভব হইতেছে। তাহাই পরবর্তী ছুইটী সুত্রে 
“দেখানো হইবে ॥ 


সমাহারা= ॥51৩1৬৩৪ 


সমাহাৱহেতু সামাশ্ততাবেরও পূর্ণ স্পর্শ সেখানে রহিয়াছে বুঝিতে হইবে। 

প্রাণের মাঝে সর্বলমাহার বা সামান্যভাব দৃষ্ট হই! থাকে । 

শ্রুতি যখন বলিতেছেন, “সর্ববতঃ পাণিপাদন্তৎ’, তাহার পাণিপাদ যদি 
সর্বত্র, তবে তো প্রতি অঙ্গেই প্রতি অঙ্গীয় সমাহার রহিঘাছে। ব্রহ্ম- 

ংহিতাও বলিয়াছেন, “অঙ্গানি যন্ত সকলেব্দ্রিঘবৃত্তিসস্তি পশ্যন্তি পাস্তি কলয়স্তি 

ভগ’ ইত্যাদি । প্রতি অঙ্গে জর্বাঙ্গের উপসংহার বহিয়াছে। প্রাণের 
সামান্তাংশে বাস্তবিকই প্রতি অঙ্গ ই সর্ব্বেজ্দ্িগবুত্তিমৎ্চ। কিন্ত প্রাণ যখন মনোবুদ্ছির 
দাবী পূর্ণ করিয়! তাহাদের বিশেষের দিক ঘুাইছা! তোলে, তখন বিশেষ বিশেষ 
অঙ্গেরই পাবনা করিতে হয়, অন্তান্ত অঙ্গ থাকে প্রাণের স্তরে, অন্গপলব্ধবৎ। 
উহাদ্িগকে শুধু প্রাণ দিগ্াই বরণ করিতে হয়, বুদ্ধিতারা নহে । প্রাণের 
কাছে সব বিশেষের আহারই সমানভাবে আহার বলি! প্রাণই সম্-আহার, 
সমাহার। প্রাণের অনয কিছুই নাই-_-'অপো হ বৈ নাম প্রতাক্ষৎ ন হ বা 
এবইছিদি কিনানপ্রং ভবতি ॥ 


ওগুপসাধারপআজ্তুম্চ ॥৩৷৩৷৬৪ 


গুণদাধারণ্য শ্রুতি হইতেও (প্রাণের সানান্ত নিৰ্দ্ধা বত 


হইতেছে ১ ) 
বস্তুতস্ত্রদাধনায় সকল গুণেরই সাধারণ্য বা সমাস আমরা সর্ববদ! শ্রত 


৪৬৪ উজ্জলভারত [ ১১শ বৰ্ধ, ৮ম সংখ্যা 


হইয়া থাকি । পুরুবোত্তম তো দূরের, ভক্তে পরাস্ত সর্বগুণের সমাস ভাগবত 
বর্ণনা করিতেছেন ॥ 

যস্থ্যাতি তক্কিরভগবত্যকিক্ন1 

সর্বন্ডণৈস্তত সমাসতে স্থরাঃ ৷ 

তরসেভক্তস্য কুতো মহদ্গুণাঃ 

মনোরপেনলি পাবো সহিত ৷ 
বৃহদারপ্যক শ্রুতি শুনাইতেছেন, ‘স বা অয়মাতা। ক্রচ্গ বিজ্ঞানময়ো মনো গং 
প্রাণময়শ্চক্ষুণ্দণঃ আোতময় পৃথিবীম্ঃ আপে৷ময়ঃ বায়ুনযঃ আকাশময়ত্তে- 
ক্ষোমহইতেক্জোময়ঃ কামমযোইকামমঞত: ক্রেণময়োইক্রোধমঘ: সর্বাময়স্ডদযদেতদি- 
দশ্ময়োইদোমদ ইতি ঘপ'ক্টারী যপাচারী তথা ভতবতি সাধুকারী সাধুর্ভঝতি 
পাপকারী পাপে! ভবতি পুণ।ঃ পুণ্যেন কম্দণা তবতি পাপঃ পাপেন। 
আত্মা খম্ব/হ:ঃ ক।মমন্জ এবায়ং পুরুষ ইতি স যথাকামো ভবতি তৎ ক্রতুর্ভবতি 
যংক্ৰতুর্ভবতি তৎ কর্শ্ম সুকুতে যং কর্ণ কুরুতে তদত্তিসম্পস্থতে 1! তদেষ 
ক্লোকো ভবত্তি। তদেব সক্তঃ সহ কর্শ্বণৈতি লিক্গং মনো যত্র নিষক্তম্‌ 
অন্ত প্রাপ্যান্তং কর্দপত্তন্ত যং কিঞ্চে হ করোতায়ম্‌। তশ্মাল্লোকাৎ পুনৈতঃশ্যৈ 
লোকাম কর্শ্মণ ইতি শ্ব কামদ্রমান:, অথাকাময়ণানো যোইকামো নিক্ধাম 
আত্মকাম আপ্তকামঃ ন তন্ত প্রাণা উৎক্রাসন্তি বরদ্ধৈব সন্‌ ব্রঙ্জাপ্যেতি” 1 
২---81914-৬ 

আত্ম ব্রহ্ম কামমপ্ন ও অকামময় ; অকাম যখন কামের প্রতিথন্বী তপন 

তাহা কামই, তাহাতে আত্মত্ম ব! ব্ৰক্ষত্ব প্রকাশিত হন না। কেবল কাম বা 
কেবল অকাম পথ যদিও বাস্তব নহে তথাপি যাহারা স্বপ্নে এরূপ দুইটী শ্বতস্ত্র 
পথের অস্তিত্ব কল্পন! করেন তাহারা স্বপ্রের কামরাপ্র্য বা অকামরাজ্য প্রাধ্য হয়। 
স্বপ্রমদ্র কাম বা অকাম রাজ্া-ভেগের নেশা ছুটিগা গেলে আবার বাস্তব মাটির 
জগতে পা দিতে হঃয। ঘে জন মাটির ভ্রগৎকে অস্বীকার করিয়া উপরে 
উড়িতে প্ৰয়াসী, তাহা লিশ্চঘই speculation, 10050 | আত্মা মাটিতে 
বড় ভাব; 'আত্মনঃ শরীরে ভাবাং’। ক্রন্ধ কাম * অকাম; এবং ইহাই সত্য 
'অক্কান। কাম কৰ্ম্ম, অকামও কর্ম ॥ কাম অকামের, ক্রোধ অক্রোধের 
সমন্বয়ই আত্মা ব্রহ্ম বিগ্যা। এই বিগ্যামঘন হইলেই জীবের উৎক্রান্তি হ না, 
যে যাহা আছে তাহাই আছে, ষখন ঘে ভাবে যে সমন্ধে যে স্থানে থাকে. সেই ভাবে 
সেই কালে সেই স্থানেই সে ত্রস্থমদ্ রূপে হয স্বপ্রকাশ । নচিকেতা যে প্রেত- 


ভাদ্র, ১৮৮০] 


ব্ৰহ্মস্থত্ৰম্‌ 


লোকের সম্বন্ধে অন্রিনান্তডি মীমাংসা যমরাজের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন 
লেই প্রেতলোকই ত 'অন্তত্র ধর্ম্মাদস্তত্রাধর্ম্দন্তত্রান্মাৎ কুতাকুতাৎ 
অন্ত্ৰ ভূতাশ্চ তব্যাক্চ যত্তংপশ্তলি তহদ*-_কালকের নিকট এই ধর্মাধর্মের, 
ক্তাকবতের ও ভূত ভবোর অতীত সাস্পরায় তত্ব প্রতিতাত হয় ন।। জড় দৃষ্টি 
এই ব্ৰহ্মপুরের দর্শদারা ও আপন্মসার! কল্পনা করিঘ্রা বিনাশ প্রান্ত হয়। 
“অবিগ্যায়নন্তরে বর্তনানাঃ স্বয়ং ধীর! পণ্ডিতশ্বন্তনান।৷ঃ। দক্রন্যনাণ।; পরিযন্তি 
মূঢ়া অন্ধেনৈস নীম়মানা যথাদ্ধাঃ (৮ প্রেম ও প্রের গতি উভয়ই বিকল অবিপ্ঠা 
গতি ; মূঢ় এই বিকল্পের খুণিপাকে পতিত হইয়া অপরকেও পতিত করে। 
নচিকেতা ধৰ্ম্ম অধ্শ্মের অধীত বিদ্য1তত্ব জানিতে ইচ্ছুক । যমরাছ্রও বলিতেছেন 
“অনন্তপ্রোক্রে গতিরত্র নান্ডি অণীগ্নান্‌ হুতর্ব্যমণ্প্রযাণা২”_“অনক্তেন 
অপৃথগদশিন! আচার্যেন প্রতিপাত্য ব্রহ্মাস্মতুতেন প্রোক্তে তন্তু আত্মনি গতি: 
অনেকধা অন্তি নাস্তি ইত্যাদি লক্ষণা চিন্ত! গতিরস্মি্জাস্যানি নান্ডি ন বিদ্যতে, 
সৰ্ন্বিকল্পগতিপ্রত্যস্তমিতক্সপত্বাদাত্তানঃ"_শাক্কর তান্য। আত্মাতে 
শ্রেয়োগতি বা প্রেয়োগতি বিকল্প অন্তমিত। “দুরামেতে বিপরীতে বিষচী 
অবিগ্য। যা চ বিগ্েতি জ্ঞাতা ৷”--শক্ধর গুরু অথচ আত্মাতে এই বিপরীত 
বিগ্যা ও অবিগ্যা বিকল্প নিষেধ করিতেছেন। বাস্তবিক নচিকেতা সেই বিগ্যাই 
প্রার্থনা করিয়াছেন যাহা বিদ্যা ও অবিদ্যা সমন্বয়ে পরম! বিদ্যা । ইহা পরবর্তাঁ 
“'অন্কত্রধৰ্ম্ম।দপ্তত্রাধৰ্শ্মৎ” মন্ত্র ছ।রাও পরিশ্ফুট হইঘ্রাছে। ঘে বিদ্যা কাম অকাম, 
ধৰ্ম্ম অধন্্দ বা শ্রেয় ও প্রেম্নের অন্তত্র, তাহাই পরা! ব্রহ্মবিষ্ণ। উপনিযদ প্রতিপান্য । 
ধৰ্ম্ম সাধনা বা অধৰ্ম্ম সাধনা পরম্পর বিপরীত বলিয়াই উহাদের বিপরীত গতি 
এবং তদ্বেতুই আত্মার উৎক্রমন কিন্ত বল সাধনায়_ “ন তন্ত প্রাণা উৎক্রামস্তি 
ব্ৰদ্ধৈব সন্‌ ্ৰক্মাপোতি ৷’ 


প্রাণের শুরেয উপলব্ধ এই সর্বশুপোপসংহার বুন্ধিস্তরে বথাশ্রয়ভ্াব অবলঙ্ছলে 
শ্যুরিত হয়, যেখানে যৌগপস্ত নাই, সহত্তাব নাই । পরবর্তী স্ুত্রহয়ে তাহাই 
বুঝাইতেছেন। পরবর্তী শুত্রহ্থার বিশেষের ক্ষেত্রে প্রাণ প্রকাশের কথা 
বলিতেছেন । 


ন বা তৎঞ্সহৃভাবাআজ্চতঃ 10 ৩৩৬৫ ৷৷ 


এক অঙ্গের গুণের সঙ্গে অন্তান্ত অঙ্গের শুপসমূহেহ সহত্তাবের অশ্রুতিবশতঃ 
€ গুণসমূহের যথাশ্রদ্নভাবই বিধেয় ) কিম্বা বিখেদ্ও নয় । 


৪৬৬ উচ্ছলতারত [১১শ বধ, ৮ম সংখ্যা 


যেখানে যেখানে শ্রুতি 'তদেজ্তি তশ্রৈজ্জতি তন্দ.রে তত্বস্তিকে চ’ ইত্যাদি 
মস্থদ্থার! সহতাব দেখাইয়াছেল, তাহা শুধু প্রাণের সামান্ত দিককেই ফুটাইয়া! 
তুলিবার জন্য; কিন্তু যেখানে মনোবুদ্ধিস্তরে ভদ্রনার কথা উঠিয়াছে, 
৫লথানে সহভাবের কথা লাই, সেপানে আছে পরস্পরের মুখাত্ব এবং গৌণত্ব 1 
কোনও একটীকেই শ্রুতি একান্ত মুখ্য এবং কোন একটাকেই একান্ত গৌণ 
কক্ষেন নাই । একান্ত ছুই স্তরের সম্থন্ধেই শ্রুতি ‘নেতি নেতি’ বাক্য প্রয়োগ 
করিয়াছেন ॥ উপাসনার ক্ষেত্রে তাই শ্রুতি প্রথমে 'সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মনি” 
শুনায়া পরেই আবার "সর্বেধু ভূতেষু চাত্মানম্‌’ শুনাইল্সাছেন। প্রত্যেকেই 
স্ব ক্ষেত্রে মুখ্য, অপরের ক্ষেত্রে গৌশ ; এইভাবে যথাকাম যথ'শ্রয্নভাব সার্থক 
হটতেছে। উপাসনার ক্ষেত্রে কোথাও ‘তৎসহতাব’ অর্থাৎ সর্বেধোপাসনান্র 
সুণলমূহের সহভাব শ্রুত হয়না) তৎসহভাবের অর্থ তাহাদের ( গুণসমূহের ) 
সহভাব। তাই বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ গুপের চিন্তাই কন্িতে 
হয়। কিন্ত স্বত্ৰকার ‘ন বা বাক্যদ্ধার সেখানেই অনিশ্চয়তা প্রকাশ 
করিতেছেন । সামান্ত দিকের সম্বন্ধে যেমন ‘কাম্যান্ত ধথাকামং সমুচ্চীয়েরন্‌ 
ন বা পূর্ব্বহেত্বভাবাং’ সুত্রে ‘ন বা’ বলিদ্াছেন; এই স্থত্রে সামান্য ও বিশেষের 
দুইয়ের সঙ্গস্ধেই 'ন বা’ বলিতেছেন। প্রাণের শুর যখন বুদ্ধির ক্ষেত্রে 
অবতরণ করে, তখন সামাস্ত-বিশেষের ভিতরকার সীমারেখা এমনই অনিশ্চিত 
যে, কাহাকেও চুড়াসন্তরূপে সেইটী বল! চলে না । সেখানে সামান্ক বুঝি বা 
সানানু নয়, বিশেষ বুঝি বা বিশেষ নয়। সেথানে বিশেষ বিশেষ থাকিয়াও 
সামান্ত, সামাস্ত সামাস্ক থাকিয়াও বিশেষ । প্রাণের স্তরে 'ন বা” বলা ছাড়া 
লজিকের দিক হইতে গত্যন্তর নাই । স্ুক্রকার ‘ন বা” বাক্যদ্ধার! পূর্বব- 
হোক সানান্ত ও এই স্থত্োক্ত বিশেষ দুইঘ্ের সম্বন্ধেই অনিশ্চমতা প্রকাশ 
কনিগ্াছে। প্রাণের স্তর না হইঙ্গে 'ন বা!’ প্রয়োগ করিতেন না, শুধু 'ন! 
শব্দন্বারাই একান্ত প্রতিযেধ করিতেন ॥ 


দর্শনা 1॥৩৷৩৷৬৬ 


(বেদবাকোর ) দর্শন হেতুতেও ( প্রাণশুরে সামাগ্ত-বিশেষ কিছুরই একান্ত 
নিশ্চন্বতা অবধারিত হয় না) । 
নাসদীয় সুক্ত বলিতেছেন, 


ভাদ্র, ১৮৮৯ ] অ্কস্থতৰম্‌ 
ইং বিশ্প্ির্বত অবভভূল 
যদি বাদদেষদি বান। 
যে! অশ্যাদাযক্ষ: পরমে ব্যে।মন্‌ 
সে! অঙ্গ বেদ যদি বা ন ব্দে॥ 
বিশ্প্টির সমস্ত শবে এই “বেদ যদি বা ন বেদ’ রহিয়া যাইতেছে। কোনও 
একটা চূড়ান্ত জন! বা চূড়ান্ত না-জানার তত্বই দুইবার ‘নেতি' বাক্যের 
প্রম্োগ দ্বারা শ্রুতি বারবার বুঝাইয়াছেন। “যে ত বিজানাতি বিজানন্‌ 
বৈ তনু বিজ্ঞানাতি নহি বিস্ঞাতুবিজ্ঞাতেবিপর্রিলোমো বিদ্যতেইবিলাশিত্বাৎ 
ন তু তন্দিতীঘনন্তি ততোহ্তত্বিভক্তং যধিজানীয়াৎ ॥ যত্র বান্ুদিব হ্যাং 
তজ।ন্চো ইন্তৎ পশ্বোদন্যে। ইস্তাত্িছ্রেদন্যে।ইন্তত্র সয়েদন্যো হন্তদেদন্টোহন্থচ্ছ,থুয়াদন্টো- 
হস্তন্মন্বীতাস্তোহন্ক২ শ্পৃশেদস্যোংস্তদ্বিক্জানীয়াৎ ৷ সলিল একে দ্রষ্টাদধৈতো 
ভবত্যেষ ব্রক্গলোকহ সম্রাড়িতি ॥'_বৃহদাঃ-_-৪৷৩৷৩০-৩২ । ‘যদ্বৈতহ্ৰ বিজানাতি! 
অংশদ্ধারা প্রাণের সামান্য দিকট।ই দেখানে! হইদাছে, ‘যত্র বা অন্তদিব’ 
ংশত্বার! প্রাণের বিশেষত্বের দিকটাই দেখানো হইয়াছে এবং সেখানে ‘বা’ 
ও ‘ইব’ পরপর প্রয়োগস্থার! তাহার চুড়াস্ত নিশ্চয়তাও নিষেধ করিয়াছেন। 
বিশেষের স্তরে ‘ইব’ শব্দের প্রয়োগহারা অন্থৈতবাদীগণ বন্ধাবস্থার ব্যাখ্যা 
করিতেছেন। 'বা' ও ইব শব্দ প্রদ্গোগে বন্ধাবস্থা ও মুক্তির পরের লীলা- 
স্তরের কথা, তুরীঘাতীতের অবস্থা দুইয়েরই ইঙ্গিত রহিম্বাছে। লীলার 
ভিত্তি অহৈতবাদ ; তাই অতৈতবাদের সামান্টেপ্স দিকট! “ঘটবে তন্ন বিজালাতি* 
হর! ফুটাইয়া তাহার জমাটবাধা লীলাস্তরকে বুঝাইবার শ্রশ্থ পরে 'যত্র বা 
অগ্যদিব, প্রয়োগ করিয়াছেন। কেবল অন্বিতৈর বিকল্প ও অনিশ্চঘ্ দিকটা 
হইতেছে লীলাঘন শ্ৈত। যদি ‘বা’ শব্দ না থাকিত কেবল '‘ইব’ শব্দই 
থাকিত, তাহা হইলে অদ্বৈতবাদীগণ এই অবস্থাকে বন্ধাবস্থার ইঙ্গিতরূপে গ্রহণ 
করিতে পারিতেন; কিন্তু ‘বা’ ও 'ইব’ শব্দহুয় বিকল্প ও তাহারও অনিশ্চ্নতা 
এই দুইমেরই অর্থ বুঝাইতেছেন। উল্লিখিত মন্ত্রে শেষে "দলিলে" শব্দ প্রয়োগ 
দ্বার! আত্মবন্তর রসশ্বরূপ ও তার ব্যাখ্যায় সামান্ত-বিশেষের সমন্বয়ের 
ইপ্সিত দিয়াছেন । 
“ব্রক্ষোর দিক হইতে ত্রচ্মর্শনই শ্রুতি, ‘আমি’-র দিক হইতে ক্রক্ষদর্শনই 

স্বৃতি বা বিশেষ দর্শন। ক্রদ্ধাদর্শনের তিতরই ত্রহ্ম-দর্শন ও আমির দর্শন বা 
শ্রুতিষ্থীতি সমন্বয়, নিত্যরসাবধৃতলীল1। ত্রদ্ধ-কাম পূরণের জন্যই জীবের 


৪৬৮ উজ্জলভারত [ ১১শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা 


কাম-প্রকাশ অথচ তাহার বিশেষত্ব-প্রান্তি । “পুরয়তু মধুরিপুকামম্‌’_ ইহাই 
সৰ্ব্ব শ্রুতি জীবের কাণের তিতর দির! মরম স্পর্শ করিয়া আকুল করিঘ্া 
তুলিতেছে। 
রতিস্থখসারে গতমন্তিস।রে ম্দন-মনোহর বেশম্‌ । 
ন কুরু নিতম্বিনি গমনবিলম্বনমঙ্গসর তং হৃদয়েশম্‌ ॥ 

ধীর সমীরে যমুনা তীরে বসতি বনে বনমালী । 

গোপী-পীন পদ্রোধর মঙ্দন চঞ্চলকরযুগশালী ॥ 

নামসমেতং কতসক্ষেতং বাদয়তে যৃদু বেণুমু ৷ 

বহুম্ন্ৃতেইতন্ত তে তঙুসঙ্গ ত পবনচলিতমপি বেণুম্‌ ॥ 

ইহাই আীবের অভয়বাণী ও আহার শুজি। আজ জীব নিশ্চিন্ত, বনমালী 
আজ কানপ্রেরণায় নাম ফুকারিয়া ব্যাকুলভাবে অজন্ত্র ডাক ডাকিতেছেন৷ 


চল, ঝাপ দেই, ধন্ট হই। 
তৃতীগ্গ অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের অবধূতভান্ত সমাপ্ত । 


চত্রর্থ পাদ 


ও নমঃ প্রান্প তুরীয়ায় ভগব-পুরুযোতুনায় 


স ওএক্ষত_- 
পহিলহি রাগ নয়নত্তঙ্গ তেল 
অঙ্গুদিন বাঢ়ল অবপি না গেল ॥ 
না সো রমণ না হাম রমণী । 
দুহু জন মনোভব পেশল জানি ৷ 
এ সথি। সে সব €প্রম-কাছিনী। 
কান ঠামে কহবি, বিছুর ন জানি ॥ 
না খোছলু দূতী; না খোজলু আন। 
দুহু কেলি মিলনে মধ্যত পঞ্চবান। 
অব সোই বিবাগ, তুহু ভেলি দূতী। 
সুপুরুষ প্রেমক রন বীতি ॥। 


রামানন্দ-কুত এই শ্লোক শ্রবণ করিছ! মহাপ্রভু তাহার মুখ চাপিয়া! ধরিঘাছিলেন। 
“এত কছি আপন কৃত গীত শুনাইল। প্র প্রভু স্বহন্ত্তে তার 
সুখ আচ্ছাদিল।” এই গীতই বর্তমান যুগের আশ্বাদনের জিনিষ; 

মহাপ্রত্থর সময়ে ইহা জগতের বাজারে বিকাগ নাই । 
নয়নের চাছলিতে প্রেরণা সকল দেহ প্রাণ মন ড্বাইগ্া দিনের পর দিন 
বাঁড়িত্বা যাইতে লাগিল। এই চাছুনিই ত জীবনে অনুবন্ধ। এই কামমন্ী 
প্রেরণা সবল সহজ প্রয়োজ্নাভাব পর্কীঘ সম্বন্ধ, পুকুষ-প্রকূতিভাবমূলক নহে । 
পরকীঘ্ প্রেম উপাধিরহিত বনিয়! দূতীবিহীন, ইহা! প্রতাক্ষ অপন্বোক্ষ। 
বিরহেই উপাধির প্রকৃত তাৎপর্য আবিচ্কুত হনব এবং তখলই উপাধির উপাধিত্ব 1 
ক্ুমশহ 


সাময়িকী 


প্রাণের ডাক £ নৃতন যুগ এসে পড়ল, দিকে দিকে আম তারই 
সার!। বিরাট কশ্মক্ষেত্র আমাদের সামনে এগিয়ে এল, আর দেরী করবার 
সম নেই । এইবার সাজ সাঞ্জ রব চতুন্দিকে। যুগসঞ্চিত ক্লৈব্য ঝেড়ে 
ফেলতে হ'বে। ডাক এল আকাশ পথে, ডাক এল মাটির তলে, ডাক 
এল বুকের স্পন্দনে । চরৈবেতি চরৈবেতি । সত্য স্থপ্তোত্িত পথিক অনস্ত 
আকাশের মুক্ত অবকাশের নীচে এসে দাড়াল । সমশু দেহ মনে তার নূতন 
যুগের হাওয়া এসে লাগল । বুকভরে একবার দহ নিঘ্রে নিলে। চারদিকে 
একবার তাকিদধে দেখলে ধ্বংস-শু.পের অবধি নেই_-পথের দিকে তাকিয়ে 
দেখলে সে চলে গেছে--স্থদূরের পানে। পথিকের সমগ্র সত্তা থেকে বেরিয়ে 
এল লিভ্ঞাসা__কোথায় যেতে হবে? 

দিকে দিকে এই যে আঙ্গ আত্মপ্রকাশের বেদন!--এর মপ্য দিগ্রে আমাদের 
কোন্‌ সত্তা প্রকাশের ব্যাকুলতায় পিষ্ট হচ্ছে? কি আমর! হোতে চাই? 
নৃতন কালের যুগধর্শ্ম কী? নৃতন যুগের প্রশ্ন জটিল। বিজ্ঞানের নূতন 
নৃতন আবিক্কারে জগৎ ও জীবন সম্বদ্ধে মা্চবের ধারণ! ভ্রুত বদলে মেতে 
বাধ্য হচ্ছে। কিন্তু সেই বদলে বাওয়! ধারণাকে মাচুষ রূপ দিতে পারছে 
কই? মানুষের রক্তের সংস্কৃতি চিন্তার গতির চেয়ে যে অনেক কম তালে 
চলে । অন্তায়মান যে সভ্যতার রূপ আজও আমাদের চোখের সামনে, মে 
মান্ষের পরিপূর্ণ শ্বরূপের পক্ষে গৌরবের নয়। তাই তার চতুদ্দিকে এমন 
করে নানা বিরুদ্ধ শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। মানবের আজকের প্রশ্ন 
শুধু আধ্যাত্মিক নয়, আধিতৌতিক নয়, শুধু অন্তরের নয়, শুধু জড়ের নয়। 
দীর্ঘ দিনের ইতিহাসের সুত্র বেয়ে মাধ আজ যেখানে এসে দাড়িঘ্বেছে_- 
লেপানে দাড়িয়ে সে নিজের স্বরূপকে দেখতে পেয়ে বিস্মিত হয়ে যাচ্ছে। 
জীবজগতের সাধারণ প্রয়োজনকে স্বীকার করেই তাকেও সে ছাড়িছে ঘায়। 
তাইতো সমস্যা তায এমন জটিল হ'য়ে উঠল। এই কথাটা আজকের দিনের 
মাহুষ রক্তের স্পন্দনে টের পাচ্ছে । একথা আজ ধরা পরতে চাইছে যে 
বশ্বের ্ষট বহত: রাদনৈতিক ও অর্থনৈতিক, আসলে মূলতঃ তা ঠনতিক 


ভাদ্র, ৯৮৮০ এ সামহ্বিকী 


এ আধ্যাত্মিক । আজ মাশঘ বুঝতে পারছে যে সে যেনন ব্যক্তিক মাহ 
তেমলি সে সমষ্টিও বটে। বিভা আজ একপা প্রমাণ করেছে যে, 
“Seperate individual existents are illusions of common 


sense. Scientific investigation reveals (aud these findings 


are confirmed by the direct intuitiou of the trained 
mystic and contemplative) that coucrete reality consists 


of the interdepeudent parts of a totality and that 77 
dependent existeuts are 


merely abstractions from that 
reality.” 


মান্তষ যদি সনগ্র থেকে রওনা না হয়ে ব্যক্তিক জীবন থেকে 
সাধন! স্প্র করে, প্রতি ব্যক্তি যখন শুধু একান্ত বাক্তিই থেকে যায়, তান 
খণ্ড ব্যক্ষিত্বের বাইরে যে তার শিশ্বরূপের সত্তা, তা থেকে সে ঘখন নিজেকে 
একাস্ত [বিচ্ছিন্ন করে ফেলে, তপন এই যে একট। সমগ্র দিশ্বজগ২--একটা 
whole—একট1 integrity, এর প্রাণাসন্ধদ্ধ থেকে চ্যুত হয়ে পরার জন্য এ 
বিচ্ছিন্ন খণ্ড গুলি তখন মৃত পদার্থে পরিণত হয়। তখন বিচ্ছিম্র নামষঘ সেই মৃত 
পদা্থনুপি দিয়ে যে আদর্শ-লোক গড়ে তোলে, সে আদর্শলোক শুধু 
“unearthly ballet of bloodless categories." 

তাই আছক্ষের দিনের বাক্যের প্রশ্ন সত্তার সামগ্রিকতার । প্রশ্ন যদি কোন 
একটা হোতে!--শুধু যদি তা রাজনীতি, ব! শুধু অথনীতি বা শুধু আত্মার মুক্তির 
হতে!-_তবে সমস্থ অনেক সহজ ছিল। কিন্তু সাধ যে আজ দেখতে পেয়েছে 


যে তার ঘেমন আত্মার মুক্তির ক্ষুধা আছে, তেমনি আছে অঙ্গের 


মুক্তির 
ক্ষুধা | অন্রের 


ক্ষেত্রুকে অবজ্ঞা করে, অন্রের ক্ষেত্রে শোচনীয় পরাজয়ের 
মানি, অপমান অত্যাচারের মানি নিয়ে ঘমন আত্মার মুক্তির প্রচেষ্ট। আন্তষকে 
শুধু অদ্ধকারগর্ডে নিয়ে ঘায়, তেমনি শুধু অঙ্গের প্রশ্নও তার একমাত্র প্রশ্থ 
নয়। অনন্ত প্রশ্ন জড়িয়ে গেছে-_-কোনোটা থেকে কোলোটাকে আদ্র আন 
বিচ্ছিয় করে দেখা যাচ্ছেন] । জওহরলাল সেদিন বলেছিলেন-_ 

“আমাদের আজকের বিপর্খ্যদ অতীতের থেকে আরও ব্যাপক, আরও 
ভয়াবহ । এন সঙ্গে মনস্তত্ব আধ্যাত্মাকতা অথবা আর কিছুর কোথায় হেন 
একটা যোগ রয়েছে__আমি এর কোন স্পষ্ট সংজ্ঞা দিতে পারছিন।। এক 
হ্িত্নাট আধ্যাত্মিক বিপ্ধ্যদের মধ্য দিযে আমাদের পৃথ্বী আজ অগ্রসর 
হচ্ছে । তথাকথিত খর্দের সংকীর্ণতার সঙ্গে এই আধ্যাত্মিক শব্ককে যোগ 


উজ্দ্রলতাবত [ ১১শ বর্ষ, ৮ম সংশ্যা 


করে দেবেন না ঘেন। আজকে সমস্য! বিশেষ কোনে! সম্প্রদায় বা জাতির 
নয্ূএ সমস্যা সমগ্র মানবিকতার ।* এই সমগ্র মানবিক সত্তা কি? 
আল্রকের দিনের বাত্ডব কি? ‘‘We must become sensuous, intel- 
lectual, intuitional to know reality inits flesh and blood 
and not in merely its skin and bone.”—Radhakrishnan. 
মাঙ্গযের স্বরূপ ও বিশ্ব রূপের সমন্বিত রূপই তার সত্যকার রূপ, তার 
সামগ্রিক রূপ--ইনিই আগতপ্রায় মহাঘুগের বাস্তব বস্তু । আক্জ আমাদের 
সেই বাস্তবকে জানতে হ'বে, চিনতে হ’বে, দেখতে হ’বে, বুঝতে হ’বে, আয়ত্ত 
করতে হাবে। 

কী তার পথ, কী তার উপায় ? জীবনের চলার পথে যখন আমরা মনকে 
দিশারী করলাম, তার উপরেই যখন পথ নির্দেশের সমন্ত ভার দিয়ে নিশ্চিস্ত 
হলান, তখনই জুল ফরলাম। সমগ্র জীবনের পথের খোজ দিতে সে 
পারলে না। বুদ্ধির ছুরিকাঁকে শানিত করে বিল্লেষপের পথে সে আকাশ- 
পাতাল বিচরণ করলে__বস্তকে কেটে খণ্ড খণ্ড করে ফেললে ; সত্যবস্ধর 
অনেকখানি লান্ত করে মনে করলে সবটুকুই বুঝি পেলাম ।-__কিন্ত হার, সত্য 
তার সামশ্রিক রূপকে প্রকাশ করতে পারলে না? বুদ্ধির হিরপ্য্ী ঝলক 
যখন ফলকে কেটে বিশ্লেষণ করে আত্মগোৌরবে পুলকিত হচ্ছিল, তখন সেই 
কাটার পথে রস যে ঝরে পড়ল, মুগ্ধ সে, তা লক্ষ্য করেনি । কিন্ত একদিন 
জীননের আশ্বাদন পর্ তার কাছে ফলের বসট্কুও দাবী করলে । সে বললে-- 
কই, রস তো নেই এর । কিন্ত ফলের রসের আশ্বাদন-ধর্্ম রয়েছে জীবনে 
ফলেব জাটির মই সত্তার সত্যতা নিয়ে, আর তার রস নেই-_এতো হতে 
পারে না। তুল আমার হয়েছে বিশ্বের সত্তা-ধর্শ্মের নয় । রস না থাকলে 
রলের আন্বাদন-গ্রবণতাও থাকত না॥ বিশ্বের স্রষ্টা এমন বাতুল নন। মান্য 
বলতে চাইলে দরকার নেই__ও সত্য নয়_ওতে বড় হাঙ্গামা । কিন্তু জীবনের 
সামশ্রিক আত্মাদন কান্না জুড়ে দিলে_-সে বললে আমি ফলকে সমগ্রভাবে 
আস্বাদন করতে চাই। পোসা আর আটি যেমন বস্তুর সবখানি নয়, 
নির্খ্যাসও বস্থর সবখানি সত্য নয়। উত্তর এল আমি যা দিরেছি, তার বেলী 
দিতে জানি না। তুমি পথ-প্রদর্শক দেখো। আমি ছেড়ে দিলাম 
সিংহাসন । রি 

তাই সেখানে ভাক এল প্রাণের । এই প্রাণের স্বরূপ কি? এই প্রাণ 


ভাদ্র, ১৮৮৯ ] সামন্তিকী ৪৭৩ 


আ্মস্তরী সর্বস্তরী । ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিবদে এই প্রাণের মহিনা 
বিশেষভাবে কীত্তিত হয়েছে। “ন বৈ বাচো, ন চক্ষুষি, ন শ্রোতাণি, ন 


মনাংসীত্য.চক্ষতে, প্রাণা ইত্যাচক্ষতে প্রাণো হ বৈতানি সৰ্ব্বাণি ভবস্তি।” 
এই প্রাণ প্রাণনয় কোষ নয়। 


quality, এ সন্তার সমগ্রত!। 
এই প্রাণ মনসো ন্ববীয়ত। 


এ uanlity)র ফোগকল নয়, এ 19৩ 
সংখ্যাকে নিয়েও এ সংখ্যাকে চাড়িয়ে যায়। 
বিশ্ীর্ণ গভীর এই প্রাণের সন্ধান জীবনের ম্যে 
বেলে, বুদ্ধির কুন্তগীরিতে তার দেপা পাওয়া যায়না ॥। সনংত্ত নিরপেক্ষ মে 
সত্তাকে মান্কয আলাদা করে রেখেছিল, সেই সত্তা আজ সমস্ত অপেক্ষমান 
হয়েও নিজের স্বরূপে অচ্যুত রলেন--সেটপানে প্রাণধর্শ্মের প্রকাশ হলো । 
এই প্রাণের নপ্যে আছে সর্বাতীত ও সবাচ্গগ এই দুই সত্তার উপাধি-বিধুর 
স্বাভাবিক সশ্বন্ধময়ী ব্যাপ্তি । জয় হোক এইই প্রাণধশ্ঘের, জয় হোক সেই 
আগত-প্রা্ যুগের, যেখানে এই বিশ্মহময্র প্রঃপণধশ্মের প্রকাশ জগ দেখতে 
পাবে। বিশ্ব স্বন্থ হউক । 

বৈবজ্ঞৱানিক মনুলান্রর্তি__বিজ্ঞান পড়িলেই বা বিজ্ঞানের বিবিপ 
খিছোরী। সগক্ষে ভ্ঞান থাকিলেই যে মাঙ্গধ বৈজ্ঞানিক মনোবৃতিসম্পন্দ হয়__ইহ1 
ঠিক নয়। তেমনই বিজ্ঞান না পড়িলেও বে বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন হওস 
যাইবে না, একথ1ও ঠিক নগ্। দেশের বেশীর ভাগ জনসংখ্যাই বিজ্ঞ।ন পড়ে নাই, 
অথচ বৈজ্ঞানিক মনে।বৃত্তিলস্পপ্র হওয়ার প্রছ্গোজন আছে। শিক্ষা পাইলে 
কিছুটা হইতেও পারিবে ॥ 

বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি কাহাকে বলি? বিজ্ঞানের কোনও সিদ্ধান্তে 
পৌছাইতে হইলে তাহার পথ ঘাহাকে এক কথায় বলে ক্রশ-এগজ্জা মিনেশন' 
অর্থ যাহ! ‘পলেমিক’ নদ্ন। পলেমিক প্রপ্বালীতে আমি একটা সত্য ধরি 
লই এবং সেটাকে যতদিক দিয়া পারি সত্য বলিয়া প্রমাণ করি। বিজ্ঞানের 
দক্ষ এগজামিলেশনের পথ ইহ! নয়। ধরিয়া সেখানেও একট _লওয়! হয় 
সন্দেহ নাই,_রওনা ততো; হইতে হইবে একটা কিছু লইগা-__কিন্ত সেখানে 
যাহাকে আমার পরিচ্ছিন্ন দৃষ্টি লইস প্রথমে ধরিয়া লই, চতুদ্দিক দিগ! তাহাকে 
সভ্য প্রমাণ করিতেই শুধু লাগিদ্র। যাই না, তাহার বিপক্ষে, বিরুদ্ধে যে সকল 
কথা, উঠিতে পারে তাহাদের মুশ গাগেন ভোরে, গলার জোরে বা ঘে কোন 
জ্যেরে বন্ধ করিয়া, চাপা দিয়া কেবল আমার লেই ধনিছা লওদ্বকেই প্রমাণ 
করিবার প্রদ্থীস পাই না। জেখানে বাহাকে ধরি আমি রওনা! হই, তাহার 


উজ্জ্বলতারত [ ১১শ বধ, চৰ সংখ)! 


পক্ষে যত রকমের কথা হইতে পারে তাহা যেমন বাহির করি, তেমনই তাহার 
বিপক্ষেও যত রকমের কথা হইতে পারে তাহাও বাহির করি। অর্থাৎ বিজ্ঞানের 
দৃষ্টিতে বিচ্ছিশ্র ‘আমি'-টীই বিশ্বের সমশুটুকু নহে-_আমার বাইরে একটা মন্ত 
বড় বিশ্ব পড়িয়া আছে । অর্থাৎ ভাষাস্তরে যাহা কিছু আমার পক্ষের, তাহাই 
শুধু আমি নহি. যাহ। আমার বিপক্ষের, তাহাও আমি। 
বৈস্ঞানিক মনোবৃত্তিতে আমির_পরিচয় এই রকম । 
মান্ধষ যখন এই আমির অধিকারী হয়, তখনই তাহার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি 
লাভ হয় । অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তিতে আমার পক্ষের সব কথা (সব কথা 
জানা অবশ্য কোনদিনই মাঘের পক্ষে সন্তব নয়, যতটা বেশী সম্ভব কখা- বিজ্ঞ/ন 
কোনদিনই কোনক্ছিবই সব কথা জানার দাবী করে না_এমন কি একটা 
“তৃণেরও নয়) যেমন আমি জালিব-__-তেমনি আমার বিপক্ষে কি কি কথা 
হইতে পারে, তাহাও জানিব-__এবং এই দুই জানার মধ্য দিয়া আমাকে পথ 
কাঢি চলিতে হইবে । 
আনা কি এই দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হুইয়াছি? আমাদের আমি কি 
পক্ষের বিপক্ষের কথা স্মরণ রাশিয়া চলে? আমরা চারিদিকে যে আমির 
সাক্ষাৎ সর্বদা পাই, তাহা কি এ রকম বৈজ্ঞানিক আমি? বিজ্ঞানের প্রদার 
তো খুব হইতেছে ; বিজ্যালয়ে বোধহয় চতুর্থ নাকি পঞ্চম শ্রেণী হইতে বিজ্ঞান 
পড়ানো হইতেছে-_কিস্ত বালক-ঝালিক1 যুবক-বুবতী প্রৌঢপ্রৌঢ়াদের মধ্যে কি 
নিজের পক্ষের ও বিপক্ষে কথা স্মরণ রাপিয়া তাহার! চলিতেছে, এরূপ 
চিত্তবৃত্তির প্রকাশ পাইতেডে ? বরং চোখ বুজিদ্াই বলা যাইতে পারে থে, 
ইহার বিপরীতই দেখিতেছি । নিজের বিপক্ষের কথা বদি মানুষ নলে বাধিয়া 
চলিত, যদি সে সচেতন থাকিত যে সে-ই এই বিশ্বে একমাত্র নহে, তাহার 
বাহিরে একটী সন সত) (কিংবা বলিব কি অধিকতর সত্য?) বিশ্ব পড়িয়া. 
রহিয়াছে তাহা হইলে তো মাঙ্গয বিনয়ী হইত, নম্র হইত, শ্রদ্ধাণীল হইত, 
অপরকে--সে বাহাই হউক না কেন_ শ্রদ্ধা করিতে, সম্মান করিতে শিখিত । 
কিন্ত প্রকৃত পক্ষে তাহ! তে! হইতেছে না, ঘরে বাইরে পথে ঘাটে সমবন্ক্ক বা 
বড় ছোট কোন অবস্থার মাস্তষের মধ্যেই তে! নম্রতা দেখা ষাইতেছে না_ 
এ কথা তে! বোধহর খুবই স্পষ্ট । 
অঞচ এ নম্রতা, এ রস্ধাস্মীলতা। ছাড়া জীবনের সৌন্দধই বা থাকে কোথায় ? 
তাহা হইলে কি হইতেছে__ছোট বয়স হুইতেই ছেলেমেয়েরা বেশ কিছু 


ভাদ্র, ১৮৮০ ] সামগ্রিক 


কাল হইলই বিজ্ঞান পড়িতেছে--কিস্ক বৈজ্ঞানিক মনোবুতি সি হইতেছে 
না। কেবল কতকগুলি নৈজ্ঞ।নিক তব = কাৰ্য কাছ্ছণ সন্বদ্ধ না শিপাইয়া 
বৈজ্ঞানিক নলোবুন্তি স্থতি কব যায় কির্ূপে ? 

আল সেইটা সমস্তা ৷ 

বিজ্ঞান আমাদের যাহা দিতে পারিত আমন! তাহার সবটুকু লইতে পারি 
নাই, খানিকট। অংশ লইগ্রাছি। আর অংশ লইগ্রাভি বলিঘাই তাহ। বিকৃত 
হইয়াছে--তাহার সুফল হইতে আমরা বকিত হইয়াভি। হৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি 
একই সঙ্গে কোন ঘটনার 4৮৮০ ৪23 592652" বিচার করে, ঘোহার অপর নাম 
cross-exrmination, ) | যদি এই একই সঙ্গে Pro and contra বিচার 
করিবার মশোবৃত্তি আমরা লাত করিতাম এবং বিজ্ঞানের অপর দান বাক্তি- 
স্বাতস্নাও লইতাম, তাহ! হইলে আজ আমাদের এ দুর্দশা হইত না। ব্যক্তি 
স্বাতন্্-বোধে অহং-এন স্বীকৃতি থাকে; অপর দিকটার সঙ্গে সমস্বিত না হইলে 
এই শ্বীক্কতি বিকৃত হয, বিকৃত হইলে তাহা মাঙ্কবের অহংকার বাড়াইয়া দেয়, 
দাস্ডিক করি! তোলে-__ক্রমে তাহারই বিকৃতিতে মানুষ অপরের প্বাতস্তাকে 
অপমান কৰিয়াও বসে। কিন্ত একই সঙ্গে নিজের, অপরের এবং প্রতি ঘটনার 
বা বস্তর 727০ ও ০০:৮৪ দেখিতে পারিলে তো! মান্তবকে অহং-এর স্বীকৃতির 
বিরুতি হইতে রক্ষা করিতে পারিত। 

তাই মনে হয় বৈজ্ঞানিক মনোবূত্তি সুষ্টি করিতে হইলে বিজ্ঞানের চলার 
পথকে অঙ্গুলরণ করিতেই হইবে-_ আমাদের চিস্তার ধার! ও চলার পথকে বিমুপী 
করিতে হইবে__অর্থাৎ একই সঙ্গে আমাদের পক্ষের ও আমাদের বিপক্ষের 
যুক্তিগুলি সন্বক্ষে আমাদিগকে সচেতন থাকিতে হইবে এবং দেই সচেতনতার 
মধ্য দিয়া আমাদিগকে পথ কাটিয়া চলিতে হইবে। ব্যক্তি স্বাতস্রা-বোধসম্পল্ন 
হওরার সঙ্গে সঙ্গে মান্থবকে শ্রদ্ধা্টীল করিতে হইলে এই-ই পথ। 

এইখানে মাহষের সমগ্রভা । মাঙ্গযের সম্গ্রতা যাহাতে তাহাই মাহুষের 
স্বস্থ আত্মবিকাশের ধার! । মানব সম্ভানের পক্ষে ইহাই সুস্থ ও স্বাভাবিক যে, 
সে অপরের গোলামী যেমন করিবে না, তেমনি অপরকে গোলাম বানাইবে না, 
পরিবারে, সমানে, রাষ্ট্রে সর্বত্র; সে আত্মস্বতস্ত্রতার প্রভায় সমুজ্ছল থাকিবে 
অথচ তাহার বিচ্ছিন্ন সত্তার বাহিরে বলিয়! যাহা প্রতিভাত হইতেছে তাহার 
সম্বন্ধে অন্ধালীল হইয়া মহীদ্বান হুইছা উঠিবে। অনাগত ভবিষ্যতের এই রকম 
সমগ্র সুন্দর মানব-শিশুকে স্বাগত জানাই । 


উজ্দ্রলভারত [১১শ বর্ষ, দম সংখা! 


অহুং-এর বিক্লৃতি অর্থাৎ একট! বিকৃত আত্ম-সচেতনতা যাহাদের মধ্যে 
প্রবেশ করিয়া ফেলিঘাছে তাহাদের স্বস্থ ও স্বস্থ করার সমস্য! গুরুতর বটে, 
কিন্ত আজব যাহার! শিশু তাহাদের শিক্ষা ও পরিচালনা সমঘ্থে আনর! যদি এই 
মলোবৃত্তি দ্বারা নিজেরা পরিচালিত হই এবং তাহাদের পরিচালিত করি তাহা 
হইলে সফল ফলিবার আশা আছে । 

শিশুকে বুঝাইতে জানাইতে ও চালাইতে হইবে এইভাবে যে, ভগবানের 
তথা নান্চষেরও আনন্দ-ছাত সে যেমন একটী বিশেষত্ব লইদ্রাই বিশ্বে আসিয়াছে, 
তেমনি অপর প্রতিটী মান্তষ৪-__সে অপরের জ্ঞাতিধশ্মদেশ যাহাই হউক না ক্ন। 
তাই সে বিশ্বের নিকট হইতে যেনন অ্রন্ধা সম্মান বাঁ যাহা কিছু চায়, বিশ্বকে _ 
অপরকে--তেমনই শ্রন্ধ! সম্মান বা যাহ! কিছু দিবার জন্য হেন সে প্রস্তুত থাকে । 
_ষই্টহাই বৈজ্ঞানিক অনোবৃত্তির শেষ কথা, ইহাই পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে 
ল্াতিতে জাতিতে শাস্তর পথ । তাই বিজ্ঞান পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের 
পথরেপা_-০ be two sided, to examine at once the pro and 
the contra—in fine, to be what the English call cross e.rami- 
॥20i০৮'__এই পথরেপা ঘাহাতে আমর! অন্তসরণ করিতে পারি ও করাইতে 
পারি-_তাহার জন্য সচেষ্ট হইতে হইবে । যেন তেন উপায়েন নিজের 
দৃষ্টিকোণকে য্নমর্থন করিরা তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার এক- চোখা মনোরৃত্তি 
পরিহার করিয়া চলিতে শিখিলেই আমর! ঘরে বাহিরে অনেকখানি শাব্ডি ও 
শক্তি লাভ করিতে পারিব। আমাদের সকলের চিত্ত ও বুদ্ধি সেইদিকে 


জাগ্রত হউক ৷ বন্দেমাতরম্‌ ৷ 


জঁরেণু মিত্র কর্তৃক নরনারায়ণ আশ্রম, পো: দেশবন্ধু নগর, ২৪ পরগণা 
হইতে প্রকাশিত ও দি প্রিণ্ট ইণ্ডিরা ৩1১, মোহনবাগান লেন, 
কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত ৷ 





উক্ডলভাত্তত - 


আশ্বিন, ১৮৮০ শকাব্দ, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ ১১শ বর্ধ, ৯ম সংখ্যা 


শক্তি 


॥ শ্ৰীষ্তী৷ীনিত্যচগোপাল ৷ 


মহেশ্বরী মহাশক্তি, পরেশী পরমাশক্তি, 
হয়েছিলে বাসেশ্বরী--শীক্বষ্ণের বাসে ৷ ১। 
ধানে তব অধিষ্ঠান, সমাধিতে বিদ্যমান, 
তবমসি মহাবাক্য--তোমার উদ্দেশে। ২) 
তুমি তত্বমসি তারা, চিন্ময়ী চিদাকারা, 

সর্ব তত্বের প্রকাশ-_-তোমার প্রকাশে । ৩) 
ষন্তে তুমি যন্তেশ্বরী, যোগে তুমি ঘোগেশ্বরী 
তপমন্ী হয়ে আছ-_পর্রম তাপে । ৪) 
তুমি তপন তাপেতে, চাকুচন্্র কিরণেতে, 
মহেশের ললাটেতে__-আছ মা মহেশে। ৫॥ 
শব্তুতে তুমি শান্ডবী, মাধবে তুমি মাধবী, 

*" ছুরত্যয়া মহাদেবী-__মাদার বিকাশে । ৬। 
নিতো তুমি নিত্যাশক্তি, নিত্যময়ী আত্যাশত্ভি 
প্রাণে প্রাণমন্ী তৃমি-_ প্রাণের উচ্ছালে । *। 
তুমি পরম জানেতে, আছ মা পরাত্ ক্তিতে, 
পরমা শান্তিতে আছ-পরম সন্ভোষে । ৮। 
তুমি পুরাতনী শক্তি, ( কত ) হও নবীয়সী শক্তি, 
তুমি বিশ্বেশ্বরী শক্তি_-বিশ্বের (শ্বরের) লকাশে | ৯৪ 
ত্রন্ধার ত্রহ্মাণী শক্তি, শিবের শিবানী শক্তি, 
বিষ্ণুর বৈষ্ণবী শক্তি _ব্যাপিতা! বিশ্বে । ১৯। 


উজ্জ্রপভারত [১১শ বধ, =ম সংখ্যা 


ব্যাপ্ত তুমি পৃথিবীতে, ব্যাপ্ত আছ সলিলেতে, 
ব্যাপ্ত বিমল বায়ুতে-__অনল আকাশে ৷ ১১। 
সর্ব্বন্ভূতময়ী শক্তি, পাখিবী বাকুণী শক্তি, 
অগ্রিতে আগ্মেকী শর্তি_হুইঘাছ অংশে । ১২৪ 
তুমি যে বায়বী শক্তি, আকাশেতে তুমি শক্তি, 
তুমি মা মানমী শক্তি--সবার মানসে । ১৩) 
সত্যে সতাবতী শক্তি, দিব্য প্ৰেমময়ী শক্তি, 


মহাভ্তাবমণী শক্তি_( কৃষ্চানন্দ ) প্রেমানন্দ রসে ॥ ১৪) 


পড়ি মায়ার বিপাকে, বিপন্ছ জীব তোমাকে 

রক্ষা কর বলি ভাকে-__বক্ষকাশী ত্রাসে। 
স্লেহম্রী স্বেহ গুণে, বিপন্ন জীব সন্তানে, 

সাস্বন৷ কর আদরে--মধুর আশ্বাসে । ১৬ 

তুমি স্াজরাজেশ্বরী, তুমি মা তূবনেশ্বরী, 

চতুৰ্দশ তুবনেতে_€ পূত ) শুদ্ধ কর বাসে। ১৭। 





“যার মা আনন্দমদী সে কি থাকে নিরানন্দে ? 
লদানন্দমঘ সে যে ভাসে সদ! সদালন্দে । 
_ ভ্রীনিত্যগোপাল 


EL. বং হী... ই... চন 


মহাপুজা। 
1 ন্লীমৎ পুরুঢষোত্রমানন্দ অবধূত ॥ 


[ ৮ই আশ্বিন ৯৩৩২ উদ্দ্লভারত হইতে উদ্ধত ] 


অজোহপি স্গধারাত্মা ভৃতানামীশ্বরোহপি সন্‌ । 


প্রক্ুতিং স্বামখিষ্ঠাঘ সম্ভবাম্যাত্মমাঘয়| ॥ পীত! ৪.৬ ॥ 
ভগবানপি তা রাজি: শারদোংক্ুল্লমলিকা: । 
বীক্ষ্য রস্তম্‌ মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ ॥ ভাগবত ১০।২০।১ 


শ্রন্ুগবান নিতা বলিরা তাহার জন্ম সস্তভবে না, কিন্তু তিনি যোগমাথা- 
প্রভাবে জীব-হৃদরের যুগ-যুগাস্তরের কলুহতা মুহূর্ত মধ্যে মুছিয়া ফেলিয়া 
অচেন। নৃতনের মত প্রাণ তূলান বেশে উকি দেন। তাহার বাছ নাই,- ক্ষত 
নাই, তিনি আত্ম; কিন্তু তাহার অচিন্ত লীল!। তিনি সেই লীল! প্রভাবে কত 
'আদর-অনাদর, কত হাসি-কাপ্লা, কত বিরহ মিলন ও কত অন্যান সোহাগের 
মধ্য দি জীবের প্রাণে প্রাণ ঢালিঘ! দিতেছেন ! তিনি সকলের প্রাণ-মন 
অধিকার করিনা বিহার করিতেছেন, অথচ সকলেই ভর্মবতেছেন প্ররুষ্ণ 
তাহার কাছেই আছেন এবং তাহাকে লইয়া বসলীলায় মপ্র । ধন্য মা 
যোগমায়া, তোমাকে আলিঙ্গন করিয়া ঠাকুর আমার ঈশ্বর হইগ্রাও মধুর, 
তিনি শ্রশ্বর্ষোের হাতা জীবকে শুদ্ধ অপাপবিষ্ধ করেন, আবার মাধুর্ঘখ্যের শ্বারা 
তাহার প্রাণের মাঝে আপনার করিয়! লুফাইও। স্বাখেন। মা, তুমি হে 
তাহার মায়া অর্থাং কুপাশক্কি । প্রেমময় ঠাকুর তোমাকে স্বকীয় (আপনার ) 
ভাবে না দেখিয়া, '্ব( আপনি ) ভাবে দেখেন । তুমি ও তিনি অভেদ; তুমি 
তাহার স্ব-প্রক্কতি। এখন মা, জীবের চিত্ত বন্ড মলিন ও প্রেমহীন; 
তোমার দিকে চাহিয়া আছে, প্রার্থনা করিতেও জ্রানেন। । তুমি আমাদের 
হৃদয-নাঝে তোমার পরাণ শ্বরূপকে নিয়া প্রকাশিত হও:। মা, তোমাকে 
আশ্রয় করিয়াই না সেই ব্রত্রধামে গোলী-বিনোদন শরীনিত্যগোপাল জ্যোহন্ামনী 
শানোদোৎফুল-মলিকা রজনীতে গোপীকুল নিয়! রাসবিলাসে মগ্র হইয়া ছিলেন? 
সেদিন ভরগতের কি আনন্দের দিন। মা, তুমিই না বৃদ্ধা তপস্বিনী 

পৌর্ণগালট সুত্তিতে শ্রত্রীবাধাক্কষ্ষের মোহন লীলা-মাধুরী নয়ন ভরিয়া পান 


৪৮০ উচ্ছলভারত [১১শ বর্ধ, লয় সংখ্যা 


করিবার লাগি সেখানে প্রকট হইব্ছিলে? তুমিই না বাসবিলাসেব শ্রজলী- 
প্রভাতে তোমার প্রাপকুণ্চ ও প্রাণের হুলালী এীশ্রীরাধারাণীর বিরহতাব- 
ইবভিত্র্য আস্বাদন করিতে নন্দ-তবনে ও বুষস্াহুপুরে আনাগোনা করিতে? 
তুমিই না সং-কুষেঃর সঙ্গে আনদ্দ-রাধার মিলন করাইবার আন্ত চিন্সী মুত্তিতে 
আরজে সদা বিরাজমান? মা, আমরাও ত আনন্দ হইতে জাত, আনন্দে 
সব্ীবিত এবং-আনদ্দই আমাদের একমাত্র গতি। তবে মা, এমন কুপাম্ম্রী 
তুমি থাকিতে আমর! সং-কু্ণ পদলাতে বঞ্চিত কেন? দা কর, দয়! বর ॥ 
আমরা তোমারই শরণাগত ॥ 

মধুইকটভ-ভয়ে ভীত ব্ৰহ্ম জনাদ্দনকে যোগনিদ্রাপ্জ দেখিঘা। হরির চৈতচ্চ 
সম্পাদনার্থ অন্ছপম! ঘোগনিত্রার শ্ব করিতেছেন £- 

স্বধাত্বমক্ষরে নিত্য ত্রিধামাত্রাত্মিকা! স্থিতা 

অর্দ্ধমাত্া স্থিত! নিত্য বানচ্চার্ঘঃ) বিশেষতঃ ॥ চণ্ডী । 
মা যোগলিভ্র॥ তুমি নিত্য অক্ষয়্রপা, ওক্কাররূপিনী ; তোমার প্রতি পদ- 
ক্ষেপে সুধারস উছলিয়া উঠিতেছে। মা, জাগ্রৎ স্বপ্ন স্বযুপ্তি ওক্ধারের এই 
তিনটি মাত্রা তুমি; আবার অর্দ্ধমাত্র। রূপে অবস্থিত ঘন, শাস্ত, শিব, 
অধ্ৈত, যাহ! বিশেষের আশ্রগ্জে আন্বাদন করিবার উপায় নাই তাহাও 
তোমার শ্রীমঙ্গে বিলসিত । 

“এযাং ভূতানাহ * পৃথিবী বসঃ পৃথিব্যা আপো রসোহপাম্‌ ওষপয়ে। রসঃ 
ওষধীনাং পুরুষো রস পুরুষস্ত বাগ_রসঃ বাচ ঝগ্রস:ঃ প্রচ: সাম রস: সাম 
উদ্‌গীখো.রসঃ ॥ ১1১২ 
স এস বদানাং রসতমঃ পরমঃ পরার্দ্ধোহস্টনো যহুদগীথঃ 1 ৩ ॥ ছান্দোগ্যোপনিষদ । 
সর্বসূতের রস পৃথিবী, পৃথিবীর বল জল, জলের রস ওষধি, ওষধির রস পুরুঘ, 
পুরুষের রস বাকা, বাকোর রস ধগ.বেদ, খগবেদের রস সামবেদ, সামবেদেক 
রস এই ওক্ষার। এই রঙ্গময় নিতা নামই পরমণপুক্ষ নিতাগোপালের অগ্জাঙ্গ- 
ভাগিনী, আবার উহা! অষ্টম অভিব্যক্তি বলিছা সকল রসের লয় স্থান। সর্ব 
সস উহ! হইতে উঠিয়া, উহাতে জীবন লাভত করিব! উহাতেই একাকার 
হইয়া বিশিদ1 বাইতেছে । বিশ্বের সর্বরসের সার ঘনীভূত হইঘাই এই নিত্য 
নায় জীবের পাশে উদ্্ঘ হইযাছেল। “নে! জ্ঞানে জনিত! কিয়ন্তিরমৃতৈঃ 
ক্রুষ্ণেতি বর্ণ দবয়ী,” কত হুধারস ছানি গড়িল বিহি ন! জানি! নত হরি, 
ধন্ত কলিযুগ ! | 


আশ্বিন, ১৮৮০ ] মহাপূজ। 


সপ্তমী পুরা--এই নিত্যনাম ঘোগমায়া প্রকাশিত রললীলার আলি বীজ। 
ঘোগমায়া নিজের ভিতর হইতে সর্ধবদেবশক্তি প্রকাশ করতঃ তাহাদের ন্ধাব। 
অনস্ত ক্ষুদ্র ব্রক্ধাশ্ড স্থজ্ন করিলেন, এই ব্রহ্ধাণ্ডে তাহার অংশভূতা জীব-প্রক্কাতি 
সমস্ত দেবশক্তির সাহচর্ধ্যে শ্বেহের দান লাম কূপ গুণে ভূঘিত হইয়া মহা- 
দান্ডিকতার সহিত কর্তা ও ভোক্তা সাজিয়া শতগবালের ও সমন্ভ দেবতার 
শক্তি পদদলিত করিবার আশায় বিচরণ করিতে লাগিল । জীব এই ভাবে ধর্ছের 
সানি জন্মাইল, জগতের সকলেই হাহাকার করিব উঠিল, দেবতার প্রাপ 
কাদিঘা উঠিল। হায়! হতভাগা জীব, তুমি যে ভগবানের প্রাতিবিস্ব ; 
তাহাকে প্রাণ ভরিয়া সাজ।ইলে যে তোমাকেই সচ্গজিত করা হয়, ইহ! কি 
ভুলিয়া গেলে? সমশ্ড দেবতারা যে তোমাদের নিত্যমিলন সংঘটিত ক়িবার 
জন্পই সম্মেহ নয়নে দাড়াইয়| রছিয়াছেন, তাহারা যে লেই পরম পুরুষের 
মহান্তিযেকেস্ব জন্য সমস্ত তুবন-তীর্থবারি সংগ্রহ করিয়া তোমাকে সককুণ 
ভাবে আহ্বান করিতেছেন, কিন্বা তোমাকে সেই যমুনা-বিলাসী কুঞ্জবিহান্ী 
শ্ীরুষের মহা অতিযারে সর্বালঙ্গারে ও সর্ধবগুণরাজিতে উজ্্বলিনী করিয়া 
পাঠাইবার জন্য প্রকাস্ত ধর্্মপখ পরিত্যাগ পূর্বক গুপ্ত প্রেম-মার্গে বিচরণ 
করিতেছেন; সে জগ্ত তুমি কি একবারও তৃণাদপি নীচ হুইঘ্। তাহাদের 
পাদ-বন্দনা করিবেন)? ধিক্‌ তোমাকে, ধিক্‌ তোমার প্রেমলাভ চেষ্টায় ॥ 
এ দেখ কঠোপনিঘদে নচিকেতা ধৰ্ম্মরাজ যমের নিকট দিবাল্ঞান লাত করি 
ধন্স হইলেন। এ শোনো ঈশাবাস্ডোপনিযদের ঝ্রযি প্রেম-পরিপ্বতচিত্তে প্রার্থন! 
করিতেছেন £-_-“অগ্নে নথ স্থপথা রায়ে অশ্মান”’,__-“‘হে অগ্নিদেব, যে পথে 
গেলে প্রেমধলে ধনী হুইঘ্া প্রেমময়ের প্রেমালিঙ্গন লাভ করা যায় সেই পথে 
আমাদিগকে টানিয়া লও। তাহার চরণে প্রাণ মন বিকাইবার জলন্ত প্রাণ 
বড় ব্যাকুল হইয়াছে, তুমি আনার সহায় হও।” এই ভাবে ব্যাকুল হইলে 
দেখিবে সকল দেবতারা তোমার মহাষাত্রার সমন্সে তোমাকে আশীর্বাদ 
করিয়া তোমাকে সেই প্রেমের পথে তুলিয়া দিবেন। তবে দেবতাদিগকে 
ভীতগবান হইতে বিচ্ছিপ্ন ব’লয়া দেখিলে তাহার! তোমার গতিবোধ করিয়া 
্লাড়াইবেন বটে “দেবাত্তং পরাদুর্ধ্যোহস্তত্রাস্মনো দেবান্‌ বেদ’ ঘে ব্যক্তি 
দেবতাদিগকে আত্মা হইতে পৃথক বলিয়া জানেন, দেবতাগণ তাহাকেই পরাস্ত 
করেন। এখন বোঝ সকলের চরণ-ধূলি শিরোতূহণ না করিয়া তাহাদের 
উপর আঁধিপতা বিস্তার করিবার চেষ্টা কি কল্যাণকর হুইবে ? না কিছুতেই 


উজ্জ্বলতারুত [১১শ বধ, লম সংখ্যা 


ন।।. আরও দেখ, সব দেবতারা ধাহার চরণ-মকরম্দ পান করিবার জম 
সর্বদা লালাক্িত, কোথা তুমি প্রেমনগ্র সেই ঠাকুরের ভীচতণে আত্মসমপূণ 
করতঃ তগ্ছঘ হই! যাইবে, আর কি-না তুমি সেই সৌভাগো বঞ্চিত হইয়া 
নিঙ্গেকে শ্রতগবানের আসনে বসাইঘ্া নিজে স্বামী সাজিলে? 

স্বামী হএয়া কি এতই সখ? তুমি কি জানন! তিনি 'সর্বাধজ্ঞান।ং 






ছিঃ, 
তোক্তাঃ’’ তবে আর কেন সর্ম্মদেব-পরিবৃত প্রীযজ্রেশ্বরকে সর্কাষদ্ঞভাগ না দিয় 
নিচ্ছে গ্রহণ করিতে লোলুপ হও? পারত সর্ক্যন্ডডের ভিতর নিজেকেও আহুতি 


দেও। তিনি '‘অত্তাচরাচরগ্রহণাং’ তিনিই রমণ, তিনিই রাম। তিল 
তুলশী দিগা তিল তিল করি তোমার সকল ব্রক্ষাণং অ্রহ্মহ'বঃ ত্রঙ্ধাপ্রি 
ভ্রহ্মণা হুতম্ । অ্রশ্বৈর তেন গন্ত“যম্‌ ত্ৰহ্ষকৰ্শ্ম সমাশিনা ৪ এই মন্ত্রে তাহাতে 
আহুতি প্রদান কর; তুমি ধন্ঠ হইবে, তোমার অস্তিত্ব সার্থক হইবে । 

মহাষ্টনী গু্া-_জীব এই ভাবে শী ভগবানের' ও দেবগণের নিকট দীন না হইয়া 
যখন দাত্তিকতা ও ভোকৃত্বের মৃত্তি হই দাড়াইল. তখন বিশ্বের সকল শক্তি 
ব্যথিত হইল, সকলের প্রাণ কাদিঘ? উঠিল। দেবতারা পৃথক পৃথক ভাবে 
সকলেই ধর্্মশৃদ্ধপ! প্রবর্তিত করিতে চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু স্বতঞ্জভাবে 
কেহই সক্ষম হইলেন না। তখন তাহারা নিরুপায় হুইপ সকলে মিলিয়া 
শরীন্রীতোনগুরুর শরপাপ্র হইলেন । সর্ধধদে ব-শক্তি উউগুকু-শক্তির ক্ষুপা্ একত্র 
মিলিবার স্থযোগ পাছ। শিব-গুক্ুর কৃপা প্রথমতঃ তাহাদের হৃদয়ে লাম 
শক্তির প্রকাশ হইল) ধর্শ্মের গ্লানি উপস্থিত হইলে, হিরগ্যম্ববপু হিরণাযন্মস্র 
ওতগবান্‌ শীগুরুমূত্তি ধারণ কিয়া সাধক হৃদয়ে বীর্ধ/ আধান করেন। এই 
বীধ্য ‘অস্ত; কুষঃ বহিঃ রাধা’__অস্তরে দেহী ভাবে শ্রীছগবান আর বাহিরে 
দেহরূপে চিন্মন্ত্রী পরাপ্রকৃতি শ্রনিতাযনাম । মস্ত্রই এই ব্রক্মবীর্ষ্য ইহা অমোঘ। 
স্বামীর বীধ্য যেমন স্ত্রী সযত্বে আব্মদান করতঃ - অতি সুন্দর ও মনোহর 
করিগা তোলেন, দেবতারাও তদ্ঞপ দবীক্ষাশক্তিতে আপনার সর্বস্ব বিকাইঘ্া 
দিয়া শূষ্কের মত হইঘা মনোমোহন রূপের সাক্ষাৎ পাইলেন। মন্ত্র দেবতার 
নিকট শ্রীমূত্তি ধারণ করিলেন । তোমার ইচ্ছা থাক আঃ নাই থাক্‌, নিতা- 
প্রকাশশীল শরীব্রীগুরু-বীর্ধ্য তোমার সর্বন্থ আপনাতে আকর্ষণ করিনা ছুটি 
বাহির হইবেই। দেবতারা! যপন এই সর্ব আকর্ষণকারিণী ্গুরুদেবের স্তর 
শক্তির বিকাশ বলিয়া নিজেদের লজ্জা, ঘৃণা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভ্রান্তি ইত্যাদিকে 
বুঝিনা তাহাতে নিমজ্জিত দেখিতে পাইলেন, তখনই তাহাদের সন্মিলিত দেহ 


আশ্বিন, ১৮৮০ ] মহাপুজ! 


শভগবানের প্রকাশ-ক্ষেত্র হইল।  ই্রীতগবানের অবতরণের সঙ্গে সঙ্গে 
দেবতাপ্েরও জীব-লোকে আসিতে হঘ। 

নবমী পুলা প্রথমতঃ ভভগবানের একাদারে সর্ববপ্রকাশক ও সর্ববাতীত বা 
গৌরক্কঞ্চ কূপ দেবতারাই আশ্বাদন করিতে পারেন, কিন্তু সাধক উহা ধরিতে 
ও বুঝিতে পারে না। সাধকের অহংতত্বকে পদদলিত করিবার জন্য 
পশ্থাপক্তিকে আবার জীবের পঞ্চকোষের অনিষ্ঠান্ী শুধু প্রকাশক্চারিলী 
গোৌরীমৃষ্টিতে অবিভূত হইতে হুদ্ব। দেবতারা এই প্রীকৌশিকীমৃত্তি নিয়া 
জীবের মধ্যে আসিলেন এবং তীছার নানা রূপগুণাদির অবণ-কীর্তনে মাতিয়া 
সাধকদিগকে এ শ্রবণ কীর্ভনে আকর্ণণ করিলেন । সাধক তখন তাহার সর্ববাঙ্গে 
প্রণব রূপিণী আনন্দময়ী উ্রহ্কৌপিকীী দেবীর আবির্ভীব অন্চতব করিল। সে 
এই অপ্রারত শ্বপ্রকাশ নামধনাকে 'সকলনিগমবজীচিৎফলম্‌ সৎ স্বরূপম্‌' ও 
তাহার প্রকাশ-জরনিত আনন্দকে প্ররুত বলিয্না মনে করিয়া তাহার প্বাভাবিক 
ভোগ-লাললা নিদ্রা উহাদেরও মণ হইবার জন্য ছুটিল । “অবাক্রং বাক্তিমাপন্নং 
মন্তস্তে মাম বৃদ্ধ: । পরং তাবমনজানস্তো। মমাব্যন্রমহুত্রমম্‌ ॥"  "অলবুদ্ধি 
মানবগণ আমার লিতা, সর্ব্বোত্তম, পরম স্বরূপ না জানিয্না নান্মাতীত 
অব্যক্ত দ্মামাকে ব্যক্তি ভাবপ্রাপ্ত মনে করে।” এইবার মাতাপুত্রে খেল! 
চলিল। 

“এবার কালী তোমায় খাব । 
এবার তুমি খাও ঝি আমি খাই মা, 
দুটোর একটা করে যাব ৷" 

এই খেলায় দু’ভ্রনার স্থান নাই । জীব যথন পরাশক্তিকে সাধারণ চক্ষে 
দেখিয়া তাহাকে ভোগ করিবার কামনা করিলেন, তখন তিনি বলিঘা 
পাঠাইলেন "যো মাং জদ্দতি সংগ্রামে যো মে-দর্পং ব্যাপহতি। যো মে 
প্রতিবলো লোকে স মে ভর্ত। ভবিস্তত্তি ৪” অর্থাৎ থিনি আমার নিত্য অব্যয় 
অহংকে খর্ব কির! তাহার অহং স্থাপন করিতে পারিবেন এবং আমার দর্প 
চূর্ণ কলিম আমার ইচ্ছা ও কার্যের প্রতিকূলে দাড়াইতে পারিবেন, তিনিই 
আমার ভর্তা ।* অহংকারে মত্ত সাধক পরাশক্তির এই ভাষা বুঝিতে 
পারিলনা । শিবদূতী শ্রীশ্রগুরু-শক্তিকে দূত করিয়া, সাধককে আত্মলম্পণ 
করিতে উপদেশ দিতে পাঠাইলেন। পূর্বের দেবতার! অন্তরে শ্রীগুরু-শক্তির 
তাহা" বুঝিয়। তাহাকে হৃদদ্ধে ধারণ করি্জাছিলেন। এইবার সাধকও শর 


৪৮৪ উজ্লতারত [ ১৯শ বধ, ঈম সংখ্যা 


স্রক্তিকে যথা সৰ্ব্বস্ব বলিয়া একটু একটু বুঝিতে চেষ্ট! করিতেছে_ মস ্রমলং 
সরোবর্বাক্যং । আ্রীইশুক্ুদেব সাধককে পন্াশক্কতির কোলে নিজেকে ছাড়িয়া 
দিতে বলিলেন, কিন্ত সে তাহা পারিল না। ব্তা জীব পারিবে কেন? মা, 
আমরা যদি তোমার চরণে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করিতে পারিতাম, তবে 
আর ক্ষোত ছিল কি? তুমি রুপা করিয়। আমাদিগকে জোর করিয়া তোমার 
জ্ঞানানন্দমগ্র তত্ব আস্বাদন লা করাইলে, আমাদের কি সাধ্য যে আমরা তাহা 
ধরিতে, বুঝিতে ও আম্বাদন করিতে পারিব? আমরা তোমাকে কিছুই 
দিব না, যদি আমাদিগকে তোমার আপন বলিঘা দরদ থাকে, তবে পারত 
আমাদিগকে যে প্রকারে হউক, তোমার মাঝে তোমার করিয়া রাখিও। 
যখন অযাচিত তাবে নামনূলে আমাদের হৃদয়ে উদদ্ধ হইয়াছ, তখন যাহাতে 
অচিাৎ তোমাতে সৰ্ব্বস্ব নিবেদন করিতে পারি, তাহার উপায় কর, জীবনে 
মরণে তুমিই একমাত্র গতি । 
সাধক গুরু-বাকা নিশ্চয়াত্মিক! বুদ্ধিতে ধরিতে লা পারায় শগুরুদেবের 

মন্্রশক্ষিই জীবের সর্ধলাশিনী মুক্তিতে তাহার সর্ববিভূতি নিছা সাধকের 
সর্ব্বোপাধি তাহার মধ্যে সংহনন করিতে অবতীর্ণ হইলেন । সর্ববশক্তিমতী 
লাবণাময়ী মায়ের আবির্তাবে সাধক নিলকে ক্ষণে ক্ষণে দুর্বল ও কুৎসিত 
বলিল! বুঝিতে লাগিল । সে দেখিল, সে অসহাও, শক্তিহীন। জগতে যা 
কিছু হুন্দর ও চেতন তাহা মা; সে অচেতন শব। মা, “সৌম্যা সৌম)- 
তরাশেবা সৌমোত্যত্বতি সুন্দরী)”। “তমেব ভান্তম্‌ অহুভাতি সর্বম্। তথ্য 
ভাস! সর্বমিদং বিভাতি”। তীছার আলোকে সব আলোকিত, তাহার 
চরণ সেবা! করিয়া সকলে আলোকদান করিতেছে! তাহার শ্রীচরণ সর্ঘ্ব- 
শোভার আম্পদ। সে অহ্ত্তব করিল, এ নারী-মৃত্তি তাহার সর্বস্ব ধরিয়া 
‘আকর্ষণ করিতেছে । 

ত্ৈৈরবনাদিনী কে রে উন্মাদিনী 

কিরূপে আমার রামা চিত্ত হরে? 

কিরূপে আমার অহুংকার-তত্ব 

কিরূপে আমারে আকর্ষণ করে। শীহীনিত্য গীতি । 
সে আরও দেখিল, 

নীরদবরণী কে রে জিলহলী 

চরণে দামিনী তাতে শত ধাতে। 


আশ্বিন, ১৮৮৯ ] নহাপুজা 


কে রে উজ্দ্লিলী স্থধাহশুভালিনী 

ভুলনমোহিলী, কে রে শিঝবোপর্রে ১ 
ওকি সাধক, তুমি যে কেমন হইয়া যাইতেছ? তোমার এত বীধ্য, এত 
তেজ, এত অহঙ্কার সব যে নিশ্রভ হইয়া যাইতেছে, তুমি যেন ধীরে দীবে 
সব হারা হুইতেছ। তম্ম করিও না, এ দেখ, তুমি যতই শুষ্ক হইয়া যাইতেছ, 
ততই মা স্থন্দরী হটতেও স্থন্দবী হইতেছেন। তোমার সকল তাহার সর্ব্বান্সে 
মিশাইয়। উশ্বর হইয়াও তিনি মোহিনীমৃত্তি ধারণ করিলেন । আল্র তোমার 
ভাগ্যের সীমা নাই, আজ তুমি নিজেকে হারাইয়া থাকে পাইলে । তোমার 
সর্ববাঙ্গের শোভা লইয়া তাহা নিন্ম অঙ্গে মাশিয়া দিলেন। ধন্য তুমি, ধন্য তুমি! 
সে আরও দেখিল, 

ফুল সরোজিনী চরণে নলিনী 

চরণ দুখানি পশেছে অন্তরে । 

এখে বরদ!রূপিণী কৈবলাদায়িনী 

শিব-শ্বরূপিনী বরাভদ্প করে । 
সা কৈবল্যদায়িলীর শ্রচরণ ধীরে ধীবে সাধকের হৃদয় অধিকার করিল। 
সে সেই বিশ্বের সকল শোতার খনি, যে “চরণ তলে হৃদয় ঢেলে পাগল 
পেল পাগলীকে” সেই রাতুল চনণ বক্ষে ধারণ করিয়া, পূর্বের অস্থর স্বভাব 
ভূলিঘ গিয্া, মাতৃস্দেহে বিগলিত হুইঘ্া বলিতে লাগিল, মা, আজ একি দেখিলাম 
এতদিন তোমা যে দ্ধপে দেখিঘ্াছিল'ম, আজ আব ত তোমার সে রূপ 
নাই । তুমি যে আজ আমার হৃদয়ের সবটুকু তোমার করিয়া আনন্দ সাগরে 
ভুবাইলে ? মা আজ আমার স্থল ভাঙ্গিয়াছে। শিব-বাক্য শুলি নাই, তাই 
আজ লঙ্ছান্ব ঘবণায্ন নিজে! অস্তিত্বও রাখিতে সাধ হয় না। কোথায় আমি 
কামে অন্ধ, আর কোথায় তুমি দিব্য জ্ঞানানন্দময়ী প্রেমময়ী । মা, তুমি 
আমাকে বর দিতে আসিয়াছিলে, আমি কিন্ত তাহ! ন! বুঝিয়া নিজেই বর 
সাজিতে চাহিয়াছিলাম ? মা, আমার অত্তিমান অহঙ্কারের প্রায়শ্চিত্তরূপে 
এই কর, যেন আমার আর কিছুই আর আমার বলিতে থাকে না। আমার 
সর্ব্বভাব তোমাতে বিলীন হউক । তুমি আমাকে কৈবল্যদানে ক্রতার্থ কর । 
এতদিন আমি প্রাণ পাইতে ঘাইঘ] প্রাণ হারাইয়াছিলাম, আজ প্রাণ হায্যাইয়া 
প্রাণ পাইলাম। আজ অনিম্বা বাচিলাম, আজ তোমার কুপায় শিবস্তের আস্বাদন 
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পাইলাম । তাই মা শিবানী, আমার সমস্ত অপরাধের শান্তি স্বক্ূপ তোমার 
শিবন্বর্ূপেশঅনস্তকালের অন্ত ভুবাইঘা বাথ! 

যাও আ[গাবান সাধক, মাগ্রের নিত্যানন্দমগ্ন কোলে তাহাকে আড়াইর! 
থাক, তিনি তাহার শ্রেহের অঞ্চলে তোমাকে ঢাকিয। রাপিবেন; তার কত 
আদরের তুমি, তোমার সুপ চুম্বন করিয়া আ কতই লা আনান্দত হইবেন । 
মা, তুমি ভ্রনিতাগোপালময়ী ; তুনি শ্রীনিতাগোপাল-মুখে বলিঘাছিলে তোমার 
কোলে উত্তিথা বালকের মতন তোমার সঙ্গে ক্রীড়া নিজে বিভোর তইব ॥ 
সে দিনের কত বাকী]? দরাকর, লঘাকর। 

ভাই নামল।ধক্চ, নিত্যপামের নিতানান যখন ৫প্রমশূন্ট কর্শ্মন্ভানশুফ্ক 
তোনাদিগকে কৃতাৰ্থ করিবার জন্য কণ্মন্ঞান-ভক্কি-প্রমানন্দ মূত্তিতে হথরধুলী 
ধারার মত অবিশ্রাস্ত বধিত হইতেছে, তখন সকলে মিলিঘ্া যোড় হুত্ডে 
উদ্ধনেত্রে তৃণাদলি স্থনী6, তরোরপি সহিষ্ঃ অমানী ও সানন্দ হইয়া সেই 
কুপাময়ী নাম স্থরধুনীর নির্ঘল সর্বতাপ-হারিনী ধারায় সৰ্ব্বাঙ্গ অভিষিক্ত কর। 
আবার বিমল জ্রলপিপান্থ ব্যক্তি যেমন বর্ধার্ভ্ডে সকল প্র পরিপূর্ণ করিয়া 
নিশ্বল বর্যাবারি নিঙ্গের ও তাপিত তৃষিত জীবের অন্ত সঞ্চঘ করিয়! রাখে, 
তোমরাও তদ্রপ সেই ‘মধুর মধুরমেতৎ যঙ্গলং মঙ্গলানাং’ নিত্য নাম বারি 
তোমাদের পঞ্চ কোষে পরিপূর্ণ করিয়! বাথ, তুমি নিজেও পান করিবে, আর 
সকলকে বিনামুল্যে বিলাই দিবে। নাম ম্বগ্রকাশ। তাহাকে প্রকাশ 
করিবার চেষ্টা] বাতৃলভার নিদর্শন । বল নাম তোমার জিহ্বার বা কর্ণে 
স্ুরিত হইবে, তখন আদর বত্ব করিঘ্বা তোমার সর্ব্বেস্দ্রিগ্র তাহাকে 
আসন শ্বরূপে প্রদান করিও, নয়ন-জল তাহার পাণ্ড হইবে । সকল শক্তি 
দিত! তাহার নতো তঘোগদান করিও । কেমন করিয়া তোমাকে স্যাম 
সুন্দরের প্রাণ-প্রিন্রতস। করেন, তাহা বেশ করিয়া লক্ষা করিও, 
বুকিবে কেমন দয়ানয়ী শ্রীনাম শক্তি! মা, যোগমায়া, তোমার স্মেহ পরশে 
আমার সর্ববাঙ্গ শীতল, অন্দর ও €প্রম-পূর্ণ হউক; আমার প্রাণপ্রিয় ঘে 
শান্তি, সৌন্দর্য্য ও প্রেম-ভিখারী। তুমি ভ্রতগবানের যে বারতা নিয়! 
আলিগ্রাছ, তাহ! আমার প্রতি রক্রবিন্দু মাঝে প্রবাহিত কর, আমি যেন বাম" 
জীবন হন্মমালের মত বুক চিরিয়া তোমাকে প্রতি অগুপরমাণুত ভিতর 
প্রত্যক্ষ করিতে পারি, আমার বড় লো হন্ত, আমার সর্বেধজ্িছ তোমার 
মাঝে ভূবাইঘা দিয়! শূন্ত হইমা যাই। আমার যে আর কিছুই “আমার 


আশ্বিন, ১৮৮০ ] মহাপূঙ্া 


বলিয়া রাখিতে উচ্ছা হয় লা, বড় সাধ যে আমার সর্দবন্ব দিঘা প্রাণ-বধূকে 
মনের মত সাজ্রাইয়া দেউ । না দশভূজা, সে দিন কবে হবে, যেদিন আমার 
সকল দেহ প্রাণ মন তোনার' মাঝে বিসজ্জন দিয়া তোমার হ্টন্রা যাইব । 
আমি আর আমার বোঝা বইতে পারি না। ঠাকুর, কতদিন তোমায় বলিয়াভি 
যে এষ্ট সংসার আমার মত অলসের জগ্যয নয়, তবে কেন আমায় অনন্য 
প্রয়োশ্রনের মপো রাখিয়াছ? ঘাহা আয়াস-সাদ্য ও সহজ-লত্য, তাহ! ব্যতীত 
আমি আর কি নি! থাকিতে পারি বলত? হে আমার সহছ্-রতন, আমার 
সব প্রথ্ো্ছন মুছিয়া ফেলিগা তুমিই আমার প্রয়োজন হইয়া বাস; 
আগার দেহ মনেও যেন আমার প্রছোঞজন ন! হয়্। আনান দেহ, মন সব 
তোমার সেবার লাগুক। আমার সকল দায়িত্ব ফুরাইগা যাক্‌ । তুমি 
ব্যতীত আর কিছুই ঘেন আমার প্রয়োজন বলিয়া বুঝিনা, ইহাই আমার শেষ 
সর্বাঙ্গীণ প্রার্থনা । এই দীন প্রার্থন! তুমি পূর্ণ করিবে কি? 
বিজ খাহা পহু অক্ুণ চরণে চলি যাত । 
তাহা তাহা ধরণী হইও মু গাত | 
যো দল্পণে পছ নিজ মুখ চাহ ॥ 
হাম অঙ্গ জ্যোতি: হইও তনু মাহ ॥ 
যো সরোবরে পছ নিতি নিতি নাহ! 
হাম অঙ্গ সলিল হইও তচু মাহ ॥ 
যোহি বীজনে পহু বীদইত গাত । 
মঝু অঙ্গ তাহে হইও মৃতু বাত ॥ 
ধাহ। পহু ভর্সই জলধর শ্যাম । 
মনু অঙ্গ গগন হইও তছু ঠাম ॥ 
গোবিন্দদাস কহ কাঞ্জন গোরী । 
সো মবুকত তহ্ছ তোহে কি ছোড়ি ॥ 
লিত্যগোপাল, সকল অঙ্গ দিয়া আমার সেব। এই তাবে গ্রহণ করিবে কি? 
তবৈবাশ্মি তবৈবাশ্ছি ন জীবামি ত্বরা বিন! । 
ইতি বিজ্ঞা্দ দেবত্বম্‌ লঘ মাম্‌ চরনাস্তিকম্‌ ॥ 





জগজ্জননী 
॥ ্রীভারতভী ॥ 


শরতের সোনালী দিন; দিকে দিকে মাতৃবন্দলার প্রস্ততি চলেছে, 
বআশাঘ যাশ্ুম দিন গুনছে--আর কত দেবী? বাঙ্গালী জীবনের অপরাজেয় 
উৎসব, মায়ের উৎসব । কিন্ত কে এই মা? কাহিনীতে আজ আর আমরা 
বিশ্বাস করি লা__তাই হিমালম্ব ও কৈলাসের উপাখ্যান, উপাখ্যান হিসেবেই 
ধেমন সমাদৃত, তেমনি দেব৷স্বর ও চণ্ডীও দ্ধপকের মুল্যেই পরিচিত। 
কিন্ত কলিত কাহিনী এতবড় মূল্য পেল কেমন করে--এ এক বিশ্মনত। 

এ বিশ্মঘ্ সমস্ত দেশ ও কালের মধ্যেই লুকিয়ে আছে। মাঙ্ষধ যাকে 
ভালবাসে ভক্তি করে, অনেক সময়েই দেখা যায় অনেক অতিহ্গুন ও 
অবিশ্বান্ত মহিমার সার! ভূষিত করে তাকে এমন বড় করে তুলতে চায় 
যাতে সমস্ত মানুষ তার ছত্রছায়াদ্র এসে দাড়াতে পাবে । সাম্প্রদায়িক ধর্মের 
গণ্তী এন্ডাবে প্রসারিত করতে চাইলেও তা সর্বমানবের মনকে আকর্ষণ 
করতে পারে নাঃ কারণ-_“সম্প্রদাঘ্স আপন মতকেই বলে ধর্ম; আর ধর্মকেই 
করে আঘাত । তারপরে বে বিবাদ, যে নির্দদ্রতা, বুক্চিবিচারহীন অন্ধ- 
সংস্কারের প্রবর্তন হয়, মানবের জীবনের আর কোনে! বিভাগে তার তুলনাই 
পাওয়া যায় না’ ( রবীন্্রনাথ ) 

আমাদের সৌভাগ্যবশতঃ ভারতবর্ধ এদিক থেকে কিছুটা অন্ততঃ মুক্ত। 
কারণ একদিকে সে চারিদিকের গ্রহণযোগ্য অনেক কিছুকে ঘেমন আত্মসাত 
করে নিতে স্বিধাবোধ করেনি, অপরদিকে আবার তার ধর্মবোধ প্রসারণের 
চেয়ে সঙ্কোচনের দিকেই দৃষ্টি দিয়াছিল বেশী । ব্যালকতার চাইতে গতীরতার 
দিকেই ছিল তার গতি; এর ফলে একই সঙ্গে তাবজগতে থটেছে তার 
অনন্তসাধারুণ সমৃদ্ধি এবং বাইরের জোর দখলের কচকচি থেকেও সে 
আত্মরক্ষা করতে পেরেছে অনেকখানি । অবশ্তই কোনে! কোনো অবস্থা 
সক্ষোচনের একটা কুঞ্চলও আছে এবং তাতে ক্ষতির পর্রিমাণও কিছু কম 
হয় না, তবুও এর গন্ভীরতার দিকটা থেকে আম্রা এমন কিছু পেক্ষেছি ধা 
“যে কোনে! দেশ বা জাতির পক্ষেই তুলনাহীন সম্পদ । il 


আশ্বিন, ১৮৮০ ] আগজ্জলনশি ৪৮৯ 


শুনেছি বাঙ্কমচজ্দ্রের 'বন্দেমাতর্ম্* নিয়েও সাম্প্রদারিকতার প্রশ্থ উঠেছিল । 
কিন্তু পক্ষিনচজ্র কোন্‌ মাকে তার মলোভ্মিতে স্থষ্টি করেছিলেন অথবা 
কোন্‌ মা ছিলেন তান আবাধা(7 *ম্থজলাহ স্থফষলাং মলয়জ শীতলাং' এ 
কার মৃন্তি? ছোট করে বললে বাংলা, আরো! একটু বড় করলে ভাবতমাতা, 
যার ফলে '‘বন্দেমাতরম্‌’ উচ্চারণকারীর। একদিন ইংব্েজের ভীতির কারণ 
হতে উঠেছিলেন । কিস্ত সে হচ্ছে স্বার্থবৃদ্ধির প্রন্থোচনা, বিহেষের চোখে 
দেখার ফল; ভালোবাসা দিয়ে যখন দেখি তখন দেখি ইনিই অপূর্ণ মা 
ধন্সিত্রী যিনি অন্ত্রে জালে ফলে ফুলে সমৃদ্ধিতে নিজে পরিপূর্ণ এবং যার 
সম্তানেরা সেই অসামান্য বৈন্তবের নিত্যকালের উত্তরাধিকারী ॥ 

শ্যামলাং সবলাং সুথিত।ং ভূষিতাং 
ধরণীং ভরণীম্‌ মাতরম্‌ ৷ 

মায়ের কাছে সব লম্তানই সমান, একই অন্ছে জলে স্মেহে সবাই লালিত, 
তাই তিনি গণ বা গণেশত্রননী, তাই তিনি জগজ্জলনী | সমগ্র মানব 
সমাজের পরম আকা চিক্রিত ধরণীর সর্বাজনুম্দর রূপ । 

খণ্ডের মধো যিনি বুহতের মধ্যেও তিনি । দৃষ্টির গোচরের খণ্ড আকাশ ও 
অগোচরের অসীস আকাশ ছুইই এক; ছোট দেশ আর সর্বলোকমাত! 
পৃথিবী সেই খণ্ড ও বৃহতের মধ্যেই প্রকাশিত ও আতাধিত। জননী ও 
জন্মভূমি এই দুইকে নিয়েই শ্রাুগা। মা প্রতোকেরই এক একটি বিশেষ 
মা, কিন্ত মাতৃত্ব বস্তুটি ৫কোনে। এককের এন্বর্ধ নম্র, আর অস্মস্মি তে! সম্মিলিত 
আীবনের অথপ্ড স্থধাপাত্র । সেই জন্মভূমিকেই বলি ;-সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে 
সর্ববার্থলাধিকে, আশ্চর্য এর রূপ । আদর্শ ছাড়া মানবের মধ্যে এ রূপ সম্ভব নর । 
দশদিককে লিগ্েই তিনি পরিপূর্ণ ; তার মধ্যে বৈচিত্র্য অসংখা, জীবনের সমস্ত 
আন বিজ্ঞান ও হৃদদ্র-ধর্মের অপূর্ব মিপলভূমি,_তাই তিনি দশত্ভুজা। 
একাধারে প্রহরণ-খানিণী ও অভয্া জননী ; স্তায়ের পোষক ও অন্যায়ের 
লিধনকারিণী। হিংসা ভার পাদ্ের তলাঘ, কারণ হিংসাকে সম্পূর্ণ বিলোপ 
কর! বাস্তব জীবনের পক্ষে সম্ভব লয় কিন্ত তাকে সংযত রাখার এবং অন্যায় 
অস্থ বধের অন্ত তার প্রয়োজনীয় বাবহারের শিক্ষাটিও আমরা পাচ্ছি 
এখান থেকে 1 সবসিদ্ধিদাতা গণেশ আছেন কোলে; কে না জানে গণ- 
জীবনের সমর্থন না পেলে সিদ্ধিলানত্তের আশা কি স্ুদুরপরাহত ! প্রথর 
রাজনীতি ও ভোটদুদ্ধের দিনে এ সত্য তো স্ধ্যালোকের মতই ভাব্বর। 


মা 
শ্রীঢরণ্ড মিত্র 


একান্তভাবে অসহাঘ, সর্বতোভাবে পর-নির্ভর শিশুর বিশ্বের সঙ্গে, বত্য- 
পুত্রের সঙ্গে প্রথম সম্পর্ক তার মাঘের মধ্য দিছে। তান্ব তখনকার দেহে 
ধর্ম-প্রধান চিত্ত-সত্তার সকল খোরাকই জুগিয়ে থাকে তার না। এ কথা 
আলা আছে যে, শিশুর সঙ্গে তার মায়ের এই সম্পর্কের অন্তনিহিত মনন্তত্তটুকু, 
কিছু না কিছু সারা-জীবন মাহ্যকে ছিরে থাকে, রূপাস্তর তার যতই হোক 
নাকেন। থাকা এইজন্তুই স্ব।ভাবিক যে পরিণত বছস্ক মাঙ্ষয় যত সবলই 
হোক না কেন, সে সবলতার পূর্ণতা বলে কিছু নেই । তাই একের সঙ্গে 
অপরের সবলতার শুয়ভেদ বছেছে। তাই বৈজ্ঞানিক উন্নতি যতই হোক না 
প্রক্লৃতির বিরাটস্বের কাছে তাকে কোথাও ন! কোথাও মাথা নীচু করে 
দ্ৰক্ধ বিস্ময়ে দাড়াতেই হুয়। তাই কোন মানুষ যত বড় জ্ঞানীই ‘হোন, 
কিংবা যত বড় কর্মীই হোন, ষ বড় সবলই হোন না-_সে জ্ঞান কর্ম বা 
বলের চিরন্তন পূর্ণতা বলে কিছু নেই ; দেহেরও নেই, মনেরও নেই, চিত্তেরও 
নেই । দেহের চিরন্তন পূর্ণতা বলে কিছু নেই বলে মানুষকে বাইরে থেকে 
আহাৰ্য সংগ্রহ করতে হু; মনের চিরস্কন পূর্ণত। বলে কিছু নেই বলে 
বাইরে থেকে আন আহরণের অবকাশ থেকেই যায়; চিরস্তন পূর্ণত! হৃদয়ের 
নেই বলে মাহুষের হৃদর চিরদিন হৃদয়ের স্পর্শ চায় । 

তাই পরিণত মাচ্গযকেও “মা” বলেও একবার দাড়াতে হন । স্মেহ-কাতর 
আমরা আমাদের শুষ্ক তাপিত প্রাণকে বিশ্ব-মাছের প্রাণ-স্পর্শ দিগে একবার 
সন্জীবিত করে নিতে আজ দ'ড়িছ্েছি ॥ 

কেবল তাই নর, যে মানবশ্শিশ্ত তার মায়ের কাছে বন্তর প্রথম পরিচয় 
একদিন জ্রানতে পেরেছিল, পব্রিণত-দেহ চিরস্তন যানব-শিশুও বিশ্ব-মায়ের 
কাছ থেকেই চিরদিন বস্ধ-জগতের পরিচয় নিতে চায় । প্রথম দিনের নত 
পরবর্তী কালেও বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক করার মূলে ঘদি মাকেই রাখতে “পারি, 
তাহালে বন্তর সঙ্গে পরিচন্ন অধিকতর পরিশুদ্ধ হুওদ্বার সম্ভাবনা থকে । 
বস্তুর সঙ্গে পরিচয় লাতের মধ্য দিয়েই সথতি-তবও শিখতে চাই মায়ের কাছেই । 


আশ্বিন, ১৮৮৯ ] মা ৪৯৩ 


চিরস্তন শিশু সান্থদের মাতৃত্বের ধারণা উত্তরোত্তর পুষ্ট হয়েছে । স্থপ্রাচীন 
কাল থেকে ভারতবাসী মাতৃত্বের বে অভিনব ধারণা করেছে, তা যেমন ব্যাপক 
তেমনই গৃতীর । 

বিশ্বপ্রক্কৃতিতে ওতপ্রোত যে শক্তি তা যেমন ধ্বংসাত্মক, তেমন সেই 
সঙ্গে গঠনাত্মক। তার ধ্বংসের রূপটাকেই যদি একান্ত করে দেশি তাহলে 
ভয়-বিহবপ নিজেকে আর কোথাও খুঁজেই পাই না। শক্তিকে মাতৃরূপে 
দেখে ভার শ্রীদ্র্গামুত্তি কল্পনা করায় মধ্যে ভক্ত ধবংসকে গঠনের পটনভূমিকায় 
দেখায় এক অপূর্ব বন্ততাস্্রিকতাহ পরিচছ দিয়েছেন ॥ শঅরতুর্গ। লস্কর সংহার 
করতে উগ্যত-_-অথচ কী অপরূপ লাবণা তার সর্বাঙ্গে। ধ্বংসের বীভৎস 
রূপ শরীদুর্গাতে কল্যাণী রূপে প্রকাশ পেয়েছে ! নালা অন্ত্রেশস্ত্ে তিনি লক্ষিত, 
কিন্ত মুখে চোখে অমল স্রিদ্ধতা সম্ভব হুল কি করে? কেননা ধ্বংস আর 
গঠনের হম্ব মিটে গেছে মায়ের মধ্যে_-তাই তিনি এমন স্থন্দর, এমন মধুর, 
এমন কল্যাপময়ী, এমন স্রিদ্ধ। এমনই মাতৃমুত্তি শীশ্বদুর্গার ধারণা করতে 
পেয়ে ভারতবাসী ধন! 

প্রতি মুহূর্তে ধবংল হচ্ছে বন্ত জগৎ, আবার প্রতি মুহূর্তে নৃতনকে জন্ম দিরে 
ধারাকে সে অব্যাহত রেখেছে নৃতন স্বষ্টির্র আহ্বান কেবল বিচ্ছিন্ন 
বাষ্টগত বন্তর ক্ষেত্রে নম, সভ্যতার নানা রূপে সে পরিবার সমাজ রাষ্টর"শব 
ক্ষেত্রেই মাঙ্থযকে আহ্বান করে। মায়ের কাছে শিখতে হবে মূতন স্বষ্টির 
মনস্তত্ব । ক্ষণে ক্ষণে বন্ত পচে, ক্ষণে ক্ষণে-সে ক্ষণের পরিমাণ ঘাই-ই হোক 
না কেন--আদর্শও বদলাগ্র । কিন্ত নৃতনকে আনব কেমন করে? 

মায়ের তিন রূপ তিল দিনে ধ্যান করেছেন তক্ত। 

প্রথমদিনে--সপ্তমী পূজ্ায_-নূতন স্ুষ্টিকে ঘা বাধা দেয় অতীতের সেই 
স্থ ও কু সংস্কার থেকে মুক্ত হওয়ার অন্য মায়ের পুজা । 

দ্বিতীয় দিনে স্বষ্টিকে রক্ষা! করতে সর্বের সঙ্গে মিলবার লাধন1, সঙ্জ গড়ে 
তুলবার সাধনা শিখবার জন্য মাকে আহ্বান । 

তৃতীয় দিনে যা আমি স্থষ্টি করলাম তা যাতে আমার ব্যক্তিগত ভোগের 
বন্ত হয়ে না দাড়া, ঘাতে তা সক্মের মধ্যে বন্তুতস্তর রূপ লাভ করে, সেই 
শক্তি লাভ করার জন্য মায়ের পুক্তা । 

স্থষ্টির এই ক্রম__নৃতনকে আনতে প্রথমে অতীতের সংস্কার থেকে মুক্তি, 


পরে পর্বের মধ্যে নিজের আত্মবিস্তার দ্বারা সঙ্জথ গঠন, পরে নিজের অহং-এর 
bl 


৯৯৪ উচ্ছ্বলভারত [১১শ বৰ, ১ম সংখ) 


বিরতি থেকে আত্মরক্ষা তথা স্ঙ্িক্ষা। মা তিন দিলে আমার অতীত 
বর্তমান ভবিষ্যৎ তিনকেই উপাপি-মুক্ত করবার সুযোগ আমাকে দিলেন। 

দৈনন্দিন ক্লেদমুক্তির জন্চ দৈনন্দিন প্রার্থনা, প্যান, অঙ্গধ্যান, আব্মবিশ্রেষণ, 
শ্বাধায় যেমন প্রদ্বোজ্গন, তেশনি তাকেই আরও ব্যাপক করে বর্ষে বর্ষে এই 
মাতৃপুঙ্গায় নিজকে ঝালিতে নেওয়া_তিনদিন ধরে মায়েয় ধ্যানের মধ) দিয়ে 
আত্মবিশ্রেষণ । কোনও একটী বড়র- ত্রক্ষবন্্র__ধ্যান সামনে ন! থাকলে 
শুধু আত্মবিশ্লেষণ ঠিক পথে না যাওয়ার সম্ভাবনায় ভরে থাকে । বর্তমান 
যুগের সাধ] সামগ্রিক চেতন-সন্তার। মায়ের মধ্যে সেই সমগ্রতা আছে । 
মায়ের পুজার তাই এত সমারোহ । মায়ের পুজা আধ্যাত্মিক, আপিটদৈবিক 
ও আমিতোতিক তিন শুবের জাগৃতি ও অভ্যুদয় । 

নৃপতি সুরথ ও বৈশ্য সমাধি নিজেদের ব্)ক্তিগত বিচ্ছিন্ন আসক্তি বিদ্বেবের 
হাত থেকে মুক্তি পাচ্ছিল ন1) আসক্তি বিচ্েষের বন্য থেকে তারা দূরেই 
ছিল-__তথাপি আসক্তি বিদ্বেষের হাত থেকে তারা রেহাই পায় নি। নিজের 
এই আসক্তি বিছেধষের কাছে মাশ্বয কত বড় অসহার ৷ এ জ্বাল! বড় জ্বালা । 
কেবল ব্যক্তিগত আত্মবিজেষণ দিয়ে এর থেকে মুক্তি নেই__চাই একটী বড় 
কিছুর মধ্যে অবগাহন । €মধস মুনি বললেন ওদের দজনকে-__মায়ের মধ্যে 
অবগাহন কর। মারের টানেই শুধু ব্যক্তিগত এই মোহাবর্ত থেকে মুক্তি 
সম্ভব । 

কে মা? কী তার রূপ? কী তীর স্বরূপ ? বিন্বাট এই বিশ্বের মধ্যে 
আনি সামাগ্র__আর মা?_-তয়া বিস্জ/তে বিশ্বং জগৎ এতৎ চরাচরম্‌ । 
যিনি অগৎ-চরাচক্ছের অক্্রী, তার সাথে আমার সম্পর্ক কি? তাকে 
আমি ধরতে পারব কেন? আমি ধরতে পারব না--তীার পথে চললে আমার 
সানগ্রিক সত্তার 'কাছে তিনি ধর! পড়েন-__.কেননা আমি তার থেকেই 
জাত বলে আমার মধ্যে তার প্রকাশ সম্ভব হতে পারে, প্রতিফলিত হতে 
পানে ॥ 

মায়ের পরিচয় দিতে গিয়ে যুনিবর প্রথমেই যা বললেন তা বুদ্ধি-গ্রাহ্থ নয়__ 
তাকে দেহমনপ্রাপবুদ্ধি অর্থাৎ সমস্ত সত্বা দিয়ে বুঝতে হবে । তিনি নিত্যা-- 
অথচ এই জগৎ তারই রূল।-_-'উৎপন্পেতি তদা লোকে সা নিত্যাপ্যতিধীয়তে 1 
এই কথাই প্রতিধ্বনিত হর “অক্রোহপি সন্রবাধাত্মা ভূতানামীশ্বরোহপি সন্‌। 
প্রকৃতিম্‌ হ্থাসধিষঠায় সম্ভবামি আত্মমায়য়া'-য়। বুদ্ধিমান এ বুঝল না, বার! শুধু 
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মেনেই নিল তারাও বুঝল বলা চলে ন!। বিপরীতার্থক এ তত্ব শুধু বুদ্ধির 
মপ্যেও পরা! পড়ে না, অন্ধ শিশ্বাসের মপ্যেও নয়! এ একটা ভিন্ন প্ররের 
উপলব্ধির কথা-_-রাপ!ক্ঞ্ণনের SlI—intluitional truth যে পরে স্মিত 
হয় সেই স্তরের উপলব্ধির কথা । এই শর স্বদ্ধে তিনি আরও লিপডেন—_ 
‘When we talk of intuitional truths, we are not getting 
into any void beyond experience. 1015 the highest kiud 
of experience when the intellectual conscience of the 
Philosopher aud the soariug imaginatiou of the poet are 
combined. Intuitioual experieuce is vwithiu the reach of 
all provided they themselves strain to it. ‘These iutuitional 
truths are not to be put down for chimeras, siuply because 
itis said that inteliect is uot adequate to grasp them. 
‘Tue whole, the Absolute, which is the highest concrete, 
is so rjch that its wealth of coutent refuses to be forced 
iuto the fixed forms of iutellect. ‘The life of spirit is so 
over flowing that it bursts ail barriers. Itis vastly richer 
than himan thought can couipass. It breaks through 
every conceptual form and makes all intellectual determi- 
natiou impossible. While iutcllect has access to it, it can 
never Exhaust its fullness.’— এই দে মা কি করে নিত্য! হয়েও কর্মপ 
গ্রহণ করেন, বিরাট হয়েও আমার. সামগ্রিক চেতন লত্তার মধ্যে ধরা দেন, তা 
উপলকন্ধ হতে পারবে! 

মাতার এক রূপে মধু ও কৈটত বধ করলেন। আমাদের অতীতের 
সংস্কাররূপে পাওয়া স্থ ও কু সংস্কার রূপ ম্ধুকৈটতকে বধ করার প্রয়োজন 
আজ আমাদের রয়েছে । 

ষে ভাষায় মায়ের শুব করা হচ্ছে তা অপূর্ব । মাসের রূপ ও স্বরূপ পাওয়া 
যায় যখন বলি__ 

‘ত্বং প্ৰাহ! তং বধ] ত্বং হি বহটকার: স্বরাত্মিক! ৷ 
+ ig ক 
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ত্বমেব সা শং সাবিত্রী ত্বং দেবজ্রননী পর) ॥ 
তুক্লৈব ধাৰ্যতে সৰ্বং ত্বসৈতৎ স্থজ্যতে জগত । 
ত্রমৈতৎ পাল্যতে দেবি স্বমৎষ্তস্তে চ সর্বদা ॥ 
বিশ্বষ্টৌ সুষ্িক্বপা ত্বং স্থিতিরূপ! চ পালনে । 
তথা সংহতি রূপাস্তে জগতোহস্ড জগন্যয়ে ॥ 
মহাবিদ্ঠা মহামার! মহামেধা মহাহ শ্বতিঃ ) 
মঙ্গামাহ! চ তবতী মহ!দেবী মহান্থরী ॥ 
প্ররুতিস্বং হি সবন্ত গুণত্ররবিভাবিনী ॥ 
কালরাতির্মহারাজির্োহরাত্রিশ্চ দারুণা ₹ 
ত্বং শরীশ্বমীশ্বরী ত্বং ত্রীন্ং বুন্ধি-বাধলক্ষণ] । 
লজ্জা পুহিন্তথা তুটিস্বং শাস্ডিঃ ক্ষান্তিরের চ ॥ 
শি * 
সৌমাহসৌনাতয়াশেষসোৌমেত্াস্বতি হন্দক্রী । 
পরা পরাণাং পরমা স্বমেব পরমেশ্বরী ॥ 
যচ্চ কিঞ্চিৎ ক্ুচিত্বন্ত সদসদ্‌ বা অথিলাত্যিকে ৷ 
তশ্ সর্বস্ত যা শক্তিঃ সা ত্বং কিং শু ঘসে ময়া ৪ 
এই অপরূপ শুব সপ্তমী পুজার দেবী মহাকালীর উদ্দেশ্যে উচ্চারিত । 
মায়ের সমগ্রতা অপূর্ব আগেই বলেছি আমাদের বুন্ধিপ্রধান ক্যাল্ক্ুলেটিং 
ইনটেলিঞেন্স দিয়ে এর ধারণা চলে ন!। যে বুদ্ধি ভাল মন্দ, আলো! আধার 
অর্থাৎ ষা কিছুকে মোটা বুদ্ধিতে বা স্থূল চোখে বিপরীত বলে জ্ঞানে, তাদেরকে 
ছুটে! একান্ত পৃথক রাজ্যের বলেই জানে, সে বুদ্ধি এই মাকে ধারণা করতে 
পারবে না। থে মা বলেছিলেন ‘একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা” 
সেই মা যে একই সময়ে মহা বিগ, মহা মায়া, মহা দেবী, মহ! অস্থরী, মহা 
মেধা, মহা অস্থতে ! কী অপরূপ কঞ্সনা__কল্পন! নম উপলন্ধি_-কী মহান্‌, কী 
গন্জীর, কী গভীর, কী ব্যাপক, কী সামগ্রিক সমন্বয়রূপিনী । সমস্ত বিরোধ 
বিবাদ বিতর্কের অবসান এইখানে! অস্তধম্থ এইখানে মিটে যাঘ্র বলেই 
মায়ের পৃদ্ধায়, ধারণায়, ধ্যানে মহ! শাস্তি । প্রাত্যহিকতার মানিকে এতখানি 
বিরাটত্বের ধ্যানেই আত্মভূভ করা! সম্ভব । 
মায়ের কথা মনে করতে গেলে আরও একটী অপরূপ ডুব উচ্চারণ ন! 
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করলে হৃদয় তৃপ্ত হয় লা। সেটী তৃতীদ দিনের দেবীর রূপ মহালরম্বতীকে 
উদ্দেশ করে উচ্চারিত । সমস্ত বিপরীত মায়ের মধ্যে ব্ব্িত ৷ 

নমো দেবৈয মহাদেব্যৈ শিবারৈ সততং নমঃ ৷ 

নমঃ প্রকত্যৈ তদ্রায়ৈ নিয়তা: প্রণতাঃ স্ব তাম্‌ £ 

ত্রৌত্র।গৈ নমো নিত্যায়ৈ গৌর্ষৈ ধাত্যযৈ নমে! নমঃ । 

জ্যোৎম্বাতৈ চেন্দুরূপিলৈ] স্ুখাঘৈ সততং নমঃ ॥ 

কল্যাপ্যে প্রণতা বৃদ্ধৈ সিদ্ধ) কুর্মো নমো নমঃ । 

নৈঞ্ধ ত্যৈ ভূতৃতাং লক্ষ্য শর্বাপ্যে তে নমো নমঃ ॥ 

ছর্গানৈ হুগপারায়ৈ সারায়ৈ সর্বকারিশ্যৈ । 

খ্যাত্যৈ তখৈব কৃষণাদৈ ধুভ্ৰায়ৈ সততং নমঃ ॥ 

অতিসৌম্যাতিরোৌদ্রারৈ নতাস্তক্তৈ নমো নমঃ | 

নমো অগত্প্রতিষ্ঠায়ৈ দেব্যৈ কৃত্যৈ নমে। নম: ॥ 

যা দেবী সৰ্বহূতেষু বিষ্ণুমায়েতি শব্দিতা। 

নমন্তপ্তৈ নম্ডস্ডৈ নমন্তস্তৈ নমে! নমঃ ॥ 
-_মাকে ভক্ত দেবী, মহাদেবীরূপে দেখতে পারছেন, তাকে ভদ্রারূপে দেখতে 
পারছেন, ক্ষদ্রান্ূপে দেখতে পারছেন-_অতি লৌম্যা অতি রৌজ্রাকূপে উপলব্ধি 
করছেন--কী গভীর আর কী ব্যাপক! সব চাইতে বড় কথা যে মায়ের 
এই বন্থ, বিচিত্র, বিপরীত সার্বভ্রনীন প্রকাশকে তক্ত সর্বভূতের মধ্যে দেখতে 
পারছেন-_-সর্বহ্ৃত থেকে বিচ্ছিয় করে নিয়ে মাকে তিনি শৃস্তে পরিণত 
করেন নি। এমনিই,সবস্ৃৃতাশ্রিভ বা সর্বভ্ৃতে প্রকাশিত মাকে তক্ত বারবার 
শতবার শততাবে নমস্কার জানিয়েছে। সংক্ষেপে তক্তের আরও নমস্কারকে 
শ্মরণ করি- সর্বভূতের চেতনা, বুদ্ধি, নিদ্রা, ক্ষুধা, ছায়া, শক্তি, তৃষ্ণা, ক্ষান্তি, 
জাতিত্ব, লঙ্দা, শাস্তি, শ্রদ্ধা, কান্তি, লন্্রী, বৃত্তি, স্বতি, দয়া, তুষ্টি, মাতৃত্ব, 
ভ্রান্তি_সবই আমার মাণ্েরই রূপ । মায়ের আমার রূপের অস্ত নেই_ 
এমন সর্বগ্রাসী, সর্বরূপিণী মা প্রতি দিনের ধ্যানের বস্তু । এমন সর্বাত্মক 
মাতৃমুতির ধ্যানে ম্ান্ষষের ক্ষুত্রতা দূরীভূত হুয়-_যদি সত্যই এই মাকে ধারণা 
কর! ষায়। 

আজ নিজের মধ্যে নিজে আত্মতৃপ্ত থেকেই বাইরের লর্বভূতের মধ্যে 

বিচরণ করবার দিন-_এই দিনে অমন মায়ের ধারণা করা, পুজা] করাতেই 
আমাদের শক্তি মিলবে । সর্বতূতে যে মায়ের প্রকাশ ছড়িয়ে আছে, সর্বভূতে 


৪৮৮ উজ্জ্বলভারত [১১শ বর্থ, 2ম সংখ্যা 


বিচরণ করবার মন্ত্র তিনিই শেখাতে পাবেন। "সর্বন্ত বৃন্ধিমপেণ জনস্ত হাদি 
সংস্থিতে’ ঘিলি, তিনি আমাদের সেই বৃদ্ধি দান করুন সকলের সঙ্গে আমাদেরকে 
যা একাত্ম করবে । যিনি ‘বিশ্বস্ত বীজ্রং', আবার ধিনি ‘পরম! অসি মায়া” তাকে 
কতবার নমস্কার জানালে হৃদয় তৃধ্য হয়? বাকে দিছে এই জগৎ অস্তরে 
বাইরে পৃরিত, ব্যাপ্ত, তাকে ধারণা করতে না পারলে, তাকে জীবনে জাগ্রত 
করে না তুলতে শাবলে আত্মসাধন!া সর্বভূতসাধনা মিলবে কেমন করে? 
তাকে বারবার নমক্কার, আরও নমস্কার_তিনি সর্বভূতের কল্যাণকাবিণী, 
অঙ্গলদা ছিনী__ 

সর্বমঙ্জলমক্গল্যে শিবে সর্বার্থলাধিকে ) 

শরণ্যে আ্যদ্গকে গৌরি নারাছণি নযোহম্ব তেঃ 

স্বষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিতে সনাতনি । 

গুণাশ্রয়ে শুপময়ে নারায়লি নমোহস্ত তে ॥ 

শয়পাগতদীনার্তপতিত্রাণপরায়ণে । 

সর্বস্তাতিহরে দেবি নারায়ণি নমোহস্ব তে ৷ 


‘তোমাত আনন্দ এ এল দ্বারে এল গো 
ওগে! পূরবাসী 
= = 
সকল ধন্য যে ধন্ত হল হল গো 
বিশ্ব্জনের কল্যাণে আজ ঘরের দুছার খোলো গে! ৷' 
_শাপ মোচন 


রুদ্রাণী 
1 ভ্ীসাবিত্রীপ্রসক্প চন্্টোপাধ্যাস্স ॥ 


মাগো, কতবার শুনিয়াছি 

অশ্ৰুত অভূতপূর্ব সেই কণ্ঠস্বর, 

কতবার ভাকিগ্রাছ সম্তানে তোমার, 
অস্থরের শ্বেহধারা অক্তিযিক্ত মায়ের সে ডাক 
শুনিয়াছি আকুল আগ্রহে; 

বজ্বগন্ম'তা ডাকে যেন সম্তানে তাহার 

ক্লান্ত দিবসের শেঘে খেলাঘর হ'তে 
সন্তাপহাব্রণী তার সন্ধ্যার কুলায় । 


জলদ গম্ভীর কণ্ঠে করেছ শালন 

চৈতঙ্ত এনেছ তুমি মোছাচ্ছন্প মনে । 
মুঢ়তারে রূঢ় তিরস্কারে 

লঙ্ছিত করেছে তব তেজ্োদৃপ্য বাণী 
পাপের করেছে দগ্ধ আগ্নেয় ভ্লনা ; 
পাপীরে করনি তবু স্বপা 

অন্ঞানতা নিবিচারে ক্ষমা লত্তিদ্বাছে 


আবার শুনেছি তব কণ্ঠ অঙ্কপম 
স্থেহে ক্ষেমে স্থকোমল হাদয়-হারিনী, 
জননীর ব্যাকুলতা সন্তানের তরে 
কত খে মধুর-_ 

কত যে ভাবনা তার কল্যাণের তরে 
পুজিভূত উদ্বিণ অস্থির 

প্রত মৃহ্র্তেরে করে কত মহনীঘ 
তুমি তাহা বুঝায়েছ তব কঠসথলে। 


উচ্ছল ভ1রত [ ১১শ বধ, সম সংখ্যা 


সেই কণ্ঠস্বরে বাক্ছে ভৈরবী রাগিণী__ 
শ্রুতিমূলে নিত্য শুনি বঙ্কাব তাহার ৷ 


জাগো জাগো হে রুজ্রাণী 

তেছজোময়ী হও আবিডু তা, 

অন্তর তামস লোকে চাহি তোমা প্রত্যক্ষ গৌচরে । 
হে ক্রহ্মবাদিনী, তব কণ্ঠস্বরে তেমনি আবার 
নাও শুনাও সেই অমৃত পুত্রের জয়ধ্বনি । 


‘মুক্তি ? ওরে মুক্তি কোথা পাবি 
মুক্তি কোথাক্স আছে ? 
আপনি প্রচ্ছ সৃষ্টি বাধন পরি- 
বাধা সবার কানে ॥ 
বাউল 


মা! আমিতেছেন ! 
0 ভ্ীব্বীতরত্র চৌধুরী ॥ 


মা আসিতেছেন ! স্সেুমরী মা আমার! মা আসিতেছেন আহা! 
[ক সধুরই লা এর মা নাম, যা জীবন প্রভাতে আমি উচ্চারণ করিঘ।ডিলাম 
প্রথম ! 
মা আমার জগৎ-জননী | তামার মা, আমার মা, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ 
তক্ষলতা' সবার মাঘের একীভূত প্র মাতৃত্বের নিকাশ ছুর্গা__ছূর্গতি নাশিনি ৷ 
এসো! কে আছ কোথায় মায়ের সন্তান, এর মাকে আমবা বন্দনা করি-_ 
যা দেবী সর্তক যাতৃরূপেন সংস্থিতা 
নমন্তুশতৈ, লমন্তশ্যৈ, নমন্তপ্টৈ নমে! নমঃ হ 
বর্তমান বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞ৷নিক সতাত্রষ্টা খবি আইনষ্টাইন বলিয়াছেন 
আমি যেন দেখ তে পাচ্ছি এক মহাশক্কির খেলা, ধূলিকণা হতে বিশ্বপরক্ধাণ্ড 
ব্যাপী।” আইনষ্টাইনের অন্তভৃত শ্রী মভাশক্কিই আমাদের মা! জগবতি। 
তাহার বিকাশ এই বিশ্বত্রগ্মা্-_জড়, অজ্ড়, অণু, পরমাণু । এ যে আণবিক 
শক্তি তাহাও এ মহাশক্তিরই একটি ক্ষৃত্র বিকাশ মাত্র ৷ 
এসো এ মহাশক্কিকে আমতা নমস্কার করি । 
যা দেবী সৰ্ব্বভূতেযু শক্তিবূপেন সংস্থিতা 
- নমণ্যান্যৈ, নমন্ডস্যৈ, নমন্তপ্যৈ নমো নমঃ ॥ 
এই বিশ্বব্যাপির্নী শক্তিরূপা দেবীই সমগ্র জগৎ ব্যাপিরা আছেন চিৎশক্কি- 
ন্ধপে। তিনিই অধিষ্ঠাক্রী দেবী সর্ব উত্তিদ্ধেব। মন, বুদ্ধি, প্রাণ এই সবই 
কর মহাশক্তিরই বিকাশ। তিনিই বাটি আত্মা, তিনিই সমষ্টি আত্মা 
বিশ্বত্রাতত্বের গোডাব কথা । 
ব্রহক্মারূপে তিনিই করেন" স্থষ্টি, পালন করেন বিষ্ন্্রপে, তিনিই সংহার 
করেন-_শিব। ও মহাশক্তিই আকার সাত্বিকী, রাজ্জসী ও তামসী শক্তিনূপে 
যথাক্রমে মহাসরহ্থতী, মহালস্ত্ী ও মহাকালী। সিদ্ষিব্ূপে তিনিই গণেশ, 
নীর্ষাূপে কান্তিক। পশুশকিও কিনি, অন্থুর শক্তিও তিনি। জগৎ-হিতাঘ 
সিংহবাহিণী ও অস্থরমন্দিণী ৷ 


উজ্জছলভারত [১১শ বর্ষ, নম সংখ্যা 


সকল দেবদেবীর শরীর-তেজভৃতা শর লারীমুস্ঠিই জগৎ-অননী উমা, গৌরী । 
উমা নিত্যা, উমা সৰ্ব্বব্যাপী । তিনি ত্রিস্রপ। আবার তিনি নিগুণাও বটেন_ 
ব্ৰহ্ম শক্তি । জগৎ প্রপঞ্চ ও মান্েরই বিরাট রূপ । আমর! যা কিছু দেখি, 
যা কিছু অন্তর করি তা সবই তিনি। মাঘের নিভি৷র বিকাশ । বিশ্বত্রক্ষা্ড- 
ন্ধপিণী এ মাকে নমস্কার । 
নমো দেটবা মহাদেবো শিখাদৈ সততং নমঃ॥ 
নমঃ এরকুতো ভত্রান নিয়তাঃ প্রণতাঃ স্ব তাম্‌ ॥ 
বিশ্বরূপ! মা আসিতেছেন! তিনি আবার আসিবেন কি? তিনি তো 
আছেনই সর্বক্ষণ সর্বদিকে আমান-__দেছ, মন, প্রাণ_ষা কিছু ইক্জিদ-গ্রাহ 
বা অতীক্ডিয় সর্বত্র । ঠিক, কিন্তু উপলব্ধি কৈ? যার! নিজের গর্ভধ।রিণী 
মাকেই করে নু! শ্রদ্ধা, মাইক আর বাহ আড়দ্বর ন! থাকিলে যাদের হম ন! 
পূত্জ৷ তারা! বিশ্বমাতার মাতৃত্বকে অঙ্গত্তব করিবে কেমন করিয়া ? অথচ এই 
মাতৃত্বের উপলব্ধিই হইতেছে আসল পৃজ1 | স্থতরাং চাই আদর্শ নিষ্ঠা, চাই 
সাধনা, চাই অঙ্ভূতি বিশ্বমাৃত্বের_-তবেই সার্থক হইবে তোমার দুর্গা পূজা, 
ধন্ত হইবে তোমার জীবন । নচেৎ সবই বৃথা, হইবে শুধু পুতুল পুজা। 
বন্ফেমাতরম্‌। 


‘বাসন্তী, হে তুবনমোহিনীট 
দিকপ্রান্তে, বনবনাস্তে, 

স্যাম প্রান্তরে, আম্রহায়ে 
সরোবরতীরে, নদ্বীনীরে 

নীল আকাশে, মলয় বাতাসে 
ব্যাপিল অনন্ত তব মাধুরী । 


বিজ্ঞানশিক্ষা 


ইপ্তিক্সদারতানন বার 


বিজ্ঞানশিক্ষ। সম্গস্ধে আলোচন! করবার অভিপ্রায়ে বর্তমান প্রবন্ধের 
রচনা । আমাদের দেশের বিজ্ঞানশিক্ষার বিধি ব্যবস্থার বিচান্ করবার 
আগে বিজ্ঞানশিক্ষ! সম্বন্ধে সাধারণভাবে কয়েকটি গোড়ার কথা বল! 
আবশ্যক মনে করি। | 

শিক্ষা মাত্রেরই, বিশেষ করে বিজ্ঞান্তশিক্ষার, দুইটি দিক । একটি হচ্ছে 
জ্ঞানের দিক, আর অপরটি হচ্ছে প্ররোগের দিক । এ দুদিক থেকেই শিক্ষা 
মানব সত্যতাকে পরিপুষ্ট করে তুলছে । 

সন্‌-অসদ্‌-প্রয়োগ বা তালসন্দ ফলাফল নিরপেক্ষ বিজ্ঞানশিক্ষাব্য যে একটি 
স্বকীয় মূল্য আছে, একথা অস্বীকার করা চলেন! ৷ মানুষের বুদ্ধি পিচারকে 
সতর্ক এবং মোহমুক্ত করবার এ হচ্ছে একটি নির্ধারিত ও প্রশস্ত উপায় । 
স্বাধীনভাবে চিন্ত! ক্রবার শক্তি আহরণ করে সমাজকে কল্যাণ ও শাস্তির 
পথে ‘পরিচালনার জ্বল্ভু সকলের আগে চাই বিজ্ঞতা বা বিশুদ্ধ জ্ঞান। বিজ্ঞানের 
জ্ঞানকে আয়ত্ত করবার আগে তার' প্রয়োগের চেষ্টা করতে গেলেই হয় 
নানা অকল্যাণের স্থষ্টি ; এতে বার্থতা এবং বিপদ উত্তস্বেরই আশঙ্কা আছে 
সমানভাবে । আগে জ্ঞান, তবেই তার প্রয়োগ সম্ভব । নতুবা, গাছ 
রোপন না করে ফলের প্রত্যাশা হবে শুধু নিবু্দ্ষিতার পরিচন্ন । 

বর্তমানযুগে বিজ্ঞানের জ্ঞানের যে সব অস্ভুত প্রয়োগ হয়েছে__রেডিও, 
বেতার, বিবানপোত ও সবাকচিত্র প্রভৃতির আবিফ্ষারে_তাতে শুধু 
বিজ্ঞানের প্রয়োগের দিকটাই সাধারণের নিকট প্রচার হচ্ছে অসংবততভাবে । 
বিজ্ঞানের শিক্ষাব্যবস্থাও আত্ম বিকৃত হয়ে উঠেছে প্রস়োগবিজ্ঞানের এ 
অস্বাভাবিক সমর্থনে! বিজ্ঞানের জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে মান্য তার স্বথ- 
স্থবিধা ও ভোগ বিলাসের উপকরণ এবং উপায় উদ্ভাবন করেছে অভ্ভাবনীগ্র 
রূপে । মাহবষের জীবনযাত্রা এতে সুগম ও সমুত্রত জ্ত্ছে, এ কথা মানতে 
হবে। , ফলে, আধুনিক বিজ্ঞানশিক্ষান্ন প্রয়োগবিভ্ঞানের বা বিজ্ঞানের 
ব্যবহারের দিকের চর্চ্চাই হয়ে উঠেছে শিক্ষার প্রধান অঙ্গ । বিজ্ঞান শিক্ষার 
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উদ্দেশ্য এবং মাপকাঠি হয়েছে অর্থোপাঞ্ছলের ক্ষমতা । বিজ্ঞানের প্রকৃত 
স্বন্প ও লক্ষ্য সম্বন্ধে বর্তমানযুগের শিক্ষক এবং ছাত্র উত্তয়েই এক প্রকার 
উদ্দাসীন। এতে সভ্যতার বিকাশ এবং সমাঞজজের কল্যাণের দিক থেকে 
বিজ্ঞানশিক্ষার্‌ যে একটি স্বকীয় মুল্য আছে, এ পরম সতাটি আমর! যাচ্ছি 
ভুলে । বিজ্ঞানের দাশনিক বা জ্ঞানের দিককে উপেক্ষ! করে তার ব্যবহ্যরের 
দিকের এরূপ একাস্ত অঙ্লরণে তরুণ শিক্ষার্থীদের মনেবৃত্তি থে জ্রড়বাদের 
ব। নাস্তিকতার অহ্ককৃূল হচ্ছে উঠবে, এ কিছুই অস্বাভাবিক নহে । প্রয়োগ- 
বিজ্ঞানের প্রতি অতিরিক্ত অস্ররাগ বিজ্ঞানের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় সর্বত্র 
প্রকট হয়ে উঠেছে। যে বিজ্ঞানশিক্ষার্থ অর্থোপাৰ্জনের পথ সুগম হবেন!, 
তা শিখে কি হবে, এরূপ প্রশ্ন চিক্ষা্থ এবং তাদের অস্তিভ্ভাবকবুন্দের মুখে 
অহরহ শোনা যায়। জ্ঞানান্বেষণের পরিবর্তে অর্থান্বেপই হদি শিক্ষাব্যবস্থার 
মুখ্য উদ্দেন্ত হয়ে উঠে, সে শিক্ষা যে মাহুষ হিসাবে বা আ্তি হিসাবে 
আমাদিগকে উত্নতির পথে পরিচালিত করতে অক্ষম হবে--এ কথা খুব 
সত্য। বিজ্ঞানের শিক্ষাকে শুধু অর্থ ও ক্ষমতা অঞ্জনের উপায় হিসাবে 
পরিণত করতে গেলে তাস্ম যে অপব্যবহার ঘটে, এর দৃষ্টান্ত আজ দেদীপ্যমান । 
বৈন্ঞানিক উপায়ে নোটক্গাল, মেকী মুদ্রা বা তেছাল স্বষ্টি প্রভৃতি, বহুবিধ 
"নীতিতে যে আজ সমান্দদেহ কলুষিত এ কথা কারে! অজ্ঞানা নয় কিন্ত 
তাই বলে বিজ্ঞানশিক্ষার্থীরা যে বিজ্ঞানের প্রয়োগমূলক শিক্ষাকে অবজ্ঞা 
করে জীবন-সংগ্রামে বা জীবিকা অর্জ্ছনে নিজদের উপঘোগী করে তুলবেনা, 
এ কথা বলা আমার অভিপ্রা্গ লম্ব। আমার বলবার উদ্দেশ্য--বিজ্ঞানের 
শিক্ষাকে ফলবতী করতে হলে, তাকে শুধু জীবিকা নির্বাহের উপায় নয়, 
আমাদের ব্যক্তিত্ব এবং চরিত্র গঠনের পস্থা হিসাবেও অবলম্থন কন্মতে হবে। 
“এ সম্ভব হবে, বিজ্ঞানের নীতি এবং প্ররোগ, এ উত্তগ্ত দিকের চর্চার মধ্যে 
সামঞ্জস্য বা সমন্বয় করে ॥ 

বিজ্ঞানের জ্ঞানের সতাতা নিদ্ধারিত হয় তার প্রয়োগের ফলে । প্রয়োগ 
হতে বিচ্ছিহ করে বিজ্ঞানের জনকে শুধু ধ্যানধারণার মধ্যে আবন্ধ কনে 
বাখলে বিজ্ঞান হবে অচল, এবং তার উদ্ধগঞ্চি যাবে রুদ্ধ হয়ে। মাঙ্গষের 
হাতে বিজ্ঞান যে অগ্ুরিসীম ও অপূর্ব শক্তির ভাণ্ডার অর্পণ করেছে, সে 
“শক্তির উদ্ভব ঘটেছে বিজ্ঞানের জ্ঞানের প্ররেগে । কিন্তু প্রয়োগবিল্ঞানের 
অবাধ ও অবৈধ অনুরাগে মানুষের সমাজে এ শক্তির অপব্যবহার ঘটছে আজ 
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ব্যাপকতাবে । পৃশিবীব্যাপী ছুটি নহাযুছ্ে যে নির্শ্মন ও নৃশংস হত্যাকাণ্ডের 
অভিনয় হয়ে গেল, তার মূলে ছিল প্রয়োগবিজ্ঞানের শক্তি। যুচ্ছোত্তর 
কালে আজও পৃথিবীবাসী সশকস্কিত নরনারী প্রঘ্বোগবিজ্ঞানের নিদারুণ 
আঘাত হতে পরিত্রাণের জন্ত কাতর হয়ে উঠেছে । বিজ্ঞানের এ শক্তির 
মুখে লাগাম দিতে হলে, একে নিথাস্্রত করে সমাজের কল্যাণে নিয়োজিত 
করতে হলে, চাই মাশ্গযের সতর্ক ও €মাহসুক্ত বিচারবুদ্ধির উৎকর্যসাধন । 
এর জন্য দরকার হবে বিজ্ঞানের জানের বা দাশলিক দিকের নিয়মিত চর্চা 
এবং প্রচার, বিশেষ করে বিজ্ঞানের শিক্ষাপসন্ধতের প্রথম স্তরে । বিজ্ঞানের 
স্বরূপ এবং লক্ষ্য সম্বদ্ধে সঠিক ধারণা বর্তমানে বিজ্ঞানের শিক্ষা! বাবস্ায় 
সম্পূর্ণ অত্তাব। শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন বা অজ্ঞ 
বলজেও অত্যুক্তি হম না । 

প্রয়োগবিজ্ঞানের অপূর্ব কৃতিত্বের মোহে বিজ্ঞানের জ্ঞান আজ 
বিপর্ধাত্ড। তাই আব বিজ্ঞানসেবীরা, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী, এবং বিজ্ঞান- 
কর্ম্ারা হয়েছেন সাধারণতঃ জড়বাদী ও অবিশ্বাসী; আহার নিদ্র। আনাম 
উপতোগের ব্যবস্থাই হচ্ছে তাদের নিকট মানবজীবনের চরম লক্ষ্য । 
ব্যবসাবুদ্ধিকে তারা মনে করেন সকল বৃদ্ধির সেরা, এবং অর্থনীতিই হচ্ছে 
তাদেয় কাছে সব চেম্নে বড় নীতি। এর ফলে, মা্ষে মাস্তষ হুম্ব এবং 
প্রতিঘোগিতা বেড়ে উঠছে প্রবল হয়ে। 

বিজ্ঞানের শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারের তাই আজ বিশেষ প্রয়োজন হচ্ছে 
উঠেছে, তার আানের দিক এবং প্রয়োগের দিকের সমন্বদ্ সাধন করে। কত 
খরচে কত মাল তৈদ্জার হতে পারে, এবং কত দরে বিকালে তা হতে কত 
লাভ হবে, এর হিসাবনিকাশ ঘেখানে বিজ্ঞানের প্রধান অঙ্গ হলে দাড়ায়, 
লেরূপ বিজ্ঞানশিক্ষা্ম মাহযের মন্ুম্যত্ব গড়ে উঠে না। জ্ঞানকে শুধু ব্যবসা 
পরিচালনেন। উপায় হিসাবে আয়ত্ত করবার চেষ্টা করলে সে জ্ঞান হয়ে উঠে 
এক প্রকার অজ্ঞানের সামিল, যাকে সাধারণতঃ বলা হল হাতুড়ে জ্ঞান । 

বিজ্ঞানশিক্ষার আর একটি সমশ্তা আমাদের দেশে দেখা দিদ্েছে। 
বিজ্ঞানের ষার! গবেষক বা অধ্যাপক হিসাবে আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠালাত্ত 
করেছেন, তাদের সঙ্গে তরুণ বিল্ঞান-শিক্ষার্থীদের সংযোগ বড় ঘটে লা॥ 
বিজ্ঞানের প্রাথমিক শ্রেণীতে ভাবা কেউ অধ্যাপনা করেল না, অথবা করবার 
স্থর্ষোগও তাদের নাই, এমন কি বিজ্ঞানের গবেষণাগারে শিশ্য গবেষকদের 
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সঙ্গে কাজ করবারও তাদের অবকাশ বড় দেখ! যায় নাঁ। বিজ্ঞান-অবিজ্ঞানের 
বা শিক্ষায়তনের নানাবিধ সত! সমিতি, বাস্রনীতি বা অন্যবিধ বিচিত্র কাজে 
তাদের সময় যায চলে। অধুনা বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে 
বিধানসভার মত নির্ব্বাচন-প্রথা চলতি হয়েভে । এতেও বছ অধ্যাপক এবং 
শিক্ষকেরা বান মেতে । ফলে, যাদের অপ্যাপনা বা পরী ক্ষানৈপুণ্য হতে 
ছাত্রেরা প্রেরণ। পাবার আশ! করতে পারে, বিজ্ঞানের অধ্যয়ন, অধ্যাপন! ও 
পরীক্ষা হতে তাদের সংশ্রব যান্ত কমে । তরুণ শিক্ষার্থীদের মনে প্রেরণা 
জাগাতে হলে চাই প্রণীণ অধ্যাপকের বিজ্ঞত!। ঘোর অন্ধকারেই আবশ্যক 
হয় উচ্ছল আলোকের । এ কারণে, বিজ্ঞানের যাব! প্রথম শিক্ষার্থী তাদের 
শিক্ষার ভার নিতে হবে প্রবীণ পণ্ডিতদের | কিন্তু আমাদের দেশের শিক্ষা 
ব্যবস্থা হচ্ছে সম্পূর্ণ বিপরীত ৷ নৃতন পাস করা বিশ্ববিস্তালয়ের সন্ত ভিগ্রী 
প্রাপ্ত যুবকের হাতেই পড়ে তরুণ শিক্ষার্থীদের অধ্যাপনার ভার । ফলে, 
বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এখনো আমরা ইউরোপ ও আমেরিকার বছ পশ্চাতে । 
এ কিছুই আশ্চর্য্যের বিযয়্ নহে। বিজ্ঞানের প্রকৃত স্বরূপ এবং লক্ষ) কি 
এ সব কথ! তরুণ বিদ্যার্থীদের বোঝাতে পারে একমাত্র বিজ্ঞানের প্রবীণ 
পণ্ডিত যারা । এর অভাবে আমাদের দেশে বিজ্ঞানের শিক্ষা হচ্ছে. বেশির 
ভাগ হাতুড়ে শিক্ষা বা পু'থিগত বিদ্যা। তাই আমাদের দেশের বিক্জানিশিক্ষা 
নগ্ন্তত্ব বিকাশ বা চরিত্র গঠনের দিক থেকে বিশেষ কাধ্যকরী হয়েছে বল৷ 
যায় না। টি 

সতোর অন্বেষণ হচ্ছে বিজ্ঞানের প্রধান লক্ষ্য । তাই বলা হয়, বিজ্ঞানে 
কোন গোড়ামি নাই । বিচারবিহীন বিশ্বাস, সংস্কার, শাস্ত্র বা শাস্রকারেন 
দোহাই, বিশি মতবাদের আন্শাসন, নিছক কল্পন! বা অনুমানের 
কোন স্থান বিজ্ঞানে নাই । এ কারণে অনেকের ধারণা যে ধর্শ্দের সঙ্গে 
বিজ্ঞানের হচ্ছে চিরন্তন বিবোধ। এ ধারণ! সম্পূর্ণ অমূলক ও ভিত্তিহীন । 
ধৰ্ম্ম বলতে শুধু আচার অক্ষষ্টানকে মনে করলে চলবে ন! । ধৰ্ম্ম অর্থে বুঝতে 
হবে কোন পরম বিপি বা নীতির অন্ভিত্বে বিশ্বাস-_যার প্রভাবে বিশ্বজগত 
গড়ে উঠে চলেছে তার নির্দ্ধারিত পথে। বিজ্ঞান বলতে প্রস্োগবিজ্ঞান 
বুঝলেও চলবে না; সত্যের অত্তিত্বে বিশ্বাস হচ্ছে বিজ্ঞানের মূল । অতএব 
বিল্ঞানে বিশ্বাসের স্থান লেই বললে বিজ্ঞানের প্রকৃত স্বরূপ পড়ে ঢাক!) ৷ 

যদিও বিজ্ঞানে জ্ঞানের ভিত্তি হচ্ছে পরীক্ষা এবং পৰ্য্যবেক্ষণ, তথাপি 
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বিজ্ঞানের গোড়ায় রঘেছে একটি গভীর বিশ্বাস । এ বিশ্বাসের অভাব ঘটলে 
বিজ্ঞান হবে অচল। বিজ্ঞান মেলে নিয়েছে, যে ক্ূপরসগন্ধল্পর্শশব্দময় 
পরিদৃশ্যমান বহির্জগতে আমর! জীবন কাটাই, এ হচ্ছে একটি বান্তব জগত; 
এর শ্িতি এবং গতি নিঘস্রিত হচ্ছে অলকা নিয়মে ; এবং এসব নিম্থম লা 
বিধি বিধানের জ্ঞান মানুষের বুহ্িবুত্তির অধিগম্য ! এরূপ বিশ্বাসের কোন 
প্রমাণ বিজ্ঞান দিতে পারে না। কারণ, বিজ্ঞানের জ্ঞান হচ্ছে প্রত্যক্ষে বা 
পরোক্ষে ইক্তিরাহ্রডতির জান । কিস্ত আমাদের ভত্িয়ের শক্তি যে সীমাবঙ্গ 
এ কথা অস্বীকার কণা চলে নাঁ। কাজেই বিজ্ঞানের জ্ঞানও হচ্চে আমাদের 
মলের বা ইত্তিছের স্তি। আমাদের ইক্তসিচ-মন-নিরপেক্ষ বিশ্বজগতের প্রকৃত 
বা বাশুব স্বরূপ যে কি, সে সঙ্গদ্ধে কোন জ্ঞান লাভ যাচ্চষের পক্ষে অসম্ভব । 
এখানে ধর্শ্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের সকল বিরোপ যায় ঘুচে । প্রয়োগবিজ্ঞানের 
অলংযত প্রচারের ফলে বিজ্ঞানের শিক্ষাব্যবন্থায় বিস্তানের প্রকৃত স্বরূপ 
পড়েছে চাপা । 

বিজ্ঞানের আধুনিক শিক্ষাবাবস্থা এ সব নানা কারণে সমাজের উপযোগী 
হয়ে গড়ে উঠেনি । বিজ্ঞানের জ্রত উত্ততির ফলে বিজ্ঞানের জ্ঞান গেছে 
ছড়িয়ে বহুবিধ শাখা প্রশীখা্। কাজেই বিজ্ঞানের শিক্ষা হয়ে উঠেছে 
আহংশিক- বা বিশেষজ্ঞের শিক্ষা। বিজ্ঞানের জ্ঞানকে সামগ্রিকভাবে আয়ত্ত 
করবার অবকাশ, স্থযোগ বা ক্ষমতা যাচ্ছে বিলোপ হয়ে । বিজ্ঞানের কোন 
একটি বিশিষ্ট শাখার জ্ঞানেই দৃষ্টিকে কেন্দ্রীভূত করে রাখলে শিক্ষার্থীর জ্ঞানে 
সীমা একান্ত সঙ্গীর্ণ হয়ে হায় । অপণুত্রীক্ষণ যন্ত্রের মধ্যে যাদের দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত, 
বাইরের সব কিছুই হয় তাদের দৃষ্টির অগোচর। সত্যের আংশিক প্রকাশে 
সমগ্র সত্য বলে ধারণা করে শিক্ষার্থীর সনে এক প্রকার গৌড়ামির হয় স্থ্ি, 
ব্যক্তির বা সমাজের পক্ষে এ কখনে! কল্যাণ কর নহে । তাই অভিজ্ঞ পণ্ডিতদের 
মতে বিজ্ঞান শিক্ষার সঙ্গে সাহিতা, দর্শন, সংগীত ও অন্যবিধ কলাবিগ্যাদি 
শিক্ষার নিকট সংঘোগ রক্ষা আবস্যাক । পরথিবীব্যাপী ছুটি মহাযুদ্ধের পরবর্তী 
সমাজের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলে বিজ্ঞান শিক্ষায় এরূপ সংস্কারের যে একাস্ড 
প্রয়োজন হয়ে উঠেছে, এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকুতে পারে না। আস্ুবিক 
শক্তিসম্পন্ত বিবিধ মারণঘস্ত্রের উদ্ভাবনের বিপুল প্রতিযোগিতা হচ্ছে এক্স 
নিদর্শন আমাদের শান্ত ত্যকে অভিহিত করেছে শিব এবং স্বম্দল বলে । 
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শিব এবং স্থন্দর হতে বিচ্ছিদ্র করে সত্যের আরাধনা করলে, তার প্রলযমৃ্ধিই 
শুধু আমাদের নিকট উঠবে প্রকট হুয়ে। 

এ ছাড়া আমাদের দেশে বিজ্ঞান(শক্ষার আরে| একটি সমস্যা দেখা 
দিয়েছে । এক সমরে আমাদের দেশে বিজ্ঞানশিক্ষার প্রধান অস্তরায় ছিল 
যস্তরণাতির্র অলন্তা'ব । শনীক্ষার সাহায্োো প্রমাণ সংগ্রহ করে সতোর অন্থসরণই 
হচ্ছে বিজ্ঞানের ভ্িত্তি। যন্ত্রপাতি এবং মালমসলা ব্যতিত্থেকে পরীক্ষার, 
কাত চলে ন! । কাজেই বিজ্ঞানের প্রাথমিক শিক্ষাতেই ছিল বড় রকমের 
গলদ। এসব অভাব এখন অনেকট। দুগীতৃত হয়েছে বলা যাঘ্। বিপুল 
অথব)য়ে অনেকগুলি বিরাট জাতীয় গবেষণাগার আজ ভারতবর্ষের স্থলে 
স্থানে প্রতিষ্ঠিত । তাতে যক্রপাতি ও মালমসলার সঞ্চন্ত হয়েছে অপধ্যাপ্ত 
পরিমাণে । কিন্তু দুতাগে)র বিবয় হচ্ছে যে, বিজ্ঞানের প্রাথমিক শিক্ষা আজ 
সর্বত্র সম্পূর্ণভাবে অবজ্ঞাত। স্থল কলেজ্রগুলি ছাআসংখ্যার অপরিমিত বাহুলো 
একপ্রকার বাজারে হয়ে উঠেছে; এ-লব কলেজের প্বীক্ষাগারে বিজ্ঞানের 
মালমসলা ও যন্ত্রপাতির অস্বাভাবিক দৈক্য; শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উত্তদ্নেই 
বিজ্ঞানের পরীক্ষা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন । অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কলেজওলি' 
পরিচালিত হয় বালি) নীতির অশ্সবণে ॥ এ ফ্লাশ এবং হাকা ভিত্বিক্থ উপর 
আনর! গড়তে বাচ্ছি বিজ্ঞানের বিচিত্র এবং মনোরম প্রাসাদ । স্থল কলেজের 
বিজ্ঞান শিক্ষায় উপরই হয় বিজ্ঞানের গোড়া পত্তন । তার উপরই গড়ে 
উঠে বিজ্ঞানের পবেষপা । কিন্ত আমাদের দেশের বিধান এমনি বেয়ারা যে, 
এ গোড়াপত্বনের দিকে কিছুমাত্র নজর না করে, আমরা ব্য হয়ে উঠেছি 
বিজ্ঞানের ভিতল মহলের অন্ত আসবাব ও সাজ সরগ্রথমের আয়োজন করতে। 
খুঢি না দিয়ে চাচ্ছি আনব] বিরাট চালার পরিনিশ্মাণ। গাছের গোড়ায় 
লার লা দিয়ে তার অগ্রভালে জল সেচন কনে চাই আমর] রাতারাতি ফুল 
ক্ষটাতে । শিড়ামিভকে উণ্টো করে গড়া চলে না; ঘোড়ার সামনে গাড়ী 
জুড়ে দিলে গাড়ী থাকবে অচল হরে। আমাদের দেশের স্থুল কলেজের 
শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে ধায়া ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত্ত আমার সঙ্গে তারা এবিবছে 
একমত হবেন, সন্দেহ লাই । অগ্শিক্ষিত অপন্রিপত বিভ্তার্থখীদের লিয়ে 
বিজ্ঞানের গবেষণা চল্তে পারে না) স্কুল কলেজে বিজ্ঞান শিক্ষান্থ স্বব্যবস্থ! 
নাহলে বিজ্ঞানের গবেষণার অস্ত উপযোগী কর্মী আসবে কোথা. হতে? 
আশা করি, দেশের বিজ্ঞান শিক্ষার বিশেষজ্ঞ ও কর্তৃপক্ষগণ এ বিষয়ে সজাগ হয়ে 
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উঠলেন । শুধু সোরগোল কনে অর্থন্য্র করলে, বা বস্্রপাতিব্র জোগাড় 
করলে, ক্রিংব! পবরের কাগভে লিজ্ঞীপল দিলে বিজ্ঞানের গলেলপা হয লা 
এর জন্তু চাই স্কুল কলেজ হ'তে উপযুক্ততাবে শিক্ষিত বিজ্ঞানের তরুণ 
কম্মীর দল । 

পরিশেষে বিজ্ঞানশিক্ষান্থ যে একটি বড় রকনের সমস্যা স্বাদীন ভারতে 
পেপা দিয়েছে, লে-সঙ্গদ্ধে কিকিং আলোচনা করা আবশ্যক মনে কন্ছি। এ 
হচ্চে পিজ্ঞানশ্রিক্ষঃর ভাষা পরিভ্তাবা নিয়ে । এতদিন ঘাবৎ আমাদের দেশে 
বিজ্ঞান শিক্ষা চলে এসেছে ইংরাজী ভাষার সাহায্যে । স্বাদীনতা লাতের 
পর অনেকেই মনে করেন ইংরাদ্ীীর পরিবর্তে রাষট্রভাবা বা হিন্দী হয] 
উচিত বিদ্ঞানবিক্ষার বাহুন। কোন ২ প্রদেশে এ বাবস্থার প্রচলন সুরু হয়ে 
গেছে । তাছাড়া বিভি্র প্রাদেশিক তাহার দ্ুল-কলেছে বিজ্ঞানশিক্ষার 
প্রবর্তনের প্রচেষ্টাও উঠেছে প্রবল হয়ে। তাই স্থিরভাবে হিতাহিত বিবেচনা 
করে এ লক্বদ্ধে সিন্ধান্ত করবার প্রয়োজন হয়েছে । লতুব বিভিহ্ব প্রচেষ্টার 
ঘাত প্রতিথাতে বিজ্ঞানশিক্ষার অগ্রগতি ঘাবে কন্ধ হয়ে । 

এ কথা লবাই স্বীকার করবেন থে, বিদেশী ত্ভাবাঘ বিজ্ঞানশিক্ষা অস্বাভাবিক । 
এতে অনেক সমগ্র এবং শক্তির অঘথ! অপব্য্ধ অনিবার্ধ্য । তবে মুস্কিল যে 
তাখতবর্দের ভাষা হচ্ছে বহু, প্রত্যেক প্রদেশেই এক ব। বহু তাষা প্রচলিত । 
কিন্তু কোন ভাষাতেই বিজ্ঞানের উপযোগী পরিভাধার স্ব্টি বা প্রচলন শুনি । 
নুতন করে এ পরিভাষা গড়তে হবে। কিন্ত বিভিন্ন প্রদেশের বৈজ্ঞানিক 
পরিভ্াং! বিন্িষ্গ হলে, নান! অন্থবিধা ও বিভ্রাটের হবে তি । এক নাষ্ট্রভাবায় 
বা হিন্দিতে সর্বত্র বিজ্ঞানশিক্ষার ব্যবস্থা হলে এ জঅন্থবিধ। দৃ্বীতৃত হবে 
সন্দেহ নাই। তাই হিন্দিতে পরিভাষা স্বঠির আছে প্রয়োজন। কিন্ত দক্ষিণ 
ভারতে এবং উত্তর স্তারতেন্ও কোন কোন প্রদেশে হিন্দিভাবা শিক্ষার বাহন 
হিসাবে অবলস্বিত হবে কিনা সে বিষে গুরুতর সঙ্গদেহ দিয়েছে দেখ! । 
এ ছাড়া, হিন্দি বা কোন প্রাদেশিক ভাবায় বিজ্ঞানের প্রামাণিক গ্রস্থাদি, 
মৌলিক গবেষণার পত্রিকা বা সাহিত্যাদি, এবং পাঠযপুস্কাদির সম্পূর্ণ 
অভাব । পৃথিবীর অন্ত বিজ্ঞানের প্রগতির সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে চলতে 
হলে, ইংরাজী ও জন্মান ভাষায় প্রকাশিত বিজ্ঞানের গ্রন্থ এবং সাহিত্যাদির 
স্বীতিমত আলোচনা ও চচ্চা হবে অপব্রিহাধ্য। কাজেই বিজ্ঞানশিক্ষার্থীকে 
বাধ্য হয়ে ইংরাজী ব! অর্শ্মান ভাষ! বুশখতে হবে । সময় এবং শক্তিত 

be) 





উচ্জ্ছজলভাত্ত [১১শ বধ, 2ম সংখ্যা 


সংরক্ষণের দিক থেকে .বিচার করলে মনে হর বিজ্ঞানের ইংরাজী পরিভাষা 
বৰ্জ্জন কর! আমাদের পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। তাতে সকল 
ক্ষেত্রেই ভার্তীর বিজ্ঞানের গতি যাবে শিছিন্ধে, এবং বাইরের সঙ্গে 
আমাদের জ্ঞানের সংযোগ যাবে সঙ্কীর্ণ হয়ে । ইংরাজী পরিতাব! অবলম্বন 
করে রাষ্ট্র এবং প্রাদেশিক উভয় ভাষাতেই বিজ্ঞালের শিক্ষাব্যবস্থার বিধান 
করাই হবে সমীচীন, অর্থাৎ ইংরাজী ভাষাকে একটি আবশ্যকীয় দ্বিতীয় 
ভাষা হিসাবে প্রচলিত র/পলে আমাদের জাতীদ্ উন্নতি এবং ভারতীয় 
বিজ্ঞানের তবিধ্যৎ প্রলার স্থগন হয়ে উঠবে, বিশ্বাস করি ।. এবং সাধারণের 
মধ্যে বিজ্ঞানের জ্ঞানের প্রচানের আন্ত চাই প্রাথমিক বিজ্ঞান শিক্ষা 
প্রাদেশিক ভাবার প্রচলন । 

ধারা বিজ্ঞানশিক্ষা্দ ইংরাজী বর্জ্জনের জন্ত অসহিষ্ণু হে উঠেছেন, তারা 
কি মনে করেন তাতে সত্াসত্যিই ভান্ততবর্ধে বিজ্ঞানের প্রসার সহজ এবং 
সুগম হয়ে উঠবে? দেশান্তিমানের প্রবল আবেগ ভিন্ল এর মধ্যে অন্য 
কোন যুক্তিযুক্ত কারণ পাওয়া কঠিন। এরূপ ক্ষেত্রে জাপানের দৃষ্টাস্তই 
আমাদের পক্ষে অচুকয়ণের উপধোগী মনে করি। জাপানে ভাব! বাহুলোর 
কোন সমস্যা ছিলনা ; তথাপি জাপান ইংরাজী বঙ্জন করেনি, অথচ আপালে 
ভারতবর্ষের মত ইংরাজী ভাষার কখনো প্রচলন ছিল না । 

আমাদের দেশে বিজ্ঞানশিক্ষা সন্বন্ধী্স মাত্র কয়েকটি বিশিষ্ট সমক্ডায় 
এখানে আলোচনা করা সব হয়েছে । আশ! করি, এ দিকে কর্তৃপক্ষের 
নজর পড়বে ৷ 

উপসংহারে, বিজ্ঞানের শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের সম্বোধন করে একটি 
কথা বিশেষ করে বলার প্রত্রোজন আছে মনে কর । কথাটি অতি পুরাতন, 
পুরাতন বলেই হয়ত এর প্রতি আমাদের নজর গেছে কমে। কিন্তু 
ভারতবর্ষে ঘদ্দি বিল্লানচর্চ্চার উৎকর্ষ সাধনে আমরা একাস্ত প্রয়ালী হই 
তবে প্রবীণ নবীন সকল বিজ্ঞানীদের একথাটি সকল সময়ে স্মরণে রেখে 
চলতে হুবে। ভারতে সিল্ছান সাধনার একজন শ্রেষ্ঠ কর্স্মী ও বৈজ্ঞানিক 
শবেষণার বিশিষ্ট পথিক্কৎ আচার্য জগদীশ চন্দ্রের অঙ্গপম ও অনসুকরণীয় 
ভাষায় একখাটির উল্লেখ করে আমার প্রবন্ধ শেষ করি । 

“সর্বদা শুনিতে পাওয়! যায় যে, আমাদের দেশে যথোচিত উপ্‌করণ- 
বিশিষ্ট পরীক্ষাগারের অন্তাবে অহ্স্ক্জান অসম্ভব । একথা যদিও অনেক 
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পরিমাণে সত্য, কিন্ত ইহা সম্পূর্ণ সত্য নহে। সস ৮৬ পরীক্ষাসাধনে 
পরীক্ষাগারের অভাব “ব্যতীত আরো কিছু আছে । আমরা অনেক সময় 
ভুলিয়া ঘাই যে, প্রকৃত পরীক্ষাগার আমাদের অন্তরে । = + ৬৬ নিরাসক্ত 
একাগ্রতা যেখানে নাই সেখানে বাহিরের আয়োজনও কোন কাজে লাগে 
না। কেবল বাহিরের দিকে বাহাদের মন ছুচিম্বা যায়, সত্যকে লাভ করার 
চেয়ে দশঙ্গনের কাছে প্রতিষ্ঠালাভের অন্ত যাহারা লালায়িত হয়ে উঠে, 
তাহার! সত্যের দর্শন পান্থ না। সত্যের প্রতি ঘাহাদের পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা নাই, 
২ধধোর সহিত তাহারা সমন দুঃখ বহুন করিতে পারিবে না; জ্রতবেগে 
খ্যাতিঙ্গান্ত করিবার লালসাম্ম তাহারা লক্ষাত্রষ্ট হইয়া যায়। এইরূপ চঞ্চলতা 
যাহাদের আছে, সিদ্ধি পথ তাহাদের আন্ত নহে । কারণ, দেবী সরদ্বতীয় 
এষ নির্শ্বল স্বেতপদ্ম তাহা সোনাহ্ পদ্ম নহে, তাহ! হৃদয়-পদ্ম 1” 





“প্রেম আদর্শবাদেরও উর্দ্ধে, বাসুববাদেরও উর্দ্ধে । এই প্রেমের একটু 
স্পশ পাইয়াছিলাম বলিয়াই আদশের ঝাঝ আমার মধ্যে নাই বলিম্াই 
কোনও দুর্বল মান্তধকেও আমি চরম ত্যাগ করিতে পারি না। কত 
ক্ষমা ঘে করি, তাহার ইয়ত্তা নাই। যত আঘাত মানুষ করিয়াছে, 
ততখানি আঘাত যদি আমি পাইতাম, হৃদয় চূর্ণ-বিচর্ণ হইত ॥------ 
মাঘ থে ব্যবহার করিয়াছে, তাহা সত্বেও আমি যে আজ পর্ঘন্তও 
তাহাকে সঙ্গে লইঘ। চলি, ইহা শুধু প্রেমের একটু স্পর্শ দ্বারাই সম্ভব 
হুইপ্রাছে। প্রেম একদিন জুম ইইবেই ।------মাঙ্ুষ যে দুইয্রেরই উদ্ধে। 
আমি সমগ্র মানুষকে চাই ।” 

--ঞ্রমং পুরুষোত্রমানন্দের ডাইরী 

২২-৮- ১৪৫৭ 
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জীবনে তোমারে ডেকে ডেকেছি, ডেকেছি বারস্ক। র 
ছে প্রভু প্রভু আমার । 
ভজন সাধন হীন 

কিছু করি নাই, হরে নিচ্কাম স্থথে ছুপে উদ্বাসীল । 
ভাকিয়া ভিক্ষা মাগা, 
বুকে ঝড় পাই দাগা, 

মোরে কি চতুর কি হীন ভেবেছ আজ ভাবি লিশিদিন । 


২ 
তোমারে ডেকেছি সকাল সন্ধ্যা_গতীন্র রজনী জাগি 
কেবল আমার লাগি, 
মাহুমা তো বুঝি নাই__ 
যখন যা কিছু অভাব হয়েছে তোমারে চেয়েছি তাই 
তুমিই গৃহন্থা মী, 
ভূত) তোমার আম, 
তোমারে ন! বলে কিছু করি নাই আছে এই ভরসাই । 
ত 
ঘনাইছে দিন এখন ডাকিতে হয় যে লজ্জা ভয়_ 
ক্ষমা কর দাম, 
চক্ষে যে আসে জল 
ক্ষমা কর প্রভূ অজ্ঞাতে তুল করিয়াছে হুর্ববল । 
তোমারে গোপন করি; 
কিছুই করিনি হরি, 
তব তৃপ্তির হাসিতে করছে এ বুক সমুজ্জল। 


ভীল্ম-তর্পণ 


1॥ অধ্যাপক শ্বীচরজ্দ্রনাথ বচন্দ্যাপাধ্ধটাস্স ॥ 


আশ্বিন মাস, বাংলা দেশের দিকে দিকে মাতৃপূজার সাড়া পড়ে গেল। 
io কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের বিশ্বেশ্বরী বিশ্বজননীকে মণ্ডপমধ্যে মঞ্চস্থ করে তাকে 
যেভাবে আমরা পূজা করি, পূজ্গার ছলে যেসব কশ্মের অঙ্রষ্ঠান কি তা 
সুন্দর নয়, শোতন নয়, সমাজের পক্ষে কল্যাণকনও নয়। ঘাকু সে সব 
অশ্রীতিকর প্রলঙ্গ । আমাদের আলোচ্য বিষয় হ'ল, মাতৃপুজ্জার এই যে বিরাট 
কল্পনা তার পূর্বে শাপ্তকার আর একটি পুভ্রার বিধান দিয়েছেন। দেবী 
পক্ষের পূর্বে পিতৃপক্ষ, তর্পণ পক্ষ_সে সময় পিতৃপুকষের তৃপ্তির জন্থ অদ্ধাঞ্চলি 
অর্পণ করতে হয়, তিল ও ছল দিয়ে তাদের পূজা করতে হুয়। একট! 
উদ্দেশ্য নিয়েই শাপ্রকার শীশ্রদুর্গাদেনীর আরাধনার পূর্বে পিতৃপক্ষের বিধান 
দিয়েছেন। সে ব্যবস্থার নিগূঢ় অভিপ্রায় কি ত! প্রণিধানযোগ্য । 
জৈব মনবুদ্ধির শক্তি সীমায়িত। মাস্মষের সীমাবন্ধ মনবৃক্ষিতে ধারণার 
যোগ্য কোন 'শুলবস্তকে শ্রন্ধাতক্তি করতে অভ্যাস না করলে জগন্মাত।কে 
শ্রদ্ধা নিবেদন করা যা লা, কারণ জগতপিতা বা জগস্মাতা অতি স্ু্ষ্ত বন্য । 
খণ্ড পিত! বা খণ্ড মাতাকে ভক্তি ঝরতে না শিখলে অখণ্ড পরমাত্মান্ 
শ্রদ্ধাবনত হরে আত্মসমর্পণ করা খুবই কঠিন। তাই অখণ্ড পিতৃত্ব বা 
** মাতৃত্বকে পূজা করার পূর্বে খণ্ড শিতৃত্ব বা মাতৃত্বকে পুজা করে দেবীপূল্পার 


যোগাতা লাভ করতে হম্। তাই শ্রুতি লিখলেন__মাতৃদেবো ভব, 
পিতৃদেবো ভব, আচার্ধদেবো ভব -ম্াতাপিতাআচার্ধকে দেবতা জ্ঞানে 
পূজা কর। 


ভগীরথ গঙ্গা এনেছিলেন । পতিতপাবনী আহৃবীর পুতস্পর্শে তার পিত- 
পুরুষগণ কপিল শাপ হতে মুক্ত হয়েছিলেন । ভগীরথের পিতৃশ্রক্কা! বিগলিত, 
হয়ে গঙ্গারূপে আবিভূতা। গঙ্গা যেন সুতিমতী শিতৃশ্রচ্ধ। । গঙ্গান্গানে যদি 
পিতৃশ্রদ্ধা না জাগে এবং সেই সঙ্গে যদি বিশ্বপিতার প্রতি ভক্তির 
৮. উদয় লা হয়. তব গঞ্জাস্নান নিশ্ফল । 
পিতৃত্রদ্ধার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত পিতামহ তীম্ম গাঙ্গেয় । গঙ্গাদেবীর গর্ভে 


«১৪ উজ্জ্বল ভারত [ ১১শ বৰ্ষ, নম সংখ)! 


ভীশ্মের জন্ম সার্থক । লিতার মলন্তষ্টির জন্য জগতের সকল ভোগস্থখ ভ্তীশ্ম 
বিসৰ্জ্জন দিয়েছেন, রাজার ছেলে রাজ্য ত্যাগ করেছেন, সংসারে থেকে 
সহ্যাসী সেজেছেল। অথচ ক্ষত্িগের সকল কর্তব্য কখনও তিনি অবহেলা 
করেন নি। ভীম্মের এই যে ত্যাগ তার প্রেরণা কোথায়? এ প্রাশ্রের 
একমাত্র উত্তর-__পিতৃশ্রন্তা। খণ্ড পিতার প্রতি ধান এত বড় শঙ্কা, তিনি 
বিশ্বপিতাকে পাবেন না তো পাবে কে? ভীম্ম গোবিন্দগতমানস। তাই 
দেখি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পয একদিন যুধিষ্টির শ্রীকৃষ্ণের কক্ষে গিয়ে দেখলেন 
পীতবাস ন্লাঙ্দল বৃহৎ পর্থক্ষে ধ্যান-মৌন । ধর্মরাজ কখন প্রবেশ করেছেন 
তার খেয়াল নেই । ক্ুভাঞ্জলি হয়ে তীত মনে ধর্মরাত্র সম্ভাষণ করলেন, 
জীরুষং নিরুত্তর। আবার বললেন ধর্মরাঞ্র, 'অমিতবিক্রম মাধব, অগতের 
মঙ্গল তে|? শ্রীক্ষ্ণ পাধাণের গা নিশ্চল ৷ ধ্যানতঙ্গে মৃদু হেসে শ্রীরুষণ 
বললেন__ 


শর তল্লগতো তীন্ম: শাম্যহিব হুতাশন: । 

মাং ধ্যানি পূরুষব্যাত্র স্থতো মে তদ্গতং মনঃ ॥ 

স হি ধর্মবিদাং শ্রোষ্ঠত্তশ্মিন্‌ শান্তে মহাত্মনি ৷ 

তবিষ্তুতি মহী পার্থ নষ্টচক্ঞেব শর্বরী ॥ 
শর-শধ্যাশায়ী ভীশ্ম আমাকে ধ্যান করছেন, আমি আর আমানতে ছিলাম না, 
আমান মন তার দিকে গিয়েছিল । তশ্মিন অস্তমিতে ভীগ্মে কোৌরবাণাং 
ধুরদ্করে_সেই কুরুকুল-ধুরদ্ধর পরমজ্ানী স্বর্গে গেলে ভারতবর্ষ চন্তরহ্থীন 
প্লজনীর মত শোভাহীল হবে, 'ীশ্মরূপ জ্ঞান-স্ুর্য অন্তমিত হ'লে জগৎ অজ্ঞান 
অন্ধকারে ডুবে যাবে। পিতামহ এখনও জীবিত আছেন। কিন্তু স্থর্ধ 
উত্তরায়ণে আবতিত হয়েছে, তার জীবল-প্রদীপও নিতে আসছে । আয় 
বিলম্ব করবেন না মহারাজ, যা কিছু জানবার, য! কিছু বুঝবার, তার কাছে 
গিয়ে বুঝে নিন । 

এীকষ্ণের পরামর্শে মহারাঙ্গ যুধিষ্টির পিতামহের কাছে গিয়ে শাস্তিপর্বের 

সেই অপূর্ব রাজধর্ম, আপদ্ধর্ম ও মোক্ষধর্স শুনে বিগত-শোক হম্মেছিলেন, হৃদয়ে 
নির্মল শাস্তি পেয়েছিলেন । কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্বে অঞ্জুনেখ বিষাদ যোগ, 
তার ফলে আমরা পেয়েছি তীম্ষপর্ষের ভগবদ্গীতা, বুদ্ধের শেষে যুধিষ্টিয়ের 
বিষাদষোগ তার ফলেই পেছেছি মহাভারতের অক্ষয় জ্ঞানভাণ্ডার_ 
শাস্তিপর্ব । 


আশ্বিন, ১৮৮০ ] ত্ৰীগ্ম-তৰ্পণ 


কিন্ত কে এই ত্বীগ্, কেন মহাঙারতে তার এত নহিনা, পিতৃপুরুষের 
তর্পণের সমদ্র কেন আমরা সেই কৌন্ব-ধুরদ্ধরের তর্পণ করি? তীন্ম সম্বন্ধে 
মোটামুটি আমরা কিছু জানি কিন্ত অনেক কিছুই আনি লা । আজ শ্বাদীন 
ভারতে তাকে আমাদের জানতেই হবে । কয়েকটা কথা বর্তমান প্রবন্ধে 
আলোচনা করছি ।_- 

দেবব্রতের (ভীগ্মের বালানাম ) জন্মের পর কোন কারণে তার জননী 
গঙ্গ। সেই সগ্যোজ।ত শিশু নিয়ে পিতৃগৃহে চলে গেলেন। কয়েক বৎসর 
পর তিনি পুতুকে তার পিতা মহারাজ শান্তস্তর হন্তে অর্পন করে বললেন 
-মাপনার পুত্র বশিষ্টের কাছে সাঙ্গবেদ অধ্যয়ন করেছে, সমস্ত অস্রে পারদর্শী 
হয়েছে। মহ্থাধচ্দ্ধন পুত্র আপনার, যুদ্ধে ইত্ডের তুল্য, দেবাস্থরের প্রীতির 
পাত্র। শুক্রাচার্ধ এবং স্থরান্থরের নমন্ত বৃহস্পতি যত শান লেন, সব 
শিখেছে আপনার ছেলে। ছে নীর, বীর পুত্রকে গৃহে নিয়ে যাল-_মঘ) 
দত্তং নিজং পুঅং বীর বীরং গৃহ নয়। 

কয়েক বৎসর চলে গেল। অক্শ্মা২ একদিন দেবব্রত লক্ষ্য করলেন 
পিতা কেমন বিমনা, তার অপূর্ব লাবণ্য বিবর্ণ। উপযুক্ত পুত্র প্রশ্ন করলেন, 
পিতা, রাজ্যের সর্ব কুশল, কোথাও ঘুদ্ধবিগ্রহের কোন সম্ভাবনা লেই, 
তবে কেন আপনি এত ভ্রিক্নমাণ। পিতা! শান্ত দাসরাত্রকন্তযা সত্যবতীর 
রূপে মুগ্ধ, পুত্রকে তিনি কি উত্তর দেবেন? তিনি বললেন, এই প্রখ্যাত 
ংশে তুমিই আমার একমাত্র পুত্র । তুমি বীর, সর্বদা অস্বাত্যান কর! 
আমার ভয়, তোমার অন্তাবে আমাদের বংশের কি হবে? কিন্ত তুমি 
একাই শতপুত্রেরও অধিক, সেন্ট সন্তান বৃদ্ধির কামনার অনর্থক দারপরিগ্রহ 
করতেও ইচ্ছা করে না । কিন্ত ভ্রচ্চজের! বলেন, একপুত্র থাকা আর নিঃসন্তান 
হওয়া উভয়েই সমান-_অনপত্যতৈকপুত্ৰত্বমিত্যাহুত্ৰক্ষবাদিন: । 

বুদ্ধিমান দেবব্রতের কাছে পিতার উত্তর কেমন হেঁয়ালি ঠেকল, হিতকামী 
এক বৃদ্ধ মন্ত্রীর কাছে ভেতরের সব কথা তিনি জেনে নিলেন । তারপর 
যমুনার তীরে দাসবাজেয় কাছে গিয়ে "পিতুঃ কৃতে” তার কল্তা সতাঝতীকে 
প্রার্থনা করলেন । দাসরাজ্জ বললেন, এমন ল্লাঘ্য বৈবাহিক সগ্বন্ধ কোন্‌ 
কন্তার পিতা না চায় । এ বিবাহ হতে পারে যদি তুমি প্রতিশ্রুতি দাও 
আমার কল্তার গর্ভজাত পূত্র রাজা হবে । দেবত্রত শ্বীকৃত হলে দালবাজ 
বললেন, হে সত্যধর্ষপরাহণ শাস্তমুনন্দন, তোমার প্রতিজ্ঞা যে মিথ্যা হবে 


উজ্জ্বলভারত [১১শ বৰ্ষ, নম সংখ্যা 


না, তা আমি জানি, কিন্ত তোমার পুত্র সিংহাসনে পৈত্রিক দাবী ছাড়বে 
কেন? দেবভ্রত তখন বললেন--অন্য প্রসূতি মে দাস ব্রক্ষচর্যং ভবিষ্যতি । 
হে দাসরাজ, পূর্বেই আমি বাজ/ত্যাগের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, আবার প্রতিজ্ঞা 
করছি আদছাীবন ক্রহ্মচর্য ব্রত পালন করব । 

দেবব্রতের প্রতিজ্ঞা শুনে জগত শুভ্ভিত, দাসবাজ ঝোমান্চিত, আকাশ 
হতে পুস্পবৃষি হ'ল__অত্যাবর্ষস্ত কুস্থমৈঃ ভীম্মোইয়মিতি চাক্তবন্‌ । আকাশ- 
বাণী হ"ল-__ইনিউ ভীক্ম (ঘিনি ভীষণ প্রতিজ্ঞ করেন )। পাশে সত্যবতী 
দাড়িয়েছিলেন, তাকে সম্বোধন করে তীম্য বললেন, মা, রথ প্রস্তুত, চল মা 
ও ছেলে আমাদের গ্রহে যাই__অধিরোহ রথং মাতঃ গচ্ছান: স্বগৃহানিতি । 

মহাভারতে মাচ্বকে, নরনারী উদ্ভছকেই, খুব উচ্চস্থান দেওয়া হয়েছে। 
শান্সিপবের ংস গীতায় আছে-_-গুহং ব্রক্ষতদিদং তে! ব্রবীমি, ন 
াগ্চযাচ্ছে_্তরং হি কিকিং-__গুছ একটী মহৎ তত্ব বলছি, মান্ষ হুতে 
শ্রেষ্ঠতর আর কিছু নেই। কেবল একস্বলে নারীর মধ্যাদা এমন মারাত্মক ভাবে 
ক্ষণ কর! হয়েছে যে তার কোন ব্যাখ্যা খুজে পাও! যার লা__সাখার্প 
স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির মত পাশা খেলা ভ্রৌপদীকে পণ রাখা? এরূপ 
উদাহরণ এত বড় মহান্তারতে আর একটীও নেই । দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামী 
গ্রহপের বেলায় যেমন যথেষ্ট নিদ্দ। করা হযেছে, ভ্রৌপদীর লাছপাঘটিত 
ব্যাপাক্টীরও তীব্র নিন্দা করা হয়েছে । সবই দৈব, এছাড়া জবাব কোথা? 
এ ঘউন!1 না! ঘটলে মহাতারত রচিত হবে কেমন করে, কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধই 
বা ঘটবে কেমন করে? আমাদের আলোচা তীশ্ম-চরিত্মের সঙ্গে ঘটনাটি 
কিন্ত নিবিড়ভাবে জড়িত। 

সক! পর্বে বণিত কাপটঃপুর্ণ ্যুতসতা। আর্ত হয়ে মাচ্ছয যেখানে 
স্ুবিচার্রের প্রার্থন! করে সেই রাললভাঘ পিশাচের তাণ্ডব নৃত্য চলছে। 
একটী রাজ্রবধূ প্রকাস্তে নিগৃহীতা হচ্ছেন ত! দেখেও তীন্ম কোন প্রতিবাদ 
ফরলেন না। ত্রৌপদী প্রশ্ন করলেন, আপনারা স্বধিচার করে বলুন, আমি 
ভ্রিত না অজিত? যিনি পূৰ্বেই পণ রেখে নিজেকে হেরেছেন, পরে তিনি 
বি করে তার স্ত্রীকে পণ রাপতে পারেন? আপনাদের ধর্ম কোখাদ্গ গেল? 
ভীশ্ম প্রশ্ন এড়িয়ে গেলেন, কোন সদুত্তর দিলেন না, শুধু বললেন__ন ধর্ম 
সৌন্াৎ স্কগে বিবেক্ত.ং তে প্রশ্নমিমং যথাবৎ__শোভনে, ধর্মের তত্ব অতি 
স্বস্ম, আমি তোমার প্রশ্বের যথার্থ উত্তর দিতে পারছি ন!। ভীষ্ম চরিত্রের" 


আশ্বিন, ১৮৮ ] ভীন্ম-তর্পল 


এই ছুরপণেছ কলক্ষের কপ! যহাত্ভারতকার অকপটেই লিপিবন্ধ করেছেল। 
বি কবির এই সতানিষ্ঠা, এই নিরপেক্ষ এ্রতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী তারতগ্রন্থেক 
সর্বত্র দেখা যায । 
সকল ছার হতে এভাবে প্রত্যাণ্যাত হয়ে জোৌপদী সর্বশোক নিবারণ 
নারায়ণকে ভাকলেন-__ 
আকুন্যমানে বসনে ভ্রৌপদ্। চিন্ডিতে। হবিঃ ॥ 
গোবিন্দ দ্বথারকাবাসিন্‌ কষ্ণ গোপীজনপ্রিয় ॥ 
কৌরবার্ণব মগ্রাং মাং উদ্ধরস্তর জনার্দন ৷ 
প্রপন্ন।ং পাহি গে।বিন্দ কুরুমধোহবসীদতীন্‌ ॥ 
হে গোবিন্দ, কৌরব সমুদ্রে আমি ডুবে গেলাম । আমি তোমার একান্ত 
শরণাগত, আমাকে উদ্ধার কর। 
এর পর ভীম্মের ভ্রীবনে কত ঝড় ঝঞ্জ। বয়ে গেল কিন্তু কখনও তিনি 
ধর্মের পথ লঙ্ঘন করেন নি, নাম্তষ-স্থলভ আর কোন হূর্বলতা কখনও তার 
চরিত্রে ফুটে ওঠেনি । কুরুব্হপের অভ্তিভাবক তীন্ম অনেক চেষ্টা] করেছিলেন 
কুক্ষপাগুবেন্র গৃহবিবাদ আপোষে মেটাতে । কিন্তু দুখোধনের দুর্বার বিষং-বাসন। 
ভার সকল চেষ্টা নিশ্চল করপগ। পোকপ্রক্ষয়কর কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধ আনিবাধ 
হযে উঠল, ভীম প্রভগ্তনে আসমুদ্র হিমাচল কেঁপে উঠল ॥ নানা কারণে 
পিতামহকে তার প্রিয়তম পাগুবদের বিপক্ষেই বুদ্ধ করতে হ'ল। খুক্চের 
প্রথম দশদিন ভীম্মই ছিলেন কৌরবপক্ষের সেনাপতি । মত মাতঙ্গ ঘেনন 
পদ্মবন বিদলিত করে, জ্বলন্ত অঙ্গার ঘেমন তৃলাবাশি ছাই করে দেয়, তেমনি 
করে তীম্ম নয়দিন অগণিত শক্র সৈম্ত সংহার করলেন । 
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের দশম দিবস --শিখণ্ডিনং পুরস্কত্য নির্যাতাঃ পাণ্ডবা যুধি ॥ 
“যযরাষ্ট্র বিবর্ধন’ যুদ্ধ চলছে । দশম দিবসের অপরাহ্ন বেল।। এমন সময় 
ভীশ্ম দেখলেন, শিখণ্ডীর পিছন থেকে শ্রাবণের বারিধারার মত অস্রীস্ত 
শরধারা তার দিকে নিক্ষিপ্ত হুচ্ছে। দুঃশাসন সেদিন অমিত বিক্রমে তীশ্মের 
পাৰ্থ রক্ষা করেছিলেন। শিখণ্ডীকে দেখে তীম্ম আর যুদ্ধে মন দিলেন লা। 
দুঃশাসন বললেন, একটু চেষ্টা করুন পিতামহ, শিখণ্ডীর শর সন্ধান বার্থ করুন । 
তখন তীশ্ম একটু হেলে বললেন__ 
নিরুত্তমানা মর্মাণি দুটি! বরণত্ডে দিলঃ । 
মুলা ইব নে স্বস্তি নেমে বাণাঃ শিখত্ডিনঃ ॥ 


উচ্জ্লভারত [ ১১শ বৰ, =ম সংখ্যা 


বঙ্গদণ্ডসমন্পর্শা বজ্রবেগ দুরাসদাঃ । 

মম প্রাণানাক্ুজ্জন্তি নেমে বাণাঃ শিখণ্ডিনঃ ॥ 

ভুলগা ইব সংক্ৰৃক্কা লেলিহান! বিষোহ্বণ।ঃ ৷ 

সমাবিশস্তি মর্মালি নেমে বাণাঃ শিখণ্ডিনঃ ॥ 

অঙ্গুনিশ্ত ইমে বাণাঃ নেমে বাণাঃ শিথণ্ডিনঃ । ইত্যাদি 
কিছুই বুঝলে ন! দুঃশালন। এই যে মুষলসম এবনিকর স্বদৃঢ় বর্ণ চিপ্র করে 
আমার মর্ম বিদ্ধ করছে, এ বাণ শিপগ্ডীর নয । এই যে বল্পতুলা এরজ।ল 
বিদ্যুংবেগে নিয্ল্তর নিববচ্ছিশ্র পারায় উতৎক্ষিপ্ত হয়ে আমার প্রাণ ব্যাকুল 
করেছে, এ সকল বাণ শ্রিখণ্ডীর লঘু এই তে ক্রোধোন্মত্ত লেলিহান তীত্র 
বিষে ভর! সর্পের চ্টায় শরজ1ল আমার মর্মস্থলে প্রবেশ করছে, এ সকল বাণ 
শিখণ্ডীর নর, ছুহশাসন, এ অজুনের ৷ গাণীবধন্বা সব্যসাচীর শরনিক্ষেপের 
কি অদ্ভুত কৌশল ! অজ্ুনের শরাঘাতে জীবন যাছ্ এ-কথা বলতেও যেন 
ক্ষতিয়োভম তীশ্মের বীর হৃদগ্ন নেচে উঠেছে, গর্বে তার বুক ছুলে উঠেছে, 
এমনি এক অপূর্ব ছবি ব্যাসদেব এখানে এ কেছেন। 

কিঞ্িচ্ছেষে দিনকবে-_দিবাবসান হতে আর একটুখানি বাকী। যিনি 
সহস্র সহন্র শত্রসৈগ্ক সংসার করেছেন সেই ভীম্মদেছে আজ ছুই অঙ্গুলি স্থানও 
অধিদ্ধ রইল না। তীক্ষব শরে ক্ষত বিক্ষত দেহে পুরিকে মাথা ঝরে পিতামহ 
ভীশ্ম রথ থেকে পড়ে গেলেন-_প্রাক্পিৱাঃ প্রাপতদ্ররাথাৎ । দেহ শরজালে 
আন্বত থাকায় তিনি ভূমি স্পর্শ করলেন না--ধরণীং ন স পম্পর্শ শরসংতৈঃ 
সমাবুত2 | 
তশ্বের পতন সংবাদ বিছ্যৎবেগে চারিদিকে ব্যাপ্ত হ'ল। ভ্রতবেগে 

অশ্ব চালালেন সঞ্জয় হত্তিনাপুরে ধুতরাষ্্রকে খবর দিতে । যুদ্ধ থেমে গেল। 
অবহার (যুদ্ধ বিরতি ) ঘোধিত হ'ল। শোকের নিবিড় ছারা পড়ল কৌরব 
শিবিরে । পাওব শিবিরে আনন্দকলন্োল, বীণা বেজে উঠল, নৃত্যগীত আরম্ভ 
হ'ল । শস্ত্ কবচ খুলে ফেলে উতরপক্ষের মহারখীগণ মিলিতভাবে পিতামহুকে 
দেখতে এলেন । একটা দেখবার মত দৃশ্য । গাদের কেহ কেহ অস্ফুট স্বরে 
বলাবলি করলেন-_- 

অয়ং পিতরমাজ্ঞায় কামার্ং শাস্তচ্বং পুলা । 

উদ্ধরে তসমাত্মানং চকার পুরুতর্বভঃ ৪ 


আশ্বিন, ১৮৮০ ] তীন্ম-তপর্শ 


এই সেই মহাপুরুষ যিনি কামার্ড পিতার সুখের জন্য জগতের সব কিছু কাম্য 
বন্তু বিসর্জন দিয়ে নিজেকে উদ্্ববেতা করেছিলেন । 
এমন সময় চিকিংসার উপকরণ নিয়ে শল্য উদ্ধারে নিপুণ বৈদ্যগণ উপস্থিত 
হলেন । তখন দুখোধনের দিকে দৃষ্টিপাত করে পিতামহ বললেন, এ সব কি 
হবে ছর্যোধন ? উপযুক্ত অর্থ ও সম্মান দিয়ে চিকিংলকদের বিদায় দাও-_ 
দত্তদেয়! বিল্চঙ্গান্তাং পূজায়িতা চিকিৎসকাঃ । আমি ক্ষত্মিয়ের পরম গতি লাক 
করেছি । দেহদুঃখ হোমানল প্রজ্ছলিত থাক । আমি ক্ষতমুক্ত হতে চাই লা, 
ব্যথার গভীর বেদনা অগ্চতব করতে চাই । অগ্রদিঘ্ে ছুর্যোপন এই দেহকে 
বেধে রেখেছিল । এই দেহ পিছে এতদিন অপর্মের সেবা করলাম, কত দুর্পক 
মধ্য জীবন ধ্বংস করলাম। তুষানলেখ মত তিলে তিলে দগ্ধ হয়ে আজ শুদ্ধ 
হতে চাই, নির্মল হতে চাই। তোমরা কেউ বাধা দিও লা। ছুংখ দিয়ে 
ভগবান আমাকে পরম অস্ুগ্রহ করেছেন । 
“এমন অপরাজিত বীর্খের সম্পদ ; 
এমন নির্ভীক সহিষ্ণুতা, 
এমন উপেক্ষা ময়ণেরে, 
হেল জন্সঘাত্র।_ 
বহুশধ্যা মাড়।ইগা দলে দলে 
দুঃখের সীমান্ত খুঁজিবাবে 
এর কি তুলনা কোথা আছে?" 
সকলে নীরব । পিতামহ আবার বললেন, ছুর্যোধন, পাগুবদের সঙ্গে সন্ধি 
কর, আমার দেহাবসানের সঙ্গে তোমাদের বিরোধের অবসান হোক, প্রজাদের 
শাস্তি হোক, নাজানা! প্রীতিসহকারে পরস্পর মিলিত হোক, পিতা পুত্রকে, 
মাতুল ভাগিনেয়কে, ভ্রাতা ভ্রাতাকে লাত করুন । কিন্তু মুমৃযূ্র যেমন উবধে 
রুচি হয় না, পিতামহ হিতকথাত্ন ছুর্যোধনের রুচি হ'ল না) 
উত্তরায়নেন্স প্রতীক্ষা্থ পিতামহ ৫৮ দিল শরশধ্যায় ছিলেন, এই তীব্র বেদল? 
নিগৃহীত করে ধর্সবাকে শাস্তিপর্বের অমবৃতময়ী কথা শুনিয়েছিলেন। 
মহাভারতের শান্তিপর্ব সনাতন ধর্মের বিপুল বিশ্বকোষ । রাজধর্স, সমাজধর্ম, 
যোক্ষধর্ণের বিবিধ জঢিল প্রশ্ন সেখানে আলোচিত, ব্যাখ্যাত, নানা উপাধ্যালের 
বারা স্প্টীকুত করা হয়েছে । কিন্ত একটী প্রস্থ সেখানে বার বার উত্থাপিত 
হুত্েছে_ ধর্ম কাকে বলে? মহাভারত সর্বত্র এর একই উত্তর দিয়েছেন 


উজ্জ্বলভারত [ ১১শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা 


যা মাজবের হিতকব তাই-ই ধর্ম । সত্য পালন ও অহিংস আচরণ শ্রেষ্ঠ ধর্ম, 
কারণ উহা সর্বভূতের জঙাণজরনক। কিন্ত যদি কোন অবস্থার সত্য ও 
অহিংস! সর্বভৃতের অনিষ্টকর হয, তবে তা অধর্শ। সত্য-মিথ্যা, ছিংসা- 
অহিংসার কোন একান্ত রূপ নেই। যা সর্বভৃতের কল্যাপজনক তা যদি হিংসা 
বা মিথ্যা হয় তবে সে ভিসা হিংসা 'নগ্, অহিংল1 .সে মিথ্যা মিথ! নয, 
তাকে সত্য বলেই গণা করতে হবে । এই কষ্টি পাথরেট সত্যান্বতের পরীক্ষা 
হবে দেহপুষ্টির জন্ত দুগ্ধ জীবের শ্রেষ্ঠ পা, কিন্ত দেহের এমন অবস্থা হতে 
পাবে ধখন দুধ হছ বিষ, আর বিষ আসেনিক হম অমৃত । 
প্রন্তবার্থায় ভূতানাং ধর্মপ্রব5নং ক্রুতম্‌ । 
যঃ হা প্রতবসংঘূক্তঃ স ধর্ম ইতি নিশ্চয়: 
ধারণার্থান্ত ভূতানাং ধর্মপ্রবচলং রুতম্‌ ৷ 
যঃ সতত ধারণসংযুক্তঃ স ধর্ম ইতি নিশ্চয়ঃ 
জীবগণের জাগতিক অভ্যুদয়, ক্রেশ নিবারণ এবং ধনপ্রাণ রক্ষার শল্যই ধর্মের 
সু । যা নাক্তষকে অক্তাদয়, উৎকর্ষ ও উর্্ধগৃতর পথে নিয়ে যায় তাই-ই 
ধর্ম । কর্ণপর্বেও রক্ষণ অর্জুনকে অশ্তন্রপ উপদেশ দিয়েছিলেন। 
ধাবপান্ধর্মনিত্যাইধর্মো ধারয়তে প্রজাঃ। 
ষৎ স্যাস্ধারণসংযুক্তং স ধর্ম ঠতি নিশ্চয়ঃ ৪ 
ধারণ (রক্ষা) করে এজগ্তুই ধর্ম বল! হয়; ধর্ম প্রজাগপকে ধারণ করে; ঘা 
ধারণ করে তা নিশ্চয়ই ধর্ম । 
শাস্তি ও অঙ্গপাসন পর্বে তীম্ম যুধিষ্তিরকে লৌকিক অলৌকিক সকল 
বিষয়েট উপদেশ দিয়েছেন । যুধিষ্ঠির নিখিল মানব সমাজের প্রতিনিধি, তাস 
সর্ববিধ ভান-বিদ্ঞানের. ভাণ্ডার ৷ ংসার সম্বন্ধে নাশ্যযের মনে হত প্রকার 
প্রশ্ন উঠতে পারে, ফুধিজিরের মুখে মহাভারতকার সব প্রশ্নই তুলেছেন, আর 
ভীগ্ম তান যথাযথ উত্তর দিঘেছেল। অস্তিন নিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্বে তিনি 
বললেন--সত্যেষু ষাততব্যং বঃ সত্যাং হি পরমং বলম্_তোমর! সত্যকেই 
আশ্রয় কর, সতাই পরম বল। 
দেবীপক্ষের পুর্বে পিতৃপক্ষে আমর! পিতৃপুক্রষের তর্পণ করি। শুধু 
পিতৃপুরুষগণ নয়, ব্রক্মা হতে তৃণগুচ্ছ পর্যন্ত, সকলের তৃপ্তির জঞ্ জলদান করি, 
তাদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করি। শ্রন্ধা মানুষের পরম সম্পদ ।. 
পিতামহ তীম্মকে শ্রন্ত/ নিবেদন, তার উদ্দেশে জলদান তর্পণের বিশেষ অঙ্গ । 
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যে যুগ এসেছে তাতে তীশ্র-তর্পণের বড় প্রঙ্গোজন। যৌনক্ষুধার তীত্র লালসা 
জেগেছে নরনারীর অস্তরে। যোৌনপ্রবুত্তির উত্তেহ্বনাময় আবেদন যাতে নেই, 
এমন বই কেউ পড়ে না, এদন কথাও কেউ আর শোনে না, এমন বিল্রপলও 
বুঝি আর নাহ্যধের মনোযোগ আকর্মণ করে না। তাই বলভিলাম ভ্তীয্ম- 
তর্পণের "সাজ বড় প্রয়োজন । পিতামহ আশীর্বাদ করুন ঘেন তার নত সংবমী 
ত্যাগী লীন সন্তানে দেশ ভবে যায়) 

গু বৈগাপ্রপদ্যগোজ্জান্ সাংরুতি প্রবরায় চ। 

অপুত্রায় দণ্ভামেতং সলিলং তীশ্মণমণে ॥ 


‘শ্রন্ধা-ভক্তিতে দেহ-প্রাণ-মন-বুদ্ধি নমনধশ্মশীল হয়, গুরুজনের চরণে 
শুইয়া পড়ে । তাই ভাগবতে হাজার হাজার বার "নমঃ শব্দের 
প্রয়োগ রহিয়াছে। লম্পাতু হইতে নমঃ শব্দ । “হরিহরছে নমঃ’ । 
এই নমঞন্ধার ঘখন জীবনের সকল শ্ডরে নামিয়া আসে, তখনই সকল 
ভাগবতী ধোগ্যতা সেই জীবনে প্রকাশ পায় ॥' 
_শ্রীমৎ পুক্যোত্মানন্দের ভাইরী 
২৩-৬৮-১০৯৫ ৭ 
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চা 
আমাদের দেশে শিক্ষাদান প্রণালী এখনও বৈজ্ঞানিকরূপ ধারণ করেনি) 


যে কোন ছাত্র দু একটা পরীক্ষায় পাশ করার পর, হঠাৎ একদিন স্থলে গিয়ে 
শিক্ষকতার দায়িত্ব গ্রহণ করে। শিক্ষকতা করতে করতে অন্টত্র চাকরীর 
চেষ্ট। কলে। চাকরী পেলেই শিক্ষকতার কাছ ছেড়ে দেয়। তারপর শিক্ষক 
হরে আসে ওঁ ধরণের আর একজন আাগ্যাঘেধী তরুণ যুবক । এতে শিক্ষার 
যে কত ক্ষতি হচ্ছে তা কেউ তেবে দেখে না। শিক্ষণাদানকে জীবনের ব্রত 
বলে গ্রহণ করেছে এমন লোকের সংখ্য। ক্রমেই কমে আসভে। কিন্তু 
পাশ্চাত্য দেশের রীতি নীতিট আলাদা । সেখানে শিক্ষাদান প্রণালী 
অন্যরূপ । গোটা শিক্ষাদান ব্যবস্থাটাই বৈজ্ঞানিক তিত্রির উপর প্রতিষ্ঠিত, 
কিক্ক তা একদিনেই সম্ভব হন্ত নি। দীর্ঘ যুগ পরে বিভিত্র শিক্ষাবিদ্গণ নানা 
পরীক্ষা নিরীক্ষা ও ব্যক্তিগত অকিজ্ঞতা থেকে যে শিক্ষালাভ করেছেন, বাস্তব 
ক্ষেত্রে সেটাজে প্রয়োগ করেছেন। এবং এইভাবে পশ্চিম দেশে শিক্ষাদান- 
বি্ত। একটা নৃতন রূপ ধারণ করেছে । বিভিন্ন শিক্ষাবিদ্গণ নানা পুংত্রকে 
নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা লিখে র্রেপেডেন। পরবর্তী যুগ তাদের সে সু 
বঅভিল্ঞতা থেকে বহু উপকার পেয়েছে । আমাদের দেশের প্রতেঃক শিক্ষক 
ও শিক্ষাবিদ্দের তাদে যে সব অভিজ্ঞতার বিষয় জানা দরকার। আজ 
একজন শিক্ষাবিদের কথা বলব যিনি সমগ্র জীবন শিক্ষাদান করে গেছেন, 
এবং শিক্ষাদান প্রণালীকে একটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে সফল 
হয়েছেন। তীর লাম ফ্রেডারিক উইল হেলম ফ্রয়েবেল। তিনি শিক্ষক 
হিসাবে জীবন আরস্ত করেন নি। প্রথম জীবনে বন-বিতাগে কাজ করতেল। 
বনরাজ্ির তরুলতার জীবনের বিকাশ পর্ধ্যবেক্ষ: করতে করতে তিনি 
দেখলেন যে অতি শিশুকাল থেকে তকুয্াজি একট! নিন্ম মেনে চলে । তখন 
তার মলে হ'ল মানব শিশুও ত একটা জীব । এদেরও ত একটা নিয়ম আছে। 
তারপর তিনি মানব শিশুর ক্রমবিকাশ নিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন । 
এক সিঙ্গান্ত থেকে অন্ত সিষ্ধান্ডে উপনীত হ'লেন। এইভাবে তীক্ষ পধ্যবেক্ষণ- 
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শক্তির প্রভাবে তিনি শিশুদের শিক্ষাদান নীতি সঙ্গদ্ধে বু অভিজ্ঞতা অর্জন 
ফরুলেন। 

ক্ররেবেল জ্রার্মাণ দেশের একজন নিপ্যাশ শিক্ষা-সংস্কারক ও শিক্ষাবিদ । 
১৭৮২ খুষ্টান্দে ২১শে এপ্রিল খুবিজিয়া (1107006012) প্রদেশের এবার উইমাহ, 
গ্রামে তার জন্ম হয়েছিল |. প্রথম জীবনে তার পড়াশুনার কোন ব্যবস্থা 
হয় নি। তাই দেখে তার ভনৈক মাতুল তাকে নিদ্রগৃহে আশ্রয় দিলেন, 
এবং একটি গ্রাম্য স্কুলে ভস্তি করে দিলেন । তখন ভার বৃদ্ধির বিকাশ হয় নি। 
জগতের বন্থ চিন্তাশীল ব্যক্তি প্রথম জীবনে বিশেষ স্থবিপা করতে পারেন নি। 
ক্রয়েবেলের হ’ল সেই অবস্থা । পাঠশালার শিক্ষকগণ তাকে নির্বোধ বলে 
ঘোষণা করলেন । এমন নিরেট মূর্ণ ছেলে পড়িরে কোন লান্ড হ'বে না। 
স্থৃতরাং তার লেখাপড়া এইখানে শেষ হ'ল। তারপব তাকে একজন 
বন-রক্ষকের নিকট শিক্ষানবিশ নিথুক্ত করা হ'ল। দু বছর তিনি শিক্ষানবিশ 
কনেভিলেন। 

ঘুরিজিয়ার ভ্রক্গলে কাজকর্শ্ম শিখবার সময় ক্রছ্েঝেল একটি বিশেষ জিনিষ 
লক্ষ্য করলেন, আর সেটাতে তার অস্তর-দৃষ্টি খুলে গেল। তিনি দেখলেন 
গাছপালা ও পৃথিবীর অপরাপর বন্য একট! নিয়ম মেনে চলে, তাদের মধ্যে 
আছে একটা uniformity বা এক্য ও সমরূপত!। প্ররুতি এলোমেলো 
ও বিশৃদ্ধলঙ।'বে চলেনা,_বিনা নিয়মে কোন গাছ বাড়েনা, বাচেল1 বা ঞ্চল 
দেয় ল। ফ্রঘেকেলে মন ছিল মিষ্টিক ভাবাপন্ন । বিদ্যালয়ে উপযুক্ত 
শিক্ষালাভ করবার স্থখোগ পেলে হয়ত তর এই মিষ্টিক মন আরও বিকশিত 
হ'ত। কিন্ত তিনি সে সুযোগ পেলেন লা। তার ক্ষতিপূরণ হ’ল অন্ততাবে । 
তক্গলতার বিচিত্র জীবন তার মিষ্তিক প্রবণতাকে সহায়ত! করল-__আর 
তরুলতায় জ্বীবন তান প্রবৃত্তি ও প্রবণতার সঙ্গে 'অদ্তুতত্াবে খাপ খেয়ে 
গেল। সতের বছর বয়সে তিনি বন-বিত্তাগের চাকরী ছেলে দিলেল। কিন্তু 
বনবিকাগকে বিদান্দ দিবার সময় তিনি এই ধারণা নিয়ে গেলেন হযে, 
প্রকৃতির জীবনের মধ্যে আছে একটা নিবিড় একা ও সমন্ূপতা। তাই 
তিনি প্ররুতি-বিজ্ঞান শিখবার ত্রন্ঠ ব্যাকুল হয়ে উঠলেন । প্রকৃতির সার্বজনীন 
আইন ও বিধিকে মানব-সমাজের মধ্যে কি ভাবে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ কর! 
যায়, সেই চিন্তায় তিনি বিতোর হয়ে নানা বিষয়ে পড়াশুনা করতে লাগলেন। 
প্রকৃতির" নিয়মকে মাঙ্গষের জীবনে পথ্যবেক্ষণ করতে হ'বে, এই হ'ল তার 
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ধ্যান । সেই উদ্দেশ্যে তিনি ছেলালগন্ে উপস্থিত হলেন । সেখানকার 
বিশ্ববিশ্যালয়ে কিছুদিন অনা করলেল। কিন্ত তার খআধিক অবস্থা 
কোনদিন শ্বচ্ছল ভিলন!। তাকে অভাবের দায়ে ক্ষণ গ্রহণ করতে হাল। 
কিন্তু সমরে প্রণ পরিশোধ করতে পারলেন ন!। ফলে ন’সপ্যাহের জঙ্) 
কারাগারে প্রেরিত হ’লেন। এইভাবে তার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সাঙ্গ 
হ'ল। অগত্যা বাড়ী ফিরে এলেন?) কিন্তু তিনি মোটেই নিরুংসাহ হলেন 
না। তিনি সক্কল্প গ্রহণ করলেন ঘেমন কবেই হোক আত্ম-জ্ঞান লাভ করবেন । 
এইরূপ মলের অবস্থায় তিনি জ্ঞানলাতের আগ নান! স্থানে নাল! কাজ করতে 
লাগলেন । কথন জরীপ করবার জন্য আমনের কাজ গ্রহণ করলেন, 'কপন 
হলেন হিসাব রক্ষক। কিন্তু কোন অবস্থাতেই তার আদর্শ ও উদ্দেশ 
বিসৰ্জ্জন দিলেন না। তিনি স্পষ্ট অন্থতব করলেন তে মান্ব-লমাজেক 
উপকাবেব জন্তু একটা মহৎ দায়িত্ব তার জন্য অপেক্ষ। করছে । তিনি যখন 
Frankfort-00-mainএ স্বপতিবিষদ্যা শিখছিলেন, সেই সমম্ একটি মডেল- 
স্কুলের ভিরেক্টানের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'ল) এই ডিরেক্টার ইতিপূর্বে শিক্ষাবিদ্‌ 
পেষ্টালভ্রির নিকট উৎসাহ পেয়ে তদস্লারে কিছুটা কাজ আর্ত করেছিলেন । 
ইনিই এখন ফ্রয়েবেলকে তার মডেল স্থলে কাজ করতে উৎসাহ দিলেন। 
ক্রয়েবেল কিছুদিন এখানে কাজ করে কিছু অভিজ্ঞতা লান্ড করলেন। তারপর 
১৮০৭ থেকে ১৮০৯ পর্যন্ত নিউশ্ঠ!টলের নিকট ইত্তারহুতে অবস্থিত পেষ্টালজির 
বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কাজ্দ করেছিলেন । ইত্তিপৃর্ব্বে তার একটি বিশেষ 
মত গড়ে উঠেছিল। তিনি এই মত পোষণ করতেন যে, মান্য ও প্ররুতি 
একই মুল থেকে উৎ্পশ্। হ্ততাং প্রক্তৃতর মত মানযের9 একই আইনন্বারা 
পরিচালিত হওয়া উচিত। অবশ্য পেষ্টালজিও প্রকুতিবিভ্ঞান শিক্ষা দিতে 
উৎসাহ দিতেন। কিন্তু ক্রয়েবেল আরও একটু অগ্রসর হুলেন। তিনি 
বলেন কষে প্রক্ষতি-বিজ্ঞানেত্ত ভিত্িতেই ছেলেমেয়েদের শিক্ষার বাবস্থা 
করতে হ'বে। 

ক্রন্গেবেল বুঝলেন যে তার নিজের আরও শিক্ষার দরকার । তাই ১৮১১ 
সালে গটেনগেনে (9০6-655555) নৃতন উত্তমে শিক্ষালাভ করতে শুরু 
করলেন । সেখান থেকে বালিনে এলেন | এই সময় প্রাশিয়ার রাজা দেশ 
ক্ষার জন্য দেশবাসিকে আহ্বান জানালেন। ফলে ফ্রয়েবেলের শিক্ষার 
ব্যাঘাত হল। জাতিতে তিনি প্রাশিক্থান ছিলেন। তিনি একটি 
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সৈঙ্গদলে ঘোগদান করলেন এবং ১৮১৩ সনের অভিযানে যোগদান করলেন । 
এই যুদ্ধের অনিজতা থেকে তিনি শৃৰ্খল! ও সংযুক্ত কশ্মের মূপয বুঝতে 
পারলেন । তিনি আরও উপলব্ধি করলেন যে বাক্তি কেবল নিজের অশ্য 
নয়, বরং সমগ্র জাতির জলন্ত । কারণ সমগ্র দেশ প্রতোক বাক্তিকে নানা- 
ভাবে বক্ষ! করে। 

ফ্রয়েবেলের ছিল অরুদ্মিয় স্বদেশ-পগ্রীতি। সেইজম্ত ছুজ্ন মহান ব্যক্তির 
বন্ধুত্ব লা করলেন --তীাদের একজনের নাম চিরকাল তার স্মৃতির সঙ্গে 
জড়িত থাকবে--তার নাম ল্যাঙ্গেথাল ([.a08et৮৷এ])। আর অপর বন্ধুর 
নাম মিভেনড্র্ষ (ম॥id৭e৷৭৮০8)। এই হছুঙ্ছন বন্ধু পরে তার অগ্চরক্র 
অহ্রাগী হয়ে পড়লেন । তারা নিজেদের ভবিষ্ততের সমস্ত সস্তাবন! বিসর্জন 
দিয়ে ফ্রয়েবেলের আদর্শকে বাস্তব রূপ দিবার আন্ত এগিরে এলেন। যুদ্ধ 
খেছে গেল) শান্তি স্থাপিত হ'ল। ১৮১৪ সালে ক্রয়েবেল বালিলে প্রত্যাবর্তন 
করলেন। সঙ্গে সঙ্গে বাপিনের খনিজবিদ্তাব্ যাদুঘরের কুবেটার নিযুক্ত 
হলেন । সেই সময় লিঙ্গাখাল এবং মিঙেনডুম্চফ বালিনে ছিলেন এবং 
শিক্ষাদান কাজেই নিযুক্ত ছিলেন ৷ ফ্রয়েবেল তাদেরকে তায় শিক্ষাসংকান্ত 
খিওরীগুলি তাল ক'রে বুঝিয়ে দিলেন। তারা যে তাকে বিশেষ উৎসাহ 
দেবেন ত! বলাই বাহুল্য । 


ক্রমশঃ 


“অপরিচিতের এই চিরপন্চিয় এতই সহজে নিত্য 
তরিয়াছে গন্ভীর হৃদদ্দ সে-কথা বলিতে পান্সি এমন 
সবল বাণী আমি নাহি জানি৷’ 

_ব্লাক! 


স্থজনধ্যাঁ শিক্ষা 


1 জ্রীন্িখিলবগ্ন লাক্স ॥ 


স্ভ্রনধর্থী শিক্ষা। শিক্ষার প্রকৃত স্বর্ূপ__মাশ্তঘের সহজাত শক্তির সম্যক 
বিকাশ-সাপন-_নব নব ক্ষেত্রে নব নব স্ছ্রনে মানবের উদ্বোধন । স্যজজলধর্মী 
শিক্ষা নিযে গত শতাব্দী হতেই শুরু হযেছে আন্দোলন । শিক্ষককে শরষ্টা 
হুতে হবে, এবং শিক্ষণকে স্থজনমূখী করে. তুলতে হবে, এই হল সংক্ষেপে 
এই আন্দোলনের প্রধান শ্লোগ্যান। 

শিক্ষাক্ষেত্রে স্থল” এই কথাট! নিয়েও খানিকটা মতধ্ধৈ দেখা দিয়েছে। 
আন্ডিধালিক অথে 'স্থজলেয” সংজ্ঞা স্থিবিধ £ 

(১) কোন কিছু তৈয়ী করাই নামাস্তরে স্থজন__ত। ভালো 
মন্দ, উত্তম অধম, সৎ অসৎ যা-ই হোক না। 

স্বিতীঘন অর্থ, (২) শুভঙ্করী স্থষ্টি । 
প্রথমোন্ত সংজ্ঞাটি নেগাৎ অন্তিধানগত- শিক্ষাক্ষেত্রে এর প্রয়োগ 'অচল। 
দ্বিতীয় সংজ্ঞাটিই গ্রহণ-যোগ্য এবং সর্বজনগ্রাহছ। , 

সংখ্যা গবিষ্ঠ শিক্ষাবিদ্গণের মতে শিল্প, সঙ্গীত, ভান্তর্ষ, স্বাপতা, বিজ্ঞান 
এবং এ-আাতীয্স বিষয়গুলিই স্যঞ্জনান্কৃল ও শিক্ষণীন্প বিষয় । চিত্রশিল্পী নৃতন 
চিত্র একে নৃতন জিনিসের স্বষ্টি করছেন, ভাস্কর পাথর খোদাই করে নৃতন 
মুতি গড়ছেন, স্থরকার নব নব স্রঝক্ষার সুষ্টি করছেন, টবজ্ঞানিকের নৃতন 
আবিষ্কার মাহুহকে নূতন সম্পপ-সমদ্ষির সন্ধান দিচ্ছে । স্থতরাং এরাই 
হচ্ছেন স্থঞ্লকান্বী। জাতীর এতিছের সঞ্চয়ে এদের অবদান সর্বজনন্বীকত। 
আবার শিল্প-স্থাপত্য-ভান্বর্য-স্থরশ্ুষ্টি ইত্যাদির ভিতর দিয়েই মানুষের সহজাত 
ক্ষমতার ও স্ছুহণ হচ্ছে। সে দিক দিয়েও এবিধ গুলির শিক্ষণ-অন্ুশীলন 
সৃদ্জনাত্মক । কিন্ত এই কি সব? নূতন স্বজনের সম্ভাবনা কি শুধু এই 
নিদিষ্ট বিষগ্গুলির গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবন্ধ? মতান্তরে, এবং দেই মতের 
শুরুত্ব ৪ উপপেক্গণীথ লয়, ঘার! দার্শনিক, যারা কবি, এমন কি যারা ব্যবসা দ্রী, 
বাবা শাসক তারাও কোনও না কোন প্রকারে নূতন স্থট্িহারা মাঙ্সযের 
মানস-পুষ্টি অথবা সামাজিক প্রগতির সহায়ত! করছে। স্থতরাং তারাও.ম্থজক । 
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এতোদিন অবধি স্থপ্রনধ্মী শিক্ষক ও শ্িক্ষণের কথাই শুনা যেত। স্যজনধর্মী 
শিক্ষার পুরোপুরি দায়িত্ব শত ছিল শিক্ষকের উপর॥ শিক্ষণ-পন্ধতিকে পরে 
নেওয়া হত স্ব্নকারী-শিক্ষার মাধ্যম বা বাহল। ঘে শিক্ষার্থী তারও যে 
কিছু করণীয় আন্ডে--সে কথাট! যেন ছিল নেহাৎই গৌণ। আধুনিক শিক্ষা 
বিডিস্তায় একটা পরিবত্তিত দৃষ্টিভগ্গীর পরিচয় পাও! যাচ্ছে! স্ছজ্পলাহ্থক 
শিক্ষণের পরিবর্তে স্ুজনাত্মক শিক্ষার কথাও তাবা হচ্ছে । যিনি শিক্ষ! দান 
করছেন তার একার দায়িত্বই সবটা নয, যে শিক্ষা! গ্রহণ করছে তারও দায়িত্ব 
আছে-_-এবং ঘথেষ্ট পরিনাপেই । অর্থবিহীন, বাস্তব জীবনের সহিত সম্পর্ক- 
সুষ্ত" কতকগুলি তথ্য বা সংবাদ সংগ্রহ প্রকৃত শিক্ষা নহে। এমন বহু 
তথাকথিত শিক্ষিত ও শিক্ষান্তিষানী ব্যক্তি আছে যাদের তথ্যের ঝোল! 
অপরিমিত ভারী । বহু বইছের নাম, বহু লেখকের নাম ধাম, বহু ঘটনার 
পঞ্জী, বহুবিধ সংবাদ সমাচার এদের নথাগ্রে। কিন্ত এরাই কি প্রকৃত 
জ্ঞানী? আদৌ নদ। প্ররুত জ্ঞান অভিজ্রতা-সঞ্জাত এবং বাস্তবের সহিত 
সঙ্বন্ধযুক্ত । এইরূপ নয় বলেই বিশ্ববিষ্ঞালয়ের বন্ধ কৃতী ম্বাতক আক্ষেপোক্তি 
করেন ঘে বিশ্ববিস্তালয়ে অধীত বিযয়গুলি এবং তৎলন্ক তথা বা জ্ঞান 
পরবর্তী জীবনে বড় একটা কাজে লাগে না। অভিচোগটি সর্বেব সত্য, 
এবহ তার কারণ এই যে এ-দেশে বিশ্ববিষ্যালয়গুলিতে স্নাতক শিক্ষার 
বিশেষ কোন মধাদা নাই । গতাহ্গগতিকের গণ্ডী অতিক্রম করে নূতন 
=হঞ্জনধর্মী পথে শিক্ষার ধারাকে প্রবাহিত করার দুঃসাধ্য ব্রত কে গ্রহণ 
করবে? বিশ্ববিস্যালয়ে কি শিখলাম তারই উপর সবটা গুরুত্ব আরোপ করা 
তচ্ছে। কি কবে শিখলাম তার উপর বিশ্বে কোন গুরুত্বই দেওয়া হচ্ছে 
না। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে স্থঞজনধর্মী শিক্ষার দিকে কোন নজর দেওয়া 
হছ নি, এবং অষ্গিত বিস্যা অনেকটাই হয়েছে কুত্িম ও যন্ত্রচালিতবৎ__ 
জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার সহিত যোগাযোগবিহীন । 

কি শিক্ষা-দাতা, কি শিক্ষা-গ্রহীতা উতদের দৃষ্টি তঙ্গী-ই ঘেন নেতি বাচক। 
ধরে নেওয়া হচ্ছে কতকগুলি বাধা-বিস্র অতিক্রম করার লামান্তব-ই শিক্ষা। 
আগাগোড়াই শিক্ষার্থী এই মনোভাবের বশবর্তী হয়ে শিক্ষার বিভিন্ন স্তর 
উত্তীর্ণ হবার প্রদ্থাস করছে, আর শিক্ষক তাকে সে প্রতিবন্ধক অত্ক্রিমণে 
সহায়তা করছেন। এই ধায়ণা বন্ধমুল হয়ে রঞ্জেছে শিক্ষার্থীর মনে, ফলে 
শিক্ষা-গ্রহণ ব্যাপারটি তার পক্ষে একট! আতঙ্ক ও পরান্দয় কুঙত অভিজ্ঞতায় 
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পর্যবসিত হচ্ছে । এই ভ্রমাত্মক মনোভাবের নিরসন আবশ্যক। অত্ন্ঞতাট 
জ্ঞান এবং সল্লিরুষ্ট জ্ঞানই শিক্ষ।। একট! নিদিষ্ট সমগ্েব মধ্যে মাসুমের 
অভিজ্ঞতালন্ধ জান বিতরণ ও আহবণেব প্রয়াসকেই বলা হয় শিক্ষ! ( অজ্ঞাত 
অথবা আংশিক জ্ঞাত হাজার হাজার বছর ধরে মাস্ঘ পৃথিবীর বুকে বিচঘণ 
করছে। তীব্র সত, প্রচণ্ড উত্তাপ, দাবানল, দিগস্তপ্রাবী বস্তা, ভূকম্পন, ডুভিক্ষ, 
মড়ক ইত্যাদি কতো নৈসগিক উপপ্রব, খেঘালী প্রকৃতির তো বিচিত্র 
পরিবর্তনের ভিতর দিদ্বাই ন! মাচ্কবকে তার যাত্রাপথে অগ্রসর হতে হয়েছে । 
আদমের মা্তষের সামুদাদ্িক জ্ঞান সেই যুগ-যুগাস্ডের অজিত অভিজ্ঞতার 
ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত । স্বল্পস্থায়ী জৈব-জীবনের সক্কীর্ণ পতর্রিধির মধ্যে 
প্রক্কাতির অনন্ত লীলার রহ ্ক-সদ্ধানেরই আর এক নাম শিক্ষা । মাশ্ধের 
সন্মুখে প্রকৃতির অনস্ক প্রশ্র । পদে পদে মাঙ্গযের ভুল, আর ভুল-সংশোধনের 
নিরন্তর চেষ্টা । ভুল আর তুল-সংশোধনই মান্ষের অভিজ্ঞতার সম্পদ । 
শিক্ষা-সাধনাঘ্র সপ্রশ্থ কৌতূহলী মন একাস্তই অপরিহার্য । শিক্ষা-সাধনার 
স্মদীর্ঘ পথে চলমান পথিকের পঞ্চেন্সিছ, অস্ুতূতি ও কল্পনা সদা ব্বাগ্রত, সদা 
উন্মুখ থাকা চাই । 
শিক্ষার্থীর আত্মজিজ্ঞাসাই শিক্ষার্থীর অক্তপ্রেরপা । কি ও কেন-_এই 
প্রশ্থই সতত শিক্ষার্থীর মনকে জ্ঞানমুগী করে রাখে। তোতাপাখীর বুলির 
মত অর্থহীন” ব-হেতুক ও কারধকারণসম্পর্ক'বিচ্াত কতকগুলি তথ্যাহরণই 
কি শিক্ষা? অথচ, শিক্ষার নামে এই মেকী বজ্তই সার! ছুনিয়ায় চড়া দামে 
বিকোচ্ছে । 
“লিটার প্যানের* (Peter Pn) ছড়াগালটিতে কী স্বদ্দ্ব ভাবেই না 

এই মেকী শিক্ষার অস্ত:সাযহীনতা ধরা পড়েছে । 

“I won't grow up 

I don’t wauna go to school 

Just to learn to be a parrot 

And recite a silly rule.” 

আমি চাই না বড় হতে, 

আমি চাই না স্থলে যেতে। 

আমি তোত! পাখীর বোকা বুলি__ 

ফচাই লা শিখিতে ॥ 


এ 
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কথাটা কি সত্য নয় যে, যে ব্যক্তি শিক্ষাশেধে বিদ্যা জাহির করবার উপযোগী 
কতকগুলি চমৎকার বুলি কপচানোর কৌশল আয়ত্ত করে বেরিয়ে এল, সে 
হেন ব্যক্তি আর এ খাচান্স আবদ্ধ হরবোলা পাখ্িটার মধ্যে একটা অতি 
নিকট সাদৃশ্য বিশ্তনান। কি বলে যাচ্ছে তার অর্থ ও তাৎপর্য এরা কেউ-ই 
আনে না--এদের জানবার অবকাশ নেই । 

কারু কারু মতে কেউ কাউকে কিছু শেখাতে পারেনা । অপরকে কোন 
কিছু বিষয় শিখতে এবং জানতে সাহায্য কর! যায় মাত্র । বেশ কথা, 
কিন্তু শেষ কথা নাও হতে পারে। ফল কথা হচ্ছে এই যে, শিক্ষণ ও 
শিক্ষাগ্ৰহণ, পাঠদান ও পাঠগ্রহণ হবে পরস্পরের পরিপূরক । শিক্ষক ও 
শিক্ষার্থীর মধো থাকবে স্বাত।বিক দেওয়া-নেওয়ার সন্বন্ধ। ভাব ভাবনা 


তত্ব ও তথাগুলি হবে বাস্তব অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক । স্ুজনধর্মী শিক্ষার এটাই 
প্রধান কথা । 


‘জয় দিঘাই জয় করা সন্তভব। পরাজিত করিয়া কেহ কাহাকে জয় 
করিতে পারে নাই । ইংরেজ ঘদি ভারতবর্ষকে জয়ী করিতে পারিত, 
সে আজ এমন বীভৎস পরাজ্ঞয়ের বেদনা লইগ্া এদেশ হইতে 
চলিছা যাইত না.” 
__উমৎ, পুরুষোত্তমানন্দের ভাইবী৷ 
১১. ১০. ১৪৫৭ 


বৌদ্ধধর্ম প্রসঙ্গে 
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বৌদ্ধধমে” দুঃখ কথাট! খুব ব্যাপক অর্থে ব্যন্হৃত হম । পৃথিবীতে জন্ম 
মানেই দুখ । সেই দুঃপ থেকে মুক্তি লাভ করতে হলে আগে জ্ঞানতে হবে 
দুঃখের কারণ কি? তেই কারণ অপসারণ করলে তবেই দুঃখ দূঝ হবে। 
কি করে তা করা যায় তার নানা উপদেশই বৌদ্ধধর্মের সাব । লৌন্ধধর্সের 
প্রাথমিক অবস্থায় সঙ্কেের বাহিরে বৌদ্ধধর্ম থাকতে পারত না। বৌদ্ষপম” 
শ্রহণেন প্রথম সোপান “কল্যাণমিত্র” বা গুক্রর কাছে ত্রি রত্বের প্রতি বিশ্বাসের 
দীক্ষা নেওয়া। এ জাতীয় গুরুবাদ হিন্দুপমেও ছিল এবং আছে। ত্রি রত্ব 
অর্থাৎ বৃদ্ধ, সঙ্ঘ ও ধর্মে একরকম অন্ধ বিশ্বাস নিয়েই শ্রমণ-জীবন সুরু 
করতে হত। কক্ষণিকত্ব", ‘আত্মার অনন্তিত্ব', 'নিরীস্বরত্ব” গৌতম বুদ্ধ প্রধানত 
এই সব তত্বই প্রচার করে গেছেন । 

এই তত্ব সমূহের দার্শনিক ভিত্তি ব! শ্যাঘ্যতা সদ্বন্ধে বিচার করা আমার 
উদ্দেশ্য নয়, করবার অধিকারীও আমি নই। সম্প্রতি একদ্রন অধ্যাপিকার 
সঙ্গে--যিনি সর্ববান্তিবাদ বৌদ্ধমত সম্পর্কে গবেষণায় রত আছেন-_দিলকতক 
কিছু আলোচনা করবার সথঘোগ হয়েছিল । সাধারণ মানুষ হিসেবে এই 
ধম” সম্বন্ধে দুই একটি কথা যা আমার মনে হয়েছে তাই লিখছি। নতুন 
কথা সম্ভবত কোনটাই নগর ৷ 

প্রথম মনে হল বৌদ্ধধর্ম সাধারণের পম” নয়। অসাধারণ ঘীসম্পল্র, 
অতি সুক্ষ বিচার-বিল্লেষণপটু, অনন্ঃসাধারণ পাশ্ত্যপূর্ণ ব্যক্তি ছাড়া কেহই 
এই ধের গূঢ় তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারে না, এতে আকুষ্ট হতে পারে না। 
কারণ কেবলমাত্র বুদ্ধি, জ্ঞানই হল এই ধর্মের একমাত্র ভিত্তি। তাই বুদ্ধদেবের 
প্রথম কাজই হয়েছিল উপযুক্ত মেধাবী লোক বেছে লিয়ে সঙ্কেত সুর করা। 
বুদ্ধ নিজেও সমানে উচ্চন্তরের লোক ছিলেন। ভার অনেক শিশ্যু ও 
তৎকালীন উচ্চবংশীগ্ হিন্দুদের পরিবার থেকেই আসতেন। সঞ্ঘের অনেক 
নিদমাবলী ছিল, ethical hierarchy অন্যান্বী একটা স্তর-ভেদ. ছিল। 
সংঘের মধ্যে ‘অর্হশর্দের স্থান সবচেয়ে উচুতে ছিল। বুদ্ধের কোন কোন 
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শি্যও ( শারিপুত্র ও মহামৌদগল্যায়ন বুদ্ধের জীবদ্দশাতেই গত হল ) অর্ছৎ 
ছিলেন। উচ্চত্তরের অর্হৎ না হলে বোধিলাভের অধিকারী কেউ হতে পারে 
না। বুদ্ধির দিক থেকে এবং অর্থের দিক থেকে ধার! আন্তিজাতোর দাবি 
করতে পারতেন,_211569078.05% of intellect and aristocracy of 
আতৎalth—-তারাই প্রথমে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের প্রধান সহাঘ্বক ছিলেন। কিন্ত 
প্রাচীন বৌদ্ধপর্ম শ্রমণ ব্যতীত কেউ গ্রহণ করতে পারতেন না । এই সব 
সহায়ক বিশ্বাসীদের ‘উপাসক’ বলা হত । সম্রাট অশোক ও হর্যবর্ধন ‘উপাসক’ 
ছিলেন--শ্রমণ নগ্র। এই প্রচারের মধ্য তর্ক, যুক্তি, যুক্ধিখণ্ডন, বাগবিতগ্ডা, 
কলহ প্রভূতির যথেষ্ট সন্ধান পাওঘা যাছ। বৃক্ষের মৃত্যুর অব্যবহিত পর থেকে 
রাজগৃহে, বৈশালীতে, পাটলিপুত্রে, গান্ধারে কবার সভা (55090 ) বসল । 
৩** বছরের মধ্যেই আমরা বোঁদ্ধধর্মের অস্তত ১৮টি শাখার সন্ধান পাই । 
এগুলি সাবা ভারতে ছড়ায় ত বটেই, কালক্রনে কোন কোন শাখার অস্তিত্ব 
ভারতে লুপ্ত হলেও ভারতের বাইরে আশ্রয় ও পুপ্তিলাত করে। ভারতের 
বাইরে চীন, জাপান, মঙ্গোলিয়া, কোরিয়া, স্যাম প্রভৃতি দেশে বৌদ্ধ মত 
ছড়িত্ে যায়। আজকের. দিনে সে সব দেশের যৌজ ধর্ম আলোচন! করলে 
দেখা যায় যে, এক একটি দেশেই অনেকগুলি শাখার স্বষ্টি হয়েছে। তাই 
আদি বৌদ্দধর্মের এখন শাখা প্রশাখা যে কত তা গুণে বলা যায় ন! । প্রত্যেক 
শাখাই দাবী করে যে তার দৃষ্টিভুপিই বুদ্ধদেবের যথার্থ দৃষ্টিওদি ছিল। 
গৌতমবুদ্ধের জীবিতকালে তখনকার প্রচলিত হিন্দু রীতিনীতির বিরুদ্ধে এবং 
প্রধানত দশ্বরকারণবাদ ও আত্মার অসত্তিত্ববাদের বিরুদ্ধেই এই আক্রমণাত্মক 
অভিযান চালিত হত) পরে নানা কারণে এই অভিঘান বাইরের দিকে 
চালাবার প্রস্রোজন এবং প্রেরণ! কমে আলাতে নিজেদের মধ্যেই পরশ্পরক্কে 
আক্রমণ করে বিভিল্প শাখান মধ্যেই Battle ০£ wit5-_'বুদ্ধির যুদ্ধ' চলতে 
লাগল । 

অধ্যাপিকার সঙ্গে আলোচনায় জানলুম এবং কয়েকথান! প্রামাণ্য বই- 
এতেও দেখলুম কোন জিজ্ঞান্থ কোন গৃঢ় দার্শনিক তত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে 
বুদ্ধদেব নীরব থাকতেন, জবাব দিতেন না। আমার কাছে এ ব্যাপারট। 
যতই বিসদৃশ মনে হোক বুদ্ধদেবের এর রকম বাবহারের নিশ্চয়ই যথেষ্ট কাবণ 
ছিল। হতে পারে জিল্রাস্থ উত্তরের গতীর রহস্ত উপলন্ধি করতে পারবে লা, 
তাই তিনি জবাব দিতেন না, নিরুত্তর থাকতেন । ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অনেক 
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সময় এ ব্রকয আচরণ করাই হদ্রত যুক্তিযুক্ত । সকলেরই এ অভিজ্ঞতা আছে 
আনেক অর্বাচীল এবং নির্বোধ ব//ক্ত এমন অনেক প্রশ্ব করে বসে যে গুলো 
শ্রশ্বই নয়, যার জবাব দেওয়া নিশ্রয়োজন। সে ক্ষেত্রে জবাব ন! দিয়ে যা 
বলছি মেনে নাও বলাই কর্তব্য, তাছাড়া অন্ত কিছু করা যাম লঃ। কিন্ত 
বুহ্ধদেবের কাছে যার! জিজ্ঞাস হয়ে ঘেতেন, তারা অনেকেই বুদ্ধির দিক থেকে 
খুবই উচু দরের লোক তাদের প্রশ্নও তত্বজিজ্ঞান্থ মাত্রেরই প্রশ্ন । উপরোক্ত 
কারণে তাদের জবাব দিতেন না এটা মনে করা কি ঠিক হবে? কিন্ত 
তা যদি নাহছ তা হলে ত একটা বড় প্রশ্ন থেকে ঘায়। বৃদ্ধির প্রাধাণ্যই 
প্রাচীন মতের প্রধান বৈশিষ্টা। কিন্ত সাধারপই হোক বা অসাধারণই হোক-_ 
মাঙ্গধ্যাত্রেরই বুদ্ধি ছাড়া অন্ত হৃদয়বৃত্তিও থাকে এবং বুদ্ধির মত তারাও 
অনেক দৈনন্দিন কাজের, সামাঞ্জিক কাজের প্রেছপা যোগায় । পুরাকালেন 
মাহ্গবদের যে সে সব বৃত্তি ছিল না এমন মনে করবার কোন কারণ নেই । 
বরং অন্ত সব হৃদদ্র বৃত্তির প্রাবল্য যে বেশীই ছিল তার যথেষ্ট প্রয়াণ পাওয়া 
যায়। 

দুঃখের কারণ বুদ্ধি দিয়ে বুঝলেই কি তু:থকে জদ্ করা যায়? অর্জুন 
যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবার আগেই শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে ততজন লাভ করেছিলেন ॥ 
দেহী মাত্রই মৃত্যুর অধীন সুতরাং মৃত্যুতে শোক করবার কিছু নেই তা 
তিনি বূুঝেছিলেন, কিন্তু তার প্রিয় পুত্র অভিমন্থ্য যুক্ডে হত হয়েছে যখন 
শুনলেন, তখন শোকে কি ঝকম অভিতূত হয়ে পড়েছিলেন তার মর্মস্পর্শী 
বর্ণনা পাওয়া যায়। এই সব হৃদয় বৃত্তিকে মনের দুর্বলত! মলে করে.চিরকাল 
দমন করে রাখবার চেষ্টা কয়লে কোন না কোন সমে তার ফল ভোগ 
কয়তেই হয় । কুদ্ধ হদগ্াবেগ একদিন দুর্বার শক্তির সাহায্যে সব বাধা ডভেঙ্গে 
দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করে। মনের মধ্যে নিজের বৈশিষ্ট্য নিয়ে নিজেকে 
আবার প্রতিষ্ঠিত করে। নদীর দুরন্ত ন্বোত খঘেমন পাড়ের বন্ধন লঙ্ঘন 
করে গ্রাম গ্রামাস্তর ভালিছে দিয়ে নিজের পথ নিজে করে নেয়। একের 
জীবনে যেমন, বহুর জীবনেও তাই! এই সধ হৃদয়বৃত্তির তাড়নায় ‘হীনযান’ 
ক্রমে “মহাধালে” পরিণত হুল বল! য'য়। মহাযানে শুক্তিশ্রন্ধার স্থান আছে, 
মধ্যাদা আছে। কিন্তু বৌদ্ধধর্মে ভক্তি শ্রদ্ধার পাত্র ত নেই। ঈশ্বর নেই, 
দেবতা থাকলেও তারা ভক্তির পাত্র নন। সেই জন্যে বুছদেবই ক্রমে সেই 
শৃন্ত স্থান অধিকার করলেন। বুদ্ধদেব দেবতা! হলেন, ভগবানের অবতার 
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হলেন। দাশলিক ভিত্তিগত প্রতেদ থাকলেও আচার ব্যবহারে, বীত্নীতিতে 
হিন্দুধর্মের সঙ্গে বিশেষ কোন পার্থকা তখন বৌদ্ধদর্মের আর বটল লা। 
চীন, তিব্বত, জাপান, নেপাল, মঞ্োলিঘান্স মহাধানী মতই বর্তমানে প্রচলিত । 
তারা বুদ্ধের তথা বছ দেব দেবতার পৃজ্জা করেন। প্রাচীন পন্থী হীলযানীরাও 
তারুতবর্দ ছেড়ে দেশাস্তরে প্রতিষ্ঠা লাত করলেন । বএ্রচ্গদেশ, চট্টগ্রাম, সিংহল, 
স্যাম প্রস্থতি দেশে হীনবানী বৌদ্ধধর্মের প্রভাব এখনও আছে। কিন্ত এ 
কথ! মলে রাখা দরকার যে, এ সব বিভিছ দেশবাসী তৌক্ষেরা সকলেই ভি 
ভিন্ন শ্রেণীতুক্ত, পরস্পরের মপ্যে মততেদ যখেষ্টই বিদ্যমান । 

মাহবের দুঃখ কষ্ট দেখে গৌতমবুদ্ধ দুঃখ কষ্টের কারণ অঙ্গসদ্ধানে প্রবৃত্ত 
হন। অনেক সাধনার পন্ঘ এক পূণিমার রাত্রে গ্ধার এক অশ্ব বুক্ষতলে 
বসে তিনি দ্বঃখের কারণ বুঝতে পাক্ন। পৃথিবীতে জন্মই দুঃখের আদি 
কারণ । জন্মাবার “ত্ষ” সকলেরই থাকে__সেই তৃষ্ণা দুর করতে পালে 
ুখকে অতিক্রম করা যার। এই তৃষ্ণা নিবারণের উপায় দেখিয়ে দেবার 
অন্টে প্রয়োজন হল সংঘের সৃষ্টি, ধর্মের ব্যাখ্যা, দার্শনিক তথ, মনের বিঙ্লেছণ, 
স্বদ্ধ, আম্পতন, ভূত প্রসূতির অবতারণা, অনিতা, অনাস্মা, নিব্বীশ্বর 
প্রসূতি তত্বেন প্রচার । সংঘের মধ্যে থেকে কঠোর নিয়মাবলী পালন কবে 
বারা অর্থৎ হুতে পারবেন তারাই নির্বাণ লাতেম় ‘অধিকারী । সাধারণ 
লোকেদের তিনি কেবলমাত্র মধ্যপখ অবলগ্থনের উপদেশ দিয়ে গেছেল। 
বুদ্ধের জীবনী থেকে দেখা ধায় -কিন্ত যে বুদ্ধদেব দুঃখ ও ত! থেকে মুক্তি 
সন্বন্ধে তার ঘুক্তি এবং দৃঢ়মত প্রচার করলেও ব্যবহারিক জ্ঞান ও কর্ম- 
পস্থাকে অস্বীকার করেল নি বা করতে পারেন নি। 

আন্তকাল আমাদের দেশের অর্থ নৈতিক অবস্থা ঘে আকার ধারণ করেছে 
তাতে মনে করা হদ্দত অসঙ্গত নয় যে, এ দেশে আজ জন্মানই দুঃখ । 
যিনি জন্মাবেন তাকে হয়ত চিরকাল দুঃখভোগ করেই যেতে হবে। সে 
কথাটা মেনে নিলেও জন্মমাত্রই দুঃখের কারণ এ কথাট! সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ 
করতে বিধা আসে । পৃথিবীতে দুঃখ আছে সে বিযয়ে সন্দেহ নেই কিন্ত 
দুখ দর করবার অনেক বৈজ্ঞানিক তথাও ত আবিষ্কৃত হচ্ছে; কষ্ট কমাবার 
উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টার ত বিরাম নেই। অনেক কষ্ট লাঘব হয়েছে আবার 
অনেক নতুন কষ্টের যে স্থষ্টি হয়েছে সে কথাও শ্বীকার্ধ্য। এই কষ্ট লাঘব 
করবার চেষ্টার মধ্যেও ত প্রচুর আনন্দ পাওয়া যায়। তাছাড়া এই হন্দর 
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পৃথিবীতে জলে, স্থলে, নিসর্গে আনন্দের উপাদান ছড়িয়ে রয্েছে। কবিরা 
সে আনন্দ তীত্রভাবে উপলব্ধি করেন। সাধারণ মানুষও ক্ষণিকের জঙ্পুও 
মুদ্ধ হয়। শিশুর হাস্ডে, মাতার স্মেছে, কৌশলের ক্রীড়াকৌতুকে, স্বটটি- 
মুলক কাছে, সাহিত্যে, সঙ্গীতে, বিজ্ঞান চর্চায়, কর্তবা পালনে আনন্দ কি 
নেই? দেশকে স্বাধীন করবার জন্ত যে সব বরেণ্য দলবদ্ধভাবে অত্যন্ত 
বিপজ্জনক অবস্থার নখ্যে এগিয়ে গিছলেন, আদর্শলান্তের আনন্দের আত্াসই 
তাদের প্রেরণার উৎস ছিল । কারুর জীবন দুঃখময়, কাকুর সথখমগ্র, অদিকাংশেরই 
স্থথ-দুঃখ মিশ্রিত জীবন । ছুঃখও যতটা বাস্তব এবং যতটা কাল্লনিক, 
সুখ ঠিক ততটাই বাস্তব এবং ততটাই কাল্পনিক} সুখের আশ্বাদ ন! 
পেয়ে থাকলে, সুখের কঞ্পন! ন! থাকলে ছুঃখকে দুঃখ বলেই ত চেনা যাঘনা । 
একথ। সত্যি, আমরা অনেক সমঘ্র ভুল করি। সুখ মনে করে দুঃখই চেয়ে 
বসি । তেমনি অন্তদিকে আপাত দুঃখের মধ্য দিয়ে অনেক সময় ম্বখই 
আসে | স্থখে» দুঃখে সমে কুত্বা যে অবস্থা তা আনন্দের অব'্ব--দুঃখের ন, 
পূর্ণতার অবস্থা, শুগ্ততার নম্র । মহাপুরুষদের জীবনী পাঠে এই ' ধারণাই 
ত হয়। বুদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন। তার মতামত দেখে মলে, হুওয়! অসঙগত 
নয় যে তার নিজের মনের মধ্যে পরস্পর-বিস্ষোধী ভাবের হন্ব ছিল। 

বুদ্ধদেবের ধর্মতত্বে, সংঘ স্থষ্টিতে এবং প্রচার কার্ধের ধরণধারণে, সবের 
মধ্যেই যেন একটা আন্তি্গাতোর ছাপ আছে। ত্তিনি নিতে রাজার বংশে 
জন্মগ্রহণ করেছিলেন । অভিজাত শ্রেণীর লোকেরাই তায় সহচর ছিলেন। 
আভিজাত্যের আবহাওয়ার মধে)ঃই তিনি বদ্ধিত হয়েছিলেন । বুদ্ধদেবকে. 
মাক্ষ হিসেবে দেখলে একথা কি বলা যায় ন! ঘে, তার কাজে, অর্থাৎ তার 
এই নতুন ধর্স-স্থজিতে তার সেই পূর্বেকার অভিজাত পরিবেশের প্রভাবই 
বিশেষ ভাবে লক্ষিত হন্ঘ। 

সকলকে ম্মরণ রাখতে অহ্রোধ করি, বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ে 
মনে ঘে কথার উদয় হয়েছে এবং যে ভাব জেগেছে এই প্রবন্ধে সেইত্ডলোই 
শুধু লিপিবদ্ধ করেছি। কোন গনীর তত্ব গভীর ভাবে আলোচনা করবার 
বিন্দুমাত্র প্রস্কাস করি নি। 


লক্ষ্মীর উপকথা ' 


1 অধ্যাপক শশ্শিক্ভ্ণ দাশগুপ্ত ৷ 


বৈষ্ণব্দর্শনের আলোচনা প্রসঙ্গে লক্ষ্মীতত্বে এসে পৌছেছি । আগে 
জ্ঞানতুম না লক্্মীর তিতঝকার এত গতীর তত্ব--এত মহিমা 

ঘরে ঘরে লক্ষ্মীর ঘট পাতা দেপেছি_-প্রতি বৃহস্পতিবারে সন্ধ্যায় লক্ষ্মীর 
ত্রতকথা পড়তে শুনেছি) তার মধ্যে শুনেছি, ঘরের মেয়েদের মধোই লক্ষ্মী 
আছেন, তারাই ঘব্বের লক্ষ্মী । এই জগ্তই তাদের সব সনঘ এমন তাবে 
আচরণ করতে ছগ্ন, এমনভাবে কথা বলতে হয়_এমনতাবে চলতে ফিরতে 
উঠতে বসতে, হাসতে কাদতে হয় ঘাতে অপস্প্রী এলে প্রবেশ করবার 
সুযোগ ন! পায়। অলস্মীতে একবার দুয়ে দিলেও নারীর মহিমায় 
দাগ পড়ল। 

সত্য-মিথ্যা কিছু ক্রানতুম না_কিন্ত কথাগুলো শুনতে তাল লাগত। 
এখন শাস্ব পড়ে দেখছি, শুধু এটুকু কথা নু, আরও বড় বড় অনেক কথা । 

লক্ষ্মীর একরূপে তিনি ঘরে ঘরে মেয়েদের মধ্যে কাস্তিকরপিলী ও 
শান্তি্পিণী হয়ে ছড়িয়ে আছেন, আর এক ভ্রপে তিনি নিত্য বিষ্ণুবক্ষে!- 
বিলাসিনী । সে কথার অর্থ কি? অর্থ তল, লক্ষ্মী বিষ্ণুর সমবায়িনী শক্তি, 
বিষ্ণুর স্বরূপের সঙ্গে তাই চন্দ্রের জোৎম্ার মত অচ্ছেন্তর্ূপে জড়িয়ে আছেন । 
নি্রি্ঘ পুরুষেও তিনি স্তৈমিত্যরূপ!-_আনন্দদায়িনী | করুণায় বিগলিত! 
সেই লক্ষ্মীরই ছাদ্রা পড়ে আমাদের মাটির ঘরে থরে__-ঘরে ঘবের লক্ষ্মী- 
রূপিণীদের দেহে মনে। তারাও তাই একাধারে শক্তিন্ূপিণী, কাস্তির্নপিনণী, 
শান্তিজপিনী | 

সতা-মিথ্যা জানি আর না-ই জানি, মালি আর নাই মানি_গুলতেে 
ভাল লাগে, মনটা বেশ শবে ওঠে । তা-ই ত চাই, ঘরে ঘরে সব লক্ষ্মীরূপিণী । 

এড়েই চলছি, ভেবেই চলছি-__লিখেই চলছি। বেশ জমে উঠেছি । 
শান্তর ত বেশ বলে, জানি লা মানি না কেন সে-সব কথা? 

ভাবের স্রোতে আচমক। ঘা দিলেন পরের লক্ষ্মী । সঙ্গে বার তের 
বছরের একটি মেয়ে । ঘরের লক্ষ্মী বলেন,-_'এ মেরেটাকে কয়েক দিন 


৩৩ উচজ্জলভ্ারত [ ১১শ বধ, ৯ম সংখ্যা! 


রেখে দেখলে কেমন হয়? ওর মা এই পাড়াতেই কান্ঞ করে, এ-ও সব 
কাজ জানে ; যেটা না জানে শিখিয়ে বুঝিঘে নেব ), 

কয়েক দিন যাবৎ বাড়িতে ঝির ‘সঙ্কট’ চলছে। তাল যেটি আসে দু'দিন 
কাজ ক’রে বেশি মাইনেতে পাশের বাড়ি চলে যায়, ঘেটি টেকে সেটি 
টেকে বলেই হছ্ছত ঘরের লোকের তেমন পছন্দ নঘ। অতএব একটা 
“লঙ্কটাবস্থা॥ আর পরিবারের অন্ত কোনও সন্কট হয়ত টের না পেলেও 
না পেতে পারি, কিন্তু ঝির সঙ্কট হ'লে টের না পেয়ে থাকবার কোনও 
উপান্মই নেই । 

মেয়েটির দিকে একবার তাকিছে দেখলুম । একট! মলা ইজার ও 
খানিকটা সেলাই কন্থা একটা ফ্রক পরণে। চুলগুলো বহুদিন তেল লা পেয়ে 
রুক্ষ কটা, মুখখানা একটু শুকনো শুকনো । কিন্ত চলনে কর্মতৎপরতার 
এবং চোখে মুখে বুদ্ধির পরিচয় আছে । বললুস,_'তোমার নাম কি?” 

মুখখানি নিচু ক'রে মেয়েটি অস্ফুট কণ্ঠে বলল,_“লঙ্বী” ॥ 

‘লক্ষ্মী? তা তো হাতেই হবে। সেই যে ঘরে ঘরে লক্্মী_তা গির্ী 
ক্মপেই হোন আর ঝির রূপেই হোক । ঠিক মিলে বাচ্ছে__শান্বের কথা 
বাবা--বেঠিক হবার উপাপ্ধ আছে.” 

ঘরের লক্ষ্মী সহসা! ক্ুত্রাণীতে পরিণত হ’ন; সোজা সোজা সঙ্কল্প জানান 
শান্তর দিয়ে কয়লার উন্ন ধরাবার । সঙ্গে সঙ্গে বিষুভাব ত্যাগ করে স্ঞোলা 
মহেশের ভাবাস্কর গ্রহণ করি, বলি, ‘বেশত, কয়েকদিন রেখেই দেখ না; 
দেখে ত ভালই লাগছে ৷’ 

লক্ষী ঝি রূপে গৃহে প্রবেশ করল। 

আমশ্চর্ধ কিন্তু মেয়েটা । ক’দিনেই থরের সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ কবেছে। 
ইজার-জাম! কেচে পরিক্ষার ক'রে নিয়েছে। পরিত্যক্ত ভাঙা চিরুণী দিয়েই 
কটা চুল গুলোর জট! ছাড়িয়ে নিছ্বেছে। দেখতে কিছু সুন্দরী নয়, ময়লা 
রঙ, একটু ছিপ, ছিপে খরণের চেহারা। একটু ছোট চোখ, কিন্ত 
টানা দৃষ্টি । কাঞ্জে মেগ্সেটা যেমন চতুর তেমন পরিক্ষার । হে-কাজট! একবার 
বুঝিয়ে দেওয়া হয় সেটা আর কোনোদিন বলে করাতে হয় না! নাক 
দিলে অমনি একপ।য়ে খাড়া, অথচ চলতে ফিরতে পায়ের শব্দটি লেই। 
কাজে কর্মে বিরক্তি নেই, মুখে হাসিটি লেগেই আছে । 

একদিন গৃহিণী বললেন.-_‘বসন্ডির ছোট ঘরের মেয়ে হ'লে কি হবে, 


আশ্বিন, ১৮৮৮ ] লক ্্মীর উপকথা 


মেয়েটা কিন্ত সত্যি ভাল; ওর নামে লক্ষ্মী--কাজ-কর্ম, চলন-ফেবন, 
কথা-বার্তা--সবটাতেই লক্ষ্মী ? আনিও সে-জিনিসটা 
আর শুনছি তাতে মনটা খুশি হ'য়ে উঠল । 
মিলে যাচ্ছে--নারীই লক্্মী__ঘরে ঘরে লক্ষ্মী । 

উৎসাহী হৃ’য়ে আনার স্ব তাকে কিছু লেপা-পড়ার বই দিলেন, খাত! 
কালি কলম দিলেন, তারও মহা উৎসাহ; মুক্তার মত হ'য়ে উঠতে লাগল 
তার হাতের লেখা, অধিকার দেখাল সে তার বিপ্যাচর্চায়। আমার স্ত্রী 
তাকে কিছু কিছু সেলাইয়ের কাত শিখিয়ে দিলেন, সে দু'দিনে স্ক্ষ্ ফোড় 
দিয়ে নন্পা তুলতে শিখে গেল । সত্যি আশ্চর্ধ মেয়েটা ! 

কথা-প্রসঙ্গে একদিন গৃহিণী বললেন,_দেখ, নেয়েটার অদ্ভুত গুণ; 


ওকে ঘরেয় মেঘের মত লেখা-পড়া শিখিয়ে দিলে বেশ কন্ধ মানুষ কারে 
দেওগা যাদ ।” 


দেখেছি ৮ ঘা দেপছি 
শান্রের সঙ্গেও যে মোটামুটি 


কথাটা শুনে ভাল লাগে, মনে একটা নোতুন পরীক্ষার রডীন স্বপ্ন 
জাগে । বন্তির এই মেয়েটাকে ঘরের মেয়ের মত লালন-পালন করে লেখা- 
পড়! শিখিয়ে মাচ্গয ক'রে দিলে কেমন হয়? আমার স্ত্রীকে আমি 
গন্তীরততাবে বলি,_-“সত্যি তুমি তাই কর না।” 

সমান গস্তীৱ ভাবেই তিনি একটু ভেবে জিজ্ঞাস করেন,__‘বিয়ে-থা’ল 
কি ব্যবস্থা হবে? তখন ত আর বস্তির ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া 
যাবে ন॥৮ 

আমি বলি,_'তুমি ওকে মাহুষ ক'রে দাও, আমি ওকে টাক! খরচ 
করে ভাল বনে বিয়ে দিয়ে দেব ॥' 

নিজের শ্বৱাবের গুণে আর আমাদের স্বেহে লক্ষ্মী দেখতে দেখতে 
আমাদের ঘরের মেয়েই হ'য়ে ওঠে । আমরাও সকলে তাকে প্রয়োজনে 
অপ্রয়োজনে ডাকি, কথ! বলি; সেও আমাদের কাছে আবদার ক'নে__ 
অভিমান করে। আমার স্ত্রী আবার কিছু দিন হ'ল তার ক্রক ছাড়িয়ে 
নীল শাড়ি ধরিয়েছেন । 


একদিন দেখলুম সিড়ির গোড়াছ দাড়িয়ে আমার স্ত্রী একটি বয়স্কা বির 
সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা কইছেন। ভাবলুম ব্যাপার কি? 


বিটি চলে গেলে ভ্রু কুঁচকে স্ত্রীকে জিজ্ঞাস কু, ‘তুযি কি লব্ম্মীকে 
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একেবারেই ঘক্সের মাচ্ষাঘ কানে নিচ্ছ নাকি ? ঘরের কাছের জগ্ত অন্ত ঝি 
দেখছ বুঝি?’ 

কন? 

‘দেখলুম ঘে সি'ড়ির গোড়ে দাড়িয়ে একটি ঝির সঞ্জে অনেক কথা 
বলছ । সব জিনিসই একটু র'য়ে স’য়ে করতে হণ, অত ঝটুপট্‌ কবে কিছু 
কারো না 

শ্রী বললেন, “আবে ওত লক্ষ্মীর মা।' 

‘ও:-_-তাই নাকি? কিব’লেসে?’ 

‘বলে, লক্ষ্মী নাকি রাজে বাড়িতে শুতে যায় না।» 

‘এযাঁ_বাড়িতে যায নল)? কোথায় যান 1" 

‘যায় এই লাশের বন্তিতে দুলালের মার কাছে--সে ওর মালি মা)” 

‘তাই বল, তোমার কথা শুনে আমি খে প্রথমে একেবারে আতকে 
উঠেছিলুম। তা! মাসির বাড়ি ঘদি কাছে হুছছ ত মাসির কাছে থাকতে 
দোষ কি? 

‘মালি ত পাতান মাসি; সেখানে থাকে মার তা ইচ্ছে নয় ।' 

আবার তুরু কুঁচকে বললুয,__-‘ও সব পাতানো মাসিতে কান্দ নেই; 
মাত তা হ'লে ঠিকই বলছে, বড় মেয়ে ওর ত রাত্রে বাড়িতে বাপ-মার 
কাছেই চলে বাওয়া উচিত। তুমি ওকে বুঝিয়ে ব'লে দাও। বাড়ি 
যদি একটু দূরে হছ, রাত্রে একা ঘেতে ভগ্ন করে ত ওকে সন্ধ্যার আগেই 
ছেড়ে দিও ।” 

আবার কিছু দিন যাগ । আবার একদিন সিঁড়ির গোড়ে কথা শুনি 
কিদের-_এবার্বে একজন নয়, দু'তিন জন । তার! লগশ্ষ্মীকে ডেকে বোঝাচ্ছে 
আদি ধমকাচ্ছে_কেন সে রাত্রে বায় ন! বাড়ি । 

কথাটা] কানে বেচ্তে ভয়ানক বিশ্রী লাগতে লাগল। স্ত্রীকে ডেকে 
বললাম,__'দেখ, এ-সব ব্যাপার কি? আমি কিন্তু এ-সব মোটেই ভালো- 
বাশি নে! লশ্্রী এখনও বাড়ি যায় না কেন?” 

‘ও বলে, দুলালের মা-বাব! ওকে ভালোবাসে ৮ 

সনে আমি আরও ক্ষেপে বাই? বপি,এই সব মায়ের থেকে মাসিমার 
বেশি বআছুামার মোটেই পছন্দ হয না ।” 

“আসল কথা শুললুম পাশের বাড়ির ঝি পাচীর মার কাছে; লক্ীকে 
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ছলালের মা-বাবার খুব পছন্দ, ওদের ইচ্ছে ওর! লক্্মীকে ছুলালের বউ ক'রে 
ঘরে নেয় ॥ 


‘লে ত খুব তাল কথ। ৷ দুলাল কি কবে?” 

“শোণ-পাপড়ী ফিরি করে--তাতেই নাসে তিরিশ-চল্লিশ টাকা কামাই 
করে ॥' 

‘বেশ ত, তবে সেইখানে বিয়ে দেবার ব্যবস্থ ক'রে দাও না। কাজ নেই 
আগ পরের বড় মেয়ে ঘরে রেখে লেখা-পড়া শিখিছ়ে | 

‘সেখানে লক্ষ্মীর মা কিছুতেই নেয়ে দেবে ন! ॥' 

“কেন ?’ 

“কেন আমি কি জানি?” বলেই অতান্ত বিরক্তভাবে আমার শ্রী অন্ত 
থরে চলে যাচ্ছিলেন । আমি তাকে বাধ! দিয়ে অত্যন্ত দুটকঠে বললাম,_ 
“তোমাদের এইসব হেঁগ্নালি আমি ঠিক বুঝতে পারছি লা বুঝতে চাইছিও 
না; আমার মোদ্দা কথা হ'ল, লক্ষ্মী এ বহ্তিতে যেতে পারবে না, তাকে 
তার মা-বাপের কাছেই ঘেতে হুবে।” 

(দিন ছুই পরে দেখলুম, লক্ষ্মী বাড়িতেও যায় না, বন্তিতেও যায় না, 
আমাদের বাড়ির ভাড়ার ঘরের এক কোপেই তার খাজবার ব্যবস্থা 
হয়ে গেছে। 

দেখে তাবলুম, যাক্‌ তা মন্দ কি'? থাকে এখানেই থাকুক । 

আবার ক'দিন বাশ । 

এবারে সিড়িন্ম গোড়ায় নন্দ-_বাইরের দরজার পাশে দেখলুম- লক্ষ্মীর 
মাকে নগ্ন, বাবাকে, চেঁচিয়ে ভাকল,_+'পক্ষ্পী আছে?" 

বারান্দায় দাড়িয়ে বললুম,_-এই একটু আগে আমান স্বীর সঙ্গে কোখার 
বেরিয়ে গেছে ।' 

লক্দ্মীর বাবা বলল, “তাকে বলবেন, তার মায়ের খুব অস্থথ, আজই 
বিকেলে একবার খেন দেখতে যায় । 

লক্ষ্মী ফিতে আসতেই কথাটা তাকে বললাম । 

তিন দিন পরে আবার বাইরের দুদ্বারের পাশে সেই লোকটা, অত্যন্ত 
রুক্ষ গলায় বিশ্রী ভাবে চেঁচামেচি করছে-_'লক্ষ্রী-__বলি ল্্মী শুনতে পাচ্ছিস্__- 

লোকটাকে কেমন যেন কিছুতেই বরদান্ড করতে ইচ্ছা করে নু বারান্দা 
গিয়ে " তাকিয়ে দেখি-_-কেমন পেছন-ফেরান ঝাকড়া-মাকড়া চুল, কপালে 
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কালো কালো রেখা, গলার গ্রন্থি গুলো স্বীত- চোখ দু'টো লালচে ঘোলাটে । 
উপর থেকেই গল! বাড়িয়ে বললাম, ‘বাড়ির সামনে অমন ক'রে চ্যাচাতে 
নেই__ডেকে দিচ্ছি*_ 

প্রান্ত ভেওচি কেটেই বলল লোকট।,-_এখুব ত বাহাছরী ক'রে বললেন, 
চাচাতে নেই বাড়িক সামনে; এদিকে যে খাট মরে যাচ্ছে--মেয়েটাকে 
এই ভিন দিলে পাঠাতে পারলেন না একবার দেখতে’ 

তার মানে? লক্ষ্মী ত! হ'লে বায় নি তার মাকে দেখতে । চেঁচিয়ে 
ডাকলুম লম্ত্রীকে-_-ছল্‌ ছল্‌ চোখে মাথা নিচু ক'রে লক্ষ্মী দাড়াল এলে সামনে) 
জিজ্ঞাস করলুন,__'কিরে, তুই য।স্‌ লি মাকে দেখতে ?” 

অপরাধিনীর স্যায় মাথা লাড়াল সে জানাল, যায় লি। 

কি রকনধারা মেয়ে তুই, আমি ত কিছুই বুঝতে পারছি নে) এক্‌খুনি 
যাবি তুই তোর বাবার সঙ্গে__মা তাল হ'লে তবে আবার আসবি ।' 

কোনে! কথা বলে ন! লন্ষ্ী, যেমন ছিল ঠিক তেমনই মাথা লিচু করে 
নিচে নেমে গেল লি'ড়ি বেয়ে, রাস্তায় তাকিরে দেখলুম- হা! চলে যাচ্ছে 
বাশের সঙ্গে । 

মেছ্ছেটার আর সবই ভাল--পরিবার শুদ্ধ সবাই আমরা ওকে ঘরের 
মেয়েই করে নিয়েছি, কিন্ত বাপ-মাদ্ধের প্রতি এই অবহেলা এবং বিতৃধগ-_ 
এ আমার কিছুতেই ভাল লাগছে না। কেনই বা সে এমন করে? 

পরের দিন সকাল বেলাই দেখি লক্ষী এসে উপস্থিত । সিড়ি দিয়ে 
উঠতেই আমার স্ত্রী জিজ্ঞাস করলেন,--ফিরে লক্ষ্মী_-আজই সকালেই ঘে 
আবার ফিরে এলি, মা ভালো হয়ে গেছে ? 

লক্ষী কোনও কথা বলে না। 

সব ভিনিলটাই কেমন হেছ্ালির মত লাগছে । 

তিন দিন পরে আবার সেই লোকটা তেমনই এসে উপস্থিত তেমনি 
ভাবে চিৎকার ক'রে ডাকাডাকি । 

আর ত কিছুতেই ভাল লাগছে না। 

আমি কিছু বলবার আগেই জানাল] দিয়ে গল! বাড়িয়ে আমার শ্রী ব'লে 
দিলেন, ‘লক্ষ্মী কাজে আছে__-এখন যেতে পারবে না 

নিচের গুধকে জবাব এল,__'ও, মেয়ে আটকাবার ফন্দি ? আচ্ছা আমি 
দেখে লেব।" * 
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আমি আমার স্বীকে বলল[ম-_-বাশ নিতে আলে'_ 

বাধ! দিয়ে স্বী বললেন,_-‘ওঃ-_কি-না আমার বাপ 1-- 

লে আবার কি! 

সন্ধ্যার আমার এক গাদা প্রুফ এসে গেছে__লেই যে ল্্রীতত্ব লিপ ছিলুম_ 
বিষ্ণুর নিত্য সমবাদ্িনী শব্ধি--কান্তি-রূপিণী হলাদরূপিনী--তারই ছায়া 
আবার কায়! ধরে নেমে এসেছে মর্ত্যের ঘরে থরে গৃহলক্্ী র্ূপে-_-সেই 
লক্ষ্মী তত্বেরই বই__এত দিলে প্রুদ্চ এসে গেছে। 

সেই প্রুফ দেখার ফাকে ফাকে শুনতে লাগলুম আমার স্ত্রীর কাছে 
মর্ত/লক্ীর কাহিনী-__সেটা তব নয়_ইতিহাস । তত্বে আর ইতিহাসে সেকি 
মর্ম।স্তিক অমিল ! 

আমার হ্বী শুনেছেন সব কথা লক্ষ্মীর কাছে__লম্দ্ী শুনেছে সব অজ্ঞান! 
কাহিনী তার মায়ের কাছে__বাদবাকি তার নিজেরই জানা ৷ 

উড়িন্যার বালেশ্বর ছেলার এক গ্রামে লক্ষ্মীর বাবার বনমালী সাহুব 
ছিল এন মুদি দোকান। বেশ ভালই চলছিল দোকান আর তান ছোট 
সংসার । তারপরে এল বিরাট রাক্কলীর মত হা করে পঞ্চাশের ছুতিক্ষ_ 
একদিন বনমালী সাহর দোকানপাট গেল লুট পাট হয়ে । মাস কণেক চলল 
কোনও রকমে; তারপরে উপোলে উপোসে হন্তে হয়ে বনমালী সাছ চান 
বছরের লক্ষ্মী--দু' বহ্ুরের এক ছেলে--আর স্ত্রীর হাত ধারে বেরিঘে পড়ল 
রাস্তায়। প্রায় দশো মাইল ছেলে-মেয়েকে দুই কাখে রেখে হেঁটে এসেছিল 
এক শহরে__-সেখান থেকে বিনে টিকিটে একদিন উঠে পড়ল ব্রেল গাড়িতে 
কলকাতায় আসবার ভ্বরসায়। খড়গপুনে এসে টিকেট বাবুর কাছে ধরা পড়ে 
গেল। গেঁয়ো মান্ষ__কোলো। দিন আসে নি শহর্রে_ ওঠে নি গান্ছিতে; 
হঠাৎ পাস্থলুন-পর1 কালে। কোট-গায় বাবুকে দেখে বেচারা কেমন ভড়কে 
গেল-__চেলেটাকে কাধে কনে রেল-লাইনের উলর দিয়েই দিল চোচ! দৌড়! 
পেচন থেকে এসে পড়ল হুড মুড, ক'রে একট। মালগাড়ী-_সামলাবার আগেই 
কাটা পড়ল দু’জনেই--বনমালী আর ছেলেটা । 

তারপর? তারপর নটে গাছ মুড়োর-__কিস্ত কথা আর ফুরোয় লা_- 
কথা স্রোতেপ্র টানে বেড়েই চলে। হাতে টিনের কৌটো আর মালাই লিয়ে 
দলে ভিড়ে পড়ে মা আর মের়ে__বঘুরতে ঘূরতে শেব অবধি ‘পরং নিধানং 
কলকাতান্স ফুটপাথ সে বৈতরণী পার হয়ে বস্তি । বস্তিতেই জুটেছে এই 


অভি উজ্ছলভারত [ ১১শ বর্ধ, »ম সংখ্যা 


লোকটা । মা-মেয়ে ঝি-শগিরিই ক'রে এসেছে__কিন্ত বাত্রে মাথা গুজেছে 
এক আশ্রছে। মাণ্রের এখন বয়েস শিয়েছে_-দেহও হাডিডিচর্মসার ; চোপের 
সামনে ফুটিছটি করছে এই মেঘেটা। কিছু দিন ধাষে সেই লোকটার 
লোন্তদৃ্ি পড়েছে এই তেঘেটার উপর-ভয় কখন হাত ছাড়া হছে যায়। 

আর বেশি শুনতে ইচ্ছে করে না এই মর্ত্যের লম্ত্রীতত্ব । কথার মাঝখালে 
ছাতের উপর একটু খোলা হাওগ্রায় চলে যাই! দেখি ছাতের উপায়ে পশ্চিমের ঘে 
দিকটায় নাস্তা আলো পড়ে ন! €সখানটার রেলিং ভর ক'রে অন্ধকারের দিকে 
তাকিয়ে আছে লক্ষা-__এটুকু অদ্ধকারকে অবলম্বন কবে লক্ষ্মী কি ভাবছে ? 

রাত্রে সেদিন ভাল ঘুম হ’ল না,__স্বপ্রে দেখি, একটা! গভীর বন--স্থন্দরবন 
না উত্তরের সেই তরাই অঞ্চল? কি থমথমে আব কি ভূসে! অন্ধকার ! আশপাশে 
এগ্জলে! ছোট বড় গাছ না পোলায় ছাওয়া ভাঙা দেওয্বালের মাটির ঘর--আর 
তারই পাশ দিয়ে ছুলিপথে নড়ছে চড়ছে ওট। কি? ওটা নাম-লা-জান1 কোন্‌ পশু? 

কারও দু’ তিন দিল এসে লোকটা হামলা! ক'রে গেছে। রাগে পিত্ত 
জ্বলে যার, ইচ্ছা ক'রে বাঘের মত খাব! মেরে ওর গলায় মোটা শিরাগুলো 
ছিড়ে ফেলি। কিন্তু পাড়ার বয়ন্কা মহিলারা ইতিমধ্যেই ছু' এক দিন এসে 
আমার স্ত্রীর কাছে ফিস্ফিস্‌ কি কথা ব’লে গেছে; বঘস্ক হিতৈষী দু'এক 
ভ্রনে আমাকে ডেকেও বলেছেন,__‘বন্ডির মেয়ে মশাই, ঘরে না রাখাই 
ভাল; ছেড়ে দিন মশাই, ওসব লান্ধরণের জীব, তিনিই ঝক্ষা করবেন । 

মনট। দমে যায়। কোখায় ছেড়ে দেব? সেই শ্বপ্রে দেখা নাম-না-জাল! 
পশুটার মুখে? 

আমাকে ক'দিন ধ’রে ভাবিত দেখে আমার স্ত্রী একদিন ল্মীকে আদর 
ক'রে কাছে ডেকে বলল,-_'তোর মা ত তোর সত্যি মা, তার যথন সত্যি 
অস্থথ-_-তখন তুই তার কাছে ক'দিন গিয়ে থেকে আর লক্ষ্মী ৷ 

পে প্রায় মুখ ঝামটা দিয়েই ব’লে উঠল,_“না-না-না_আমি এক পাও 
নড়ব না ব'লে দিচ্ছি ৷’ 

আমর! তার সুখের উপরে আর কথা বলতে পাক্সছি না কেন? 

আটদশ দিন পরে লক্ষ্মীর মাই এসেছে একদিন হাপাতে হাপাতে_ 
লিড়ির গোড়ায় বলে পড়ে চেছ্ছে নিথে চক্চক্‌ ক'রে খানিকট! জল খেয়ে 
নিল; তারপরে চি-চি ক'রে বলল,-_'আমার মেয়ে আর কাজ করবে না 
তোমাদের বাড়ি, তাকে দেবে কি দেবে না বল । 
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মা এসেছে মেছেকে নিতে, কে তাকে আটকে রাপবে ? 

আমার স্ত্রী লক্ষ্মীকে আবার বলে,-__'লম্্রী-_একটিবার আজ মাছের সঙ্গে 
যা না 

লক্ষ্মী সি'ড়ির হাতলটা শক্ত ক'রে ধরে বলে-_-'না”_ 

পাশের বাড়ির বমস্ক1 মহিলা এসে ধমক দেন লম্্ীকে__'এ কেমন পাবার 
“মেয়ে গে? মা এসেছে লিরে ঘেতে_ তুই যাবি নে মানে? যেতে তোকে 
হবেই ৷’ 

লিড়ির উপর বসে প’ড়েই স্কু পিয়ে কাদতে থাকে লক্ষ্মী । 

পাশের বাড়ির মহিলারও মন গলে, গলা নবম ক'রে বলেন, “কাদিস্‌ 
নে মা, আমি তোর তালর জগ্ঠই বলছি । তোদের জীীবন__ আমরা ত 
সব জানি মা, কিন্ত কি করবি মা, কাকে তুই দৃষবি ? বিধাতাই থে 
বাদি, মাচ্বয কি করতে পারে? যা তুই, লাম তোর লম্ত্রী-নারায়ণে মতি 
রাশিস্ণ_বিপদতণ্ুন মধুস্থদনই তোকে রক্ষা করলেন ॥ 

লক্ষ্মী আন্তে আন্ডে মুখ তুলল, আঁচলে চোখের জল মুছল, তারপরে 
এক-পা দু'পা করে লি'ড়ি দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল । - 

পিছন থেকে সেই বর্স্কা মহিলা বললেন,_-“নারাছণ-__যখুক্ছদল-_ রক্ষা 
ক'রো-_নিরাশ্রম্ের তুমিই আশ্রস্স ৮ 

ছ'মাস চলে গেছে। একদিন শুনলুম়,__লক্ষ্মীয় বিয়ে হয়ে গেছে__ 
রেললাইনের ওপারের গোবিম্দপুরের একটা ছেলের সঙ্গে; ছেলেটা একট! 
বিড়ির দোকানে বিড়ি বাধে__দিন্‌ বারো আনা কামাই করে। ঢাকুরিয়া 
লেকে লক্ষ্মীও যেত স্থান করতে, সেই ছেলেটাও আসত স্বান 'করতে_ 
লেখানেই পরিচন্ন। শুনে ভাল লাগল; মনে মনে বললাম,__'নারায়ণ_ 
মধুস্থদন-_রক্ষা ক’রে।।' 

ছ’মাল পরে একদিন ৷ প্রায় দুপুর । দেখি রাস্তার ফুটপাথে গাছের 
ছায়াএ শুয়ে আছে কক্কাললার একট! মেয়ে_-হাতের কাছে দেখলুম একট! 
মুড়ির ঠোঙ!। এগিয়ে তাবলুম-_লস্্মী নাকি? লক্ষ্য ক'রে দেখলুম-_-ঠিক 
তাই! মনে মনে বললুম,-_'হে নারায়ণ-_হে মধুস্থদন-_-অনেক দিন ত টিকে 
আছ-আমাদের কপালে আর কিছু দিন টিকে থেকে! প্রত-_-নইলে কার 
দোহাই পেড়ে আমর! নিশ্চিস্তে ঘরে ব'সে থাকব-_?' 


আকাশ £ আমি 
1 শ্ৰীশাস্ডশীল দাশ ॥ 


আকাশ অনেক বড় ; আমি ভয় করিনাক তাকে ; 
এমি তো অনেক ছোট তার চেয়ে অনেক অনেক-__ 
তবু আমি তার পানে চেয়ে থাকি অবসর পেলে; 
চেয়ে থাকি, বেশ লাগে, এক! এক! শুধু চেয়ে থাকি । 


ভন তো করে না মোটে, একটুও ভয় তো করে না; 
মনে হয় বিরাটের বুকে আমি নিয়েছি আশ্রঘ । 

বিরাট সে, কী অসীম! তবু তার বুক-জোড়া স্বেহ-- 
ভূবে ঘাই একেবারে সে করুণ-কোমল অতলে । 


ভুলে যাই দ্বিধা-দবন্থ, দিবসের অশান্ত চীৎকার; 
আঘাতের শত বাথা, নিমেষে নিঃশেষ হয়ে যায়। 
সীমাহীন পরিতৃপ্থি মেখে নিই সারা দেহ-মনে, 
জড়ায় সকল জালা নিত সিত চঞ্চল প্রলেপে । 


আকাশ অনেক বড়, আমি ছোট অনেক অনেক ; 
তবু যাই বারবার নিঃসংকোচ দ্বিপাহীন গতি; 

সে আমায় ডাক দেয়, আমি তার ডাক শুনি কানে, 
ছুটে যাই, একেবারে ডুবে ষাই (সে স্রিন্ধ গভীরে । 
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সমহ্যা-সঙ্কুল পশ্চিম বাংলায় শিক্ষা-সমন্তা দিন দিন কঠিন হইয়া উঠিতেছে। 
বৃটিশ আমলে অর্থের অভাবে শিক্ষার যথেষ্ট প্রসার হপ্জ নাই ৷ বৃটিশ আমলের 
তুলনায় এখন অর্থ বায় হইতেছে অনেক বেশী, তথাপি শিক্ষার কাজ খুব 
বেণী) অগ্রসর হইয়াছে একথা বলা যায় ল!। পূর্বে সরকার-বিক্সোধী দল কথার 
কথায় বলিতেন শিক্ষার চেয়ে পুলিশ দণ্ডরের খরচ বেশী তাই শিক্ষার অন্ত 
টাকার অভাব হয়। কিন্তু আজ আর সে কথা বলা চলিবে না। আজ 
পশ্চিম বাংলার সকল দপ্তর অপেক্ষা শিক্ষা দধ্যরেরই খরচ বেশী। তথাপি 
এ কথ! অনন্বীকাধ্য ঘে পশ্চিম বাংলার শিক্ষার প্রসার আশান্তন্রপ হয় নাউ । 

আজ ১১ বৎসর হইল দেশ স্বাধীন হইয্মাছে। কিন্ত এখনও যাধ্যতামূলক 
প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্থন করিঘা ৬ হইতে ১১ বৎসর বয়স্ক সক্চল ছেলে মেয়েকে 
বিদ্যালয়ে আলা সম্ভব হয লাই। শতকরা মাত্র ৬৫৭ জন ছেলে মেয়ে 
বিস্ালয়ে আলে । এখনও শতকরা ৩৫% জন ছেলে মেয়েকে বিদ্যালম্বে 
আনাই সম্ভব হয় নাই। ইহার একটি কারণ ছেলে মেদ্বেকে বিদ্যালয়ে 
পাঠাইতে বাধা করিবার মত কোন আইন নাই বলিলেই চলে। ১৯৩৯ সালের 
প্রাথমিক শিক্ষা আইনের এই ধাযাটি এরূপ ক্রটিপূর্ণ ঘে, ইহ! কোন কাজেই 
আসে লা। 

ভারত সরকার তথা পশ্চিম বাংলা সরক্ঞার প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে 
বুনিয়াদী শিক্ষ। আবস্তিকভাবে গ্রহণ করিবার নীতি গ্রহণ করিগাছেন। 
কিন্তু এ বিষয়ে কাঙ্জ কতদূর অগ্রসর হুইরাছে? সমগ্র পশ্চিম বাংলায় ১৬,৯০৯ 
হাদ্যার প্রাথমিক বিদ্যালঘ্রের মধ্যে মাত্র ৫৫০টি বিদ্যালস বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে 
পরিণত হইয়াছে। বুনিয়াদী বিশ্যালয়রের পাঠ্যক্রমই সাধাঝণ প্রাথমিক 
বিস্তালয়ে অচ্ষুসরণ করা হয়, কিন্ত শিক্ষক সেই মামুলী ধরপের--কেহ্‌ পুরাতন 
পদ্ধতিতে শিক্ষা পাইপ্াছে এবং কেহ কোন রকম শিক্ষাই পায় নাই । 

আমাদের দেশে একটি প্রচলিত প্রবাদ বাক্য আছে "লালয়েৎ পঞ্চ বর্ধাণি ৷” 
অর্থাৎ পাঁচ বংসর বয়স পর্ধ্যস্ত হেলে মেয়েদের কোন রকম লেখ! পড়া 
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করিবার দরকার নাই । ৫ বত্লন্ধ বছসে ছেলে মেয়েদের হাতে পড়ি দিয়া 
আনুষ্ঠানিকভাবে লেখা পড়! শিখান আরম্ত হইত। কিন্ত আজ কাল 
পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে কলিকাতা ও অন্যান্য সহরে nursery 3 infant 
5০1,991 নামে এক প্রকার শিশু-বিভ্তালদ্র গজাইগ্রা উঠিতেছে | যে Nursery 
5০15০০1-এ ঘত বেশী মাহিলা নিধারিত হয় এবং যেখানে ২১টি শেতাঙ্গ 
মহিলা কাজ করেন সেই স্থুলই হম তত আতিজাতা-পরায়ণু! এই সকল 
স্কুলে কোন Managing Committee-র বালাই নাই, কোন ৪511755-এর 
বালাই নাই এবং কোন রক নিদিষ্ট নিয়ন কাঙ্গনেরও বালাই নাইঃহ এইগুলি 
হইয়াছে কতকগুলি অভিক্জাত শ্রেণীর ব)ক্তি-ধিশেছের ব্যক্তিগত সম্পত্তি । 

২ বা ৪ শ্রেণীযুক্ত মাধ্যমিক বিস্যালয়ের অবস্থা সব চেয়ে শোচনীয় । 
বর্তমান লিক্ষা-ব্যবন্থায় নিদ্র মাধ্যমিক বিশ্যালচছের কোন উপকারিত! আছে 
ঝলিয়! মনে করি লা। নিম্ব মাধ/মিক বিস্যালয়ের শিক্ষা শেষ করিয়া ছেলে 
মেয়ের! বিশেষ কোন বিভাগে প্রবেশ করিবার যোগ্যতা অর্জন করে না। 
নিম্ন মাধামিক বিস্ঞালয়ে পাঠ শেষ ঝরিঘা কোন ন! কোন উচ্চ মাধ্যমিক 
বিস্যালয়ে প্রবেশ করিতে হয় । 5০০০] Fine] স্তর পর্যন্ত ন! পড়লে যখন 
মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ হইতেছে না, তখন ২ ব! ৪ শ্রেণীধুক্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের 
সার্থকতা কি? সেই জন্তই দেগা যান্ধ উস্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছেলে 
মেয়েদের ভর্তি করিবার স্বযোগ পাইলে কোন অভিভাবকই নিয় মাধাযমিক 
বিদ্যালয়ে ছেলে মেয়েদের পাঠাইতে চাহেল ন1। নিম্ন মাধ্যমিক বিদযালয়- 
গুলির আবন্থা শোচনীয় । এই সব বিদ্যালয়ে লা আছে তাল আসবাব পত্র» 
না আছে শিক্ষোপকরণ এবং না আছে তাল শিক্ষক । 

পশ্চিম বঙ্গে ব্যাঙের ছাতার মত মাধ্যমিক বিদ্যালয় গড়িয়া উঠিয়াছে। 
আয়তনের দিক দিয়া এক পুর্বর্ধ পাণ্াব ছাড়া আর সকল রাজ্য অপেক্ষা পশ্চিমবঙ্গ 
ছোট কিন্ত বিস্যালদ্লের সংখা! আম্মতনের তুললাম্ব সর্ধবাপেক্ষা €বলী। 
মাধ্যমিক শিক্ষালরের সংখ্যা বেশী হওয়ার ফলে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ কহিঘা 
শতকরা ৮* জন ছেলে মেয়ে মাধ্যনেক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে। এখন প্রশ্ন 
হইতে পানে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করিয়া শতকরা ৮০ জন ছেলে মেয়ে 
মাধ্যমিক বিপ্তলগ্নে প্রবেশ করিলে ক্ষতি কি? কোন দেশেরই সকল ছেলে 
মেয়েই মাধ্যমিক বিগ্যালয়ে শিক্ষা! লাত্তের উপযুক্ত নয়। তাহা ছাড়া 
মাধ্যমিক শিক্ষা প্রধানত: সাহিত্য-ৎর্্ী বলিয়া ইহ! ছেলে মেয়েদের মধ্যে 


আশ্বিন, ১৮৮০ ] পশ্চিম বঙ্ছে শিক্ষা-সঙ্কট ৫৪৭ 


ব্যবসায় বা শিল্প-প্রবপতা আাগাইয়া তুলিতে পারে না) ইহার ফলে মাধ্যমিক 
শিক্ষ। শেষ করিঘা দলে দলে ছেলেমেঘে ছুটে চাকরীর সন্ধানে । ব্যবসা 
বাণিজ্য বা শিল্পের দিকে বেশী ঝোকে লা। এই জন্যই একদিকে বেকারের 
খ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে এবং অন্তদিকে বাংলা দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প 
অবাঙ্গাপীদের হাতে পড়িতেছে । 

All Iudia Council of Secoudary Education-এর নির্দেশ 
অন্গযায়ী অন্যান্ত রাজের স্তায্ন বাংলা দেশেও ১১ শ্রেণীযুক্ত সর্ববার্থ-সাধক 
বিদ্যালয় স্থাপন করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর! হইয়াছে । একাদশ শ্রেণীযুক্ত 
মাধ্যনিক বিদ্যালয় স্থাপনের অন্ত প্রচুর অর্থ প্ররোজ্ঞন। বর্তমানে যতগুলি 
মাধ্যমিক বিপ্ডালয় আছে সবগুলিকে একাদশ শ্রেণীযুক্ত উচ্চতর মাদ)মিক 
বিছা/লমে পর্রিবর্তন করিবার সামর্থ্য কেন্দ্রীয় বা ভ্বাক্াসবকারের ক্ষমতার 
বাহিরে । অতএব প্রতোক রাজ্যেই কতকগুলি বিশ্যালয়কে বাছা লইয়। 
১১-দশ শ্রেণীযুক্ত সব্ধ্বাথ-সাধক বিগ্যালয়ে পরিণত করা হইবে । এক পশ্চিম 
বঙ্গে ১৬০* মাধাঘিক বিপ্যালয়ের মধ্যে মাত্র ৩০০টি বিদ্যালয়কে একাদশ 
শ্রেণীযুক্ত মাধ্যমিক বিপ্যালয্নে পরিবন্ঠিত কনা হইয়াছে। যে নাধামিক 
বিদ্যালঘগুলিকে উচ্চতর মাধ্যমিক বিগ্যালরে পরিণত কর! হইল না, তাহাদের 
অবস্থা কি হইবে? সরকার হইতে বল! হইয়াছে ক্রমে ক্রমে সকল মাধ্যমিক 
বিশ্যালয়ই সর্ধধার্থ-সাধক বিশ্যালয়ে পরিবিস্তিত হইবে । সয়কার ষাহাই বলুন 
না কেন, আমার মনে হদ্ন বর্তমান দশমশ্রেণীযুক্ত মাধ্যমিক বিপ্ঞ।লম্গুলির 
কতকগুলি হয় উঠিয়! যাইবে কিনা নিয়গামী হইবে । 

এখন পরিচালন বাবস্থা দিক দিপা আলোচনা করিয়া দেখ! যাক বর্ভমান 
শিক্ষাধারার অবস্থ। কি?, গ্রাম অঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালম্স পরিচালনার 
তার আছে জেলা স্থল বোর্ডের (District ৪০০০০] Board) হাতে। 
১৯৩০ সালের প্রাথমিক শিক্ষা আইন অঙ্গুসারে District School Board 
গঠিত হয়। এই আইন অস্থলারে নির্বাচিত স্থূল বোর্ডের সত্যগণের মধ্যে 
এক জিলা স্থল পরিদর্শক ছাড়! আর কোন শিক্ষাবিদের স্থান পাইবার 
সম্ভাবনা আছে বলিয়া মনে হম ন} ৷ কাজেই District School Board 
দ্বারা প্রকৃত শিক্ষার কাজ বিশেষ আগাছ ন! । সত্যদের মধ্যে স্ব স্ব দলের 
লোকেদের চাকবী দিয়! দলভারী করার দিকেই আগ্রহ দেখ! যায়। সহর 
অঞ্চলৈ দুইরকম প্রাথমিক বিভালত্র দেখা যার। কতকগুলি প্রাথমিক 
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পবিষ্যালয় খাকে মিউনিসিপ্যালিটি পর্বচালিত, আয় কতকশুলি থাকে বেলরকার্রী 
সত্যদের স্বাস্থ পরিচালিত কিন্তু সরকারের সাহাঘ্য প্রা । সিউনিসিপ্যালিটি 
স্পত্রিচালিত প্রাথমিক বিস্ঞালঘণগুলির পরিচালনার জন্ত একটি শিক্ষণ পর্যৎ 
(Education Committee) থাকে | কিন্ত এই কমিটির লভোরা নানা 
কাজে ব্ন্ত থাকায় বিদ্যালয়ের বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য করিতে পারেন না। 
বেসরফারী সভ্ভান্বারা যে সকল বিভালয় পরিচালিত হয় সেগুলি প্রকৃতপক্ষে 
প্রধান শিক্ষকের বাক্তিগত সম্পত্তি । পরিচালন-সমিতির তথাকথিত সত্যগণ 
সুধু নামে মাত্র সভ্য থাকেন । মাধ্যমিক বিশ্ডালরে ১০ হুটতে ১২ জন 
সভা লইয়া গঠিত হয পরিচালক-সমিতি। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা 
যাইতেছে পরিচালক-সমিতির সন্যাদের বিস্তালয়ের উদ্নতি বিধানের দিকে 
মন দেওয়া অপেক্ষা দলাদলি স্বষ্টি করা এবং আধিপত্য বিষ্তান্থ করার 
দিকেই লক্ষ্য বেশ্ট। আত্রকালা বহু বিস্যালয়েই দেখা যাইতেছে পরিচালক 
লখিতির সভাদেযর মখো মতন্তেদ ও মনোযালিস্যের ফলে মামল! মকর্দম! পর্যন্ত 


হইতেছে । শিক্ষাক্ষেত্রেও রাজনীতির খেল! আরজ হুইভ্রাছে। 
ক্রমশঃ 





‘নিৰ্মল কান্ড, নৰো হে নমঃ 
শ্রিচ্ধ স্থশাস্ত নমো হে নমঃ 
বন-অঞ্জনময় রবিকর-রেখা 


লেপিল আলিম্পনলিশি লেখা, 
আকিব তাহে প্রপতি মম। 
নমো হে নমঃ ৷' 
--নটরাজ 


নর-নারায়ণ 
॥ বিভা সরকার 0 


ওরে মোর মন খোলে নছন 
গারে মাচ্ছষের গান 
এই অগপন নরলাবাহণ 
এরাই তে! গবান । 
এদের সেবায় দেব সেবা পায় 
ন্যর্গ সে ধরনীতে_ 
সুচি ও মেখন চাষ) মুটে জন 
পরিশ্রমের ভিতে 
স্সছিয়া অচেন! করিছে বচন! 
অন্দিস্ত দেবতার ; 
দেউল ছুঙ্গারে ওলাই পূজারী 
শ্রম দিয়ে আপনার । 
এদের ফেলিয়া পাগলের প্রা 
চলেছো খুজিতে কারে? 
নর নাবাঘণ জীব শিবে ফেলি 
দেবতা জাগিতে পারে? 
জাগাও চেতন খোলরে নয়ন 
গাও জীবনের গান 
নিশীভিত জনুটআতুর মানব 
ভাবাই তো তগবাল। 
ধরণীরে ভাড়ি স্বর্গ কোথাঘ 
কল্পিত দেবলোক ? 
মানবের লাগি জাগহে মানব 
জনম সফল হক ?ঃ 





ঘুণি 
1 শ্রীকনক মজুমদার ॥ 


নদীর ঘৃনি ঘুরপাক খাচ্ছে--ঘুরছে ত ঘুরছেই; ঘোরার আর তার বিরাম 
নেই। কে ঘে তাকে ঘুরতে বলেছে, কেনই যে সে ঘুরছে_-সে কি তা 
জানে? ঘুরছে দিবারাত্র, অবিরাম ঘুরে চলেছে; ক্রান্তি নেই, আ্রাস্তি নেই, 
অন্য লক্ষ্য নেই। ঘোরাটাই তার লক্ষ্য, ঘোরাতেই তার মোক্ষ। €স 
তার অদীম শক্তি নিয়ে নিজের মধ্যেই ঘুরে মরছে। সে নিজেও জানে না 
কত শক্তি সে রাপে। দূর খেকে লোকে ভদ্র পায় তার কাছে যেতে_-কি 
ভীষণ শক্তি! ওর তেতরে পড়লে আর রক্ষা নেই। সনম্বে মাঝির পাশ 
কাটিয়ে যায়। তবুও দুর্ঘটনা ঘটে, অঞ্জানিত ভাবে, অপ্রত্যাশিত ভাবে 
কেউ না কেউ ওর ভেতরে পড়েই যাদ্র; প্রাণও হারায়। 

ঘুনি মাত্রেই বিপচ্জনক ৷ ঘৃনি হাওয়া__কি প্রচণ্ড শক্তি, কি তীষণ গতি, 
_তার তাণ্ডব স্বতা বিশ্বলংসার তছনছ করে দেয়, ওলট-পালট করে দেয়, 
সম্ভব অপন্তব পরিবর্তন ঘটান্ন। সে ঘুণিতে কত কি যে ঘটতে পায়ে কেউ 
করনা করতেও পারে না। সেই মুহূর্তে অন্থ কোন শক্তিই তাকে সংঘত 
করতে পারেলা। সে তার ধ্বংস লীলাম শ্রাস্ত হয়ে আপনিই থেমে যার । 
জলের কোন কোন ঘ্ৃণি দেখা যায় কোনদিনই থামেনা। জলের ছোট 
ছোট ঘৃহি কখনও কখনও স্রোতের সঙ্গে মিলিয়ে যেতে দেখ! যার-_আবান 
কখন কখনও ঘুরতে ঘুরতেই তাকে স্রোতের সঙ্গে এগিয়ে চলতে দেখা ঘায়। 

জল ও বাযুন মত মাঙ্গযের মনেও ঘৃণির স্বষ্টি হগ্র । স্থলে জলে মনে__ 
ঘূণির স্থষ্টি অদ্ভুত হলে অস্থাভাবিক নম্ব। প্রারুতিক ক্ষেত্রে কিংবা 
মাননিক ক্ষেত্রে সমশক্তিসম্পন্ন দুই বিরুদ্ধ শক্তির সংঘাতে হয় ঘৃণির স্ি। 
সমান প্রবল দুই বিপরীতগামী হাওয়ার সত হয় ঘুনি হাওয়া; বিপন্ীত- 
গামী সমশক্তিসম্পল দুই স্রোতের সংমিশ্রণে হয় জলের ঘূণি; তেমনি দুই 
বিরুদ্ধ ইচ্ছার সংঘাতে স্থি হয় মলের ঘৃণি॥ 

কেবলমাত্র বিশরীতগামী উতয় শক্তির সংঘাত হলেই খূণির স্থষ্টি হন! । 
বিপরীতগামী উত্তয় শক্তিই ঘখন সমান প্রবল তখনই স্থানটি হয় খুশির । 
মান্থষের মনে অনবনতই ইচ্ছার উদ্ভব হচ্ছে। কোনো! ইচ্ছা পুরণ হচ্ছে, 
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কোনো ইচ্ছা দমিত হচ্ছে । বিচিত্র মনে বিচিত্র ইচ্ছার উদয় হয়েই ঢলেছে। 
কখনও কখন মন ছুই বিরুদ্ধ ইচ্ছার মুখোমুখি হয়ে পড়ে, যে দুইটি ইচ্ছাই 
সমান প্রবল, সমান শক্রিসম্পদ্, এবং উভয়েই চর্রিতার্থতা পেতে চায়। 
কিন্ত যেহেতু তার! বিরুদ্ধ ইচ্ছা সেহেতু একের অপসরণ ব্যতীত অপরের 
চকিতার্থতা আসতে পারে না) এবং যেহেতু দুইটি ইচ্ছাই সমান বলবান 
তাই একটি অপরটিকে হারিয়ে দিতেও পারছে না । দুইটি প্স্প-বিরোধী 
ইচ্ছার চন্সিতার্থতা কাধ্যত অসম্ভব । মনে তখন দ্বন্দের স্থটি হ্। যেনন 
ছেলের মনে বাবাকে যেনে চলবার ইচ্ছে রয়েছে, আবার বাবাকে অমান্ত 
করে সিনেমা দেখখর ইচ্ছেও হচ্ছে । বাবাকে মানত করে ভাল ছেলে হব, 
আবার নিষিদ্ধ বইয়ের সিনেমা দেখে কৌতুহলের নিবৃত্তি করব। এই 
দুইটি ইচ্ছাকে পরস্পর-বিরোধী বলা যেতে পারে__কানণ শেষোক্ত ইচ্দ্র।টি 
পূরণ করতে গেলে বাবাকে অমান্ত করতেই হয়। হ্ুন্ব হচ্ছে_-লাবাকে 
মানব কি মানবনা। যখন সন্তান মনের দুইটি ইচ্ছা বিরোধিতা করে, 
তখন তার সমাধান করাটা, আয়ত্তের মধ্যে থাকে । কিন্ত যখন বিক্ু্গ 
ইচ্চা দুইটির একটি নিজ্ঞন মনে থাকে, তখন মনে €ে ছদ্বের বা খুণির স্তি 
হয় ত! থেকে মুক্ত হওয়। খুবই শক্ত। 

দন্বের স্বষ্টি হলে মন একটি কষ্টকর অবস্থার পড়ে বার । অনেকক্ষণ ধরে 
মন এই কষ্টকর অবস্থার অবস্থান করতে পারে না) এ অবস্থা অতিক্রম 
করবার চেষ্ট। মনের মধো সর্বক্ষণই চলতে থাকে । সেই চেষ্টার ফলে হুন্ক 
স্ষ্টিকারী দুইটি ইচ্ছার মধ্যে একটিকে অবচেতন মনে চলে ছেতেই হয়। 
সেখানে গিছ্ছেও সে নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকে লা, চরিতার্থতঃ পাবার এবং সংজ্ঞান 
মনে উঠে আসবার চেষ্টা করতে থাকে । তাকে অবদমিত রাখবার জশ্তে 
মনের খানিকটা শক্তিকে সেখানে নিগ্রোজিত রাখতে হয়। কতখানি শক্তি 
গেখানে নিঘুক্ত থাকবে সেটা নির্ভর করছে সেই দমিত ইচ্ছার প্রবলতার 
ওপর । সেই ইচ্ছাটি যতই শক্তিশালী হবে তাকে অবদমিত বাধতে তত 
বেশী মনের শক্তির প্রয়োজন হবে। সেই অবদসনের কাছে যত বেশী শক্তি 
আটকে থাকবে, ততই সেই লোকের অন্ত কাছ করবার ক্ষমতা কমে যাবে । 
অনেক সমগ্র মাহষের মনের এমন অবস্থা হন্ত যখন সে কোন কাজই করতে 
পারে নাঃ কোন কাজ করবার উৎসাহ পায়না অথবা নানারকম শারীরিক 
অসুস্থতা বোধ হয় যার জন্যে কাদ করতে পারে না । ষতটা পরিমাণ কাজ 
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“সে করতে পানে বলে মনে করে ততট। কিছুতেই সে করে উঠতে পারে না। 
দীর্ঘস্বত্রতা তার একটি লক্ষণ । এই কান্ধ করার অক্ষমতার একটি আপাত 
কারণ হল মনের শক্তি্বীনত! ; মনে শক্তির অতাব নেই কিন্ত মনের খানিকটা! 
শক্তি যেন কোথাও আবদ্ধ হয়ে আছে, যেটা সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ সচেতন নয়। 
অন্য আরও কারণ থাকে যে জন্তে এই অক্ষমতা আসে । মনের বিরুদ্ধ ইচ্ছার 
ফলে সৃষ্টি হয় স্বন্ব_তার ফলে কখনও দেখা যায় কাজে নিকুৎসাহ অথবা 
কোন অর্থহীন কাজ ক্রমাগত করে যাওয়া ; ছুরকম অবস্থাই প্রমাণ করে মনে 
ঘূলির স্থষ্টি । যেখানে লিকুৎসাহ, কর্মহীনতা সেখানে মনের গতীরে মন 
ঘৃলিতে পড়ে আছে; যেখানে অর্থহীন কাজ বার বার করে যেতে দেখা যাহ্_ 
সেখানে লে বাইরের কাছেই ঘৃণির মত ঘুরে চলেছে । দুরকম অভিবা ক্রিতেই 
মন আর এগিয়ে যেতে পারছে না। একটা! অবস্থান্ব সে ঘুনেই চলেছে। 
তার প্রায় সমত্ত শক্তি সেই ঘৃপিতেই ব্যয় হরে যাচ্ছে । এই অবস্থা চরম 
পরিণতি দেখ। ধায় মানসিক রোগে । কেউ সব ছেড়ে দিয়ে অদ্ধক্ষার ঘরে 
খাটের তলার বসে আছে, কেউ অনবরত পায়চারী করে বেড়াচ্ছে, কেউ 
অনর্গল কথা বলে চলেছে------ । 

মনের এই ঘুণি সাধারণভাবে মনের লিল স্তরে চলতে খাকে। সংজ্ঞান 
মনেও ঘূলির স্বষ্টি হয়--তায় সে সব কাচিত্ে ওঠা ততটা শক্ত নয়। ছোট 
ছোট ঘৃণি অনবরত স্থক্টি হচ্ছে, আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। মাহষ জীবন ভোব 
ঘুলিতে পড়ে, বার ত! কাটিয়ে ওঠে, একিয়েও যায়! বড় বকমের খৃরণিতে 
পড়লে হরত সামলাতে পারে না, নিছ্ছেকে তার মধো হারিয়ে ফেলে, হয়ত 
তারই মধ্যে মৃত্যু ঘটে; হদ্বত বা কোন সাহাধ্য পেলে তার তেতর থেকে 
বেনিয়ে আসতে পারে । 

প্রারুত্কি ঘৃণির কোন উপকারিতা আছে কি নেই বলতে পারি ন!। 
কিন্তু মনের ঘুপির যথেষ্ট উপকারিতাও আছে, প্রম্নোঙগনও আছে। সবল 
মনের প্রবল খৃর্ণির ফলে কত সাহিত্য, কত শিল্প সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে। ঘূর্ণি 
জীবনে আসবেই । প্রবাহিত বায়ু, বহমান স্রোত আর জীবন্ত মনই পারে ঘৃশি 
সৃষ্টি করতে ৷ স্থির বায়ু, বন্ধ জল এবং ম্পদ্দনহীন প্রাণে বৃণির কল্পনা করা 
ঘাগ্র না। অঙ্গসন্ধান করলে দেখা ঘাদ অনেক স্বন্দর স্থৃষ্টির মূলে রয়েছে এই 
মানসিক পৃণি_আবার অনেক মানসিক বিকারের যূলেও রয়েছে এ ঘূণি। 


বাংল! ভাষার ভূমিকা 


1 অধ্যাপক্ষ শ্ৰীআশশুডোষ ভট্টাচাৰ্য ॥ 


বাংলা দেশে আধ উপনিবেশ স্থাপিত হইবার পর হইতেই এদেশে 
সংস্কৃত ভাষার চর্চা আরন্ড হইলেও সংস্কত কদাচ আধভাধী জাতির কণ্য 
ভাষা ছিল লা। সংস্কৃত কোন কালেই কোন জ্রাতিরই কথ্য ভাষ! নহে) 
খ্বঁতী্ব চতুর্থ শতাব্দী কিংব! তৎপূর্ববর্তী সময় হইতেই যে সকল আৰ্য তাষাভাধী 
শুপনিবেশিক এদেশে আসিঘ। বসবাস করিতে আনম করিয়াছিল, তাহাদের 
কথ্য ভাষ! ভারতী আর-ভাহা হইতে জ্ঞাত হইলেও তাহা সংস্কৃত ছিল না) 
প্রাচীন ভারতীয় আর্ধতাযা বা বৈদ্বিক আর্শভাষার পরবর্তী যুগকে ভাবভীয় 
তাষ|-বিস্ঞানের ইতিহাসে ব্যাপক ভাবে মধ্য ভারতীয় আর্যভাষ! বলা হইঘ 
থাকে । এই মধ্য তারতীয় আর্ধভাবারই পূর্বতন শাখাটি মগধ বা উত্তর 
বিহার অঞ্চল হইতে সর্বপ্রথম বাংলার পশ্চিম সীমাস্তলগ্র বিভাগ সমূহে বিস্তৃত 
হইয়৷ পড়ে; পরে তাহা কামরূপ ও পূর্ববঙ্গ পধস্ত প্রসারিত হয়। মধ্য- 
ভারতীয় আরভাবার পূর্বতম বে শাখ।টি সর্বপ্রথম বাংলায় প্রবেশ লান্ত করে, 
তাহা প্রকৃতপক্ষে কি এই সম্পর্কে সকলে একমত নহেন। মধ্য ভারতীয় 
যুগে পালি ও প্রাকৃত ভাষাই আধ সন্তান দিগের কথ্য ভাষা ছিল, তবে কথ্য 
পালি কিংবা! কথা প্রাক্কৃতের সঙ্গে লিখিত পালি কিংবা লিখিত প্রাক্ৃতের 
যে পার্থক্য ছিল, তাহ! বুঝিতে পারা যায়। বর্তমান কালে সাধু বাংলা 
ও চলিত বাংলায় যে পার্থক্য, সে পার্থক্য যে ইহারই মত ছিল, তাহাও 
সত্য। পালি প্রারুতেরই একটি রূপ; কেহ কেহ ইহাকে প্রাচীন প্রাকৃত 
অথব1 পূর্বদেণীয় প্রক্কতও বলি থাকেন। যে আর্যভাষা তখন পশ্চিমে 
গান্ধার হইতে পুর্বে মগণ পর্ধন্ত বিস্তৃত হুইয়। পড়িঘ্রাছিল, তাহা কেবল মাত্র 
এক প্রাকৃত সংজ্ঞ। দ্বারা নির্দেশ করা হইলেও ইহার মধ্যে যে বৈচিঞ্ঞা ছিল 
তাহ! সহঙ্গেই অঙ্গমান করা যাইতে পারে । এই বৈচিত্র কেবল স্থানগত 
নহে-_কালপতও বটে। আহুমানিক খৃষ্টপূৰ্ব ১৫০-০ সন হইতে পৃষ্টপূৰ্ব 
৬** সন পর্যন্ত প্রাচীন ভারতীয় আর্খ ভাবার যুগ খিদা লইতে পারা ঘা 
অতঃপর থুউপূর্ব *** সন হইতে খৃষ্টীয় ১০৯ সন পর্যন্ত মধ্য ভারতীয় আর্থ 
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আবার যুগ ও তাহার পরবর্তী কাল আধুনিক ভারতীয় আধ ভাষার যুগের 
অন্তর্গত। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, মধ্য ভআরতী্থ আর্ধ-তাষাভাষী পূর্বতম 
সীমান্তবর্তী ঘে দেশ হইতে সর্ব প্রথম আধ ভাষা বাংলার সীমায় প্রবেশ 
কনিগ্রাছিল, সেই দেশ মগখ। এই মগধ দেশে সমসাময়িক কালে মধ্য 
ভারতীয় আর্ধাতাহারু যে দ্ূপ প্রচলিত ছিল তাহাকে মাগধী প্রাক্কৃত বলিত ॥ 
অতএব একথা স্বভ।বতঃ:ই 'অগ্থমান করা যাইতে পারে যে, মাগধী প্রাকুতই 
ভারতীয় আর্ধ্যভাষার সর্বপ্রথম প্রতিনিধিরূপে বাংলার সীমাদ সে দিন প্রবেশ 
কৰিয়্াছিল এবং এই মাগধী প্রাকৃত হইতেই কালক্রমে বাংলা ভাবার জগ্মা 
হইস্াছে। এই মতই সাধান্রণতঃ সমধিত হইচছা থাকে । মধ্য ভারতীয় আর্ধ্য 
ভাষার সর্বশেষ রূপ যাহ! ভইতে প্রভাক্ষতাবে আধুনিক ভারতীয় আধ্য- 
ভাষা সমূহের উত্পত্তি হইয়াছে তাহাকে অপ্রভ্রংশ বলা হয়। মাগধী প্রাকুতেব 
সর্বশেষ অবস্থা মাগধী অপজ্রংশ, অনেকেই মনে করেন এই মাগধী অপত্রংশ 
হইতেই প্রত্যক্ষভাবে বাংলা ভাষার উৎপত্তি হইরাছে। কিন্ত একথাও সত্য 
যে মাগধী প্রাকৃত কিংস! মাগণী অপত্রংশের সমস্ত উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যই বাংলা 
উচ্চারণে প্রচলিত নাই । সেউজগ্য কেহ আবার মনে করেন, বাংলা দেশে 
আর্ধা সংস্কৃতি বিদ্তারের পর মধ্য ভারভীছ ভাষার যুগেই এদেশে এক নিজস্ব 
প্রা্কতের ন্ধপ গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহাকে গৌড়ীয় প্রাকৃত বলিত। 
আলক্কারিক দণ্ডির “কাব্যাদশে" গৌড়ীয় প্রাকৃত কথাটির উল্লেগ আছে, 
কিন্তু তাহার পরিচয় কোথাও পাওয়া ঘাক্স না। েইঅন্তই গৌড়ীয় প্রাক্ৃতের 
উচ্চারণ-নিয়ম কতখানি বাংল! ভাষায় প্রচলিত আছে তাহা বিচার করিয়! 
দেখিবার কোন উপায় নাই। অতএব এই সম্পর্কেও নিশ্চিত করিয়া কিছু 
বলিতে পারা যায় না। 

মাগধী প্রাকৃতের পূর্ব্যৃতম একটি শাখা প্রধানতঃ বাংলা দেশে সর্বপ্রথম 
বিস্তৃতি লাভ করিলেও একথ। সত্য যে, কেবল মাত্র পূর্ব মগধ অঞ্চল হইতেই 
সেই যুগে বাংলাদেশে বসতি স্থাপিত হন্ত নাই । একদিকে হ্বেমন বাংলার 
সীখান্তবর্তী বলিয়া পূৰ্ব্ব মগধ অঞ্চলের অধিবাসীরা এদেশে আসিয়া বসতি 
স্থাপন করিবার ফলে মাগধী প্রাতত এদেশে প্রবেশ লাভ করে, আবার 
অস্যদিকে তেমনই জৈন ধর প্রচার সুত্রে জনগণ কর্তৃক আনীত দক্ষিণ মগধের 
অর্ধ নাগধী প্রাকৃত, ব্রাহ্মপ্য ধর্শ্ম প্রতিষ্ঠাস্থত্রে ও অন্তান্ত উপায়ে কাশী কাণাকুজ 
প্রভৃতি অকলের অধিবাসীগণ কর্তৃক আনীত শৌরসেনী প্রাকতও সেই ঘুগে 
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বাংলা দেশে প্রচার লাভ করিয়াছিল । একই দেশে ঘন সম্রিহিত স্থানে 
বসবাস করিবার ফলে অনতিকাল মধ্যে প্রাক্ৃতের এই সিতিছরূপের মধ্য 
হইতে একটি বিশিষ্ট আদর্শ গড়িয়া ওঠে, তাহা বিভিন্ন প্রাকৃতেরেই মিশ্র 
উপাদানে গঠিত হইলেও প্রধানতঃ প্রাচ্য বা পূর্ববদেলীয় প্রাক্ুতের উপরই 
তিত্তি স্থাপিত করিয়া লইঘ্সাছিল। সেইজন্য বাংলা ভাবার মধো বিশিষ্ট কোন 
মধাযভারতীয় আধ্য ভাষার একক প্রভাবের পরিবর্তে তাহার বিভিন্ন রূপের 
প্রভাব লক্ষ্য কর! যায়। তৎকালীন বাংলার এই বিশিষ্ট প্রাক্ৃতকেই হয় ত 
এগোঁড়ীয় প্রাকৃত বলা হইত, কিন্ত এদেশে প্রাকৃত অপেক্ষা প্রাকতের যুগেও 
সংস্কৃতের চচ্ঠ/ই অধিক হুইপাছে বলিম্া এই গোড়ীয় প্রাকৃতের সাহিত্যিক 
কোন পরিচন্ন পাওয়া যায় নাঃ এই গৌড়ীয় প্রাকৃতেরই সর্বশেষ অবস্থাকে 
যদি গোৌড়ীয় অপভ্রংশ বলা যায, তাহা হইতেই বাংলা ভাষার উৎপত্তি 
হুইদ্নাছে বলিয়া মলে কর! যাইতে পারে) অবশ্য তৎকালীন ভারতী পূর্ববতম 
ভাষা ধলিঘা ইহার উপর মাগধী অপভ্রংশের প্রন্তাবও বিলক্ষণ অঙস্ুততব করা 
যায়, এতদ্বযাতীত পুর্বে, কারণে পশ্চিম ভারতীয় শৌরসেশী অপত্রংশের 
প্রভাবও ইহার উপর নগণ্য নভৱে। এই শৌরসেণী অপ্রভ্রংশ তৎকালীন 
বাংলাদেশে প্রচলিত মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার উপর যে কেবল বাহির 
হইতেই প্রভাব বিশ্ডার করিয়াছিল তাহাই নহে, তাহার অন্তঃগ্রক্কতি গঠনেও 
ইহ! সেদিন এক প্রধান অংশ গ্রহণ করিগর/ছিল। 

অপভ্রংশেখ গর্ভ হইতে বাংলাভাষা প্রথম কবে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল ? 
এই প্রশ্ব আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, নিদ্দিষ্ট কোন সন 
তারিখে ভাষার জন্ম বা উৎপত্তি হইতে পারে না, একটা অনতিবিস্বৃতত 
কালের মধ্যে ইহার পরিবর্তন সাধিত হইছ্বা থাকে; এই পরিবর্তন প্রথমতঃ 
অলক্ষ্যগোচর হইতে ক্রমে প্রতাক্ষগোচর হয় । ভারতীয় আর্চ/তাবাসমূহেনর 
ক্রমবিকাশের ইতিহাস আলোচন! করিলে কোন্‌ সময়ে অপন্রংশেক্ মধ্যে এই 
অলক্ষ্যগোচর পরিবর্তন আস্ত হইয়াছিল তাহ। অহ্মান করিয়। বলিতে 
পারা যায় । এই পরিবর্তনের যুগে সর্বপ্রথম ছুই একটি করিয়া বাংলা শব্দের 
ব্ন্ম হইয়াছিল, সেই নবনজ্ধাত শব্দগুলি নিজেদের শ্বাতস্ত্রা প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে 
সেই যুগে অপভ্রংশেরই অস্ততুক্ত হইরা ব্যবহৃত হইদ্রাছিল। সেই জন্ট 
তৎকালীন বাংলার অপত্রংশ ভাষার শব্দ সমষ্টির মধ্যেই বাংলাভাষার কয়েকটি 
আদিম নিদর্শনের সন্ধান পাওয়া যায়। যে সময়ের মধ্যে এই. শব্দগুলি 
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অন্মলাত্ত করিয়াছিল বলিয়া মনে হয় উহ! কিছুতেই খৃষ্টীর অষ্টম ও নবম 
শতাব্দীর পূর্ববর্তী নহে । অতএব এই সমদ্ছই মধ্য তারতীয় আখ্যতাবার 
অর্বশেষ রূপ এই অপভ্রংশের গর্ভ হইতে আধুনিক ভারতী আধ্যাহার 
পূর্বতম একটি শাখা বাংলাভাষা জম্ম সুচিত হয় । 

পূর্বেই বালছাছি, খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী হইতে গুপ্ত সম্াটগণ ও পরে অষ্রাঘ 
শতাব্দী হইতে বৌন্ত পালরাজ্গণ বাংলাদেশে রাজত্ব করিতে আস্ত করেল» 
তাহাদের উদ্তয়েরই রাষ্টরভাযা ছিল সংস্কত। তাহাদের প্রদত্ত অসংখ্য সংস্কৃত 
তাত্মশাসন দেশের বিতিল্র অঞ্চল হইতে আবিষ্কৃত হুইয়াছে। এই তাত্র- 
শাসনগুলি অধিকাংশই ভূমিদানলিপি । ঘে সমস্ত ভুমি রাজাগণ দান করিতেন 
এই তাত্রশাসনগুলিতে তাহাদের চতুঃলীমা (বস্তৃতভাবে বর্ণনা কর! থাকিত । 
এই তাম্রশালনগলিতে উল্লিখিত তৎকালীন বাংলার কতকগুলি গ্রামের নাফ 
পাওয়া যায়, নামগুলি অধিকাংশহ তৎকালীন বাংলাভাযার শব্দ; ভূমির 
সীমানিদ্দেশ সম্পষ্ট রাখিবার জন্তু এই নামগুলিকে অধিকাংশই অবিকৃত রাখা 
হইয়াছে, অবস্ত কালক্রমে সংস্কৃত প্রভাবের সম্মুখীন হই) এ দেশের বছ গ্রামের 
নামই শেষ পৰ্য্যন্ত সংস্কৃত রূপ লাত করিম্াছে, কেবল সন তারিখযুক্ত এই 
প্রাচীন তাত্রশাসনগুলিতে যে করেকটি গ্রামের নাম একদিন উল্লিখিত 
হইয়াছিল “তাহাই কালজর্দী হই! অমর হইয়া আদ্ধে। এই ধরণের করেকডি 
শব্দকে বাংলা ভাষার প্রাচীন নিদর্শনের অন্ততম বলিয়া ধরিয়া লইতে পারা! 
যায়। যে সকল তান্জপাসলে গ্রামের এই নামগুলি উল্লেখ কর! হইয়াছে 
তাহাদের রচনার সন তানিখও ইহাতে উল্লেখ আছে বলিঘা এই শব্দগুলি 
এ দেশে কবে প্রচলিত ছিল তাহ! নিশ্চিতভাবে জানিতে পার! যায়। 

এই ধরণের কতকগুলি শব্দের এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে । যেমন, 
‘খাটিক!’ ‘বাড়ী’ আধুনিক বাংলায় ‘খাড়ী’; 'পাটক” আধুনিক বাংলায় “পাড়! 
“কুণ্ড আধুনিক বাংলা 'কুঁড়'; 'কাণা’ আধুনিক বাংলাগও এই শব্দডি 
প্রচলিত আছে ; “বুড়ি পোখরি' অর্থ প্রাচীন পুকুর, প্রাচীন বাংলা সাহিতোও 
শব্দ দুইটি অন্তক্ধূপ বানানেই প্রচপিত ছিল; ‘কাট’ আধুনিক বাংলায় ‘ঝাড়’; 
“চম্পা” আধুনিক বাংলা ‘চাপ৷'; ছিটিকা” আধুনিক বাংলায় ‘হাটি’; 
‘ৰুট্টিকা” আধুনিক বাংলাছ ‘বুঢ়ি’; “খোড় আধুনিক বাংলাতেও অনুরূপ 
বানানেই শব্দচি প্রচলিত আছে; ‘চাটি' আধুনিক বাংলায় ‘চটি’; ‘নেহ- 
কাঠি’ সংস্কৃত ‘স্মেহ’ হইতে ‘নেহ’, অৰ্কচীন সংস্কৃত ‘কাঠী’ হইতে অগ্নিক 
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বাংলাগ কাঠি, এই গ্রামের লামটিকে আধুনিক বাংলায় রূপাস্থরিত করিলে 
হয় 'স্বেহকাঠি” ; বর্তমান ‘ঝালকাঠি’ 'হ্বরূপকাঠি’ প্রভৃতি গ্রামের নান ইহার 
সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে; এনেহ" শব্দটিও মপ্যযূগের বাংল! ভাষায় 
বহুল প্রচলিত ভিল। আধুনিক বাংলাভাষার শব্দের উপর সংস্কৃতির প্রভাব 
বশতঃ এৰী শব্দটিও লুপ্ত হইয়াভে ; “দেউলি” (*নে্জা-দেউলি' ) আধুনিক 
বাংলায় ‘দেউল’ ; ‘ডহার’ (‘নীচ-ডহার’ ) সম্ভবতঃ “ডহুর’। মধাষুগের বাংলা 
ভাযাগ্র ‘ভহর ডাঙ্গ। কথাটি প্রচলিত ছিল, আধুনিক বাংলায় ও “নারারণ-ডহব” 
প্রমুখ গ্রামের নানের মধ্যে শব্দটির অন্তিত আছে, শব্দটি সংস্কৃত "হুদ হইতে 
সম্ভবতঃ প্রাকৃত * ‘হুদ’, * ‘হুদর’ ইত্যাদির ভিতর দিয়ে বাংলায় বর্ণ বিপর্যয় 
দ্বারা ‘দহ’ ( তুলনীয় “কাঙ্সীদহ' “শিলাইদহ” ) ও মৃদ্ধন্টীকরণনীতি দ্বার) 
‘ডতর'-এ পরিণত হইয়াছে, কিন্ত প্রাচীনকাল হইতে ইহার অর্থের কোল 
পরিবর্তন হম নাই, ইহার অথ জলাভামি ব! নিস্সভূমি; ‘ডোব্বি' আধুনিক 
বাংলা 'ভোবা”, ‘বাটি’ আধুনিক বাংলায় ‘বাড়ী’; “বারী পড়া" আধুনিক 
বাংলায় “বারই ( বারুদ্ধীবিক! ) পাড়! ; পাশ!’ (“সাক্কর-পাশা” ) সংস্কৃত 
পার্শ্ব; গ্রামের পার্শ্ব বা একাংশ, এই অর্থে শব্দটি বাংলা ভাষায় এপনও 
প্রচলিত আছে, ‘অরণ্যপাশ!' ‘চণ্ডীপাশা” প্রভৃতি গ্রামের নাম এই সঙ্গে 
তুলনা করা যাইতে পারে। 

উদ্ধত শব্দগুলি খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী হইতে একাদশ শতাব্দী পরান্ত লিখিত 
তাআ্র শাসনগুপির মধ্যে পাওয়া গিঘাছে, ইহাদের কোন কোনটি সামান্য 
সংস্কৃত রূপ গ্রহণ করিলেও মৃতঃ সকলগুলিই বাংলা, প্রাকৃত কিংবা অপত্রংশ 
নহে; এই শব্গুপির ভিতর দিঘ্াই বাংলা ভাষা সর্বপ্রথম নিজস্ব প্বাতত্ত্য 
প্রতিষ্ঠা করিয়া লইয়াছে। এই তাত্রশাসন ব্যতীতও তত্কালীন বাংলার 
আরও কতকগুলি নিজস্ব শব্দ একখানি প্রাচীন সংস্কৃত অভিধালের টীকা 
মধ্যে এক অতি অতিনব উপায়ে রক্ষা পাইঘাছে, তাহাও9 বাক্গলা ভাষার 
অন্কতম প্রাচীন নিদর্শন রূপে ধরা হইয়া থাকে । বন্দ্যঘটীয় সর্ববানন্দ নামক 
একজন পণ্ডিত ১১৮ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত আতধান ‘অমরকোষে'র একখানি টীক। 
রচনা করিয়াছিলেন, ইহার নাম “টীকা-সর্ববন্থ | সর্ববানন্দ বাঙ্গালী ছিলেন এবং 
বাঙ্গালী ছাত্রদিগের জন্ঞই তিনি তাহার এই টীকা বিশেষ তাবে রচনা 
করিয়াছিলেন বলিষ্বা মনে হন্, কারণ সংস্কৃতের প্রতিশব্দরূপে ‘দেশ৷ ইতি ভাষা” 
এইরূপ” উল্লেখ করিঘ। তিনি কতকগুলি শব্দের বাংলা প্রতিশব্দেহও উল্লেখ 
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করিয়াছেন, এই শবগুলি হইতেই খৃষ্টীয় হাদশ শতাব্দীতে প্রচলিত বাংলা 
শব্দের একটি নির্ভরযোগ্য পরিচয্ন পাওয়া যায় । প্রান্থ তিন শত এই প্রকার 
বাংলা শব্দ তিনি তাহার 'টীকাসর্ববন্বে'র বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন। 
আধুনিক বাংলা ইহাদের অনেকগুলি শব্দই অপ্রচলিত হইয়! গিল্াছে, কোন 
কোন শব্ধ পরবর্তীকালে সংস্কতের প্রভাববশতঃ সংস্কৃত বি পরিগ্রহ 
করিয়াছে, কিন্তু তৎকালে এই শবগুলি যে বাংলা ভাষাগ্ন ব্যবহৃত হইত 
সমসাময়িক ও তাহান্র কিছু পরবর্তী বাংলা সাহিত্যেও তাহার প্রমাণ 
পাওয়া যায়। 


‘পৃথিবীর সর্বত্রই মাস্ফ কোথাও বা আপনার বহু প্রাচীন অভ্যাসের 
আবরণের দ্বারা আপনার মঙ্গলে আড়াল করিয়া বাখিয়াছে, কোথাও 
বাসে আপনার নান! রচনার হার] সঞ্চছের দ্বারা কেবলই আপনাকে 
বড়ো করিতে গিয়া আপনার চেয়ে বড়োকে হারাইছা ফেলিতেছে । 
কোথাও বা সে নিষচ্ষিগ্ুভাবে জড়তার দ্বারা কোথাও বা সে সক্রিয়ভাবে 
প্রয়াদের হারাই মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠ সার্থকতাকে বিশ্বত ইস! 
বলিয়াছে ।' 

-_ রবীন্দ্রনাথ, সঞ্চন্প 


কলমের লড়াই 
1 শ্লীদক্ষিণারঞ্তণ বল ॥ 


সান ফ্রাসিক্কো থেকে কলন্বিয়! যাত্রা ॥ 

মিজোৌরী টেটের ছোট্র একটি শহর কলস্বির।। স্বন্দর লোক-বিরল শহর । 
এখানেই মিছোরী বিশ্ববিষ্যালয্ন। আর একটি বিখ্যাত বিদ্যায়তন মেয়েদের 
মহাবিদ্যালয় টিফেন্স কলেজ । 

ভোর সাড়ে ছ’টায় প্রেন। হোটেল-ম্যানেজারকে তাই বলে রাখলাম । 
সাড়ে পাচটার ভেতর জাগিয়ে দেওয়া চাই । 

অনুরোধ মতোই কাজ। টেলিফোনের শব্দে সময়-সংকেত। নির্দিষ্ট 
সময়েই ঘুম ভাঙে। তাড়াতাড়ি শ্ানাদি সেরে এসে এলিভেটাঝের সামনে 
গড়াই ৷ স্্যটকেস আর ব্যাগে দু'হাত জোড়া । 

নেমে যা ‘যস্ত্র-'দাস’। সাত তলা থেকে কয়েক মুমূর্তে একতলায়। 

ব্যস্ত-সমন্ত হয়ে বেঝোতে যাবো, এলিন্ডেটরম্যান ডাকলে বাবুজী ! 

কি ব্যাপায়, কেন ডাকছে! 1-_জিজ্জঞেস করলাম । 

তুমি নিজেই নিয়ে যাবে এসব মাল-পত্তর ? 

তা’ ছাড়া আর কে নেবে? এখানে আর লোক কোথায় ? 

যদি বলো, আমিই নি। আমিই ক্যাবে তুলে দিগ্রে আসি ।__একটা 
বআকুতির স্থর লোকটির কথার মধ্যে । 

কি যেন একবার ভাবলাম। একবার চাইলাম লোকটির দিকে। সে 
হ্য়তে| কিছু একটা ধরে নিলে। বললে : আমরা কিন্তু এসব কাছও করি । 
কিছু কিছু বকৃশিষ পাই । তুমিও দিয়ো। 

এর পরে আর কথা চলে না। 

লোকটির হাতে মাল-পত্বর সপে দিয়ে আমি ম্যানেজারেন কাউণ্টারে । 
সেখানে দেলা-পাওনার হিসেব-নিকেশ । প্রতোযোক জায়গা সে এক ঝামেলার 
কাজ। 


নেবেনি। অন্তহীন কুঘাসার রাজ] বাইরে। 
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এখনে! খুম সান্‌ ফ্রান্সিস্কোর চোখে! ভারি স্থন্দর এ শহর । কিন্তু এ শহর 
পুরো ঘুরে বেড়িঘ্রে উপতোগ করা সম্ভব হলো না, এই দুঃখ। এখানে এসে 
আমি যুদ্ধ-ক্রান্ত । ভীষণ কলমের লড়াই ? 

হোটেল রিসেপশনিষ্ট কিন্ত তার চেঘারে বসে। এঘে হোটেল, এ যে 
পান্থশালা ! কেউ যায়, কেউ আলে। ন্বীবন-মৃতুর খেলার মতো। 
কাউকে তে! হিসেব রাখতেই হবে তার। এই যে আস্থন, আঙ্গন । 
স্থগ্রভাত! 

স্প্রহাত! হিসেপশনিষ্টের সাদর আহবানে আমার প্রত)ভিবাদন। 

তা এতো সাত তাড়াতাড়ি নেমে এলেন ঘে! প্লেন তো সেই সাড়ে 
ছ’টায় । 

কিন্ত প্লেন তে! আর এখান থেকে ছাড়ছে না। তার জগ্ডে এয়ারপোর্টে 
যেতে হবে। 

আমার কথায় হেসে উঠলেন লিসেপশনিষ্ট। হাসির তোপে তার ফুলে 
ফুলে৷ গাল দুটিও নেচে উঠলো । হাসতে হালতে বলেন £ প্লেন এগান থেকে 
ন! ছাড়লেও প্রেনের বাস ছাড়বে প্রায় এখান থেকেই-__ এগার টারমিনাল তো 
ছু'টে। ব্রক পরেই । হোটেল থেকে ক্যাবে ছু'মিলিট । আনো! অন্ততঃ পনেরে1 
মিনিট আপনি বিশ্রাম করতে পাবেন ॥ বহ্ুন, বন্ছন__একটু গল্প কর! যাক্‌। 

টাকা-পয়সা! মিটিয়ে দিয়েও যেন হোটেল ছেড়ে আদতে চাইছিলো না মন। 
মাত্র চারটি দিনের পরিচয়ের এতে! আকর্ষণ ! 

রিসেপশনিই ভদ্রলোক সত্যি সত ভারি হলিক। 


ঠিক সাড়ে ছ’ট! ৷ প্রেন উড়লো ঠিক কাটা কাটায়। 

আমার পাশের সীটের ভদ্রলোক খুব গুরু-গভীর । খবরের কাগজে তার 
নিবিষ্ট মন ॥। আমি তাই নির্বাক । একখানা বই খুলে নিয়ে তাই পড়ি। 
একটু বাদেই বিনান-বান্ধবীর আবির্ভাব। ইংরেছীতে যাকে বলে এয়ার 
হোট্টেস। যাত্রীদের নাম মিলিয়ে নেওয়া তার প্রথম কাদ্র । তারপরে 
সবার সুযোগ সুবিধে দেখা শোনা ॥ 

আপনার লাম? 

উত্তরে আমার নাম শুনেও সঙ্গে সঙ্গে তা টুকে নিলেন না এয়ার হোস্টেল ) 
আমার মুখের দিকে তার অবাক দৃষ্টি ॥ 


আশ্বিন, ১৮৮* ] কলমের লড়াই 


কেন? কী ব্যাপার? ব্যাপারটা কেমন যেন অস্ভুতট মনে হলে! 
আমার । জিগ্যেস করলাম £ কিছু বলবেন ? 


হ্যা, আপনার পদবীর বানানটা কি ?-_উত্তরে প্রশ্ন এলে! বিমান-বাদ্ধবীন 
দিক থেকে। 


পদবীর বানান্‌ বললাম ॥ 

এবারেও কিছু লিখলেন না ভদ্রমহিলা | এবার তিনি তার মিষ্টি দৃষ্টি তুলে 
তাকালেন। একবার আমার পাশের যাত্রীর হাতের পত্রিকার ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে 
ফেরআমার দিকে চাইলেন । মনে মনে কি যেন মিলিয়ে নিলেন। তারপর বল্লেন 

আজকের ‘সানফ্রান্দিস্কো এক্‌ছামিনায্বে' এক ভদ্রলোকের আন্ত বড়ে 
বিবৃতি বেকি্মেছে। ফটোও বেরিয়েছে তার সঙ্গে । ঠিক আপনার মতোই 
তার নাম । দেখুন তো এ আপনিই কিনা !__বলেই পাশের সহঘাত্রীর হাতের 
কাগজের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন আমার । 

হ্যা, ঠিকইতো ধরেছেন বিমান-বান্ধবী ॥ “হ্ঠানক্রান্দিক্ষো এক্জ মিনার” 
আমার জবাবটাও পুরোপুরি বার করেছে তা"হলে! আমার ফটোটাও 
দিঘ্বেছে। ওদের ফটোগ্রাফারেরই তোলা সে ছবি। আমাদের কন্দাল 
ব্রেনারেল শ্রীনদ্দ গতীর সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন এ বিবৃতি প্রকাশ 
সন্বন্ধে। আমিও একটু হুতাশ হয়েছিলাম পরদিনই নিবৃতিটি প্রকাশ ন! 
হওয়ায়। ওদের সাংবাদিক সততায় সম্পূর্ণই আস্থা হারাতে হতো! এ যদি 
সত্যি সত্যি ছাপা না হতো। এ রীতিমতো একটা কলমের লড়াই । 
বিদেশে আমার জাতীয় সম্মানকে আমি ক্ষুণ হতে দিতে পারি না আমারই 
সমধর্থী পাক সাংবাদিকের হাতে । আমার এ জবাব মাত্র দু'দিন আগের 
‘সানফ্রান্সিস্কো একুদ্বামিনারে" প্রকাশিত “লাহোর স্টার" পত্রিকার সম্পাদক 
মিঃ আজিজ বেগের দীর্ঘ এক তারত-বিরোধী প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত প্রতিবাদ । 
কালও বেগের ভারত-বিরোধী প্রচারের আর এক দফা বেরিয়েছে সান্‌- 
ফ্রান্সিন্বোর আর একখানি দৈনিকে, “সালক্রান্দিক্ষো ক্রুলিকলে”। এক দফা 
ভারত-বিরোধী বিবোদগার নয়, দু'দফা। একই দিনে ছু'কিন্তি। পাকিস্তান 
প্রসংগ আলোচনার পাশে “স্পিরিট অব আমেরিকা” ব্যাখ্যা নির্লজ্জ তির 
সঙ্গে সঙ্গে ভারতকে শাগেম্তা করার সুপারিশ! এরও প্রতিবাদ তৈরি 
করে পাঠাতে হয়েছে 'ক্ষনিকেলে। কালকের সারাটি দিনই কেটেছে তীব্র 
উত্তেজনান্ব। থাক সে সব । 


উচ্জপভারত [১১শ বর্ষ, নয় সংখ্যা 


হ্যা, এটি আমারই লেখা । -আমারই ফটে।।__বলতেই হেসে ফেললেন 
এয়ার হোস্টেল । প্রসন্রতার হাসি । তারপর ধন্ঠবাদ জানিয়ে নিজের কাজে 
চলে গেলেন ৷ 

পাশের সহঘাত্রী এতোক্ষণ ধরে আমার বিবৃত্তিই পড়ছিলেন একমনে ৷ 
এবার হঠাৎ ঘেন তার ধ্যান ভাঙ্‌লে!। কাগদধ থেকে চোখ তুলে নিয়ে 
দৃষ্টিছায়া ফেললেন আমায় মুখের ওপর । তিনিও একবার আমায় মিলিয়ে 
নিলেন আমার ফটোর সঙ্গে । তারপর প্রশ্ন করলেন £ 

আপনি বুধি লেকচার ট্যুরে এসেছেন ? 

না, ঠিক তা নয়। তবে বলতে হচ্ছে কোথাও কোথাও । তোমাদের 
দেশে আমস্রিত ছয়ে এসে তোমাদের কাগজে আমরা দুই প্রতিবেশী বাষ্ট 
সাংবাদিক বিতর্কে নেমেছি, এ ভারি লক্ষার কথা । আমেরিকা তো 
আমাদের ছু'দেশেরই বন্ধু। তাই তোমাদের দিক থেকেও এ খুব অক্থবিধার 
ব্যাপার । 

তা’হলেও আপনার দিক থেকে আপনি ঠিকই করেছেন। মিঃ বেগের 
প্রবন্ধের উত্তর না দিলেই বরং আপনার কর্তবাচ্যুতি ঘটতে! ৷ বেগের লেখা 
পড়েই ভারতের বক্তব্য জানবার ইচ্ছে হয়েছিলো । আপনার জবাব অতান্ত 
সংযত বলেই হদ্দতো। খুব ভালো €লগেছে।__ভদ্রলোক হেসে হেসে এ উত্তর 
দিলেন। জানিনা এ তার মনের কথা কিনা । 

এবারে কোথাঘ্র চলেছেন ?--আমার ধর্যবাদের সঙ্গে সঙ্গেই নতুন প্রশ্ন ৷ 

উত্তর দিলাম, কলান্বিয়ায় । 

বেশ, বেশ ৷ মিজোরী বিশ্ববিপ্যালগ্রের জানণলিজম স্থুলের খুব স্থলাম) 
সেখানে আপনাকে বলতে হবে কিছু নিশ্চই | তাইনা? 

কলান্দিদ্বার প্রোগ্রাম আমার কিছুই জ্ঞানা নেই। তবে ওখানকার স্কুল 
অব জানপালিজম্-এর ডীন ডক্টর ইংলিশই আমার কলাম্বিয়ার 'ল্পন্সর’। তার 
ওপরই আমার প্রোগ্রাম তৈরী করার তার । 

তা’হলে তো নিশ্চঃই তার ছাত্রদের সতাস্ অন্ততঃ ভারত সম্পর্কে কিছু 
বলতেই হবে আপনাকে । খুবই চমৎকার লোক ভীন ইংলিশ ।__আগে থেকেই 
আমার “ম্পন্সরে”র প্রশংসা শুলে ভালো লাগলে! ৷ কিন্ত যিনি তার প্রশংসা 
করলেন তিনিও যতোটা তেবেছিলাম ততোটা) গুরু-গস্ভীর নন । বেশ মিষ্টি 
আলাপী ভদ্রলোক ৷ ” 


আশ্টিন, ১৮৮০ ) কলমের লড়াই 


কখনো পড়ায়, কখনো নিদ্রাঘে, আর নাঝে মাকে কথায় কথায় পথ ক্ষুরে।ঘ1 
তার ওপর যথা নিয়মে খালাপিনা তো আছেই । 

আমাদের বিমান আর এক বিমান ঘাটিতে | আমরা ক্যানসাস্‌ সিটিতে 
বেলা আড়াইটায়। 

ঢি-ভবলিউ-এর এ বিমানপানি আরো দূরঘাত্মী । আমার লার্খববত1ও 
তাই। আমার অবতরণ স্থান ক্যানসাস্‌ সিটি। সহঘাত্রীকে বিদায় লসন্ধার 
জানিয়ে তাই বিদায়। “‘সান্‌ফ্রাসিস্কো এক্‌জামিনার' কাগজ্জখান! কের দিতে 
গিয়ে বাধা । 

না, না ও কাগজখানা আপনার কাছেই থাক । আপনার দরকার হবে। 
আমার তো পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রয়োজন শেষ ।_ বিদাদ্ নেবার মুহূর্তে ছোট্র 
একটি ঘটন1। কয়েক মুহুর্তের অস্তরংগতার একটি অপূর্ব নিদর্শন । অপরের 
প্রয্োছনীয়ত! সম্পর্কে সচেতনতার এ দৃষ্টাস্ত মনে রাখার নতে!। 

খুবই সত্যি কথা বলেছিলেন ভদ্রলোক, কাগজখালা আমারই রাখা 
দরকার । স্থদূর আমেকিকাঘ্ব গিয়েও যে কলমের লড়াইতে পড়তে হয়েছিলো 
আমাকে তার কোনে! প্রমাণ থাকবে না আমান সঙ্গে ! এ কাগজখান। ন! 
আনলে তার আর একখান! কলি সংগ্রহ কর! হত তো হয়েই উঠতো না 
পরে । মনেই কি আর থাকতে বেশি দিন এ লড়াইয়ের স্মতি ! 





“অনাদি প্রাণের মস্ত্র 
তোমার নব কিসলয়ের মর্মে এসে মেলে 
বিশ্বহৃদয়ের সেই আনন্দমত্ত্_ 
ভালোবাসি”) 


. নু . 

উধ্বলোক থেকে কানে আসে স্ুষটির শাশ্বত বাণী_ 
‘ভালোবাসি’ । 

* শি 


জীবনের শেষ বাণীতে হ’ক উদ্ত।সিত-_ 
ভালোবাসি? ৷" 
--শ্রেষসপ্তক 


ঈশ্বর কোথায়? 
[ একান্থিকা ] 
1 জ্রীমল্মথ বাক্স ॥ 


“How am I to talk of God to the 25501179205 who have 
to go without two mealsa day? ‘To them God cau 
only appear as bread aud butter.” —Mahatma Gandhi. 


[ ধনী শিশ্য-গৃতে শিশ্য ও শিশ্য-পত্নীর সহিত আলাপরত গুরুদেব । ] 


শি প্রচুর দেন! রেখে বাবা মার! গেলেন। মারা যাবার সমন্র শুধু 
একট! কথ! বলে ঘেতে পেরেছিলেন। 

গুরুদেব_কি? 

শিশ্তা বললেন,_'দেখ বাবা” উশ্বর্ষের মোহে আমি ভগবানকে তুলে 
গিয়েছিলাম ৷ দুঃখ দুর্দশ! দিয়ে ভগবান আমাকে শেষ বয়সে সেই কথাটাই 
বড় বেশি করে মনে করিয়ে দিয়েছেন। এ কথাটা তুমি মনে রেখো। 
ঈশ্বরকে ডেকো । তার কুপাগ্ন আবার তুমি উঠবে__বড় হতে পারবে ।' 

গুরুদেব__ মৃত্যুকালে তোমার পিতা পরম সত্যটিই লাভ করেছিলেন । 

শিষ্য -দেনার দায়ে, সংসারের চাপে আনার কাছে কিন্তু এ সত্যটি চাপা 
পড়ে গিয়েছিল । ভগবানের কথা দিলাত্তে মনে করতে পারিনি আমি-__ 
জীবনঘুদ্ধ এমনি তীত্র হয়ে দাড়িয়েছিল আমার । কিন্ত আশ্চর্য, ভগবানকে 
শ্মরণ-মনন না করেও আমি ক্রমাগত জিতেই যেতে লাগলাম আমার সেই 
আবন-যুচ্ধে । পরে বুঝতে পারলাম, এটা আমার ভুল । আমার এ ভুলট। 
ভাঙলেন ইনি__ আমার স্ত্রী । 

গুরুদেব--কি মা) তুমি? 

শিশ্য-পত্নী--লক্্মী-নারায়ণের পট-মুতি ছিল বাড়িতে । উনি ধখন জীবন- 
যুন্ধে হাবু-ডুবু খাচ্ছেন, তখন আমি সেই পটের সামনেই পড়ে থাকতাম 
অনুক্ষণ। দেখলাম, ব্যর্থ হলোনা আমার কাল্না। বিপদের পর বিপদ যেতে 
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লাগলো! কেটে । দেন! হলো! শপ, তখন ‘মানত করলান, লকন্ষ্মীনারারণ, ঘা 
দেনা ছিলো,-_ত্তোমারই পান শোধ হ’লো । এবার, দাও-_ আমার থর 
সংসার ভরে দাও তোমার এ্রশ্বর্ধে। আমি তোমার সোনার মৃতি গড়াবো 
_ক্ষপোৱ সিংহাসনে বসাবো । তোমার জন্যে শ্বেত পাথরের মন্দির গড়ে দেব । 

শিল্য_এই মানতটির কথা ইলি আমায় যে-দিন বললেন, লেইদিন”থেকেট 
সঙ হলো আমার তাগ্যোদয় । সেদিন থেকে আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম, 
আতি যাতে হাত দি’ তাই হতে লাগলো! সোনা । বছর যেতে না ঘেতেই 
ব্যবসাতে যে টাকাট। লাভ হলো, তার পরিমাণ অন্ডত দশ লাখ । 

গুরুদেব--শুনে আমার রোমাঞ্চ হ'চ্ছে বাবা । (হালিমা) আর তবে 
কোনে! সন্দেহ নেই যে ঈশ্বর আছেন-_আর সে ঈশ্বর পরম দঘালু। 

শিল্য-পত্রী--আর তার প্রতাক্ষ প্রমাণ মিলেছে আমাদের জীবনে । এবার 
আমাদের মানত রক্ষার পালা । 

শিল্য--তাই আপনাকে স্মরণ করেছি আমরা । দয়া করে এসেছেন 
আপনি । লাখ টাকা বায় করে লন্ষ্রী-নারায়ণের সোনার যৃত্তি, রূপার 
সিংহাসন আর শ্বেত পাথরের মন্দির গড় ঠিক করেছি আমরা । আপনি 
আমাদের গুরুদেব ! আপনার পরামর্শ মত এ কাজ্জটা করতে চাই আমরা । 

শুক্দেব__অনেক কিছু ভাববার আছে বাবা। র্‌ 

শিশ্তু--সে আপনি তাবুন। তাডা নেই কিছু। লাখ টাকা আমি এই 
বিগ্রহ আর মন্দির প্রতিষ্ঠার জগ্ত আলাদা করে রেখেছি । কত বড় মতি 
তবে, মন্দিরই বা কত বড় হবে--আর সে মন্দির কোথায় কর! হবে, প্রতিষ্ঠার 
দিনই বা কবে ধার্য করতে চান, এসব ভেবে-চিত্তে আপনি আমায় বলুন । 
সঙ্গে সঙ্গে সুরু হুবে কাজ। 

গুরুদেব-_বড় গুরু দায়িত্ব আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্চ বাবা! 

শিব্যুপত্রী-_-আপনার জল খাবার এসেছে বাব1। 

গুরুদেব__-এর নাম জ্লধাবায় ! এ যে এক বরাজন্ঘ্ যজ্ঞ । একি, এ ষে 
কেবলি আসছে ! খাবারে খাবারে ঘর ভরে গেল যে মা! 

শিষ্যপত্বী--কত কাল পরে আপনি এসেছেন বাবা । 

শুরুদেব__তোমার কথায় মনে হচ্ছে মা, এত কাল আমি ঘেন কিছু 
খাইনি । এত কালের খাবার তুমি মা ঘেন একদিনে আমার সামনে 
ধগছো---"-“গকি ] বাইরে যেন কে চীৎকার করছে! 
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শিক্ষা-_৫ক ! 

শিল্যপত্নী--কি যেন একটা গোলমাল শুনছি । 

শিল্ঠঁ__-রামধন ! কে চীৎকার করছে, দেখ দেখি ! 

বামধন__আজে হুজুর, একট! পাগলা । এত বার তাড়িত দেওঘ়! হয়েছে, 
তবু বারবার আসছে চীৎকার করে শুধু বলছে, ‘ঈশ্বর নাই, ঈশ্বর লাই।” 

শিব্য-_ঈশ্বর নেই ! এই কথা বলছে লোকটা? কী পাপ! 

শিশ্কাপত্রী_-এত বড় অধর্মের কথা লোকটা এসে বলছে এই বাড়িতেই ৷ ৪ 

শিশ্য-_-ওকে মেরে তাড়িয়ে দাও রামধন ॥ 

শিন্যপত্রী--তোমাদের আক্কেলট। কি রাম্ধন? যখন গুরু সেবার আয়োজন 
এখানে, তখন ফিন! এই অনাচার ! 

বামধন--ষাচ্ছি মা । এ পাপ আমি এখনি বিদায় করছি। 

ওরুদেব_লা-লা শোনে! রামধন। লোকটাকে তুমি এখানে একবার 
আনো দেখি! বলছে ঈশ্বর নেই! লোকটাকে আমি দেখব ॥ 

শিব্যুপত্ৰী__আপনাক্স সেবা শেষ হো’ক আগে গুরুদেস। তারপর বরং_- 

শিক্ষ-_হ্যা, হ্যা। লোকটা এখন এখানে এলে আপনার সেবায় অনাচার 
হবে গুদের । 

গুরুদ্বেব-__না-না। লোকটার স্পধণ দেখ। বলে, ঈশ্বর নেই। ওর 
সঙ্গে আগে আমার বোঝা-পড়া হবে, যা কিছু । রামধন, আমি বলছি তুমি 
লোকটাকে ধরে আনে! এখনি আমার কাছে। 

মামধল--ধে আন্তে । 

শুরুদেব_ লোকটার কথায় আমার মনে বড় একটা প্রশ্ন জেগেছে। তেই 
প্রশ্নটির বিচার করতে চাই ওর সঙ্গে । ওকে তোমরা কেউ করো না 
অনাদর--করে! ন! অবহেলা ৷ বুঝলে ? 

শিব্য-_-তাই হলে গুরুদেব ! 

শুরুদেব__-তুমি না কোনে! কথা কইছে! ন! যে! 

শিক্পপত্রী__আপনার কথার ওপর কথা কইবার স্পর্ধা নেই আমান প্রভু । 

স্উুদেব__উত্তম । আর একখানি আসন আনো মা । 

শিশ্ুপত্বী__আনছি বাব1! 

গুরূদেব_-ত্ারতবধ দেবভুমি। ভারতের লোক নাস্তিক হতে পারেনা 
কখনো । নান্ডিকতা প্রচার করতে চেয়ে ছিলেন “চার্বা্। কিন্তু ভারত 
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তাতে কর্ণপাত করেনি কখনে!। ভারতের প্রার্থনা ধ্বনিত হছ্েছে সামবেদীয় 
শাস্তি-বচনে-_“আমি যেন ক্রক্ষকে অস্বীকার ন! করি, 


৫৬৭ 


ভ্ৰচ্ধ যেন আমাকে 
প্রত্যাখ্যান না করেন; তাহার সহিত আমার এবং আমার সহিত তাহার 
নিতা অবিচ্ছেদ হউক ।” 


শিল্তুপত্বী-__আলন এনেছি বাবা) 
সকুদেব__আসলটি আমার পাশেই পেতে দাও মা । 
গু রামধন-__লোকটাকে ধ’রে এনেছি বাবা! 

লোকটি__এই তো আমি এসেছি । সত্যি কথা বলো তাতে ভয় কি? 
কে বলে ঈশ্বর আছে? আমি বলছি ঈশ্বর নেই- ঈশ্বর নেই। ঈশ্বর যদি 
থাকবে, তবে আমি খেতে পাইনে কেন? খেটে খেতে চাই, কাঞ্জ পাইনে 
কেন? আমার স্ত্ীপুআ অনাহারে থাকে কেন? আমি আজ দু'দিন 
অনাহারে আছি কেন? 

শুরুদেব__এস বাবা, বসো-আমার পাশে, এই আসনে । পেতে খেতে 
আমর! আলোচন। করবো, ঈশ্বর আছেন কি নেই। 

লোকটি_-ওনে বাবা, এত খাবার! আমাকে খেতে বলছো ? আমি 
খাবো? 

গুরুদেব_-হযা, খাবে বৈকি! নইলে এত খাবার কি আমি এক! খেতে 
পারি বাব! ! স্বর কর বাবা--স্বক্ত কঝ। খেতে খেতে এলো আমরা বিচার 
করি, ঈশ্বর আছেন কি নেই ।--..-তমি বলছে! ঈশ্বর নেই । একথা কেন 
বলছো বাব! ?------ কি চুপ করে রইলে যে? 

শিব্য-_খেতে বান । আপনার কথার উত্তর দেবার সময় নেই ওর । 

শুরুদেব__ওহে শুনছে! ? আমি যা তোমাকে জিল্ঞোল ক'রেছি, শুনছে! ? 

লোকটি_হু । 

গুরুদেব-_যদি শুনেছ, তবে উত্তর দিচ্ছ লা কেন বাবা? 

লোকটি_হু' । 

শিশ্ু-পত্থী__উত্তর দিতে সময় পাচ্ছেন না বাব! 

গরুদেব- কিন্ত উত্তর না দিলে তে! আমি ছাড়বো ন। তোমায় বাবা! 
আমি আ্রানতে চাই__ঈশ্বন নেই এত বড় কথা তুমি কেন বলো? আমাক 
দিকে তাকাও উত্তর দাও । 

* শিল্ত-_উত্তর দিতে উনি সম পাচ্ছেন না গুরুদেব ৷ 
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শিল্প-পত্থী_-কিস্ত আপনি তো কিছুই মুখে দিলেন না গুরুদেব ৷ 

ওকুদেব-- প্রশ্বাটি্ধ উত্তর পাবো, তবে আমি খাবো মা। 

শিশ্-_এ খাবার শেহ না হলে, এর উত্তর আপনি পাবেন বলে মনে হচ্ছে 
না গুরুদেব ! 

শিদ্য-পত্রীঁ--আর, আপনার আগে ধে কিছু থাকবে তাও মনে হচ্ছে না 
শুরুদেব! 

গুরুদেব-__গহে শুনছে! ? 

লোকটি_ ছা । 

ওরদদেব-_কি শুনছে! ? 

লোকটি_হা । 

গুরুদেব__ঈশ্বর্ব আছেন? 

লোকটি_-হ । 

গুরুদেব-_তুমি চেঁচিয়ে কেবলি বল্ছিলে, ঈশ্বর নেই । 

লোকটি--হু । বল্ছিলাম। 

শিস্যঁ_যাক, একট! কথা বেড়েছে । 

গুরুদেব-_এখন কি মনে হচ্ছে ?-_-ঈশ্বর আছেন? 

লোকটি-_-আছেন। আমার স্তী পুত্রও যদি এমনি দেখতে পাদ্ধ তবে 
বলবো ঈশ্বর শুধু আছেন নঘ্--সর্বত্র আছেন। 

গুরুদেব__এপনো তো অনেক খাবার পড়ে রইলো! বাবা। এগুলো] তবে 
তুমি বাড়িতেই নিয়ে যাও । 

লোকটি-_ঈশ্বরের কি দয়া ! 

গুরুদেব_রামধন ! 

রামধন - আজে 

গুরুদেব--সব খাবার বেধে এর সঙ্গে নিয়ে যাও এর বাড়িতে ॥ 

আামধন-_যে আজ্ঞে । 

লোকটি_ ঈশ্বর ! ভগবান! তোমার এত দহা! 

পগুরুদেব-_না-না!, রামধন, আমার কুস্তে এক পাত্র খাবার রাপো। নইলে 
আমি হরত আবার চেঁচিছে উঠবো_ঈশ্বর নেই। নানা, এ হাসির 
কথা নয়। 

রামধন-__বে আজে। 


আশ্বিন, ১৮৮৯ ] ঈশ্বর কোথায় ৬৯ 


লোকটি_ ঈশ্বর! দগঘ্ামন! আমি বলেছিলান, তুমি নেই । আমার 
এ পাপ তুমি ক্ষমা কর_ ক্ষমা কর । 

গুরুদেব__-এখন এ কথাটা বল্ছে! বাব, কিন্তু কাল যখন খাবার থাকবে লা, 
__আবার যখন অনাহারে থাকবে তখন__ 

লোকটি_তখন বলবে, ঈশ্বর তুমি নেই। গরীবের কাছে দু'মুঠো ভ1তই 
হলে গিয়ে ঈশ্বর । ,চলি ঠাকুর । আন ঈশ্বরের অপার দঘ| পেছে ৫গলান। 
কাল কি হবে কে জানে ! চলো-_চজে! তাই রাম্ধন__বাড়ির লোকগুলো 
সব অনাহারে শুকিয়ে কুঁকড়ে মরতে বসেছে । ঈশ্বরকে নিয়ে তুনি চলে| তাই । 

গুরুদেব__জোকটি চলে গেল--যেন ঈশ্বরকে হাতের মুঠে ভারে নিয়ে 
গেল। শোন বাবা, শোন মা, তোমরা! লক্ষ্মীনারায়ণের সোনার মুতি দ্মপোর 
সিংহাসনে বসিয়ে শ্বেত পাথরের মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে ঢাইছো-_-লক্ষ 
টাকা বারে! 

শিশ্-পত্রী--এঁটেই আমান মানত বাবা! 

শিষ্যু-_আচ্ছ! বাবা, এই যে লোকটি এলো আর গেল, এতে আপনার 
কোনে! ইঙ্গিত ছিল কি?-_হাত ছিল কি? 

গুরুদেব__ন! না, এ তুমি কি বলছে! ব'বা! লোকটিকে এর আগে 
আমি কখনো দেখিনি__চিনিও ন! । 

খিব্য-ঠিক এই সমঘটিতে এ লোকটি তবে এলো কেন! এসে যেন 
একট! নতুন আলে! জেলে দিঘে গেল আমার মনে! 

গুরুদেব_-সবই ঈশ্বরের ইচ্ছ। বাবা! 

শিন্ত- গুরুদেব, সোনার মৃতি, রূপোর সিংহাসন আর শ্বেত পাথরের 
মন্দির লা গড়ে যদি এই লক্ষ টাকায় গড়ে তুলি একট! ম্যাচ, ফ্যাক্টবী__ 
দেদাশলাইয়ের কারখানা 

গক্ুদেব--তা” দেশলাইয়ের আলোতে অনেক অন্ধকার দূর হম বালা। 

শিষ্য-পত্রী_কিস্ত লক্ত্রী-লারাগ্ছণের কৃপাতেই আজ আমাদের এই বাঁড়- 
বাড়ন্ত । পেই লক্্মীনারাঘণের কাছে আমার মানত। দেশলাইয়ের কারখানা 
করলে সে মানত তে! পূর্ণ হবে না বাবা । ঈশ্বরের কাছে সত্যাতঙ্গ হবে। 
আমাদের মঙ্গল হবে না মঙ্গল হবে না তা’তে। 

শিশ্ত--নাগো। স্পষ্ট দেখলাম ঈশ্বর আছেন_-কিল্ত তিনি আছেন ক্ষুধার 
অন্নে সেই অন্ধ তুমি বিতরণ কর। লক্ষ্মী-নারাদণ তাতে শুধু আমাদের 


উচ্ছ্বলভা বত [১১শ্র বৰ্ষ, ৯ম সংখা! 


ঘরে প্রতিষ্ঠিত হবেন না- প্রতিষ্ঠিত হবেন কারখানার প্রতিটি কর্মীর 
ঘরে ঘরে। 

শিক্পা-শত্তী__কিন্ত আপনি কি বলেন বাবা! 

গুরুদেব-_লক্ষ্মীনারাঘণ আজ দরিত্র নারায়ণ । হ্যা মা, তিনি সোল! 
নন, সূলো নন, শ্বেত পাথরও নন ৷ পেট তরে পেতে পেয়ে এ লোকটির 
চোখে-মুখে যে আনন্দ, বে তৃপ্তি ফুটে উঠেছিল, আর কোথাও কি তা 
দেখেছ মা !-*"উত্তর দাও মা!--.ফি তাবছ? 

শিন্য-পত্নী--দেখেছি বাবা। 

স্ডরুদেব--_কোথাদ্র ?--কোথায় দেখেছ মা! 

শিস্য-পত্বী--আমার লক্ষ্মী-নারায়ণের সুখে পটের মৃতিতে । 

শিশ্ু-আর আমার কোন সংশয় নেই। এ লক্ষটাকায় আমি ম্যাচ 
ফ্যাক্টরী প্রতিষ্ঠা করবো-_গুকুদেব ৪ 

শিল্কা-পত্থী_-তার নাম দিয়ে| লক্্ীনারাকণ ম্যাচ ফ্যাক্টরী । 

ওরুদেব__হ। মা, তাতেই তোমার মানত সার্থক হবে মা। তোমাদের 
আয় হোক্‌্_জয় হোক্‌ ৷ 


_॥ যৰনিক্াা 0 


“মহাকাল, সন্ন্যাসী তুমি ৷ 
তোমার অতলম্পর্শ ধ্যানের তরঙ্গ-শিখরে 
উচ্ছ_ত হছে উঠছে স্থষ্টি 
আবার নেমে যাচ্ছে ধ্যানের তরঙ্গতলে। 
প্রচণ্ড বেগে চলেছে ব্যক্ত অব্যক্তের চক্রনৃত্য, 
তারি নিত্তন্ধ কেন্দ্রস্থলে 
তুমি আছ অবিচলিত আনন্দে । 
হে নির্মম, দাও আমাকে তোমার এ সল্্যাসের দীক্ষা ৷ 
_শেষ সৃপ্তক । 


সাময়িকী 


বিজয়া দুম্শম্ী £ [বিগত ১৩৬৪ সনের বিয়া দশনী দিনে সন্ধ্যারতির 
পর শ্রীম শ্বানীজী যে ভাষণ দিয়াছিলেন তাহার যেটুকু আমি টুকিরা রাখিয়া 
ছিলান, তাহাই এখানে লিপিবদ্ধ করিলাম। তাহার ভাষণের নোট রাখা 
সহজ নয়__তাই খুব সামান্তই নোট করিতে পানিয়াছি। সকল বাকা শেবও 
হয়নাই । স-_উঃভাঃ] 

আ্নিত্যগোপাল ১৩১২ সনের ১৩ই অগ্রহায়ণ যে দুর্গামন্তর আমার জীবনে 
প্রবেশ কৰিছে দিয়েছিলেন, সেইদিন থেকে দুঃখের তৃখ বাজবার অর্থ খুঁজে 
৫পছেছি ।----- আগে ছিলাম কুনো---বহির্তগতের সঙ্গে সম্পর্ককে অবিগ্যার 
খেলা বলে জানতাম-__শ্রীনিত্/গোপালের কাছে এসে জানতে পেলাম বহির্জগণ্ু 
মায়েরই রূপ ।*--কতখানি পৃজ! করতে পেরেছি জানি না--.সকল জীবন 
দিয়ে আস্বাদন করবার চেষ্টা করেছি--*শিবাণী---শিব ছুর্গা--অস্ধকান্সের 
মধ্য দিয়ে তোমার মহাকালী রূপ দেখেছি--*সপ্তমী পূজায় সেক 
পটভূমিকার-.নৃতন স্বষ্টিয় পত্তন হল অষ্টমী পুজার দিল1.-*-..একট! 
ধ্বংসোন্মু বিশ্বের মধ্যে একটা উজ্জ্বলভান্সতের চিত্র ফুটে উঠল'.*সেই দিল 
থেকে"--বিশ্ব আমায় ভাকে ।-*----১৯১৯৭-এর ৯-ই ফেব্রুয়ারী আবার 
বেড়িয়েছি পথে---নবনাবায়ণ আশ্রম চোখের জল দিয়ে বিশ্বের অন্তরালে 
নিভৃতে মায়ের পূজা করছে-.'ব্যক্তিগত সংসার ছেড়ে দিয়ে বিশ্বনাথের 
সংসার করি--আনি না কে আসবে--,আমি শ্মশানে একল! পুজা কক্সব-** 
“আমি বেশ নেই.-.আমার বড় জালা-"..সবদেবশরীরআ সর্বভৃতশ্ছিত সেই 
জগন্মাতা মহালক্্রীর স্পর্শ পেয়ে---সাধের ঘর ভেঙ্গে গেছে ছোট 
সংসার ছেড়ে দিয়ে বিশ্বকে ভাল বাসে এমন কয়েকটি প্রাণ চেয়েছিলাম ।--- 
বিশ্বেশ্বরী---মানুষের দুঃখ বইবার চেষ্টা করেছি---যা কিছু আমি পেয়েছি 
আমি ততো ভোগ করিনি--শিব যে আমার পিতা-*শ চোখের জল নিয়ে 
চলেছি--.আমি বিশ্ব ছাড়া কিছু ভালবাসি ন!---নূতন স্থট্টির সামনে 
শ্মশানে পুরুবোত্তম-সাধক---ভোগা বস্তুকে কি তাবে ব্যবহার করতে হবে, 
সেটাই মহাসবম্বতীর পুঙক্জার দিনের কথা-- ( ভোগ্যবস্ত বলতে যা কিছু 
একজন নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে লাগাতে চায়. ) | আমিদান 
জমি তোপ কয়তে চেয়েছিল, ধনিক ধন ভোগ করতে চেয়েছিল । 
মূলা “দেয় নি বলে জমিদারের জমিদায়ী গেল, কুলীনের কোৌলীষ্ক 


উজ্জ্বলতা ব্তত [ ১১শ বধ, নম সংখ) 


গেল ।---আজ দেশ অন্রহীন, অন্র আজ বল দেয় না---পুরুষ জৈন, বৈশ্য 
অলস-*-বর্তনান ও ভবিষ্যৎ বিশ্বে তুজ_ ধাতু চলবে না, চলবে তজ, ধাতু ।--.- 
বস্তুকে ব্রহ্মমূলয প্রদান কর.--বিজ্য়ার ইহাই কথা-_তথনই বস্তুকে জয় করা 
হছ।...তোমার মত অল্রও ত্রহ্ধ---স্বাণীনে স্বাধীনে কোলাকুলি করতে হলে । 
কেন সর্বত্র সঙ্ঘর্থ এসেছে 7?:--সব কিছুকে ভোগ করতে যাওয়ার প্রতি্িণ্জা--- 
ংরেজ্র তারতবর্ধকে তোগ্য করে রেখেছিল...ভোগ করতে গেলে বন্য, অন্ন 
শুকিয়ে যায়---পুরুষেত্রগানন্দের হ্র্গাপুজা দেশতে কেউ আলে না---আমার 
যা কিছু সম্পদ ত! বিশ্বের---একলা গাছের জোরে ব্যক্তিগত সংসারও চলবে 
না, বিশ্বের রাছ্গনীতিও চলবে লা।-*-মা কুলীনের চেয়ে ছোটলোককে ভাল- 
বাসেন---ব্বাম গুহকচগ্ডালকে ভালবেসে বিজয় লা করেছিলেন )--.সকলের 
ক্ষুধা মা-*-সকলের পুষ্ি আমার পুষ্টি. ..সংসার্রের একটু অতীত না হলে সংসার 
কনা যায় না---স্্রীপুত্রকম্তা পাছে আমায় পেছে বলে তাই পরিবারের বাইরে 
বরিশালের কাজ করেছি, বরিশাল পাছে আমার পেয়ে বসে সেইজঅন্ বাংলার 
কাজ করেছি-.-পিবেরই তো সংসার--.সঙ্গযাসী শিবেরই গোরী...নিজের 
সংসার গুভাতে তো তিনি ডাকেননি...বিশ্বের সংসার গুছাতে ডেকেছেন 
-শবিধবার দুঃখ কে দূর করবে? ছুঃপের পথেই তো] তাকেই পাওয়া যার 
১**বিজদ্ অর্থ ব্রক্ষমধাদা দান কা... গৌরীর মধ।দায় শিব গোন্ীপতি, শিবের 
অধাদায় গৌরী শিবাণী...রাধারাণী ডাক দিয়েছেন মেছেদের ওঠ, জাগ ।... 
নারীর শক্তি পুরুষ, পুক্তষের শক্তি নারী...শিব ন! থাকলে শক্তি উচ্ছৃঙ্খল । 
বিজয় করতে হলে কিছুকে ঘূণ। করা চলবে ন!-..একটা মাহ্ুষ মা মা বলে 
কানে, ভগবান ভগবান বলে এমনি কায়! কাদে...কয়জ্জন লোক এমনি কাদে? 
*-মায়ের তত্ব পেয়েভি আত আবার নূতন করে যাত্ম৷ করল।ম... কাউকে, 
কিছুকে ছোট মনে করলে বিজয় আসলে না...যাত্রার মস্ত পন্ডে দেখ...ধেচের 
বৎস,...গপিক! পর্থন্ত শুভ লক্ষণ। ঘেদিন ভারতবর্ষ নিজেদের মধ্যে দুণ! 
করেছে, সেইদিন মুসলমান, সেইদিন ইংরেজ...মহাপ্রেমের অস্ত্র জড় অজড়ের, 
ইচতন্ত অচৈতস্ডের মিলন, কোলাকুলি--.-এই ততো বিদ্ঞয-_সংসারের প্রতি 
বস্তুকে ত্রক্ষমূল্যে দেখে|...সব কিছু ভজনীর দিতে দেখো...যাত্র৷ কর বিশ্বের 
সঙ্গে বিশ্বের নধো...যতথানি পার নিছেকে বিলিছে দাও---সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে 











এরেণু মিত্র কর্তৃক নরনারাযণ আশ্রম, পোঃ দ্রেশ্বন্ধুনগর, ২৪ পরগণা 
হইতে প্রকাশিত ও দি প্রিন্ট ইণ্ডিয়া ৩১, মোহনবাগান লেন, 
কলিকাতা-৪ হইতে মুক্রিত ॥ 





কান্তিক, ১৮৮০ শকাব্দ, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ ১১শ বর্ষ, ১*ম সংখ্যা 


জ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের ডায়েরী হইতে 


'আদিবৃক্ষ এই সংসারের স্থখ-ছুঃখ ছুইটী ফল; আনম্দ-ঘন পুরুষোত্তমে 
যাহার ঘাতআ! তাহার আনন্দের মাঝে স্থখ-ছুঃখ সমান ঘা যায়। “ম্থখ-দুঃখ 
সমান হল আনন্দ সাগর উলে_-কমলাকান্ত। আদ বুক্ষের তিনটা মূল_ 
সব রজঃ তম: | সত্ব রঙ্গ: তমঃ যখন পরম্পরকে অভিনব করিয়া আত্খ- 
প্রতিষ্ঠার অন্য ব্যাকুল, তখনই সংসার মিথ্যা । বখন উহার! বিনিদধস্মী হইয়া 
পরস্পর পরস্পরের পর্রিপূরক হয়! ‘এক’ জীবন গড়ে, তখনই উহারা নিগুন। 
ংসার-বৃক্ষ তখনই কত্তিত হুইয়া ধায়, পুরুষোত্তম-সংসার প্রতিষ্ঠিত হয় । 
আদিবুক্ষ চতুঃরস॥ বিষয়ী ধর্শ্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চারিটী রসের জন্য 
ঘুরিয়া মরে। প্রেম-শ্বরূপ পুরুষোত্তম আবনে অবতরণ করিলে চাগ্টী রসই 
‘ফাক!’ হুইয়া যায়, কিছ চারিটী রসের পরম অর্থ আশ্বাদিত রস । বিহঘ্রীরা 
সব রসকে বিরুত না করিঘা ছাড়ে না। রস-ঘন পুঞযোতম-স্পর্শে সেই 
বিকৃত রস আবার লির্বিকানত্ব লাভ করে। 

শ্রীরুফ্ণ-আীবন দুঃখ-মন্বন ।*-****নিজে শ্রকুষ। দেবকীর ছুদ্ধ পান করিবার মত 
ভাগ্য লাত করেন নাই। অনন্ত হুঃখের জীবন লইয়াই তিনি ভিখারী ভগবান, 
দীনম, কাঙ্গালশবণ ।* 

_-পুক্ুঘোত্তমালন্দের ডায়েরী 
১৯শে আগন্ী, ১৯৫ ৭ 


মহাকবি বল্লত্তোল ও মহামানব পুরুষোত্তমানন্দ 
1 আ্ীলভীশচত্দ্র গুহঠীক্ষুর ॥ 


মহাকবি বল্লত্তোল (ড৮৪11951০1) নারাহণ মেনোন = খৃঃ ১৯৫৮ ১৩ মার্চ 
৮০ বৎসর বসে কোচিন প্রদেশের এরনাকুলম্‌ নগরে পরলোক গমন 
কক্িঘ্ধাছেল। ঠিক ১৮ দিন পরে ১ল! এপ্রিল বাংলাদেশের মহামানব স্বামী 
পুরুষোত্তমানন্দ অবধৃত শপ’ ৭৫ বংসৱ বয়সে কলিকাতায় দেহরক্ষ। কহিয়াছেন। 
উভয়ে পন্রিণত বয়সেই চলিঘা গিয়াছেন। ভাবতবাসীর আমাল এর বেশী 
আর কি হয়? কিন্ত দেশের ও জগতের দিক দিছ! উভয় মহাত্মাই আরো 
কিছুকাল দেহে থাকিলে উত্তম হইত ৷ 


মহাকানি বল্লঢেতাল 


বলত্তোল রাষ্ট্রকবি । শ্রীবোন্মানা বিশ্বনাথম্‌ ‘দেশ’ সাপ্তাহিক পত্রিকার 
সান্ছিতয সংপ্যান্ত (১-৫1১৯৪৮) তাহার ন্ীবনবৃত্ত বর্ণনা করিয়াছেন। 
জীপ, নারায়ণ ‘যুগ-প্রভাত’ হিন্দী পাক্ষিক পত্রে তাহার *কলা-সাধনা” বিবৃত 
করিগ্রাছেন। বিশ্বভারতী পত্রিকায় ইহার বিস্তৃত জীবনী বাহির হইয়াছে। 
Iudiau P.E.N. জুলাই সংখ্যা ম. ফুন্হাঞ্জা অৰ্ঘ্য দিয়াছেন । 

রবীন্দ্রনাথের মতোই এই কখিও শৈশবে কৈশোরে স্থল-কলেছ্ছের ভিতর 
দিয়া শিক্ষালাভ করেন নাই, লিজেই নিজেকে গড়িয়! তুলিয়াছেন। 

শিশুকালে তাহার পিতৃব্য তাঁহাকে নাতৃতাষ! মলয়ালম্‌ ও দেব-ভাষা 
ংস্কত পাঠ দেন। কৈশোরেই তিনি অনেক সংস্কৃত কাব্য ও নাটকের 
আমন্বাদন পাইয়াছিলেন। কাকা তাহাকে আয়ুর্বেদ শিক্ষা দিবার প্রচেষ্টা 





* বঙ্গঞোল লারাম্শ মেনোন সালাবার ( কেরল ) প্রদেশের পেলাই তালুকে, বল্লন্তোল গ্রামে 
ডোত্তনাড়. পরিবারে ১৮1৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন ॥ বল্গত্তোল নামেই ইনি সর্বদন-পর্জিচি ত 
তাহার গর্ভধারিসী পার্বতী অশ্মা, পিতা যল্েসরি দামোদরন্‌ এল্লাযাত*। কোচিন ত্রিষাঙ্কুর ও 
আলাবার লইন্গা কেরল প্রদেশ গঠিত । দেশল্ডাবাও কৈরলী, সাম্পল্লালী বা নালচালৰ্‌ । 

+ দ্বামী পুক্লবোত্তমানন্দ অবধূত গার্হস্থ্যবনে বরিশালের শরৎকুমার খোব নানে পরিচিত 
ছিলেন । 


বাতিক, ১৮৮৮ ] মহাকবি বল্পত্তোল ও মহামানব পুরুষো ত্তমানন্দ 


করেন; কিন্ত তিনি বিষয়টির কার্যকরী দিকে অগ্রসর লা হইয়া, বরং 
আছুর্বেদের উপর কবিতা রচনা করিতে লাগিলেন । চিকিৎস। ব্যবসার গ্রহণ 
লা করিয়া তিনি লেখনীর উপর নির্ভর করিলেন) 

আকৈশোর তিনি গঠনমূলক কর্নে আত্মনিয়োগ করেন) নিতান্ত কম 
বয়সেই একটি পাঠচ5ক্র গড়িয়া, সংঘ স্থতি কৌশলের পরিচয্প দেন । কি করিয়া 
বক্তা দিতে হত, বিতর্কের ষ্যায়াশ্মমোদিত পস্থা কি, ইত্যাদি বিহছে 
আলোচনা এবং পরস্পরের মধ্যে অভিজ্ঞতা ও অন্তভূতির আদান-প্রদান 
ত্বারা সদশ্টগণ সমৃদ্ধ হইতেল। এতহ্যতীীত গগ্য ও পত্যে লেখন-শৈলী 
আলোচনা দ্বারা লেখক-স্থষ্টিকর্ম চলিল বল্পত্তোলের নেতৃত্বে । 

পিতা মল্লেসরি দামোদরন এল্লায়ার্ত কথকলী নৃতা-কুষ্টিতে আকৃষ্ট ছিলেন । 
উত্তরাধিকার-সুত্রে অন্দিত এই বিছ্যান্স তাহার দুইটি ভগিনী পারদশিতা 
লা করিলেন তাহারি নেতৃত্বে । বে ‘কলামগুলমে’ এই নৃত্যনাট্য শিক্ষা 
দেবা হয়, সমগ্র ভাবতে আন শান্তিনিকেতনের পরই উহার উল্লেখ হয়। 

গ্রাসাচ্ছাদন আহরণের জগ বল্পত্তোল প্রথমে ২৬ বৎলর বয়সে এক 
প্রেসের ম্যানেজান্ি করিতে আরম্ভ করেন সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি পত্র পত্রিকার 
সম্পাদনে আত্মনিয়োগ করেন। গগ্-পদ্য উতয়-ই লিপিতেন; এবং 
লেখকদের সহাঘ্রতার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকিত্বেন। ইনি “রামাজন্” 
“কেৱলোদয়ম্‌’ এবং “আস্মপোধিণী প্রভৃতি পত্র-পত্রকা বহুকাল সম্পাদন 
করিমাছেন। কবি একটু বেশি রকমের কাণে-কাল! ছিলেন। কিন্তু তাহাতে 
সাহিত্যলাধনায় বা অন্ত কর্মে বাধা জন্মে নাই । 

বল্পত্তোলের বিরাট সাহিত্যকর্সের মধ্যে প্রথমেই পাওঘা যায় বাশ্মীকি 
স্নায়ায়ণের মলম্বালম্‌ ভাষান্তর । 

মহাকবির অন্তিম কৃতি খখেদের ছন্দোবন্ধ ভাষান্তর । তরুণ বয়সে 
বাল্মীকি রামায়ণের ভাষান্তর নিয়া তিনি ঘারে হানে বিক্রয় করিঘ্াছেন। 
খবখেদের মলয়ালম্‌ ভাষান্তরের জন্য কেন্দ্রীয় সবকার ইহাকে বিংশতি সহম্র 
মুদ্রা (২০০০৯) পুরস্কায় প্রদানে সম্মানিত করিয়াছেন। কর্মঘজ্ঞের এই 
মহাপুরুষ নিয়ত অগণিত কর্মন্বারা উত্তরোত্তর সারা ভারতের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিস্বাছিলেল। তদুপরি বিধিদত্ত কাব্যপ্রতিভা তাহাকে লোকচক্ষে আঁদর্শ- 
স্থাপন কদ্িয়া গিরাছে ) 

কালিদাসের শকুস্তলা-ও তিনি মাতৃতাবাছগ তর্জমা করেন। তা ছাড়া 


উজ্দ্রলতারত [১১ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা 


তাস-রুত বছ সংস্কৃত নাটকের মলয়ালম্‌ রূপ প্রদান করেন । মৎস্ত, বামন 
প্রভৃতি পুরাণের অন্তবাদ-ও বাদ যায় নাই । শেষ বয়সে ( বয়ঃ ৭২) ঝ্বথ্বেদের 
বৈদিক সংস্কৃত হইতে আহরণ করিয়া মাতৃভতাষা-সাহিত্োর সমৃদ্ধি সাধন 
এবং দাধারণ তাবে সংস্কতে সকিত জ্ঞানভাগার মলয়ালমে রূপান্তরিত কর্রিয়! 
জ্রলগণের বোধগম্য করিথা তোলেন । 

এতম্বাতীত তাহার মুল র5নাও গছ্ছে পদ্চে অপরিমিত। কৈরলী সাহিত্য 
এই একটি মাত্র বাক্তির হর! আধুনিক কালে যতটা সমৃষ্ধ হইঘ্াছে, তাহা 
অভূতপূর্ব আশ্চর্যজনক । কেরলবাসী জনগণ নিরবধি সে স্থধা পান করিম! 
ধন্ত হইতেছে। কেরলের এই রাষ্ট্র কবি মহাকবিক্ূপে সমগ্র ভারতে সন্মানিত । 
বর্তমানে কৈৱলী সাহিতো যে যুগ চলিতেছে তাহা ‘বল্লৱ্রোল’ যুগ নামে 
অভিহিত হয়। 

ওরুদেব রবীন্দ্রনাথ কত শ্রীঅরবিন্দ-প্রশণ্ডি রচনায় রহিয়াছে ‘ভিক্ষা লাগি 
বাড়াও নি আতুর অঞ্জলি'_-মহা!কবি বল্লত্বোপেও এ বাকা প্রঘোজ্য। 
সাত্রাদ্্যবাদী ত্রিটিশ সরকার বল্লত্তোলকে কদাপি আচত্রে আনিতে পারে 
নাই। প্রিন্স, অব. ওচেল্‌স্‌ ভারতে আসিছ! সাদর আমন্ত্রণ আনাইলে এবং 
উপাধি ও পুরস্কারের লো দেখাইলে তিনি কেবল ঘে তাহ) প্রত্যাখ্যান 
করিয়াছিলেন, তাহাই নঘ, শোষক সরকারের প্রতিনিণিন সহিত সাক্ষাৎ 
করিতেই তিনি অপ্বীকার করিলেন। তিনি ঘোবণ! করিলেন ২ যে সরকার 
তাহাৰ দেশবাসীর রক্ত-শোবণ করিয়া পুষ্ট হইতেছে, তাহার হাতে পুরস্কার 
গ্রহণে তিনি স্বণা বোধ করেন । এ তো পুরস্কার নয়, ঘুষ ! মহাকবির জীবন 
ব্যাপী সংগ্রামের আভাস ও তেগ্গশ্থিতার পরিচয় এই ঘটনার মধ্যে পর্রিশ্ডুট ॥ 
উত্তর ভারতে থাকিলে এমনতর কবির পক্ষে শীঘ্র বাস অনিবাধ হইত। 

১৯২*-২১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে মহাত্মা গাদ্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন 
আরম হম । এই সাভ্রাজ্যবিরোধী অভ্য্খ।নে বল্পভোল-সাহিত্য কেরল দেশে 
কি আলোড়ন তুলিয়াছিল, তাহ! অবর্ণনীষ্ব। কবিবর গান্ধীর পরম অঙস্গরাগী 
ছিলেন । ‘মোর গুরুদেব” কবিতায় তিনি মহাত্মার প্রতি অপার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন 
করিগ্রাছেন। মহাত্মার মহা প্রয়াণে আর একটী কবিতায় অর্থা প্রদান করিয়াছেন ॥ 
প্রত্যক্ষ সাজনীতিক আন্দোলনে সাহাষ্য করিতে বল্লত্তোলের গানগুলি অনেক 
সহায়তা করিয়াছে। জাতী পতাকার উদ্দেশে রচিত তাহার গান সাম্রাজ্য- 
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বাদী পুলিসের চণ্ডনীতির বিরোধ কৰিগাছে 
বহিষ্কারের উপর তাহার গান রহিয়াডে । 

মানঘকে মান্য করিবার ব্রত তিনি গ্রহণ করিল্লাছিলেন। সামাজিক 
কুপ্রথান্ডপির অপনয্ননের শুন্ঠ সারাটি দীবন পাটিয়াছেন। জাতিতে? ও 
মহিলা পরাদীনতার উপর শ্লেষ করিয়া তিনি কত কবিতা ও খণ্ড কাব] রচন। 
করিয়াচেন। সনাতন হিন্দু ধর্মের অশোভন আচরণগুলির তীত্র প্রতিবাদ 
তাহার কন্ুকণ্ঠে নিনাদিত হইত। নারীর প্রতি নরের অত্যাচারে তাহার 
মন বিক্ষুব্ধ থাকিত। তাহার কাব্যের লিষয়-বস্ত প্রাথশ: হিন্দু-খৃশ্চিচান-যুল্লিম 
ধন্দেও অসঙ্গত আচরণ গুলির প্রতি তীব্র কষাঘাত ৷ 

বল্পত্তোপের মৌলিক কাব্য গ্রন্থের মধ্যে প্রথমেই পাওয়া] যায় 'তপতী 
সন্তবম্‌’ ; দ্বিতীয় মহাকাব্য “চিত্ত ধোগম্*_-উত্তছই সংস্কৃত কাব্য পদ্ধতিতে 
রচিত । পরে ‘বন্ধনস্থনায় অনিক্দ্ধম খণ্ড কাবা; ইহাতে পুরাণোক্ত উষা- 
অনিরুদ্ধ কাহিনী বমিত। অপর এক খণ্ডকাব্য 'শিক্ষান্ম মাকানডম্‌’ ( গুরু- 
শিদ্য )। মহেস্মরের শিব্য ভাব্বাম এবং পুত্র গণেশের মধ্ে এক মলঘুদ্ধ 
বর্ণনা রহিশ্নাছে শিষ্য পত্শুদ্ধারা গুরুপুত্রের একটি দাত ভাঙ্গিয়া দেন; এই 
বিষ্ঘ লইগ্রা খণ্ড কাব্যটি রচিত! ‘গণপতি’ এবং ‘পিতা-পুত্রী’ প্রভৃতি রচনায়ও 
€লীবাণিক কাহিনী বিযৃত ! 

দেশপ্রেম মুলক শাশ্বত কাবা লকঞ্চয *সাহিত্য-মঞ্জনী” গ্রন্থটি বজতে।ল 
সাতটি বিশিষ্ট ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। স্ত্রী” ‘বিপুকনি’ প্রভূতি বিশেহভাবে 
উল্লেখনী। 'ভারত স্ত্রী কলতন ভাবশুক্ধি’ প্রভৃতি রচনা) অপূর্ব । প্রতিহাসিক 
রচনার মধ্যে ‘কাট্রে-লিয়ুডেকত্ত' (পাহাড়ী ইহরের পত্র) কবিতা অয়সিংহকে 
শিখিত ছত্রপতি শিবাদ্ীর চিঠির হিন্দী অচ্চবাদ করিয়াছেন রাক্রকবি 
ৈথিলীশবণ গুপ্ত । তাহা! দেখি লাই। বঙ্গান্তবাদ করিয়াছেন শান্তি 
লিকেতলের উদীঘ্মান লেখক শ্রীয়ান অলোকবপ্রন দাশগুধ্য। উহ! “দেশ 
(১০৫৭৮, পৃ. ১৩৬ ) হইতে তুলিল! দেওয়া হইল ৷ মহাকবির রচনার কিছুটা 
পরিচয় ইহার মধ্যে পাওয়া ধাইবে । 

[হে অন্রসিংহ ! ] 

“অঙ্ক প্রভুর হুকুমে আজ ভাইকে মারবে তুমি? 
, উরংছেব ( হ’ল ) তোমার আলমগীর ! 


বিদেশকাত জল! ও বন্ধ 


উচ্ছলভারত (১১শ বর্ষ, ১*ম সংখ্যা 


উপরে এ আবে! একছন আলমগীরের অনস্ত মন্দির 
এ দ্যাখো তার ময়র-আসন পৃথিবী আর স্র্ধের সঙ্গমে! 
[ _তুমি তুললে নকল রাজার মধুর পেখমে !! ] 
ঘরে ঘরে ঘোমটা-ঘেরা চক্ষে আনল জল 
ওুৱঙদেব--কত মম্থঘ করল সে কস্কাল!__ 
আমর! কি সেই দুঃশাসনের উত্তরাধিকারে 
ঘরের তিট! আপন বুকের ঝক্কে করব লাল? 
[তুমি ভুললে নকল ব্াজ্জার ময়ুর-পেপমে ! F 
পূর্ব-পুরুষ মানল বুঝি হার ৷ 
্ছলিংহ, তোমার দু'হাত মাঙ্ষধ হানবে শুধু? 
শরংজেব তোমার হাতে মরবে না কখনো 
জদ্সিংহ, কখন তুমি করবে বাঘ শিকার? 
[তুমি ভুললে নকল যাজার মধুর্-পেখতে !! ] 
বরং ঘেব মাটির শরীর, অস্তিম নিঃশ্বাস, 
দক্ষিণাপথ দেবে ন! তার একটি বালুর কণা, 
দক্ষিণাপথ দেবে না তার মাটির একটি ঘাস 
মরবে মুঘগ রাজদরবার, আমরাই ম্রব না! 
[ _তুমি তুললে নকল রাজার মযুর-লেখমে ! ] 
ভতবানি ! এই আমার খড়গ- খড়গ তো নয় সে যে 
কত যুগের কত হোমের শিখা; 
এই যে আমার জন্মভূমি, এই যে আমার বুকে 
ভারতবর্ষ--রাজধিদের প্রেষিত-ততূ কা ॥। 
[তুমি ভূললে নকল রাজার মযূর-পেথমে !! ] 
পাহাড়ী ইহুর ( শিবাজী ) 
বল্লত্তোল কেবলমাত্র কেরল দেশের মহাকবি নহেন; তিনি ভারতের 
এবং সমগ্র জগতের ৷ ভারতের শ্বাদীনত! সংগ্রামে এবং জাতীয়তা বোধের 
উদগাতান্মপেও তিনি ভারতবর্ষের মহাকবি । আচার শঙ্কর কেবল ভূমিতে 
জন্মগ্রহণ করিয়া ঘেমন ভারতের জগদ্‌্গুরু, তেমনি কেরলের বললত্বোল 
ভারতের বিশ্বকবি । 
রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ কদাপি তাহার সাহায্যে বঞ্চিত হুল নাই । "১৯৪২ 
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শষ্টান্দে ভারত ছাড় আন্দোলন হদ্ন; তাহার দশ বৎসর পূর্বেই তিনি 
ঘোষণ! করেন 2 “কালো ধোয়া ওড়ানো বিদেশী জাহাজের তারতবর্ষে 
আসার কোনো দরকার নেই; প্রন্রোক্ন বোধ করলে আমর! নিজেরাই লা 
হয় ভাকবে।। কাজেই এই মুহূর্তে ভাৱতবৰ্ধ হইতে বিদায় লও ।” 

দরিপ্র কুদক শ্রমিক মপ্যবিত্ত দীনক্নের জন্য বল্লত্তোলের হৃদয় বিগলিত 
হইত ৷ দরিত্রের অলম্মানে তাহার মনে পীড়া দ্রিত। দেশের অনেক নেতা 
মুখে দৰিদ্রনারাঘণ বলিয়া সন্দান দেখাইলেও, কার্ধে তাহাদের বিশে উপকারে 
আসেন না; কিন্ত বল্পত্তোল সে ধরণের নেতা ছিলেন না; তাদের প্রতি 
কর্তব্য সম্পাদনের অন্ত প্রাণ পণ ঝরিতেল। নিজে মানব ছিলেন, মাহুষ 
গড়িবার জন্য আজীবন প্রাণপাত করিঘা গিয়াছেন। ‘সবার উপরে মানব 
সত্য'_-এই আদশ লি সমশ্ড দ্রীবন চলিপ্রাছেন। ধনিককে ধিক্কার 
দিতেন-_খে দরিদ্র মদুর রাজমিস্বী ধনিকের প্রাসাদ গড়িত, যে দীন জোলা- 
তাতি তার জন্ত রেশমী বস্ম উৎপাদন করিত, তাদেরকে অর্দুত্ত বা! অভুক্ত 
রাখিছ্া! কোন্‌ লঙ্ায় ধলিক পটবস্্ পরিহিত হইয়া প্রাসাদে প্রমোদে আত্মহারা 
হয়! 

লামাঘিক ক্ষেত্রে সামন্তবাদী সমাজের পক্ষোস্ধারে তিনি অহনিশ লাগিয়া 
থাকিতেন। নারী নির্ধাতন সামস্তবাদী। ফিউডাল্‌ সমাজের এক অপরিহার্য 
অচ্ুষঠ্ঠান। নাতীর প্রতি সমাজের আচরণের ভিতর দিপা প্রগতিপথের 
তাপমানযস্ত্রের রেখ! নির্ণয় কর! যান ৷ 

কাবো তিনি কেবল ক্ুষক শ্রমিক মধ্যবিত্তের প্রতি অত্যাচারের বিরুদ্ধে 
লেখনী ধারণ করিঘ্নাই, ক্ষান্ত হন নাই, তিনি মহিলাদের জ্রীবনকে তুলিয়? 
ধরিহ্াছেন। আমাদের সমাভ-ব্যবন্থায় মহিলাদের জীবন কারাগার বলিয়া 
অভিহিত করিলেন। পুরুষের! মহিলাদের জরন্ড যে বেড়াজাল সি করিয়া 
কাপুরুষতা দেখাইতেছে, তাহ! যদি মহিলারা ভাঙিয়া দেয় তবে কাপুরুযেরা 
সেট! সহ! করিতে পারে না। 

বল্লত্তোলের স্ত্রীচরিত্র অবলা নহে । কালিদাসের পকুম্ভলার মতো দুষ্মস্তের 
সকল অত্যাচার মুখ বুজিয়া সে সহ৷ করে ন! । প্রতিবাদের প্রচণ্ড ভাষ! তাহার 
মুখে যোগাইদা দেন। অঙ্গদ কুস্তল কঙ্কন হার বলঘ অলঙ্কারাদি দূরে ঠেলিয়া 
আত্মপ্রতায় নিয়া সংগ্রামের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয় ; তুণ হইতে এক-এক করি! 
তীরগুলি স্বামীর হাতে তুলিঘা দিতে থাকে। মহাকৃবির বপিত এক রাজপুত 


4৮০ উচ্জ্লত্তারত [১১শ বধ, ১ম সংখ)! 


মহিলা নিজ স্বামীকে বণক্ষেত্রের দিকে আগাইরা দিয়া বলে, যুদ্ধক্ষেত্রে তোমার 
তরবারী ঘেন লগর্বে সমু্বত হইয়! বিদ্যুদ্বেগে চমকায় 1 

কবিয় দৃষ্টিতে ধর্শ্ম ও মহানানবতা কেবল তথাকথিত উচ্চ শ্রেণীর মধোট 
সীমাবক্ধ নদ ‘বাজ্জারের মা’-দের মধ্যে, দেবদাসীদের ভ্িতরও মহৎগুণের 
আবিষ্কার তিনি করিয়াছেন । তাহার একটি বিখ্যাত কবিতা ‘কোচ্ছ সীতা" 
( ক্ষুদ্াক্কুতি সীতা) একটি বেশ্যাকন্তার স্বপিত জ্বীবন-ঘাপনের পরিবর্তে 
মৃত্যু বরণ ঘটনাটির ভিত্তিতে রচিত এক খণ্ড কাব্য! 

পৌরাণিক চরিত্রগুলিও বলতোলের হাত অদ্ভুত রকমের সনয়োপযোগী 
হইম দেখা দিত । 

এই মহাকবির অসংখ্য গানে কবিতায় প্রণোদিত হুইয়। হাব্জার হাজার 
মাঙ্য় শ্বাধীনভাবে রণক্ষেত্রে কাপাইগ! পড়িত। কবির ভাষায় এই বীর 
কেশরীদের কাছে হাতকড়া যেন সোনার কঙ্কন, বন্দীশাল! বিল।স-নিকেতন। 

“আমাদের জবাব’ কবিতাদ্র তিনি ঘোবণা করেন-__হয় শেষ গস্তবোর 
পথে পৌছিব, মৃত্যু বরণ কয়িতে হস করিব, তবু বাধা-বিস্বকে দু-পায়ে দলিল! 
চলিব। এই শপথের বাণী মহাকবির তপস্তায় প্রতিভাত হয়। 'কৃষকের 
গান" কবিতায় সরকারী নৃশংসতাকে লক্ষ্য করিয়া কবি বলেন, “যখনি কেছ 
মাথা খাড়া করিয়া দাড়ায়, তখনি তোমাদের তরবানীর ঝংকার চলে--বর্শা 
ছুটে যায় সেই দিকে, বন্দুকের গুলি পর্যন্ত 1” 

তারতবর্ষকে কবি বিশাল হাতীর সঙ্গে তুলনা করেন। হস্তী নিজ জীবনের 
শৃঙ্খল তাঙিয়াছে; কিন্ত তার উদ্দেশ্য সেই শৃঙ্খল অন্ত দেশকে পরানো নগর; 
বরং অবনমিত দেশের দিকে সহধোগিতার হ।ত বাড়াইয়া তাহাকে তুলিয়া 
ধর! এবং তার অগ্রগতির পথ স্থগম করা তাহার ধোয়। তারতবর্ষের দরদী 
মনে কোনো হিধা লাই, সে অহিংস সংগ্রামের যোজ্ধা, তাই শক্কাপূর্ণ 
পরিশ্থিতিতেও যুন্ধোন্সোতত কোনো রাজ্যের প্রতি বিন্দুমাত্র জোক নাই। সে 
নিউট্রাল্‌্__স্ারান্গমোদিত তটস্কতা নির্ভদ্ধে অবলম্বন করে ॥ 

মাতৃভাষার প্রতি প্রগাঢ় অঙ্নয়াগ বিষয়ে বল্পত্োলের রচনার একটি উচ্ধতি 
শ্ীবোন্ছার বিশ্বনাথম্‌ এইরূপ দিয়াছেন £ 

“সংস্কৃত ভাবাতন স্বাভাবিক আউজস্থখ সাক্ষাল তামিলিণ্টে সৌন্দরীযর় 
বুমৃতব, চেরচুল্পের ভাষাত্রানেন ভাব।” (অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষার স্বাভাবিক 


কাতিক, ১৮৮৯ ] মহাকবি বল্লতোল ও মহামানব পুক্ুষোত্তমানদ্দ 
ওক্স্বিতা ও শুদ্ধ তামিলেহ পৌন্দর্ঘ লিষ্ছে গড়ে উঠেছে আমার মলয়ালী 
ভানা)। 

বিদেশী ভাবার কাবা উপশ্লাস হতেও বল্লত্তোল কম আহরণ করেন নাই । 
বাইবেলের মেরী মাগ ডালার উপাপ্যানডি উদারতার সঙ্গে গ্রহণ করিয়াছেন ॥ 
তেননি ইসলামীম্র সাহিত্যে আস্মরিকতার সহিত প্রবেশ করিয়াছেন। €ীক্ষ 
হৈল উপাপ্যান।দিও উপেক্ষা করেন নাই । 

কেবলমাত্র জাতীপ্পতাবাদে বন্তত্তোশেব মন তিদ্রিল ন!। আন্মর্জাতিকতার 
সমুচ্জল দিকটি তাঁহার জীবনে উদ্চাসিত হইল। তোবিয়েৎ ইউনিয়নে 
টলষ্টঘ্ের স্বতি লৌপে নাৎসীদের বোমা-বর্ণণের সংবাদে কল্গিকঠে িকৃকার-বাণী 
স্ষরিত হল £ “যুদ্ধোম্মাদ পশুরা কি তেবেডিস্‌ টলষ্টয় শুধু রাশিয়ার? তিনি 
কবি, তিনি শিক্ষক্ষ, তিনি মহামানব ; সাম্রাজ্যবাদের দিল ফুরাইয়া গিয়ানে ॥ 
মান্য আর ক্রীতদাস হয়ে থাকবে লা” এদিকে আবার চীন দেশে জাপানী 
নৃশংস বর্ববতার পিরুক্ধে কবিকঠের প্রবঙগ প্রতিবাদ ধ্বলিত হইল । 'অপঃপতন 
নানক তাহার একটি ক্গাহ্রিনী-কবিতান্ু, কিভাবে মায়ের কোল হতে দুধের 
শিশুকে চিনাইযর। লইয়া জাপানী সৈনিক তাহাকে নশংসভাবে হত্যা করিল-__ 
এষ ঘটনাই একটি কথকলী নত্যে নানা স্বানে অভিনীত হল । 

কথকলী কেরলের একটি বিশেষ ধরণের ক্লাসিকল নাচ ৷ নৃত্য, নাটা ও 
সঙ্গীতের সংমিশ্রণে এই অপুব সৃষ্টি । ১৯২৭ সনে মহাকবির প্রচেষ্টায় 
সংঘবস্তভাবে ‘কলামণ্ডলম্‌’’ প্রতিষ্ঠিত হয়। সংপ্রতি কেরল সরকার এই 
প্রতিষ্ঠানের ব্যঘ্ভার শ্বহস্তে গ্রহণ ক্রিয়াছেন। ভারতের এবং বিদেশাগত 
শিক্ষার্থীদিগকে এগানে এই কথকলী নৃত্যকলা শিক্ষা দেওয়া হন্ত । গোপীনাথ, 
রাগিনীদেবী, তারা চৌধুষী, লীল! দেশাই, আনন্দ শিবরাম, মাধবল্‌ প্রভৃতি 
বিখ্যাত নৃতাশিল্পিগণ এই কলামণ্ডলে শিক্ষা লাভ করিঘাছিলেল। ইহারা 
বিদেশে সোবিয়েৎ ইউনিয়ন, পোল্যাগু, ফ্রান্স, আমেরিকা ও চীনগণ রাজ্যে 
কথকলী নৃতানাট্য প্রদর্শন করিয়া ভারতের মান বৃদ্ধি করিয়াঙ্েন ৷ 

শ্বাদীনতা লাতের পর এই ভারতীয় কবি যুরোপ পর্যটনে গিয়াছিলেন । 
সোবিরৎ ইউনিম্বল, পোল্যাগু, ক্রান্ল, ইংলণ্ড এবং ইটালী পরিভ্রমণ করিগ্াছেন। 
এশিয়ার চীনগণরাজাও ঘুরিদ্পা আলসিলেন। দেশে-দেশে মৈত্রী স্থাপনের 
তিনি অগ্রদূত ৷ কাএক বৎসর পূর্বে কলিকাতায় অঙ্যষ্িত ‘সারা ভারত শাস্তি 
ও সংস্কৃতি সম্মেলনে” তিনি সক্রি্ভাবে ঘোগদান কনিথাছিলেন ॥ মৃত্যুকাল 


উচ্ছল ভাৱত [ ১১শ বৰ, ১০ম সংপ্যা 


পর্যন্ত তিনি পী. ই. এন্‌. ভারতীয় কেন্দ্রের একজন উপসভাপতি ছিলেন, যান্ত 
প্রথম সভাপতি ছিলেন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ । বর্তমানে সভাপতি রাধ৷রুম্চন্‌ 
এবং উপসতাপতিদের মধ্যে একজন আমাদের প্রধান মন্ত্রী লেহক্র। 

বলত্বেলের অভাব আম সকল শান্তিকামী যুদ্ধবিরোধী জনগণ অস্কতব 
করিতেছে । 

প্রাণশক্তি ও সত্যনিষ্ঠ আদর্শ পূর্ণরূপে বর্তমান থাকায় এই মহাকবি 
অর্ধ$শতাব্ীকাল কেরলের সাংস্কৃতিক প্রগতির পুরোধা চিলেন । কৈরলী- 
সাহিত্য বল্পত্তোল যুগ অভূতপূর্ব । বল্লত্তোল, ভারতের লহ নমস্কার, বললত্তোল 
জগতের লহ নমস্কার । বন্দে মাতরম্‌ ৪ 


মহামানব পুরুঢবোতসমানন্দ 


পূর্ববঙ্গে বরিশাল-শহরে এটরীঁ শীদুর্গাচরণ গুহঠাকুরতা হাশর তাহার 
শহরস্থ বিস্তীর্ণ বাড়ীর একপ্রান্তে ৩1৪ খানি চালাঘর তৃলিদ্বা একটি নিঃশুক্ক 
ছাত্রাবাস করিয়া দিরাছিলেন। তাহাতে ১০।১২টি ছাত্রের বাসস্থান কুলাউরা 
যাইত । ঠিকা-বাসায় আহারের ব্যবস্থা করির৷ লইতে হইত) পাঠ্যবন্থায় 
(১৯০২-৬ খৃঃ ) আমি এ ছাত্রাবাসে আশ্রয়লাত করিয়াছিলাম ৷ 

গোড়ার দিকে দেখিতাম বয়োল্যোষ্ট ছাত্র ছিলেন শ্রীশরৎকুমার ঘোষ, 
তিনি তখন ব্রজ্রমোহন কলেজে বী. এ. ক্লাসের ছাত্র । ইনিই পরবর্তী জীবনে 
পুরুষোত্তমানন্দ অবধৃত । 

ঞ ছাত্রাবাসে তখন আমি সকলের বয়ঃকনিষ্ঠ, এবং শরৎদা ত্যোষ্ট । 
প্রথম হইতেই জ্যেষ্ঠর। আমাকে অন্ক্ষে্র স্থেহ দান করিতেন। আমিও 
টোলের ছাত্রের মতো সবাইকে অগ্রন্ের সম্মান দিতাম । শরতদা কথা 
কম বলিতেন, পড়িতেন আরো কম) প্রারই নিজের ঘরে বসিরা মাতৃ 
বিষয়ক গান গাহিতেন এবং কীাদিতেন। আচরণে বুঝিতাম আমাকে 
গভীর নেহ করিতেন । 

প্রতি রবিবার পরাতে আচাধ শ্রীদ্পদীশ মুখোপাধ্যার মহাশম্বের আশ্রমে 
(বা 51ঃ-এর বাসার ) আচার্ধদের গীতা-ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেন । 
শরংদাদ৷ সেখানে উপস্থিত থাকিতেন, এবং কখনো-বা গান গাহিতেল ; 
বিশেষতঃ প্রচ তক-পারক অন্রদাচরণ রায়চৌধুরী অন্পপস্থিত থাকিলে, 
ছাত্রেরাই গান ধরিতেন। রবিবার সন্ধ্যায় শহরে ধর্শরক্ষিণী সতাগৃহে প্রায়ই 
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দেশপৃজ্য শ্রীঅসশ্বিনীকুমার দত প্রভৃতি বক্তৃতা করিতেন। সেগানেও শরৎ 
দাদা উপস্থিত এবং প্রারই গান গাহিতেন । স্থানীয় ত্রাহ্ধ সমাজের আচার 
শ্রমনোমোইন চক্রবর্তীর ভক্তিত সন্দীত শুনিতেও শরৎদাদা যাইতেন । 

বী. এ. পাঠ কালেই শরংদ্রাদার বিবাহ হয় ঢাক! শনগরের ধলী জনিদান্ব 
শে । ব্রযাত্রীদের সঙ্গে এমন উদাসীন ভাবে যাত্রা করিতে কোনো 
বরকে কখনো! দেখি নাই॥। বিবাহে তাহার কিকিন্মাত্র ইচ্ছা ছিলনা ঃ 
কিন্তু ওকগ্নদিগের আগ্রহের শিক্ুদ্ধে না গাড়াইয়। নন-মরা ভাবে তাঁহাদের 
ব্যবস্থা মানিয়া লইলেন । 

পরবর্তীকালে অধ্যাপক ডক্টর শ্রীশশিডূষণ দাশগুপ্ত শৈশবে ৮1৯ বৎসর 
বয়সে শরত্দাদাকে প্রথম দেখেন মহিলারা গ্রামে স্বদেশী বক্তারুপে । আমি 
প্রথম দেখি এবং সাহিধ্যপাত করি কৈশোরে ১৪ বৎসর বরসে। কতজনে. 
শরত্দাদাকে দেখির। পরোক্ষে ঠাট্রাবিদ্রপ-ও করিত; কিন্তু অধ্যাপক 
মহাশয়ের মতো আমার মনেও প্রথম হইতেই তিনি গভীর আলোকপাত 
করিয়াছিলেন, যাহার ফলে চিরজীবন আমি শ্রদ্ধার সহিত মহৎ ব্যক্তিগণের 
গুণমুদ্ধ রহিয়াছি। পরবর্তী জীবনে সাক্ষাৎ কদাচিৎ হইত, চিঠি-পত্র আদান- 
প্রদান আরে! কম। কিন্তু উভক্পের পারস্পরিক টান ছিল চিরদিন অন্ষুম । 

বক্তৃতা বা কথকতা করিতে গিঙ্কা প্রায়ই শরত্দাদা এই মন্ত্রটি স্থমধুর কণ্ঠে 
গাহিয়া ভগবত প্রণতি জানাইতেন । 

সুকৎ করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘঘতে গিরিম্‌ 
যং কপ তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম্‌ ॥ 

মন্ত্রের ব্যাখ্যা যদি করিতেন, তবে মাঝে মাঝে তৎসঙ্গে নিজের জীবনের 
কথা তুপিতেন, ছয় বংসর পর্যন্ত তিনি বোবা ছিলেন; কথাবার্ত৷ বলিতে 
পারিতেন না। পিতা-মাতার আকুল প্রার্থনার দেবতার ক্ুপা হইল, কথা 
বলিতে আরম্ভ করিলেন । আমার নিজ্ জীবনেও খানিকটা এরূপই ঘটিয়া ছিল, 
আমি প্রায় দুই বছরের পর ৩য় বৎসরে কথা কহিলাম। কেবল তাহাই 
নয়, অন্যান্ত প্রায় সকল বিষম্ই আঘ়ত্ত হইতে আমার অত্যধিক সময় লাগিত, 
সাতার কাটা, গাছে চড়া, নৌকা বাওছা» পাড় টানা, খেলা-ধুলা 
সকল বিষয়েই আমি পশ্চাংপদ ছিলাম । শর২দাদান্য সেন্ুপ হয় লাই। 
শারীরিক-যানসিক কোনে! বিষয়ে কোনে? কালে আমি শরত্দাদার অবস্থ।য় 
পৌছিতে পারি নাই। তবে শনীরগত একটি বিষয়ে উত্তরের আশ্চর্ 
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সৌসাদৃশ্য : শরৎদাদা ঈবৎ ট্যাড়া ছিলেন, আমিও তাই । মেয়েরা আমাদের 
উতয়কে লক্ষ্মী-ট্যাড়া বপিতেন । অন্য সকল বিষয়েই আমি তাহাত্র অনেক 
নীচে । শরহ্দাদার উচ্ছল গৌরবর্ণ 'দেহে শেষকালে যখন ঈষৎ গেরুয়! বস্ত্র 
ধারণ করিতেন, তখন সে কাপড়ের রঙ, বেন শরীরের সঙ্গে মিলিয়া যাইত । 
আমি একেবারে পাংশু ত্রাউন্‌ রঙের । তিনি বলিষ্ঠ বিশাল শালপাংশু 
মহাকায়, আমি দুর্বল খ্বারুতি। তিনি স্তরগায়ক আমি উদ্ধাহরিব বামন; 
তিনি মহাপণ্ডিত, আমি নিতাস্তই অপত্ডিত । তিনি বাগ্মী, আমার বাক্‌- 
পটুত্বে অভাব, আমি তর্কে অনগ্রসর । তথাপি মনের ক্ষেত্রে বা প্রাণের 
দিক্‌ দিয়৷ উতয্বের টান ছিল প্রগাচ। এইখানে আমি বোধ হয় অকপটে 
বলিতে পারি, তার প্রতি আমারো আকর্ষণ ও প্রাণের টান অপরিসীম । 
চুম্বক লোৌহকে আকর্ষণ করে, আবার লৌহও বেগে ছুটিঘ্বা চলে চুম্বকের 
দিকে । দেহে ও মনে সর্বত্র আমি শরৎ্দাদার নাগালের বাহিরে, তবুও 
পারস্পরিক প্রবল আকর্ষণের অর্থ খুজিয়া পাই আমাকে তাহার “ভাইটি' 
বলিয়া গ্রহণ করার উদারতায়। আমিও তাহাকে প্রাণ দিয়। ভালো 
বাসিরাছি, ভক্তি করিয়াছি, তাহার বিবৃত দর্শনকে জীবনে সারমর্ম বলিয়া 
গ্রহণ করিয়াছি । 

১৯২২ খৃষ্টাব্দে গয়া কংগ্রেসে শরংদাদা প্রতিনিধি হইয়া আসেন বরিশাল 
হইতে, আমি উত্তর বিহার অর্থাৎ মিথিলার ভ্বারবঙ্গ হইতে । আমি তো শহরে 
বন্ধু শ্রীস্মর্যপ্রসাদ মহাজ্জনের আতিথ্যে রাজার হালে দোতলায় থাকিতাম। 
একদিন শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষের সহিত তাহার এক পিতৃব্যের বাসায় নিমস্তিত 
হইয়া পরম স্থখে শীতকালীন আহার নিদ্রার স্থবিধা পাটরাছি :; শরৎদাদাকে 
দেখিলাম ছিপ্রহনে কংগ্রেস শিবিরে মাত্র খিচরী বেগুন তাজা দিয়া 
কোনক্রমে উদর পুতি করিয়। একম ত্র শুভ্র খদ্দরের রামধূতি ও বহির্বাসে শীত 
কাটাইলেন। কচুর শাক তিনি তালোবাসিতেন ; শাকাল্পেই তাহার যে 
তৃপ্তি হইত তাহা অনেকবার দেখা গিদ্বাছে! দেখিলাম শরৎ্দাদা একটুও 
বদলান নাই । বরং বুঝিলাম, দেশের ও দশের সেবায় পূর্ণ তক্ূপে আত্মনিয়োগ 
করিয়। দুর্গম পথযাত্রায় বলিষ্ঠ যাত্রী তিনি। সারাটি জীবন আমি তাহার 
সংবাদ লইতাম, প্রারই পরোক্ষে এবং স্থবিধা পাইলেই দেখা করিতাম বা 
দেপিতাম ৷ থ 

শরৎদাদার প্রিয় গানগুলি আমি খাতাক্স ট্ুকিয়া লইতাস। বক্তৃতায় 
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উদ্ধৃত ভাগবতের শ্লোকগুলি আচার্য জগদীশ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পাঠ 
ব্যাখ্যায়ও প্রানুই শুনিলাম | নর্রিশাল শহরের সাধু চরিত্র ব্যক্তিগণ, যথা 
অশ্বিনী কুমার, আচার্য জগদীশ মুখোপাধ্যাগ্, পণ্ডিত কালীশচন্দর বিস্যানিনোদ, 
অধ্যাপক ক্ষেত্রনাথ বস্থ, কেরাণী অক্ছদাচরণ রাশ্ন চৌধুরী, বাশি মনোরঞ্জন 
গুহ ঠাকুরতা প্রভৃতি সকলেই শরৎদাদাকে অত্যধিক স্মেহ করিতেন । 
বরিশালের বাহিঙ্লেও সকল নেতৃবর্গ তাহাকে নিজের করিয়া লইয়াছিলেন । 
মহাত্মাজী বা যে কোনে। জ্যেষ্ঠ কর্মী নেতা তাহাকে অনায়াসে আপনার 
করিরা লইতেন । কলিকাতায় দেখিয়াছি দেশবন্ধ চিত্তরন্রন, বিপিনচন্দ্র পাল, 
শ্রঅরবিন্দ, ক্রক্ষবান্ধব, মতিলাল ঘোষ, আচার্য প্রফুল্লচক্ঞ, ভন্‌ সোসাইটির 
সতীশচত্্র মুখোপাদ্যায়, ‘সার্তেন্ট' দৈনিক সম্পাদক শ্যামহ্বন্দর চক্রব্তী 
(‘বন্দেমাতরম্‌’ দৈনিকে শরীঅরবিন্দের সহক্মী ), মৌলবী লিয়াকৎ হোসেন, 
এটর্ণী হীরেন্্রনাখ দত্ত, ক্ষীরোদপ্রলাদ বিগ্যাবিনোদ প্রভৃতি সকলেই শরৎ 
দাদাকে গভীর শ্েহ করিতেন এবং দেশের কাছে তাহার প্রাণের আকুতি 
ও আত্মাহুতি প্রশংসায় মুপর হইতেন। শ্যানহ্বন্দরকে এক বক্তৃতায় বলিতে 
শুনিয়াছি “শর আমার অশ্ুজ, কিন্তু আমি তার পদতলে বদসিয়। বেদাস্ত 
শিক্ষা করিতে পারি ইত্যাদি উদাহরণ অনেক্ত আছে, উল্লেখ বাহুল্য) 
কনিষ্ঠ কমিদের মধ্যে নেতান্বী স্থভাষ এবং বর্তমান লেখক সর্বদা শরত্দাদার 
গুণগান-মুখর ৷ 

পরবর্তী কালে শরহ্দাদা হইলেন স্বামী পুক্রযোত্তনানন্দ অবধূত। 
স্বামিজীর কণ্ঠ স্থমধুর, তাহার প্রাণ-ঢালা কথা ও গান শ্রোতৃবর্গের মন স্পর্শ 
করিত, উহাতে সবাকার প্রাণ বিগলিত হইত । দেহনসক্ষার ৩1৪ বৎসর পূর্বে 
নরনারারণ আশ্রম যখন ৮এ রাসবিহারী এভেম্সএ ছিল, তখন একদিন 
রবিবাসরীয় তাহার ব্যাখ্যা কথকতার শেষের দিকে এরূপ কথা বলিয়াছিলেন ; 
‘ভগবান, আমি তোমাকে দরকার মনে করি আব নাই করি, তোমার 
পক্ষেই যে আমাকে দরকার | তাই যাবে কোথায় ? আমার কাছে ছুটি! 
আলসিতেই হইবে তোমার” ইত্যাদি। আমি উপস্থিত ছিলাম, এ ভাবের 
একটি গানের গদ মনে পড়ল, আমি তো তোমারে চাহিনি জীবনে ইত্যাদি । 
কান্ত কবির এই পদগুলি আমি আওরাইলাম মাত্র। উপস্থিত গারকগণের 
মধ্যে কেহই এ গানটির সঙ্গে পরিচিত না থাকায় স্বামি্ী নিজেই কণ্ঠে 


উজ্জলভায়ত [ ৯১শ বধ. ১০৯ সংখ্যা 


ভাবের সহিত গানটি গাহিয়া সেই সান্ধ্য কথার আমর 'সমাপনে আমার 
মনোবাঞ্ছা! পূণ করিলেন ! 

মৌলবী রেজাউল "করিম ঠিকই লিখিরাছেন "বর্তমান যুগের তিনি 
(পুরুযোত্তমানন্দ ) একজন বিশিষ্ট চিন্তানাদক ছিলেন । তিনি জাতির সম্মুখে 
তুলিয়া ধনিক্াছিলেন নৃতন চিন্তার আলে৷। পুরাতন কথাকে পরিবতিত 
পরিবেশনে নৃতন করিয়া দেখাইবার ও বুঝাইবার তাহার ছিল অসাধারণ 
ক্ষমতা । জাতির জন্য প্ররোজ্ঞনীয় কোন দিক্‌টাই তিনি বাদ দেন নাই । 
আধ্যাত্মিকতা ও এহিকতা এই দুই দিকের বিবিধ সমস্ডার উপর স্বামিজী 
নৃতন আলোকপাত করিয়াছেন । এই মহান্‌ সম্্যাসীর অস্তরে অস্তঃসলিলা 
ফন্তর মত প্রবাহিত ছিল একটি অকৃত্তিম "্থদেশগ্রীতি ।"-"*'"কেবল বিদেশীকে 
বিতাড়ণই তার স্বরাজের মূল কথা ছিল না ৷ দেশবাসীর মনের উত্রম্নন+ 
চিত্রের উৎকর্ষ, চরিত্রের উন্নতি ও ধর্মের বিকাশ-_-এই সব ছিল তার ম্বরাজের 
উদ্দেশ্য ।' 

মৌলবী সাহেব আরো বলিয়াছেন তিনি (শ্বামিজী ) ‘স্বাধীন ভারতের 
রাষ্ট্র ব্যবস্থায় একটি উচ্চ আসন অধিকার করিতে পারিতেন ॥ কিন্তু রাজনীতি 
তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না।+***** (তিনি দেশের গণমানবের সেবায় আত্ম- 
নিয়োগ ক্রিলেন। কেনন করিয়া দেশের মাক্রংকে সত্যকার ভাবে মাহুষ 
কৰা যায়, সেই চিন্তা তাহাকে আকুল করির়! তুলিল__তিনি দেশবাসীকে মানুষ 
করার ত্রত গ্রহণ করিলেন । তাহার সন্্যাসের কোৌপীনের অন্তরালে বিরাজিত 
ছিল একট। বিরাট আদর্শ_-মাচ্গযের কল্যাণ ৷! 

পুনরার এই মোল্লেম অধ্যাপক লিখিলেন ‘তিনি সন্্যাসের ব্রত গ্রহণ 
করিলেন সতা, কিন্ত এ সন্যাসী কেবল কৌপীনধারী সপ্ল্যাসী নল-__এ সম্গাসী 
আত্ম-মুক্তি-সন্ধানী নন, তিনি দেশের সর্ব শ্রেণীর মাঙ্গযের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের 
জন্য উৎ্সাহিত-প্রাণ মহান্‌ সন্ত্যাপী। তিনি নিত্যগোপালের আদর্শ গ্রহণ 
ক্রিয়া তাহাকেই বাস্তব রূপ দিবার অন্য ‘নর নারায়ণ আশ্রম গঠন করেন। 
এই আশ্রম বিশ্বমানবতার নব-মন্দির। এখানে সর্বমানব এক মোহনায় 
দাড়াইয়া পরস্পরে মিলিত হইতে পারে! 

ধীবেন্দ্রজজ মজুমদার স্বাসিলীর কথ! বলিতে গিয়া বান্দীকির বাক্যোদ্ধার 
করিয়াছেন--বিশ্বামিত্রের পরিচয় প্রসঙ্গে বশিষ্ঠ রাজা দশরথকে বলিলেন হু 


কাতিক, ১৮৮৯ ] মহাকবি বল্লত্তোল ও মহামানব পুক্রবোতমালম্দ 


“এব বিগ্রহবান্‌ ধর্মঃ এষ বেদবিদাং বরং । 
এব'বীর্ঘবতাং শ্রেচ্টো। শিচ্যাজ্ঞানতপোনিধিহ ॥ 
মজুমদার মহাশয়ের মতে এই সব কটি কথাই শ্বামিআীর সম্বন্ধে খাটে । এবং 
অল্প কথায়, ইহাই বোধ হয় তার সঠিক পরিচয় 1৮ 
আমি যে মঙ্ে ্বামিজীকে প্রণাম নিবেদন করিতে চাই সেটি এই £-_ 
শআত্রাহলশ্থিততুক্ছ কলকাবদাতম 
সংবীর্ডনৈকবিতবশ্মিত বক্ষিমাক্ষম্‌ ৷ 
বিশ্বপ্রেম ঘন নর-নারারণসেবীম্‌ 
বন্দে সমস্থরগুরুং পুকুযোত্তযানন্দম্‌ ॥* 
স্বামিজীর ধর্মশীল তা, প্রাচ্য-পাশ্চান্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানে স্থগতীন পাণ্ডিত্যের 
কথা অনেকেই জানেন। ব্রক্ষস্থত্র ঈশ কেন কঠ প্রভৃতি উপনিষদ এবং 
শ্রমন্তগবদ্রীতা সঙ্বক্ধে তাহার রচিত অবধূত ভাস্য এবং অন্তান্ত নালা! 
গ্রন্থানলিতে তাহার অসাধারণ মনীষা ও অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায় । 
কেবল তাহাই নয়, তাহার সকল রচনায় ও বংক্কৃতায় তাহার নিজ্রন্ব চিন্ত ধারার 
বৈশিষ্টা স্ুপরিষ্ফুট এবং মৌলিকতা ও অভিনবত্তে অপূর্ব । ব্রহ্গন্থত্র ও গীতার 
অন্ধৃত ভাস্যহ্বর বর্তমান ষুগোপতোনী এবং উহা অভূতপূর্ব সমন্বয়ের আশ্বাসবাণী 
প্রদান কন্সিতিছে। সমন্বয়ের এত বড় আশ্বাস বর্তমান জগতে ঝুআপি দৃষ্ট 
হয় না_-সর্বত্র সকল বিযড্নে সংঘর্ষের মধ্য দিয়া জ্ঞগৎ্ যেন ধ্বংসের সুখে 
চলিতেছে-_-কোপথা ও আশার বাণী এতটুকু পাইলে মানুষ সেখানে কু কিয়া পড়ে। 
এমন দুদিনে নিত্যগোপালের অপূর্ব' আশ্বাসবাণী নিত্য নব নব পথে হাটে 
মাঠে গোঠে সর্বত্র ছড়াইয় দিয়া এই আশ্চর্য অবধৃত পুক্ধোত্তমালম্দ সারা 
আীবন পাত করিলেন । জড়াজড় সমন্বয়, ত্বীপুক্তধ সমন্থঘ, ধলিক শ্রমিক সমন্বয়, 
বুদ্ধ-শঙ্ষর সমন্বরঠ যোগ শক্তি বৈষ্ণব জৈন সমন্বম! কোথায় নয়? এতে 
কল্পনার অতীত । নিগমাগম সমস্বর শীঅরবিন্দ দর্শনের সহিত তন্ত্রের সমন্থন্। 
বৌদ্ক ও হিন্দু তস্ত্রে সমন্বয় । সর্বত্র মিলন সেতু দেখাইয়া বর্তমান জগতে 
নিতাগোপাল যে বিপ্লবের স্ৃষি করিয়া গেলেন তাহা ফলপ্রস্থ হইলে জগৎ 
ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা শাইবে ॥ 
আধুনিক বুঁগি জগতের সর্বত্র সর্বক্ষেত্রে দেখিতে পাই কেবল ঘস্থ ও সংঘর্ষ, 
অনেকের নি্ধাতনে একের প্রাধান্য স্থাপন চেষ্টা । ধর্মার্থকাম ত্রিবর্গের কুত্রাপি 
বাতিক্রম দেখা যাদ্র ন!৷ এমন যে চতুর্থ মোক্ষবর্গ বাহার ভিতর সমস্ত দর্্দদ 


উজ্জ্রলভ বত [ ১১শ বধ, ১০৭ সংখ্যা 


ও ধর্মমতগুলির স্বান ধার্য রহিত্রাছে, তাহাতেও সংঘর্ষের অবধি নাই । 
এক ধর্মমতের সঙ্গে অপরের অবলুপ্তপ্রান্থ মিলন-সেতু যখম অদৃশ্য হইতে[ছল 
তখন দক্ষিপেশ্বরের পরমহংসদেব দেখাইলেন, কেবল ব্রক্মআব্যা-ভগবান্‌-ই 
একার্থ জ্ঞাপক নহে পব্রস্ত ‘গড়, আল্ল৷ খোদা” সবই একমেবান্ধিতী্বং ব্ৰহ্ম । 
যেমন-টি ‘ওয়াটার পানি জল’ একই ত্রবাকে বুঝায় । তিনি আরো! বলিলেন, 
“যত মত, তত পথ’ । সকল পথেই গস্তাবো পৌছ| যার, হৃতর।ং কোনে! 
পথই হেয় নর । অন্তান্ত সাধু-সন্তেরাও যথা, বমণ মহুধি, তুকোদী মহারাজ 
প্রভূৃতি__এ একই কথা নানাভাবে স্পষ্ট করিয়। বলিলেন, দোহরাইলেন বা 
পুনরাবৃত্তি করিলেন। শ্অরবিন্দ আধ্যাত্মিক দিক দিম্সা অভিমানলে 
শৌছিবার দিগ,দর্শন করিলেন । ধর্মের দিক দিবা সাধুসন্তেরা কাছ করিয়া 
গেলেন । মহাত্মাজী ম্তক/ সমাজে সত্য ও অহিংসার ভিত্তিতে উহাকে দৃঢ় 
করিলেন । বিনোবাজী সেটিকে কার্যকরী করিবার জন্য ত্যাগের দ্বার সমাজ- 
বিপ্লব আলিলেন। রনিতাগোপালদেব পরম্পর' বিপরীত ধর্মের, বিপরীত 
তন্বের সমস্বরের এই লারতব যাহাতে মন্শ্যসনাজ-শরীরে বন্ধমুগ হয়, সেইজন্ত 
দাশনিক ভিত্তিতে উহাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রশ্নোজন মনে করিলেন? তাই 
তো লিত্যগোপাল নিজেকে বিশ্বনাগপ্িক ঘোষণা করিনা অপূর্ব সব সমস্থ তত 
প্রদান করিলেন। পুরুবোতমানন্দ অনধূত সেই সর্ব-সমন্বর তবের প্রচারক 
ও ব্যাখ্যাতা এবং নিজ জীবনে আচরণ ছারা তিনি বুঝাইস্বা দিলেন যে, 
বেদাষ্বের আদর্শ অঙ্গসারে সরল জীবন যাপন ছৃঃসাধা নহে; বান্টি ও সমষ্টিতে 
মূলগত বিরোধ নাই ; একে অক্তের পরিপূরক মাত্র ) 

পূর্ব পূর্ব যুগে মানুষ যতটা অগ্রসর হইয়াছিল, তাহার উপর ‘আগে কহ 
আর’ বাক্য উচ্চারণ করি) যেন নিত্যগোপালের ভুড়অজড় লমন্বয়, নিত্য অনিতা 
সমন্বয় আত্মা অনাব্য৷ সমন্বয়, চৈতন্য অচৈতন্ত সমন্বয় প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিল । 

প্রায় ৫।৬ বৎসর পূর্বে স্বামিলীর সপ্ততে বর্ষে পদ্বার্পণের সময় আমি 
লিখিরাছিলাম, মহাত্মাহ্ীর সকল শিশ্মই (যথা বিনোবা, মহাদেব দেশাই 
প্রভৃতি তাহার সান্িধ্যে গড়ি উঠিয়াছেন, কিন্তু শরৎকুমার ঘোষ তাহার 
একলব্য-শিশ্যরূপে দূর দেশে পরোক্ফে গড়িরা উঠিরাছেন। বাপু যাহা দিগকে 
পতিত! ভগিনী £৪1160 933৩5 বলিলেন, স্বামিজী ( শরংকুমার ) তাহাদিগকে 
“বাজারের মা” বলিয়া গ্রহণ করিলেন। স্থদূর বরিশালে যখন বাজারের 
মানেদেক-ও তিনি প্রভাত ফ্ৰেরী এবং বৈতালিক গান গাহিয়া চলিতে অস্থি 


কাতিক, ১০৮০ ] মহাকবি বল্লত্তোল ও সঙ্থামানব পুরুযোস্তমা নন্দ 


দিলেন, তপন সাবরনতী হইতে বাপু ‘ইরং ইণ্ডিয়া'র সম্পাদকীয় অগ্র-লেঞ্চ 
লিশিলেন, ‘আন্ন লই খেলা” Playing With Fire ! 

দার্শনিক ভিত্তিতে সমন্থয-তব প্রতিষ্ঠা ও প্রচার দ্বার! স্বানিজী যে 
মহুদশ্ষ্টানেয় স্থুচন। করিলেন, তাহ। পরবর্তী যুগে নানচঘ উপলব্ধি করিয়। 
দেখিবে ঘে, এটি না হইলে কোনে। অর্থ নৈতিক বা সামাজিক বিপ্রবই 
দাড়াইতে পাবে না। বাস্তবিক পক্ষে ভবিন্য মানব অবশ্যই দেখিবে বিনোবাজীর 
ত্যাগধর্ষের নাহাব্ময-অপেক্ষা স্বানিজীর বিপ্লব কোনো অংশে ন্যুন নহে। 

মনে পড়ে, আমার শেষ কথা এই ছিল ২ 

যাং স্থান্ুস্তি গিরযঃ সরিতশ্চ মহীতলে । 
তাবৎ পুরুষোত্তমঃ কথ লোকেযু প্রচরিহ্ততি ॥ 

সেদিন শ্বামিনী একথা, কটি প্রকাশ করিতে দেন নাই। এখন তাহার 
দেহাবসানে কথাটি বলিয়া রাখা আমি কর্তব্য মনে করিতেছি । আমাগো 
৭* হইল। যতদিন আছি আমি উহ! বলিয়াই যাইব ৷ 

কাশীখামে পুজা পদ্মবিভূষণ ভক্টর শ্রতগবান্‌ দাসের মুখে সনম্বয়ের বাণী 
শুনিরাছি, তাহার লেখায়ও তাহা। ন্যক্ত আছে। সেখানেই অপর এক মহা- 
পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় আচার্য ডক্টর শ্রীগোপীনাথ কবিরাজের কাছে তো 
সমন্বরের বাণী ও ব্যাখ্যা অহরহ শুনিরাছি। আজিও তিনি বিসদ্বতরূপে 
জিজ্ঞান্থকে বুঝাইর। দেন বোৌদ্ধ-বেদাস্ত, নিগম-আগম, বেদ-বাইবেল, শৈব- 
শাক্তইৈষব, দ্তাম় বৈশেষিক সাংখ্যযোগ, কর্ম-জ্ঞান-ভক্তি, শ্ীঅরবিন্দি দর্শন 
ও হিন্দু তর, হিন্দু-বৌস্ধ তত্ত্ব প্রভৃতির সমন্বয় ঝহিয়াছে; কেবল চক্ষু মেলিদ্রা 
দেখিয় লইতে হইবে, প্রাণ দিয়া, হৃদয় দিয়া বুঝিয়া লইতে হয় । স্বামিজী 
দাশনিক ভিত্তিতে উহা! প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং নরনারায়পাশ্রম দ্বার? 
অঙ্গশীলন (520০5875৩18) করিয়া দেখাইলেন ৷ 

বাহ্মী-র্ূপেও পুক্রবোত্তমানন্দ অপরূপ ! অধ্যাপক শশিভূষণ ৮৯ বছরের 
বাল্যকালে একলাগ। তিন ঘণ্টাকাল মন্রমুদ্ধবৎ বক্তৃত৷ শুনিঘাছিলেন ! বর্তমান 
যুগে কুত্রাপি দেখি লা ঘে, দীর্ঘকাল ঘণ্টার পর ঘণ্টা কোনো বাহ্মী আসর 
আনাইয। রাখিতে পারেন । স্বামিজীর প্রাণ ছিল একেবারে খোলা, হদছ 
আকাশের মত অলীম। আমি জীবনে অনেক বাশ্মীর বক্তা শুনিরাছি, 
যথা, মাতা) ( মিসেস ডক্টর) এনি বেসাণ্ট, মাতাম্রী লিলিম্বল এডগর, 
এমতী “সরোজিনী নাযডু, শ্রীমতী সোফির। ওয়াডিয়া, ডক্টর একুণ্ডেল, 

২ 


৫৯ উজ্জলভাৱত [ ৯১শ বর্গ, ১০ম সংশ্যা 


উিনরাজদাস, শ্রীরাম, রোহিত মেহতা, স্বরেশ্্নাথ, বিপিন পাল, শীঅরবিদ্দ, 
লিল্লাকৎ হুসেন, আবাল রুল, ত্রক্মবান্ধব উপাশ্যার, অশ্থিনীকুষার দত্ত, 
মনোরভন ওহঠাকুর তা, পণ্ডিত মদনমোহন মালসীয়, তিলক, গোধলে, লাভ্রলত্ত 
ক্কায়, নটেশল, রামালম্দ চট্টোপাধ্যায়, গেপালরুষ্ণ দেবধর, মভাত্মা গান্ধী, 
শশধর তর্কচডামনি, শিবলাপ শাস্বী, হীবেশুনাথ দত্র, আস্ুতাষ চৌধুরী, 
আন্ত মুখোপাখায়, গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়, কুঞ্চকুমার মিত্র, শচীত্রপ্রসাদ বস্থ, 
রাধদাক্রঞ্ণণ, শিবস্বামী, কুঘগন্ছামী, রামক্সামী, প্রমথ চৌধুরী, রনীন্তনাথ ঠাকুর, 
ব্রজেহ্ুনাথ শীল, আনন্দমোহন পঙ্থৎ কুমার স্বানী, ভগিনী নিবেদিতা, রুষ্ণমূততি, 
দাদভাউ নাওরোদ্ী, খপার্ডে, সতীশচন্দ্র মুশোপাধ্যার, আচার্য বার, কাব্য- 
বিশারদ, বামেন্দ্রজন্দর ভিলেদী, নেতাঙ্কী স্ব ভাষ, যতীন্দ্রমোহন সেন, সখারাম 
গণেশ দেউকর, নেহরু, রুপালনী, বিনোবা, মহাদেব দেশাই প্রভুতির বক্তৃতা 
স্বকর্ণে শুনিয়াছি। অনেকের বক্তৃতা পাঠ করিয়াছি, যথা ত্রহ্মানন্দ কেশবচন্ত্র 
লেন, পরিক্রাক্ষক উইকুষ্-প্রস্গ আচাধ, বিজ্ঞযকুষ্ণ গোস্বামী, বিবেকানন্দ প্রভৃতির 
বক্তৃতা সংগ্রহগুলি পড়িরা দেশিয়াছি, বিশেব ভাবে বিবেকানন্দ ও কেশব 
চন্দ্রের মুত্রিত বক়্ৃতাগুলি সযয়ে পড়িয়াছি। স্বামী পুরুযোত্তবানদ্দ - অব্ধূতের 
বকৃততা আমি অল্লই শুনিয়াছি ; তবু আমি বলিতে পারি, তাহার মতন 
বাগ্মী আনি দেখি নাই। এমন মর্সম্পশশ প্রাপথোলা কথা অন্তত্র কদাচিৎ 
শুনিতে পাওয়া যায় । স্থামিছ্রীর প্রতিটি বক্তৃতা প্রাণমন-হদয় আন্দোলিত 
করে। আবার এত বেশিক্ষণ পীড়াইদ্সা বলিতেও কাহাকে দেখি নাই। 
একমাত্র কেশবচল্টের কথা প্রয়াগের ‘গ্রাগড, ওল্ড, ম্যান্‌। স্রানেন্র চন্দ্র বন্দ্যো- 
লাধ্যারের মুখে শুনিয়াছি, কেশবচন্দ্র তিনঘণ্টা পধন্ত দঈড়াইক্সা ব্কৃতা দিতে 
পারিতেন মুদ্রিত বক্তার বহর দেখিয়া এটি বিশ্বাস করিতে হয়। 
স্বামিদীও তিন চারি ঘণ্ট। দীড়াইয়া এক সঙ্গে অনায়াসে বক্তৃতা 
দিয়াছেন । তাহার বক্তৃতা সকল বিষয়ে কেশবের সমকক্ষ বলিয়া মনে হদ্প। 
অপর কাহারো সঙ্গে তাহার তুলনা হুব না । 

আবার এত বেশি বক্তৃতা একটি জীবনে দেওয়া অন্ত কাহারে! পক্ষে 
সম্ভব হইয়াছে কিনা জানি না। প্রতাক্ষদশীর প্রদত্ত হিসাবে জানা যায়, 
স্বরাজ পর্ষস্ত স্বামিজী কমপক্ষে ১৩।১৪ হাজার বক্তৃতা করিয়াছেন । রুফমুতি 
ৰব!” মহাত্থাত্রীও এতগ্জলি বন্ততা দিম্বাছিলেন কিনা সন্দেছ্‌। সংখ্যার 
কেহ-বা সমকক্ষ হইলেও পরিমাণে শ্যামিনীর পাল্লাই ভারী গীড়াইবে ) 


ক।(তিক, ১০৮০ ] মহাল্জবি বলত্তোল ও মহামানব পুরুষোত্বমানন্দ 


কারণ তীাহাত্র কোন-কোন্ বক্তৃতা তিন-চারি ঘণ্টা পর্ধস্ত চলিয়াছে; ৪৫ 
মিনিটের কম তিনি হয়তো কদাচিং বলিয়াছেন । 

আমার বন্ধ হুগাযক্চ ভক্ত প্রয়াগবাসী ভ্রীমোহিনী মোহন ব্রার ৯৯২২ 
গয়|া কংগ্রেসে নেতাদ্ধীর অপীনে, এবং অসহুযোগের বিপ্যাত বন্দিশাল 
কন্ফারেন্সে স্বেচ্চাসেবক ছিলেন | তিনি বহু সাগ্মীর বক্তৃত!। শুনিকাছেল । 
তিনিও বলেন শরৎ ঘোষেব্ মতন প্রাণম্পর্শী বক্তৃতা তিনি জীবনে অন্যত্র 
কুত্রাপি শুনেন নাই । শবহ্দাদা পরন ভক্ত, practical vedanlist | নিজ 
আবনে আচরণ দ্বারা যে লোকশিক্ষা তিনি দিয়া গেলেন, বর্তবান যুগে 
তাহার তুলনা হুঘ না। শরত্দাদার স্রোত! মস্রমুগ্ধবত ঘণ্টার পর ঘণ্টা! যেন 
তাহার সঙ্গে একাত্মীনৃত হষরা এক পরন্‌ শাস্তির এবং আশ্বাসের আব- 
হাওয়া ক্ষ্টি করেন। তাহার অপলক স্থির বক্ষিম দৃষ্টিপ্র,ত প্রাণ-ঢাল! কথা যেন 
কানের ভিতর দিয়া মরমে শৌছিম্বা যার । আবার ক্লান্তিও তাহান্ন নাই। 
ছুই তিন ঘণ্টা অনর্গল কথাবার্তার পর কখনো-বা নিজেই গাল ধরিয়। নধুরেণ 
সমাপন করেন। শ্রোতার মনে বক্তার বিযয়বস্থ এত গভীর ভাবে প্রবেশ করে 
যে, পরবর্তী কএকটি দিন ধরিয়া তাহার রেশ চলিতে থাকে। বাস্তবিক 
পুক্ষযোত্তন কথা অমৃত সমান, যিনি স্বকর্ণে শুনিয়াছেন তিনি তাগ্যবান্‌ । 

সেই কন্ুক্ঠ আক্গ নীরব । লেখা যতটা ঝাপিয়! গিয়াছেন, তাহা তো 
'িজ্দপভারতে” আমর! ক্রমশঃ দেখিতে পাইব ; কিন্ত প্রদত্ত বক্তৃতাগুলির 
রিপোর্ট আধুনিক কোনে! সন্ডয় দিতে পারিবেন কিন! জালিন।। আমি 
পুনঃ পুনঃ স্বামিজ্জীকে প্রণাম জানাই £ 

আলাম্ুলখ্বিততুঙ্জ কনকাবদাতৎ সংবীর্তনৈক বিভবস্ষিত বস্কিমাক্ষম্‌ । 
বিশ্বপ্রেমঘন নর-নারারণসেবীং বন্দে সমন্তয়-গুরুং পুরুযোত্তমালন্দম্‌ ॥ 

মহাকবি বল্পত্তোল এবং মহামানব পুক্রযোত্রমানন্দ উন্তয়ে ভারতের এক 
মহাসদ্ধিক্ষণে আবিভূতি হইয়া ভারতবর্ষ ও সমগ্র জগ২কে ধ্বংসের পথ হইতে 
রক্ষা করিবার জন্য মান্থব গড়ার কৌশল রাখিয়া গেলেন ; মানব চিরদিন তাহা 
সম্বল করিঘ়। অগ্রগতির পথে চপিবে--চটরবেতি, চরৈবেতি । 
আমি বপিব_ যাবৎ স্থাস্কস্তি গিরযঃ সরিতশ্চ মহীতলে | 

তাবৎ মহাজনকথা লোকেকু প্রচযিস্যতি ॥ 











ছিয়ান্তরতম জন্ম-ম্মরণে 
[ গত ১৬ কাক্িক ১৩৩৭ কান্টিকী কঞ্চা পঞ্চমী তিথিতে শ্রীমৎ 
পুরুযোত্তমানস্দ অবধৃত মহারাজের +৬তম জন্মবাসবে পঠিত ] 
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ওঁ নমো ভগবতে নিত্যগোপালার দ্বাগ্রং-স্বপ্র-স্যুধ্বি-তুত্রীর-তুরীয়াতী তায় 
ত্রক্ষপরমাত্ম-ভগবস্-পুকুষোত্তময় নমে! নমঃ ॥ 
শু নমো পুক্রষোত্তমানদ্দায় নমো নমঃ ॥ ওঁ শাস্সিঃ শান্তি: শাস্তি: । 
শ্রদ্ধের সভাপতি মহাশয় ও বন্ধুগণ, 
আছ যার জনশ্মকে স্বরণ করে আমরা সমবেত হয়েছি ডাকে আমাদের 
সমবেত প্রণা নিবেদন করি। পুরুষোত্তবানম্দ, তুনি গ্রহণ কর। তোমার 
জন্য আমাদের মধ্যে অর্থবান হয়ে উঠুক। তুমি জন্মেছিলে, জন্মে আচ 
জন্মাবে। তুমি সন্যতাব্ত এই সংকটের দিনে যে কথা দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর 
একভাবে বলে গেছ, তোমার সে কখ। ছড়িয়ে আছে আকাশে বাতাসে, 
মাক্ষযের হৃদয় কন্দরে। আন ও ঠিক স্পষ্ট হরে ওঠে নি তা তবু বেরিয়ে সে 
আসবেই একদিন স্পষ্টতর হয়ে মাহষের চেতনসত্বার -স্তরে। জীবন ও 
জগতের যুগোপযোগী এক নূতন মূল্যবোধকে দার্শনিক কাঠামোর মধ্যে দিয়ে 
মাশ্কষের কাছে তুলে ধরবার জন্যে সারাজীবন তুমি প্রয়াস করে গেলে! আদ 
তোমার পুরুযোত্তমানন্দ-দেহে তুমি নেই, তনু জানি 
‘নব জীবনের সংকট পথে হে তুমি অগ্রগামী 
তোমার যাত্র। সীমা মানিবে না কোথাও যাবে না থামি। 
শিখরে শিখরে কেতন তোমার রেখে যাবে নব নব, 
ছুর্গমের মাঝে পথ করি দিবে জীবনের ব্রত তব। 
যত আগে যাবে ছিপ। সন্দেহ থুচে যাবে পাছে পাছে 
পারে পায়ে তব ধ্বনিরা উঠিবে মহাবাণী আছে আছে । 
যে কথা তুমি তোমার সকল সত্তা দিয়ে বলেছ. সে কথা আজও মাঙ্গযের 
কাছে কেবল ভাল লাগার মধ্যেই মূপ্যতঃ জড়িয়ে আছে--তার সামাজিক রূপ 
ত্বিশ্যং বিশ্ব প্রত্যক্ষ করবে। 


ফাতিক, ১৮৮৯] ভিরাত্তরতম জন্ম-স্মবণে 


পুরুষোত্বমানদ্দ-জন্মকে স্দরণ করে আপনাহ্রা এসেছেন, গেল কদর 
আপনারা এসেছিলেন । সেদিন তিন তান পুণ্য দেহ নিযে আমাদের চো 
উপস্থিত ছিলেন, আজ দেহে কিনি অশ্যপন্থিত। আক্রস্মিকভাবেই তিনি 
অন্তহিত হয়েছেন। বলার কিছুই নেই__তবু বাপা বান্সে। শুধু প্রার্থন1 
আমাদের মধ্যে তার আসা কল্যাণকর হোক, সার্থক হোক । 

একটা প্রচণ্ড আদশবাদের সঙ্গে একটা প্রচণ্ড প্রেম নিবে আমাদের সামনে 
তিনি উপস্থিত হয়েছিলেন একটী অভিনব রূপে । ও দুটোই তিনি আমাদের 
দেবার জন্তু এনেছিলেন-_কিস্ত আমাদের জ্বীবস্বের শক্ত আবরণ চেদ করে 
তার সে প্রেম আর আদর্শ আমাদের মধ্যে এক আধ কণার বেশী ঢুকতে পায় 
নি, তার সে অণিনব রূপ আমাদের কাছে পরা পড়ে নি! 

পুরুযষোত্তমানম্দকে আমর! অল্পই জানি, অল্লই বুঝি; পুরুষোত্বমানন্দ ধার 
কথা ও জীবন নিজ জীবন দিয়ে প্রকাশিত করবার জন্যে এসেছিলেন, সেই 
শীনিতাগোপালকে--যোগাচার্ষ শীশ্রীমং জ্ঞানানন্দ অবধতকে আমরা আরও 
অল্প ছানি, আরও অল্প বুঝি। পুরুষোত্বমানন্দের কথা আমরা বুঝি না বটে, 
কিন্তু তার কথা শুনতে সবাই ভালবালত 1 বাংলাদেশের সর্বত্র এবং 
বাংলার বাইরেও যখনই যেপানে তিনি কথা বলেছেন- বৃন্দাবন, বরোদা, 
আমেদাপাদ প্রতৃতি-_মান্ষ মুগ্ধ হরেই শুনেছে । পুক্রষোত্তমানন্দ উপনিষদ 
বেদাস্ত গীতার কথাই বলেন, পুরুষোত্তমান্দ শীর্ণ শ্রীরাধা শ্রীগৌরের কথাই 
বলেন। কিন্তু এই সমস্ত কথা এতদিন আমরা যেরকম করে শুনেছি, 
পুরুষোত্তমানন্দের কুষ্ঃরাধাগোর গীতাউপনিষদবেদাস্তভাগবত সে সমস্ত থেকেই 
আলাদ)। তার শ্রীরুষ্ণ-ভ্রীবলের ব্যাথ্যার মধ্যে এমন একটী ব্যাপকতা ও 
গভীরতা আছে ঘে, যে-কোন দেশের লোক, যে-কোন মতাবলম্বী লোক 
নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে শুনলে প্রীতি লাভ করবেন-_দ্বন্বসংক্ষুদ্ধ সংসারে চলার 
পথের খোজ পাবেন। দেশকালপাত-নিরপেক্ষ সর্বোপাধিমুক্ত বিপ্লিবঘন 
একটি আীবনধারার সংবাদ আছে সেখানে । এই জীবনই ভবিষ্যৎ বিশ্ব 
আকাঙ্ক্ষা করছে ৷ সর্বোপাধি-মুক্ত এই জীবনের একমাত্র ভিত্তি প্রেম ৷ 
এই জীবন ও এই প্রেমকে ধারণা করা সাধান্বণ মাঙ্তযের পক্ষে সম্ভব ও সহজ 
নয়। তাই পুক্রঘোত্তমানন্দ যখন এই জীবনের কথা আর এই সর্বগ্রাসী 
প্রেমের কথ! বলেন তখন আমরা থই পাই না। আমবা সাধারণত: 
আবেষ্টনগত অভ্যাসের অধীন-_-যে আবেষ্টনে বড় হয়ে উঠি বা ঘে ভাবে 


উজ্ছলত্া ওত [১১শ বর্ষ, ১*ম সংখ্যা 


ভাবতে অভ্যন্ত হই, তার বাইরে সাধারণত: আমরা যেতে পারি না। কিন্ত 
এ যুগের হাওয়া হচ্ছে দেশকালপাত্র-নিরপেক্ষ একটী মুক্ত জ্ঞীবনকে লাভ 
করার আকাল্ষা_এ আকাঙ্া ক্রমে সর্বত্র ফুটে উঠছে। পুক্রবোত্তমানন্দ 
এই দ্বীনের অধিকারী ছিলেন এবং সেই জীবনের কথাই বলতে এলেছিলেন--- 
তাই তাকেও যেমন আমরা বুঝতে পারি না, তার কথাকেও বুঝতে পারি লা। 
কিন্ত একটা জিনিষ তার বুঝি সেট। তার হ্েহ প্রীতি তালবাসা-__মান্যেন 
আন্ত তার আকুলতা। সার! ভ্রীবনে এমন কোন লোক নেই তার কাছে যে 
এসেছে যাকে তিনি অন্তরের গনীরত। দিয়ে একাত্ম করে ভালবাসেন নি। 

কেন তিনি এই পৃথিবীর এই মানুষকে এমন করে তলপাসতেন, এমন 
করে একাত্ম করে নিতেন? তার কারণ প্রেমন্বরূপ পুরুষোত্তম থেকে 
জাত মাশ্ষষের সৃষ্টি স্থিতি লৱ প্রেমে আর ব্রচ্ছজ্ঞানেব প্রকাশ '্থল মাশ্রযের 
এই পৃথিবী ॥ অথচ যে-মাঙ্সযের যে-পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের দৈনন্দিনের 
পরিচয় তার চেহারা ঠিক প্রেনের নয় বা ক্রহ্ধজ্ঞানের নর_-এ কথা। অনায়াসেই 
দেখতে পাই । তাহালে কথাট। কি এই যে মাক্কয আসলে স্বন্দর নর অথচ 
সে স্থন্দরের পূল্রারী ? তাই-ই যদি ধরে নেই তাহালেও প্রমাণিত হয় যে, 
মান্ষের মধ্যে অস্তনিহিত একটী সৌন্দধ আছে বলেই সে সুন্দরের পুঙ্ছারী 
হতে পারে। পুক্রযোত্মানন্দ্ের চোখে এই স্থন্দর মানুষের ও স্রন্দর পৃথিবীর 
এমন একটী উজ্জল চিত্র ফুটে উঠেছিল যারই জন্য পাগলের মত সারাজীবন 
তিনি মান্তবকে সেই উচ্ছল জীবনের কথ। শুনিয্রে গেলেন ৷ মানুষকে তিনি 
সত্য বলেন, বিশ্বকেও-_কিস্ত কাড়াকাড়ির বিশ্ব তার কাছে সত্য লয়, 
আসক্তি বিছেষে জর্জরিত অহংটকজ্ডিক পশুত্-প্রধান মাহ্ষষও তার কাছে 
সত্য নঘ্ন। মাচ্গঘ আর পৃথিবী সত্য হচ্ছ প্রেমে_অবতান-জীবনে সেই কথা 
ঘোষিত হর যুগে যুগে বারে বারে বিশ্বত-ধর্মী মাস্তবের কাছে । পুক্রযোত্তমানম্দ 
সেই প্রেমের কথ। বলেছেন নৃতন আবেষ্টনের নৃতন ভাষাত । 

আদ এই স্বল্প পরিসরে স্বল্প কালে পুরুষোত্তমানন্দের ব্যাপক-গতীর 
আীবনের সবটুকু কথা তুলে ধরতে আমি পারব কেন? একটী দিব্য মাঙ্রযের 
দিব্য সমাঞ্জের উজ্জ্বল চিত্র ঘে পাগলকে দীর্ঘ চল্লিশ বংসর ক্ষেপিরে রেখেছে, 
তার কথা ক্ষুদ্র আমি আপনাদের কাছে নিবেদন করব কেমন করে? এই 
মানুষ ব্ৰহ্ম-মাফ্তহ ভাগবত-ান্ব হয়ে ব্রহ্ম সমাজ, দিবা সমাজ, তাগব্ত সমাজ 
গড়ে তুলতে পারে যে-পথে, পুক্রবোত্তনানন্দে্ জীবন সার! জীবন ধরে সেই 
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পথের কথাই বলে এসেছে । অত্যন্ত সংক্ষেপে সে পথটা হচ্ছে প্রত্যেকেন্ 


মুল্যের ্বাকাতি__-যেটা ভগবানের দেওয়া । মান্তষ নিজের অন-গড়া যে মূল্য 
দিয়ে অসামোর স্ুষ্টি করে অকল্যাণকে ডেকে এনেছে, সে মন-গড়া মূল্যবোধ 
যে 'মাত্র৷' হারিয়ে ফেলেছিল, সেই মাত্রটি আবার গেঁথে দিতে হবে মান্বেরুই 
দিকে তাকিয়ে । ধনের যে মূল্য ছিল, মান্তষের ছুবুদ্ধি একদিন তার থেকে 
তাকে বেশী_অনেক বেশী-মুল্য দিছে ফেলল-_শ্রমে নিজন্ মূল্য রঃল না 
কিছুই__মান্রা গেল হারিয়ে, ছন্দ গেল ভেঙ্গে। ঘটল অঘটন। কুলের হে 
মাত্রায় যতটুকু মূল্য হওয়। উচিত ছিল, কুল পেয়ে গেল একদিন তার থেকে 
অনেক বেশী মূলা-_তাই কুল বজায় রাখতে গিরে শ্মশানযাত্রীর সঙ্গে কন্যার 
বিবাহ দিয়েছে একদিন এই মাম্তবই। এলো সেই পথে অকল্যাণ। 
পাণ্ডিত্যের মাত্রাতিরিক্ত মূল্য দিয়ে অপত্ডিতকে করা৷ হল অপমান । ঘটল 
এবারেও অঘটন । বুদ্ধির শ্রেষ্ত্ব স্বীকৃত হল-_কিন্ত তার মাআ। রক্ষা কৰা 
গেল না_বুদ্ধির শাণিত ছুরিকাঘাতে হৃদয়বান তথাকথিত ছোটর দল-_ 
নারী প্রদ্গা। শ্রমিক দরিব্র-লিপীড়িত হল-_কেননা। বুদ্ধি এদের নেই। 
সমাজের সমস্ত অকল্যাণ এই মাত্রা হীনতার জন্য । 

বাক্তিব জীবনের সকল ক্ষেত্রেও এই-ই ঘটেছে । দ্রেহবান মানুষ কোথাও 
দেহকে দিল বেশী ম্ল্য, আত্মাকে করল থাটো, আবার কোথাও দেহকে 
স্বণ্য বলে আত্মাকে করল শুচি। মিল গেল তেজে। 

পুকবোত্রমানন্দ জীবনের সকল ক্ষেত্রের এই অমিলকে মাত্রার ছন্দে 
গেঁথে তুলে দার্শনিক কাঠামোর মধ্য দিকে তাকে প্রকাশ করলেন-_বিরুত 
‘মাঙ্রয ও বিরুত সমাজকে রক্ষা করতে চেয়ে এক প্রাণমাতানো কথা 
শনিয়ে গেলেন । 

সর্ব সমন্বয়ের এই মিলকে, মাত্রাবোধকে পুরুষোত্তমানন্দের মধো ফুটিয়ে 
তুলেছেন শ্রীনিত্যগোপাল-_যোগাচার্খষ, ্রীমৎ জ্ঞানানন্দ অবধৃত। সিন্ধান্ত 
দর্শন, ভক্তিযোগদর্শন, জ্ঞাতি-দপণ বা নিত্য-দশন, স্বধর্মনির্ণস্সার প্রভৃতি 
বহু বইয়ে যুগান্তকারী ক্রান্তি-পথকে শ্রীনিত্যগোপাল প্রকাশ করে গেলেও 
তাকে অ বইএর মধ্যেই লীমাবস্ধ রেখেছিলেন, মুখে তা প্রচার করে যান নি, 
পুরুষোত্বমানন্দকেও তিনি এ তত্ব মুখে বুঝিরে যান নি। তাকে তিনি 
শুধু এই আশ্বাস দিয়ে গিয়েছিলেন, শর তুমি কি আন না তোমার ঘখন 
যা দরকার ভগবান অন্তর্থামীরূপে তখন তা তোমায় বুঝিয়ে দিচ্ছেন? 
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আর পুক্ুযোত্তমানন্দকে যখন ১৩৯২ সনে শ্রীছূর্গামস্ত্রে শ্রীনিতাগোপাল দীক্ষা 
দ্বান করেছিলেন তখন বলে দিয়েছিলেন এক বৎসর পরে বদলে দেব 
আকফমন্ত্রে। এই এক বৎসরের শেষাশেষি বাইরের দিক থেকে মন্ত্র "দলে 
দেন নি, কিন্তু যে শীর্ণ ও শ্রীরাধাতত্বের কথা পুকুষোত্তঘানন্দ বলে থাকেন, 
সেই তত্ব লিন শ্রী ও রাধা পুকুষোতমানন্দের জীবনে প্রবেশ করেন। 
সে প্রবেশের কাহিনী যখন তিনি নিত্যগোপালকে নিবেদন করেছিলেন, 
তখন শ্রীনিতাগোপাল তাতে তার সম্মতি জালিঘ্েছিলেন। ক্রমে শ্রবাধা- 
কুকের এক টৈপ্রবিক তত পুরুষোত্তমানম্দের মধ্যে গজিয়ে উঠতে থাকল-_ 
যে তত্বকে তিনি বর্তমান বিজ্ঞানের চিন্তাধারার ভাষা দিয়েও ইদ[নীংকালে 
আমাদের কাছে উপস্থিত করেছেল। অমনি করে ১৯১৯-এর প্রথম পর্যস্ত 
কাটল । এ পর্যন্ত শিক্ষকতা তার বৃত্তি ছিল--কিন্ত এ বুত্তি রক্ষা করা আর 
সম্ভব হল না--তার ভিতরে চুঃরে আসা তত্বকেই জীবন দিয়ে প্রচার ও 
প্রকাশ করবার অদ্য তাকে ঠেলে পথে বের করে দিল__-১৯১৯-এর মই 
ফেব্রুয়ারী তিনি শিক্ষকতা-বৃত্তি ছেড়ে চলে এলেন কলকাতায়। সেই থেকে 
দেহ রক্ষা করার পূর্ব পর্যন্ত কাটল তার সেই পথের কথা বলে যে-পথে 
এই মান্সবই ব্রহ্ম-মাশ্ষয, এই সমাজই দিব্য মাশ্তষের সমাজ, এই ধরার ধুলিই 
ভ্রহ্মধূলি। রাজনীতির মধ্য দিয়েও তিনি মান্তবের সামগ্রিক জ্বীবনকথা 
বলেছেন। তিনি বলতেন আমি রাজনীতি করি লা, রাধানীতি করি। 
রাধানীতি করা অর্থ নিপীড়িত, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত কি ভাসে শক্তিমানের 
কাছে নিজের ম্ধাদার গড়াতে পারে, সেই পথের কথা শোনান । প্রত্যক্ষ 
ক্লাজনীতি যেদিন ছেড়ে এলেন সেদিনও এই কথাই শুনিয়েছেন__-বলতে ' 
চেয়েছেন দৃষ্টিভঙ্গির এই পরিবর্তনকে দার্শনিক চিন্তা ও কাঠামোর মধ্যেও 
আনতে হবে_নরতো এ বিপ্রনকে ধরে রাখা যাবে না) তাবান্তরে নুতন 
দৃষ্টিভঙ্গির তিনি একটা দার্শনিক কাঠামো দিয়েছেন! 

পুরুষোত্বমানন্দের মস্ত চলাফেরা আচার আচরণ তার জীবনের এ 
ভ্রতকেই ফুটিয়ে তুলেছে । নিল্রেকে তিনি বিশ্বনাগরিক বলে মনে করতেন, 
€ঘ মন্ত্র তাঁর মুখে তুলে দিরেছিলেন শ্রীলিতাগোপাল | নিজেকে সর্বের 
সঙ্গে এক করে দেখতে চেয়েছেন বলেই সারাজীবন না খেলে না পরে 
ক্কচ্ছ_তার জীবন যাপন করেছেন, কিন্তু আশ্চর্য এই যে এই কুচ্ছ_তা ডাকে 
দেহে মনে চিত্তে, কর্মে আনে প্রেমে তক্তিতে এতটুকু অস্থবিধার ফেলতে 
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পারে নি-_-সবগুলিই তাতে একসঙ্গে কার্যকরী থেকেছে এবং এই কুচ্চ তার 
মধ্য দিয়েই তার জীবনত্রত ভার দেহকে পধস্ত বেশ খানিকটা অসাদারণ 
লাবণ্য ও শ্রিষ্ধতা দান করেছিল। তাই পন্সতালিশ দিন উপোস করেও 
€যদিন তিনি উপোস ভাঙ্গেন সেদিনও জনসভায় বকৃতা দেবার দৈহিক 
ক্ষমতা তার ছিল__দেহের সেই ঘোগ্যতা! ভার লাভ হয়েছিল। অত্যন্ত 
সাধারণ আহার যে মাশ্িষেক্স দেহমনের কোন শক্তিকেই হরণ করতে পারে 
নাট পুক্তষোত্তমালন্দের জীবনে প্রমানিত হয়েছে । 

অত্যন্ত সাধারণ খাওয়া পরার মত অত্যন্ত সাধারণ মানুষের সঙ্গে ম্বাথিভী 
বিচরণ করেছেন-_ইচ্ছে করেই অত্যান্ত সাধারণ মান্তবকে তিনি বুকে তুলে 
নিয়েছেন, একাত্ম করে দেখেছেন । সকলের দৈহিক হৃখছুঃখকে প্রাণপণ 
করে দূর করতে যেমন চেয়েছেন, তেষনি এই সাধারণ স্তর থেকেই 
আত্মনিবেদনের পথে মাশ্রয যে কেমন করে নিগুণের শুতে উঠতে পারে, 
সেই কথাটি তাকে শেখাতে প্রাপপণ করেছেন। আসক্কি-নিছ্েষ বহিছূর্ত 
প্রেমমাত্রকে সঙ্গল করে নিজের পরিচ্চিশ্র অহংকে গলিয়ে দিয়ে কি করে 
আঙ্গষ নিরুপাধিক বা সরবোপাধিক মুক্তি আম্বাদন করতে পারে সকল ঘটনার 
মধ্যে--যাকেই তিনি কাছে পেয়েছেন তাকেই সেই কথাটা আনাতে 
চেয়েছেন। 

পুকষোত্তমানন্দের কথা আর আমর] তার কম্থু কণ্ঠে শুনব না। যিনিই 
সে কণ্ঠ শুনেছেন, তিনিই উপলদ্ধি করছেন সে ক না শোনা কি বস্ত! 
সে কঠ আর আমর] শুনব না৷ তার কথা ছড়িল্পে পড়েছে, ছড়িয়ে পড়বে । 
যে লেখাগুলি তার রয়েছে, সন্ধানী দৃষ্টি সেগুলিকে ক্রমে আরও ছড়িয়ে দেবে 
আজ তিনি দেহেতে নেই-__সর্বভূতের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার যে লাখনার স্পর্শ 
চিত্তে তিনি দিছে গেছেন, সে সাধনা ভবিষ্যৎ সমান্র জীবনে, ব্যক্তি জীবনে 
ব্যক্ত হয়ে উঠবে--তার সেই সার্বতোৌতিক প্রকাশই আজ দেখতে পাওয়ার 
অপেক্ষার আছি। আদ্র তার এই শুত জন্মদিনে তিনি নেই - তবু তিনি 
আছেন । তার সেই থাকাকে প্রতি মূছুর্তে যেন উপলব্ধি করি । উপলব্ধি 
করি অন্তরে নিজের মধ্যে, উপলব্ধি করি বাইনে আপনাদের সকলের মধ্যে । 
সর্বভৃত থেকে নিজেকে তিনি কখনও বিচ্ছিন্র করে দেখেন নি--তাই 
আপনাদের সকলের মধ্যে তার প্রকাশকে দেখতেই হবে। তার একদিকে 
তার শ্ীনিত্যগোপাল, আর এক দ্বিকে তার অন্তরে মাহবের দিব্য রূপের চিত্র 


উচ্ছল ভারত [১১শ বধ, ১০৯ সংখ্যা 


__এই ছুইরের মধো নিজেকে তিনি নিঃশেষ করে দিয়েছিলেন । বলেছেন 
_ আমার জন্মের মধ্য দিরে শ্রীনিত্যগোপাল শবিশ্ব-জজীবনে জন্মলাভ করুন'-_ 
নিজদের পৃথক সত্তা তার ধুয়ে মুছে গিক্েছিল। তাই তার মধ্য দিকে 
আমাদেরকে শ্রীনিত্যগোপালকে পেতে হবে, প্রীগৌরকে পেতে হবে, শ্রীরুষ্ণকে 
পেতে হবে_-আর পেতে হবে আপনাদের সকলকে, সমস্ত মাশ্বকে । তবেই 
ভার জন্ম সার্থক, তাকে ম্মরণ করা সার্থক, তাকে পুজা করা সার্থক । আমরা 
যেন তাই পারি_আপনানা আশীর্বাদ করুন। শ্রীনিত্যগোপাল জরযুক্ত 
হউন, পুক্রবোত্তমানন্দ জয়যুক্ত হউন, বিশ্বের মানুষ জয়যুক্ত হউন । 


ছুটি শালিক 
U আ্রীঢগাপ্পাল ভৌমিক ॥ 


বছদিনের চেন! শালিক ছোড়া £ 
মেফেটি বেশ নধরদেছ 

পুক্ুযটির পা-ট! একটু খোড়া । 
পরিচয়, তা বর পাচ হবে, 

সপ্য যখন বিয়ে কনে 

ঘর বেখেছি এই বাড়িতে সবে। 
শহরতলীর ছোট বাসা এটি, 
অল্প আছে অথই জলে 

হোক সামরিক, তবু তো সে জেটি । 
পেয়ারা গাছ ছিল উঠান জুড়ে, 
রোজই দেখি শালিকজোড়া 
সেই গাছেতে বসছে ঘুরে ঘুরে । 


কাতিক, ১৮৮৯ ] 


ছুটি শালিক 


মাঝে মাঝেই খাবার খেয়ে খুঁটে 
বসত গিয়ে গাছের ভালে 

মনের স্থুখ ওঠে পাখায় ফুটে । 
উঠোনের সে পেন্বারা গাছ বাড়ে, 
শিশুর হাসি-মুপর বাড়ি 

জীবন থেকে ঝিমুনি সব কাড়ে 
কেমন যেন একটা তবু ফাক 

হৃদয় ভরে শৃঙ্ুতায় 

ন! শুনে সে শালিকজোড়ার ভাক । 
হারিয়ে গেছে কোথায় তা কে জ্ঞানে? 
তাদের সাথে হাবায়-নি কি, 

এ জীবনের অনেকখানি মানে ? 
খোড়া শালিক, মোট বউটি, ভাবি 
এমন করে কোখাদ্র গেল 

ছেড়ে দিয়ে পেয়ারা গাছের দাবি? 


শিক্ষাবিদ ফ্রয়েবেল 
॥ অধ্যাপক রেজাউল করীম ॥ 
(২) 


১৮১৬ লালে New্-Education বা নব-তর শিক্ষাবিধি সম্বন্ধে ফ্রম্নেবল 
নিজের আদর্শকে কার্ধে পরিণত করতে বস্ধপরিকর হলেন । এই উদ্দেশ্য 
সাধনের জগ্ত তিনি গ্রীমেম গ্রামে চলে এলেন। সেপানে দু'বছর থাকার 
পর খুরিঙ্গিয়ানের অন্তঃপাতী কেল্হাল গ্রামে একটি শিক্ষাকেন্্র প্রতিষ্ঠিত 
করলেন । পরে এই গ্রামটা শিক্ষা সম্পকিত নৃতন থিওরীর তীর্থক্ষেত্রে 
পরিণত হ’ল । ক্রছেবেল, লিঙ্গাথাল এবং মিডেনড্রফ, এই তিন বন্ধুতে নব- 
প্রণালী অভলাবে শিক্ষাদান করতে লাগলেন) তারা সকলেই ছিলেন 
বিখছিত। তার! এখানে একটি শ্িক্ষক-সমাজ গড়ে তুপলেন। ক্রমেই 
তাদের আদর্শ চতুন্দিকে প্রচারিত হ'তে লাগল এবং বিদ্য!পয়টির খ্যাতি 
সৰ্ব্বত্ৰ ছাড়ে পড়ল । তাদের একটিমাত্র বিষগ্ের অভাব ছিল-__তারা বছ 
বৎসর ধরে অর্থসক্ষটের মধ্যেই কাজ করতে লাগলেন । এখানে আ্য়েবল প্রায় 
চন্দ বছর ছিলেন । এই সুদীর্ঘ কালের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি অনেক 
কিছু শিক্ষালাত করলেন। তারপর তিনি এখান থেকে চলে গেলেন এবং 
অন্ধত্র আরও কতকগুপি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললেন । অবশেষে 
ওয়াটানমের পরিত্যক্ত প্রাসাদের ভিতর তিনি একটি আদশ শিক্ষাকেন্্র 
প্রতিষ্ঠিত করপেন। কিন্ত উক্ত প্রাসাদের ধশ্মহাজকগণ তাকে নানাভাবে 
বাধা দিতে পাগপেন। তাদের বাধা দিবার প্রধান কারণ এই যে, তীর! মনে 
করপেন যে, ফ্রছ্গেবেল এইভ।বে শিক্ষা প্রচার ক'রে ক্যাথলিকদের মধ্যে 
প্রোটেস্টাপ্ট আভিযান চালাচ্ছেন॥। কাছ্দেই এত বাধাবিপত্তির পর তার 
প্রতিষ্ঠান সাফলালান করল না। 

এইটাই শেষ বাধা নদ্ব__লানাভাবে আরও বাধা উপস্থিত হল) কিন্ত 
তবু তিনি হতাশ হলেন লা। ঠিক এই সময় স্থইস্‌-সরকার তাদের দেশের 
তরুণ শিক্ষকদেরকে শিক্ষণবিদ্যা শিক্ষা করবার জন্য তার নিকট প্রেরণ করন্তে 
লাগলেন! অবশেষে ক্রয়েবেল বার্গড়ফে (93৪39) চলে এলেন । 


কাতিক, ১৮৮৯ ] শিক্ষাবিদ্‌ ক্রয়েবেল 


তিরিশ বছর পূর্বের এখানে পেষ্টালজি শিক্ষাদান ব্যাপারে বহু কাজ কবে- 
ছিলেন। এখানেই ফ্রগেবেল একটি বনাথ-আলশ্রম স্থাপন করলেন এবং 
স্থলের শিক্ষকদের জগ শিক্ষণবিদ্য! সম্পর্কে পাঠ দিতে আবন্ত করলেন) 
বিভিন্ন শিবিরের প্রাথমিক স্থপের শিক্ষকগণকে এক বছর অন্তর বার্গড়ফে 
তার তত্বাবদানে তিনমাস শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করলেন। এইলব শিক্ষক- 
গণ বিভিন্ন শিক্ষকদের "অভিজ্ঞতার তুলনামূলক আলোচনা করতেন । তাঁরা 
ক্রয়েবেল, বিটজিয়াস (BitziU5) প্রমুখ শিক্ষাণিদের নিকট উপদেশ গ্রহণ 
করতেন। ফ্রয়েবেল প্রাথমিক স্কুপের শিক্ষকদের সঙ্গে সম্মেলনে মিলিত 
হ’তেন, আলাপ আলোচনা করতেন! তাতে ফ্রঘেবেল দেপলেন ঘে স্থুলে' 
পড়বার মত বয়স হবার পূর্বে ছোট ভোট ছেলেমেয়েরাহ্-সর্ববত্র অবহেলিত 
হয়। লসেইজঞন্ত যপন তার! স্কুলে প্রবেশ করে তখন তাল ফল করতে পারেন! ) 
কিন্ত ফ্রয়েবেল harmonious development-এর পক্ষপাতী, তাল শিক্ষা- 
নীতিতে শিশুর শিক্ষার উপর বিশেষ গ্জোর দিতে বলেন। ১০২৬ সালে 
তিনি The Educatiou of Man লেখেন । তাতে তিনি লিখেছেন 
ঘে, সাত বছর বরন পর্ধ্স্ত শিশুর শিক্ষার উপর বিশেষ জোর দিতে হ’বে। 
অঙ্ক বয়সের শিশুদেরকে কিভাবে শিক্ষ/ দিতে হবে, সেই বিষয়ের উপক 
তার চিন্তা ও ধ্যান ধারণা নিবন্ধ ছিল। তিনি বলেন এইসব শিশুদের 
প্রতি উপযুক্ত বাবস্থা করতে হ'বে। 

গাছের ছোট চারাকে যেমন বিশেষ ভাবে পর্যবেক্ষণ কর! দরকার, 
শিশু প্রতিও তদহুরূপ ব্যবহার করতে হ'বে। তাই তিনি শিশুদের শিক্ষার 
ভূ graduated course of cexercise-এর পরিকল্পনা রচন! করলেন । 
যে সব খেলাধূলা শিশুকে আক্বষ্ট ক'রে তাহারই উপর মডেল ক'রে তার 
এই শিক্ষাপন্ধতে রচিত ॥ তিনি ঘি স্বাধীন তাবে কাক্স করবার স্খোগ 
পেতেন তবে বহু শিশুর শিক্ষার ব্যাপারে যুগাস্তর আনতে পারতেন । কিন্ত 
সবদেশেই দেখা যায় যে বৈপ্রধিক প্রত্যেক কাজেই প্রতিক্রিয়াশীল সরকার 
বাধা স্ুষি করেন। এ ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হ'ল লা। সরকার তাকে 
নান! ছলছুতা তুলে পদে পদে বাধা দিতে লাগলেন । স্থতর্নাং অগতা। 
বাধ্য হয়ে তিনি কিল্হ!নে চলে এলেন। অতঃপর তিনি প্রথম কিওার- 
গার্টেন স্থুল স্থাপন করলেন । কথাটার অর্থ garden of the children — 
শিশুদের উদ্ান। কিলহানের নিকট একটি গ্রাম ছিল তার নাম ব্লাহ্ষেনবার্গ 


৬৯২ উজজ্লতভারত [১১শ বধ, ১০ম-সংখ্া 


(01810060076) | এই গ্রামেই সর্বপ্রথম কিশ্ডারগার্ডেন প্রথা অশ্যসাযে 
শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হল। এই পক্ধতের প্রথম প্রবর্তক হচ্ছেন ক্রয়েবেল। 
আন এ নামটি সর্ধজ্র সুপরিচিত! কিন্তু তু:খের বিষয় শিশ্টশিক্ষার অমন 
একটি হ্থন্দর্ বাবস্থ। টাকার মতাবে চলল ন1। তিনি অর্থাভাবে পরিকল্পনাটি 
পরিত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। কিন্তু ক্রথেবেল আশা ও উদ্যম ত্যাগ 
করলেন না। তিনি স্বযোগ ও হ্থবিপানত কাজ কনে ধঘেতে লাগলেন। 
১৮৭৯ সালে একজন বুদ্ধিমতী মহিস! ফ্রদ্েবেলের প্রভাবের হবার আকুষ্ট 
হপেন_তার নাম Baroness Von 51৩28200165) এই মহিলা ভার 
দীক্ষাগুক্তর একটি স্মাতকথা লিগে গেছেন) অগ্যাবধি ফ্রচেবেলের জীবনী 
সম্বন্ধে এট বইটিই সবচেথে প্রামাণিক গ্রন্থ । 

১৮৪৮ সালে ইউরো!শের বিভিন্ন স্বানে ব্যাপকভাবে বিপ্রবের আগুন জলে 
উঠপো।। জ্রথেবেল আশ! করেছিলেন যে এই বিপ্লবের ফলে সাধারণ মানুষের 
উন্থতি হবে । আর মান্চষ স্বাধীনভাবে চিন্তা করবার স্থঘোগ পাবে। 
কিন্ত কার্ধাক্ষেতঅে তার কিছুই হ’ল লা। স্বাধীন চিন্তার যে কোন সুযোগ 
শ।ওয। গেপ ন! তার প্রনাণ তিনি অল্পদিনের মধ্যে পেলেন । ভার এক 
ভ্রাতুপপুয় অধ্যাপক কালয় য়েবেলের শিক্ষ) সংক্রান্ত কতকগুলি পুশুক প্রকাশ 
করপেন। আর অমনি তার বিরুদ্ধে অন্তিযোগ উঠল ঘে তিনি সোস্ক।লিজম 
প্রচার করে বেড়াচ্ছেন ॥ স্থতরাং সরকারের পক্ষ থেকে তাদের দুঙ্জনকেই 
আদেশ দেওয়া হ'ল যে তারা যেন কোন নূতন বিধ শিক্ষা! ন! দেন। 
ভ্র্লেবেলের বিরুদ্ধে আর একট! অকড্রিযোগ উঠলো যে তিনি শিক্ষাসংস্কারের 
নামে ধশ্মদ্রে।হতা প্রচার করছেল। এই সব কারণে ১৮৫১ সালে তৎকালীন 
[শিক্ষ।ণস্থী ভন রাউমার ( Von Rumer ) একটি আদেশ জারি করলেন, 
তার ফলে প্র।সিয়ার কোথাও ফ্রণ্রেবেল ও তার ভ্র'তুম্পুত্রের আদর্শ অগুসারে 
বিপ্যালঘ্ৰ প্রতিষ্ঠা কর! চলবে না । এতদিন ধ’রে তিনি যে মহৎ কাজে ত্রতী 
ছিলেন মন্ত্রীপ্রবরের এক আদেশেই তাকে সে ত্রত ছেড়ে দিতে হ'ল। এই 
আদেশের পর তিনি অধিক দিন বাচেন নি। ১৮৫২ সালের ২১শে জুন 
ক্রয়েবেল ভ্রপ্ন হৃদয়ে দেহ ত্যাগ করলেন । 

তার যুগের লোক ক্রতেঝেলকে ভাল ক'রে চিনতে পারে নি। কিন্তু 
আজকের যুগের শিক্ষাবিদ্গণ বুঝেছেন থে ক্রয়েবেল শিক্ষাদান প্রণালী মধ্যে 
যুগান্তর এনে দ্বিরেছেন। তিনি ধর্দবিশ্বাসী ছিলেন । তিনি বলতেন তে 
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খন্মের উপর ভিত্তি ক'রে রচিত না হ’লে কোন শিক্ষা ব্যবস্থাই ফলপ্রস্থ তয় ন!। 
তিনি আর একটা বিহ দুঢ়ভ্াবে বিশ্ব।ল করতেন ঘে, সনন্ত বিষয়ের মধ্যে 
একটা Unity বা একা আছে । স্থির আদিতে ছিল এই একা) পৃণিবীর 
সমস্ত বস্ত্ট লেট আদিম একের মধ্যে বাস করত, চলাফেরা করত, তারি 
মপো তাদের অন্তিত্ব বিঝাঞ্জমান ডিল । আসব ও প্রকৃতির সব জীব্তস্ত একই 
মূল স্থত্ম থেকে উদ্ৃত। তার! সকলেই একই বিপি বা আইনের অধীন । 
ছুশো বছর পূর্বের কমোনিঘামও এই কথাটাই ইউরোপের শিক্ষ।বিদ্গণকে 
বলেছিলেন। ফ্রয়েবেল সেই কথাকেই নূতন পরিবেশে নৃতন ক’রে বল্লেন । 
তিনি বল্লেন মানব-সম্তানের শিক্ষানীতির মূল কথা জানতে হ’লে শুরুত্তির 
দিকে দৃষ্টিপাত করতে হ'বে। গাছপাল। তরু লতা এসব কুষক সৃষ্টি করে না । 
কিন্তু তারাই ত এগুলির যন্ত করে’ সেবা করে’ তাদেরকে নানা উপায়ে বাচিয়ে 
রাখে । সেইরূপ শিশুকেও মানব সৃষ্টি ক'লে না, এবং শিক্ষকও শিশুক মধ্যে 
কিছুই স্থ্টি করতে পারেন না । তার প্রধান কাজ হ'বে শিশুর সহজাত 
প্রবত্তিগুলিক্ে (100১০; [cuties ) বিকশিত করে তোলা । শিক্ষক 
শিশুর উপর তদারক করবেন, তাকে পর্যবেক্ষণ করবেন, একটু একটু করে 
পথ দেখাবেন। পেষ্টালঙ্জি বলেন যে শিশুর এই সব প্রবৃত্তিকে অভ্যাস ও 
বায়ান ব্বায়া বিকাশ করতে হ'বে। কিন্ত ফ্রয়েবেল এতে সন্তুষ্ট নন। তিনি 
আয় একটু এগির্রে বল্লেন ঘে, শিক্ষাদানের প্রদান কাজ হচ্ছে শিশুর স্বেচ্ছাপ্রস্থত 
কর্্ধারাকে জাগ্রত করতে হবে এবং তারপর সেগুলিকে বিকশিত করতে হ'বে। 
ক্রয়েবেল শিশুর স্বৈচ্ছিক কম্মের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেন । তার শিক্ষানীতির 
প্রধান কথা হচ্ছে থে মাগ্চষ প্রপানতঃ 1০৩৮ বা কারক এবং Organiser বা 
পরিকলাক। শিশু ম্বরুত কর্মনালার মধ্য দিয়ে শিক্ষা লা করে। তার 
শিক্ষা-আীবনের প্রতোকটি মুহূর্ত তার কাছে মুল্যবান । তবে ফ্রযরেবেল শিশুর 
প্রথম স্তরের উপর অপিক্তর গুরুত্ব দেন। কুশোর মত তিনি বিশ্বাস 
করতেন ঘে, শিশুর বিকাশের প্রতোক শুর স্বস্ংপূর্ণ এবং পরবর্তী সুরের 
পরিপূর্ণতা পুর্ব স্তরের পূর্ণতার উপর অনেকটা নির্ভরশীল । শিশু-ছীবনের 
প্রথম স্তর অত্যন্ত মূলাবান। সেই স্তরের গুরুত্ব উপলব্ধি করে তিনি 
পেষ্টাপজিন মতই শিশুর মাতার শিক্ষার প্রয়োজনীতাও স্বীকার করেছেন। 
পেষ্টালজি বলতেন যে শিশু হচ্ছে: পরিবারের বসন্ত । আর ফিটচে বলতেন যে 
শিশু হচ্ছে সমাজ ও রাষ্ট্রের সম্পত্তি । কিন্ত ক্রয়েবেলের মত একটু বিভিন্ন। 
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তিনি বলেন সমণ্ড বিরুদ্ধ অবস্থার মধ্যে শিশুর ক্রমে।শ্রতি মিলন ও 
সামভ্রশ্তের দিকে এগিরে যাচ্ছে । তাই তিনি বিশ্বাস করেল যে শিশু যেমন 
পরিবারের তেমনি রাষ্ট্র ও সমাক্রের সম্পত্তি । স্থত্রাং শিশুদের জীবলেক্স 
কিছুটা! অংশ সাধারণ জ্বীবন ও সাধারণ কাজ কর্শ্দের মধ্যে কাটবে । 

পুর্বেই বলেছি যে কিনণ্ডাৱগার্ডেন কথাটা! ফ্রছেবেলই আবিষ্কার করেছেন। 
তিনি এই কথাই বলতেন যে শিশুদের প্রধান বৃত্তি হবে খেলাধূলা । 
খেলাধূল।র সংজ্ঞ। তিনি দিয়েছেন--ঘে কোন কাজে শিশুরা আনন্দ পার 
তাকেই তিনি বলেন “খেলাধূলা” । তিনি শিশুদের খেলাধুলার ভ্রন্ত 
কতকগুলি নৃতল নূতন খেল! আবিষ্কার করেন। সেগুলি নিছক খেল! 
হাতে পারে কিন্তু তাদের মধ্যে শিক্ষারও একটা ইঙ্গিত আছে-_-যেমন, এই 
সব খেলার মাধ্যমে শিশুদের দেহ বেশ শক্ত হ'বে, তাদের ইঞ্ি সমূহ 
সুসম্ঞ্রস্তভাবে পরিচালিত হ’বে, তাদের মনট! জাগ্রত হ’বে, তার তাদের 
ইন্দ্িঘ্ের মধ! দিযে প্রকৃতিকে ভানবে ও বুঝবে--আর জ্ঞানবে তাদের 
সঙ্গীকে । এইভাবে তারা ঠিকন্তাবে গঠিত হবে, তাদের মধ্ো স্রেহপ্রীতের 
ভাবও জেগে উঠবে। এই পথে তাদেরকে জীবন যাত্রার পথে নিয়ে হায়] 
সম্ভব ছবে। আমাদের দেশের শিক্ষকদেরকে বিশেষ ক'রে প্রাথমিক 
বিগ্কালছের শিক্ষকদেরকে অন্ররোধ করব ভাবা যেন শিক্ষাবিদ ফ্রয়েবেলের 
শিক্ষানীতিটা ভাল ক'রে বুঝবার চেষ্টা করেন। দেশের শিশুদের গড়ে 
তোলার ভার তাদের উপর স্তন্ত। মান্ধাতার আমলের শিক্ষা দান পদ্ধতির 
আমূল সংস্কায়ের ও পরিবর্তনের প্রন্থো্ন আছে। আমাদের শিক্ষকগণ যেন 
একথা কুলে ন! যান । 


বৌদ্ধ দর্শনে ক্ষণিক বাদ 


৷ শ্ৰী যোচগস্দ্ৰনাথ সরকার ॥ 


বৌদ্ধ ধর্মেহ স্চনা ছুঃখবাদে। বুদ্ধদেবের মতে সংসার ছুঃখনয়। 
তার স্থখ-শান্তিম্থ কৈশোরে রোগ শোক জরা মৃত্যুর দুঃখময় অভিচ্ঞত! তার 
কক্পাঘন অন্বরে গভীর রেখাপাত করেছিল। তাই তিনি প্রথমে খুজেডিলেন 
এইসব দুঃখের কবল থেকে মান্চষের মুক্তির উপায় । তার জন্তু তিনি স্বাদশ 
বৎলর কঠোর একাগ্র সাধনা করেন। এই সাধনায় তিনি যে সমাধি ব1 
দিবঃঞ্ঞান পাত করেন তাই তিনি ক্ষপাছ্িত করেছেন বৌদ্ধ দর্শনে এবং তার 
উপরেই বৌদ্ধ ধর্ম প্রতিষ্ঠিত । 

দুঃখবাদের মুল সুত্রকে বৌদ্ধ দর্শনে বল) হয় “আধ্যসত্য' । “চত্তারি অরিশ্প 
সত্তানি”,__আধ)সতা চারঢি,__দুঃশ, ছুঃখ সমুদ্রদ্ধ বা উৎপত্তি, দুঃখ নিয়োদ ও 
ছু নিবোধের উপায় উদ্ভাবন । দুঃখ আট প্রকার”__অন্ম, ব্যাধি, জরা মণ, 
প্রিজনের বিয়োগ, অপ্রিন্ সম্প্রয়োগ অর্থাৎ অনতিপ্রেতের সহিত সংযোগ, 
ঈন্দিত বস্তুর অলাত +! অপ্রান্তি এবং পঞ্চেন্দ্রিয়ের গজ বন্য । সকলেই এই 
আট রকমের দুঃখ ভোগ করে। প্রতোকেরই জন্ম মৃত্যু জবা ব্যাধি আছে, 
প্রিয়জনের বিচ্ছেদ আছে, অপ্রিয় বা অবাঞ্ছিতের সংস্পর্শ পরিহার কর! যায় 
না, ঈপ্দিত বস্ত ইচ্ছামত পলাওছা যান না; পঞ্চেজ্জিয় দিয়ে ঘ{ ভোগ কর! 
যায় তা আপা তঃ মধুর হলেও পরিণামে দুঃখ আনক। 

দুঃখের সমুদয় বা উৎপত্রি বিয়ে সমীক্ষা করতে গিয়ে তিনি একটী কারণ 
পারম্পর্ধা নির্ণগ্র করেছেন। তীর আবিষ্কৃত মনোবিজদ্ঞানের এই সুক্ষ বিশ্লেষণ 
মুলক অংশটীও লাম দেওগা হয়েছে “শতিচ্চ সমুদ্পাদ” বা প্রভীত্য সমুদ্পাদ” । 
Ry৪ [02515 প্রস্তুতি পাশ্চাত্য মনীবীর1 এই অংশকে বলেছেন ‘chain of 
dependent causation”— Psychology of Buddha. বৌদ্ধ মনো- 
বিজ্ঞানে তার সং! নিদ্দিষ্ট হয়েছে এইরূপে :_ 

“অস্মিন্‌ যন্বীদং ভবতি, 
অস্যোৎ পাদাৎ ইদসুৎ্পদ্ডতে ৷” 


উজ্জ্রলত্তারত [১১শ বর্ধ, ১০ম সংগ্যা 


ইহ! ঘটিলে উহা হর, একের উৎপাত্রতে হয় অন্রটীর উত্পত্তি। কারণ না 
থাকিলে কার্ধী হয় লা; জগতে যাক্ছু ঘটে তার মুলে আছে কোন এক বা 
একাধিক কারণ । এইরূপ কারণ-পরম্পরার মধ্য দিঘাই আমাদের অষ্ুভ়তির 
জগত আমাদের কাছে প্রকাশমান । বুদ্ধের মতে দুঃপের কারণ বারঢি,_ 
আবব্জা বা অবিস্য', সঙ্‌পার বা সংস্কার, বিজ্ঞান, লামন্ধপ বড়াদুতল, ল্পর্শ, 
বেদনা, তৃষা, উশাদ1ন, ভব, জাতি ও আরা মরণ। অন্তরের ও বাইরের 
অন্ঞানতাই অবিগ্ভা। জগত যে দুঃপমন্র, সে দুঃপের স্বভাব কি, তার কারণ 
কি, তার উতপত্তিথ কারণ নিরোধ করার আবহ্তকতা এবং এই নিরোধের 
উপায় কি,-এই সব বিষ না জ্ঞানাই অবিগ্ঠা। অবিষ্যা নিয়েই মাক্ষয জন্ম 
গ্রহণ করে। আমাদের পীচ ইন্দিঘ্লের সঙ্গে বাইরের জ্রগতের প্রতি নিঘবত 
সংযোগ হদ্ন । এই সংযোগের ফলেই বাইরের জগৎ আমাদের কাছে প্রতিভাত 
হয়। এই সংস্পর্শ নিত্য নঘ, মুহূর্তে মুহূর্তে এর পরিবর্তন হয় । এই সংযোগ ও 
যেমন পরিবর্তনশীল, তা থেকে ইন্দ্রিয় যা গ্রহণ করে তাও প্রতিনি্ত 
পরিবর্তন-শীল । 

প্রতি মুহূর্তে ইস্দ্রিছের এই যে গ্রহণ করার ব্যাপার বৌন্ধ দশনে তাকে 
বলা হয ধর্ম । “মনোপুব বাং গম! ধশ্মা মনো-সেটঠা মনো ময়া”--মনকে 
পুরঙ্গম কয়েই ধর্মের উৎপত্তি, মনের সঙ্গে যুগপৎ উৎপল্ন হয় এবং একই 
বিবদবন্ত অবলক্গন করে। মলের সহযোগিতা ছাড়া ধর্মের উৎপত্তি হয ন) । 
স্থতর1ৎ মন এদের প্রধান এগ্রণী, কিন্তু দেশ ও কাল হিসাবে পূর্বগামী নঘ্ঘ। 
এরূপে উৎপন্ন হয় তাঠ ধর্মলকল মনোমন্র বা মন গঠিত । ধর্ম হেতু প্রচবাঁ_ 
কারণ বা অকারণ সমূহ হ'তে ধর্মের উৎ্পত্তি,__-তাদের মধ্যে মলের আধিপত্য 
থাকে তাই কারণ পরশ্পরার মধ্যে মনই শ্রেষ্ঠ । ধর্মের প্রক্কৃতি ও তার উৎপত্তি 
সদ্বন্ধে জ্ঞান না থাকাও অবিদ্যা। অবিদ্যা থেকে সংস্কার জন্মে। পঅবিজ্জ 
__প5য়ে সঙখারাশ প্রতীত্যসমুদপাদ ; সংস্কার প্রতাদ্-জাত ও সমবায়ে 
উত্পর ॥ পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এর নাম দিছেছেল mental aggregate 
বা mental co-efficient, অর্থাৎ সমীক্ুত ধর”) 

শলববে সঙখানা অনিচ্চা”_ধন্মপদ মগ গো বগগো | ধশ্দ যেমন অনিত্য, 
ধৰ্ম্মক্জাত সংস্কার সকলও অনিতা বা ক্ষণ স্থারী। 

ংক্কারের উৎপত্তি হলে তার সঙ্গে মন ও পঞ্চেত্রিযরের যোগে বিজ্ঞানের 
উদ্ভব হম্ম। বেদনার অর্থ অনুভূতি | বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞানের 


কাতিক, ১৮৮০ এ বৌদ্ধ দর্শনে ক্ষণিক বাদ তন 


সমগ্রিকে বলা হয় “নাম” এবং চারি ম্চাভুত ও ভূতাত্যক বম্মকে বলা হছ 
“ক্স” । বপন বাইরের ভগৎ বা প্ররুত্ির সঙ্গে পঞ্ষো্জর ও মনের যোগ 
স্থাপিত হয় তপন নাম-রূপের উৎপত্তি হয়। জড়ের সঙ্গে চেতলার সংস্পশে 
নাম-র্ূপের উৎপত্তি এবং এই প্রকার সংযোগেই বড়াছচতন অর্থাৎ চক্ষক্ণ 
শ্রোত্র, আপ' চ্হিবা, জাম ও মন এই ছু ইজ্ডিঘের ভিতরের শক্তির বিকাশ 
ঘটে। অপিচ চেতনা ও জড়ের সংযোগেষ্ট হন পুদ্গল ব! ব্যক্তিত্বের বিকাশ । 
আবার যপন চয় উন্ত্রিপের স্বাভাবিক শক্তির বিকাশ হয় তখন সাদত হস্ত 
গুরুতির সঙ্গে তাদের সংযোগ বা সংল্পশ । এর ফলেই দুঃপ অনুঃপ অথাৎ 
স্থপদুঃখমঘ্থ বেদনা বা অচ্চভৃতি আসে । এই সব অগ্চভূত্তিই তনহ! বা 
তৃষ্ণার কারণ । চক্ষু, শ্রোত্র, শ্রংণ, জিহবা, কাপ ও মল এট ছয় উত্জিয় এবং জপ, 
শব্দ, গন্ধ, রস, পৃষ্টব্য ও দর্ম এই ছয় বিষয়-__-এই স্বাদশ আয়তনের সংযোগ 
আনিত বেদনা থেকে তৃষ্ণার উৎপত্তি । তৃষ্ণাকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হক, 
কাম তৃষা (craviug for sensual plea>ure), সব তৃষ)া বা জপ তৃষ্ণ। 
(craviug counected with eternalism) ও বিভব বা! অনূপ তৃষ্ণা 
(craviug connected with the uihbilism) i 

“চত্ৰিং সতি সোত!” ( ধশ্মপদ, তন্হ! বগগো ) তিন শ্রেণীতে উপরোক্ত 
হাদশ আয়তন যুক্ত হথে তৃষণা-শ্রোত চত্রিশ ধারায় প্রবাহিত হয়। এই সব তৃষ্ণা 
থেকেই উপাদান বা গ্রহণ করার আকাজ্ষা জন্মে । বাসনাই দুঃখের কারণ। 
বদ্থিতী্জ আরা সতা ) বাসনার নিরোখেই দুঃখের নিরোধ বা নির্বাণ) 

যে পরিপ্রেক্ষেতে বৌদ্ধ দশন ব্যাখ্যাত ও প্রচারিত হয়েছিল তার অবস্থা 
ভাল করে না জানা থাকলে বৌদ্ধ ধর্মের আবির্তাৰ ও অত্ডিযান যে কত 
দুঃলাহুলিক ও কত বড় হুশাস্তকারী তা প্রপিধান করা যায় লা। প্রাক্‌ বৃদ্ধ 
শতাব্দীতে বৈদিক ধর্মে নানা মানি প্রবেশ করে। বৈদিক ধর্মাচার অথবা 
উশনিষদের শান্ত সমাহিত ত্রহ্ধাভূতিতি কিংবা আনন্দময় অমৃত শ্বক্বপের উপলব্ধি 
করায় লাখনা অতি অল্প সংখ্যক লোকের ভিতর সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে । বৈদাস্ডিক 
আন ও ভক্তি মার্সের স্থলে যজ্জমূলক ক্রিথা কাণ্ড প্রাধান্ত পেয়ে বসে ৷ 
সনাতন বেদের শাসক ও রক্ষক ঈশ্বরবাদের উপর আবার চাপতে থাকে 
আদিম যুগের বন্ধ দেবতাবাদ এবং নিত্য নৃতন দেবতা নব নব মুহিতে 
ধশ্দের ক্ষেত্রে প্রবেশ করে । এদের সকলেরই শক্তি অমিত,-_তার! পুজা 
পার্বণ পেলে মহাহখী,__তথন নিজ নিজ্ঞ অমোঘ শক্তির বলে শরণাগত ভক্তের 


৬০৬ উজ্জ্বলভারত [ ১১শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা 


সকল জাকাত পুর্ণ করেন এই আদিম বিশ্বাস সাধারণের হনে দৃঢ়- 
বন্ধ হয়; এবং দেবতাগণকে তুষ্ট করে অভীষ্ট ফল লাভের আশায় পৃঙক্ছা পার্বণ 
ও যাগ-ঘজ্ঞের দেশব্যাপী মাতামাতি-স্থুরু হয়। কেন না এই জআ্াতীঘ 
অনুষ্ঠান এক দিকে সহজসাধ্য,_-অগ্তদকে এর ফলাফল অতি-লোতনীয় ও 
সুদূর প্রসারী । এ জন্মে সকল বাসনার পুরণ ও মৃত্যুর পর পুষ্পক রথে স্বর্গ 
যাত্র৷ ও লক্ষ কোটি বর্ষ স্বৰ্গ-স্থখ ভোগ । তার ফলে ধণ্দের নামে চলতে 
থাকে নান! কদাচার ও জীব হত্যার বীত২স তাণ্ডব । ধর্মাচরণে বণিক বৃত্তি 
প্রবেশ করে এবং লক্ষ লক্ষ দেবতা ও ঈশ্বগের উপর শ্রেণী বিশেষের একাধিকার 
(monopoly) প্রতিষ্ঠিত হয । 

এই সময় কয়েক শতাব্দী ধরে £৫দিক কর্ম-কাণ্ড এতই ব্যাপক তাবে অচষ্ঠিত 
হতো যে তগবান ব্যাসদেব ইমন্তগবত গীতায় তা উল্লেগ না করে পাবেন 
নাই। 

যামিমাৎ পুল্পিতাং সাচং প্রবদ্যন্ত বিপশ্চিতঃ 
বেদবাদ রতাং পার্থ নান্তদন্ডীতি বাদিনঃ। 
কামাত্মালঃ স্বর্গপর! জন্ম কর্ণ্মকল প্রপান্‌ 
ক্রিথ। বিশেষ বহুলাং ভোগৈশ্বধ্য গতিং প্রতি ॥ 
গীত৷ ২য় অধ্যায় ৪ ২-৪৩ ল্লোক। 

"হে পার্থ, অল্প বুদ্ধি ব্যক্তিগণ বেদের কর্ম কাণ্ডের স্ব্গফলাদি প্রকাশক 
গ্রীতিকর বাকো অঙ্গরক্ত, তাহারা বলে বেদোক্ত কাম্য ক্্মাত্খক ধর্ম ভি 
আর কিছু ধর্ম লাই, তাহাদের চিত্ত কামনা-কলুষিত, স্বর্গ ই তাহাদের পরম 
পুকুষার্থ, তাহারা তোগৈশ্চর্ঘ প্রাতের উপায় স্বরূপ বিবিধ ক্রিদা কলাপের 
প্রশংসা স্থচক আপাত মনোরম বেদ বাক্য বলিয়া থাকে ৷” 

_উ্্রগদীশ চন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত গীতা ৬ সং, ৭ পৃঃ) 
সনাতন হিন্দুধর্মের এই রকম অবনতি কালে সমস্ত কর্ম শক্তি ও সজনী 
শক্তিকে তুলে দেওয়া হয় একমাত্র স্থিতিশীল স্থির চৈতন্ত ঈশ্বরের স্বাতে। মানুষের 
স্বাধীন কর্ম-তৎপরতা এবং সে পথে অগ্রগতি যায় রুদ্ধ হয়ে, মাস্ষ হয় ঈশ্বরের 
হাতের যন্ত্রচালিত পুতুল মাত্র | মানুষের এবং সত্তার একমাত্র আবশ্ককতা 
জীবনের ‘প্রবাহ রক্ষাকর!,'-_-জ্বীবনের সমন্ত ক্ষমতা ও দায়িত্ব ঈশ্বরের । 
তার পরিচালন! না পেলে নিজের কর্ম বলে বা তৎপরতায় মাঙ্গযের কোনো 
কিছু আয়ত্ত বা অঞ্জন করার অধিকার থাকে লা। 


কাতিক, ১৮৮৯ ] বৌদ্ধ দর্শনে ক্ষণিক বাদ 


কিন্তু পিতা ঈশ্বর বা প্রভু ঈশ্বর হাই হন তিনি, তার সর্বময় কর্তৃত্ব ও 
শাসন পালনের অদীনে মাস্তমের আব্ম প্রতিষ্ঠার পে, লিজের স্বরূপ উপল'ব্ধর 
পথে সতত থাকে এক দূর্লক্ বাধা, এবং কেবল মাত্র ঈশ্বরের করুণা তিক্ষ। 
করাই থাকে মান্চষের সঙ্গল ও সে-বাধা দূর করবার উপাদ ৷ 

এইরূপে ভারতের মুক্ত আত্মা বৈদিক ক্রিয়া কাণ্ডের নাগ পাশে আডিত 
হয়ে যপন 'অচল।দুতনের অন্ধকারে বন্দী, সেই সগোহাচ্ছহুযুগে ভগবান তথাগত 
গতি, চঞ্চলত! ও সন্রীৰতার বৈজ্ঞানিক সত্য প্রচার করলেন, মাহবকে 
শোনালেন মুক্তির বাণী, অমুত্তের পুত্র কন্পাকে আবার লবীন-তম অমৃত মস্ত্রে 
দীক্ষা দিলেন, সকল রকম দূ:প থেকে মুক্তির ও চির নির্বাণ লাভের পথ 
দেখালেন। 

প্রতীত] সমুদপাদের গোড়ার দিকে তিনি বলেছেন ‘সববম্‌ অনিচ্চ মূ 
সববম্‌ স্থন্নম্‌ ' সকলই অনিত্য, কিছুই চিবস্থাী নয়। Things are 
impermanent,—Rys Davis, Psychology of Buddha. 

ধর্ম অনিতা, যে কারণ বা কারণ সমৃহ হতে এবং যে সংযোগের ফলে 
ধর্মের উৎপত্তি তারাও অনিত্য। স্থত্রাং ধর্ম্রাত সংস্কার, নাম, জপ, চার 
মহান্তৃত, যড়ায়তন বিল্প।ন বেদন। বা তৃষণ সবই ক্ষণে ক্ষণে পরিবত্রিত হয়, 
মুহুর্তে মুহূর্তে সব কিছুরই রুপান্তর ঘটে । এ মুহূর্তে থে ধর্মের উৎপত্তি হয় 
পর মুহূর্তে তার লয় হয়ে অন্ত ধর্মের উৎপত্তি হদ্দ। এইরূপে কারণ পরম্পর!র 
শৃঙ্খলে একের পর অগ্যটীর রূপান্তর ঘটে । এই পরিবর্তলশীলত্াা থেকেই 
চঞ্চলতা ও গতিশীলতা উৎ্পাত্ত। স্থতরাং জগতে চিরস্থির কোনে! কিছুর 
অস্তিত্ব লাই । এইরূপে তিনি স্থিতি-শলীলতার স্থলে গতি-শ্ীলতা, স্থির চৈতন্ডের 
স্থলে চকলতা এবং এক্টের স্থলে বহুর প্রতিষ্ঠা করেন । এই মতবাদকে পাশ্চাত্য 
মনীষিগণ Philosophy of Dynamism বা momentariuess 
Philosophy নাম দিয়েছেন । 

যে সুস্থ যুক্তির উপর প্রতীত্য সমূদপাদন ও গতি দর্শন প্রতিষ্ঠিত তাতে 
কোনো কল্পন! বিলাসের স্থান নাই। ইহা বৈজ্ঞানিক বাস্তব দৃষ্টি ও বিশ্লেষণ- 
মূলক ৷ বুদ্ধদেব ছিলেন বাস্তববাদী, তার নিকট বাস্তব জগতের সত্তা মামা 
বা অবাস্তব নয়_-অশভূতিগম্য । পঞ্চেন্তিছ্ের উপর যার সংস্পর্শ ঘটলে ধর্ম 
উৎপন্ন হয় তা ক্ষণিক হলেও মাছ] বা unreal লগ) “To Buddha 
naught exists save actualities.— eternally fermenting, 


৬১০ উচজ্দলতাবত [ ১১শ বধ, ১০ম সংখ্য) 


Seothiug simmering actualities, that melt and dissolve 
and drosses of 05525801020 iu their fiery glow, or ever they 
are able to come to birth.”— Buddhism aud Science by 


Paul Dahlke. 

-_'বুদ্ধের নিকট বাস্তব ছাড়া আর কিছুর অস্তিত্ব নাই,_কিহুযমান, স্ডুটব্ড, 
উত্তাপে উচ্ছসিত বাস্তবতা__-ধ! তার অগ্লিগভ জ্যোতিতে সব রকম সংজ্ঞার 
খ।দ ও মলিনতাকে দ্রণী ডত করে এব! সব সম্ঘ আপন! থেকে প্রতিভাত হয় ।” 

ত।র মতবাদে এক অপেক্ষ। বন্ধুকে, ঈশ্বর অপেক্ষা মহা মানবকে প্রাধান্ত 
দেওম। হয়েছে । সেইজন্ডত তার প্রবন্থিত পর্মচরণে করুণা মৈত্র মুদিতা ও 
উপেক্ষা সাধনার শ্রেষ্ট আঙ্গিক । ইহ) তৌচ্ধ ধর্মে ‘চারি মহাসত্য’ নামে 
অরিহিত। 

এই চার মহা সতোর মূলে আছে বৌদ্ধ ধমের প্রধান কথা _মাচবের মুলা, 
মানবতার জয়গান, সাম মৈত্রী স্বাধীনতার অক্ষ বাণী। 

বুদ্ধের সাঞ্ধ সহম্রাধিক বৎসর পরে বৈষ্ণব বস-রসিক বাংলার মরমী 
কবি এই সতাকে আবার প্রকাশ করেছেন ভার স্থললিত কাঁর্ডন রসে 
সরল করে-শুনহ মানুষ তাই 

সবার উপর নাশষ লত্য তাহার উপত্ত নাট ।” 

বুক্ষণেবেত্ব মতে প্রতোক মাভষট সন্বোধি লাভের অধিকারী, তার জন্য 
পরমুপাপেক্ষী হবার_ উচ্চতর শক্তির নিকট বাথ সমর্পন বা রুপ! ভিক্ষা করার 
আবশ্তক লাই। তিনি আব্মশাক্ ভিতর অন্ত কোনে! শক্ষির প্র্নোজ্জনীঘতা 
স্বীকার করেন নাই । 

এ বিষয়ে কবি-গুরু রবীন্দ্রনাথ বপেছেন “ভারতবর্ণে বুদ্ধদেব মাশহকে 
বড়ো কারয়াভলেন। তান জাতি মানেন লাই, যাগ-যন্ডের অবলঙগ্ন হইতে 
মাহবকে মুক্তি দিদ্াডেন। দেবতাকে মাচ্যবের লক্ষ হইতে অপল্থত 
করিছাভেন তিনি মানবের আব্া-শাক্ত প্রচার করিয়াছিলেন । দা এবং 
কলাণ__তিনি স্বর্গ হইতে প্রার্থনা করেন নাত; মাক্ষবের অন্তর হুটতে তাহা 


তিনি আহবান কনিগ্াভেন ॥ 
এমন ক্রয়! শ্রদ্ধা দ্বারা, ভক্তি দ্বার; মান্ডষের অস্থরের জান শক্তি উদ্ভমকে 


তিনি মহীঘ্ান ককিগা তুলিলেন । মাঙ্রধ যে দীন দৈাঘীন হীন পদাথ নহে, 


তাহ তিনি ঘে।বণা করিলেন । 
এমন সনপ্ধ হিন্দুর চিত্ত জাগ্রত হইয়া কহিল ‘সে কথা যথাথ-_-মানষ 


দ্বীন নহে হীন নহে কারণ মানব ঘে শক্ত । মন্দির, ভাবুতবব । 


পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষা-সঙ্কট 


(২) 
স্ৰী চমোহিত ক্ষমার ০সনগুপ্ট ॥ 


এইবার শিক্ষকদের দিক দিছ! একবার বিচার কনিঘা দেপ! ঘাক অবস্থাটা 
কি। প্রায় পনর বৎসর পর্বে প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন গড়ে মাসে 
১*।১২ টাকার বেশী চিল না। প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন ঘথেষ্ট দেওয়া 
হয় একথা আমি বলি না কিন্তু পনের বৎসর পূর্বের খেপানে গড় পড়ত! 
বেতন ছিল ১*।১২ টাকা, সেখানে এপন ইহা দা চাইপ্রাছে মাসে ৫* টাক 
কিন্ত শিক্ষক মহাশয়ের! তাহাদের পূর্বববত্তীদের অপেক্ষা কি কাজে বেশ। মনো- 
যোগ দিতেছেন? সহর ও পল্লী অঞ্চলের বহু প্রাপমিক বিদ্যালয় দেশিঝার 
স্থঘোগ আমার হইঘাছে, কিন্ত আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাল প্রাথমিক শিক্ষার 
মান পূর্বাপেক্ষা নীচে নামি! গিয়াছে । মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেঅও ইহা 
অপেক্ষা কোন উজ্জলতর ছবি দেখা যায় না। বিস্যালয়ে পড়ার মান আজ 
এত নীচে নামিয়া শিষ্ষা্ছে যে কোন ভেলের গৃহ-শিক্ষক ভাড়া চলে না। 
ৰাপ মা সংসার-খরচেত্ সঙ্ষোচ করিয়া ভেলে-মেয়েদের জন্য গৃহ-শিক্ষক 
নিম্বোগ করিতে বাধ্য হইতেছেল। 

শিক্ষাক্ষেত্রে নৃতন করিয়া আর একটি সমস্তা দেখা দিয়াছে । পশ্চিম- 
বঙ্গে এ পধ্যন্ত ৩০০টি বিদ্যালয় ১১দশ শ্রেণীযুক্ত উচ্চতম মাধ্যমিক বিদ্যালম্বে 
উন্নীত হইপ্াছে। সরকার হইতে স্থির করা হয়ছে একাদশ শ্রেণীর 
বিদ্যালয়ের উচ্ছিক বিষগুলি পড়াইবার ভক্ত দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাশ 
ক! এম. এ. বা এম. এস. সি. বা অনাল লইঘা পাশ করিয়াছেন এইরকম 
শিক্ষকের প্রয়োদ্জন। কিন্ত বেশীর ভাগ বিস্যালগ্র হইতেই অতভ্িযোগ 
আসিতেছে যে স্বিতীয় শ্রেণীর এম. এ., এম. এস. লি. বা অনাস” সহ পাশ- 
কর! শিক্ষক পাওয়! যাইতেছে নাঃ হম্বল অঞ্চলের কথা বাদ দিলেও 
খাল .কপিকাতার একাদশ শ্রেণীযুক্ত বিস্যালয়েও উপযুক্ত শিক্ষক পাছা 
যাইতেছে না। আমার মনে হয় একাদশ শ্রেণীঘুক্ত বিভ্ালয় স্থাপন করিবার 


৬১২ উজ্জ্বলভারত [ ১১শ বৰ্ষ, ১=স সংখ্যা 
পযরিকল্লনাটি ঘোডার আগে গাভী স্থাপন করার গতই হইয়াডে। উপঘুক্ত 
শিক্ষকের ব্যবস্থা ন! করিগা কোন বিগ্যালয়কে একাদশ শেণীযুক্ত উচ্চতর 
আধামিক বিদ্যালয়ে উন্নীত ঝরা উচিত হগ্প নাই । আমার মনে হ ইহার 
পর হইতে কোন বিদ্যালঘ একাদশ শ্রেণীঘুক্ত উচ্চ মাধামিক সিগ্যালয়ে উন্নীত 
হইবার আন্ত আবেদন করিলেই সরকারের দেখা উচিত বে, সেই বিদ্যালম্রে 
এম. এ., এম. এল, সি. পাশ শিক্ষক আছে কিনা? যদি উপযুক্ত শিক্ষক 
না থাকে তাহ! হলে সে বিশ্যালয়কে কোন মতেই একাদশ শ্রেণীযুক্ত 
মাধ্যমিক বিদ্য।লগে উন্নীত হবার অগ্চমত্তি দেওয়! উচিত হইলে না। 

শিক্ষা বিভাগের আর একটি দিকের সম্বন্ধে কিছু বলা! প্রয়োদ্রন। 
আমাদের দেশে শিশ্ষিতের সংখা! শতকরা ২০৭ জলের বেশী নহে । আমাদের 
বন্ধ বাক্তিদের ভোটাধিকার শ্বীরূত হইঘ্াছে। কাছেই বছক্ষ অশ্পিশ্ষিতদেন্য 
শিক্ষা) বাবস্থা করা দরকার । এট উদ্দেশ্যে সরকার হইতে কতকগুলি বয়স্ক 
শিক্ষাকেন্জ্র স্থাপিত হইস্বাভে। ইহাদে মধ্যে কতকগুলি আচে literacy 
centre এবং কতকগুলি আছে complete centre | Literacy ০৩০17০-এ 
একজন শিক্ষক থাকেন, তাহার বেতন দেওয়! হয় মাসিক ১০২ টাকা এবং 
complete centre-a থাকেল একজন ৪০০1৪] teacher ও একজন 
literacy teacher Social teaclher-এর মাসিক বেতন ৩6 টাকা 
এবং literacy teacher-এর বেতন ১*২ টাক1। সরকার কি আশ! 
করিতে পানেন ঘে ১০২ টাকা বেতনে কোন লোক পাওনা যা? ঘেপানে 
আজ কাল একজন গৃছের ভূত্যকেও পাওগ্ডা-পড়। ছাড়! ১৭ টাকার কম 
বেতন দিলে পোক পাও] যায় না, সেখালে ১০২ টাকা বেতনে কেমন 
করিয়। শিক্ষক পাওয়। যাইবে ? কাজেই বেশীর ভাগ বছন্ক কেন্েই তাল- 
ভাবে কাজ চলে ন! । এই পরিকল্পনাটির পরিবর্তন আবশ্তক । 

স্বাধীনতা লাত্তের পর হইতে শিক্ষাক্ষেত্রে আর একটি সমল দেখা 
দিয়াছে । আমাদের ছাত্রের এখন রাজনীতির দিকে বেশী অবহিত 
হষ্টরাছে বলিয়া মনে হদ্র। বিছ্যালনে (শিক্ষক নিঘোগ ও পরিবর্তনে চাত্রেরা 
কর্তৃপক্ষের কাজের সমালোচনা করে] বিদ্যালয়ের পরিচালনা সমিতির 
নির্ধধাচনেও কোন কোন স্থানে ভাত্রদের ০8109812€ করিতে শুনা যায় । 
বিদেশী রাষ্ট্রে কি রাজনৈতিক পরিবর্তন হইতেছে তাহার প্রতিবাদে স্থল 
কলেজে ধর্ম্মবট করে ॥ পরীক্ষা ফেল করার অন্ত কোন ছাত্রকে উচ্চতর 
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শ্রেণীতে উত্তীর্ণ ন! করিলে বিশ্যালঘের ছাত্রদের ধর্ম্মঘট করিবার কথাও 
মাঝে মাঝে শুনা যায়। বিশ বৎসর পুর্বে ছাত্রদের মধ্যে এইরূপ বিশৃঙ্খলা 
দেখা যাইত না। বর্তমানে এই শৃঙ্খলাহীনতার জন্ত দায়ী কে তাহা 
ভাবি! দেখিতে হইবে | 

উপরে শিক্ষাক্ষেত্রে যে কটি সমশ্যার কথা বলা হইল তাহার জন্ত 
কাহাকেও দায়ী কর! আমার উদ্দেশ্য নহে । একশন সাধারণ ব্যক্ধি হিসাবে 
শিক্ষাক্ষেত্রে যে সকল সমন্তা চোখে পড়ে, সেইওলির দিকে দেশের চিস্তা- 
নায়ক ও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই প্রধান লক্ষ্য । 


“তোমার পাই নে কুল__ 
আপনা-মাঝারে আপনার প্রেম 
তাহারে! পাই নে তুল 
_মানলী 


ইতিহাস 


॥ শ্ৰীসুক্কুমার মিজ্ঞ ॥ 


মানুষ কি, অর্থাং সে কি হয়েছে, এবং সে কি হতে চায় এই সমস্ডাই 
হল ইতিহাসের মূল উপাদান, মূল প্রেরণা। তেডেচুরে তৈরী পাথরের 
একপণ্ড অমঙ্থণ হাত্য়ার যখন হাজার হাজার বছনের চেষ্টা ঘসামাজ! 
একটা মন্থণ হাতিয়ার হয়ে দেপা দিল, তপন বুঝলাম মান্য কি হতে চাঁছ। 
আবার যন শুনলাম, “ফেলাহং নাম্বতা স্যাং কিমহং তেন কুধ্যাম্প, তখনও 
বুকপাম যে মানুষ যা হচেছে তাতে সে তৃপ্ত নগ্র, সে অন্ত কিছু হতে চাম্ছ। 
যুগে যুগে খারা মনীষী, দন্ত বলে সমাজে স্বীকৃতি পেয়েছেন তারা এই 
সমস্যার সমাধান যুগিয়েছেন। কেউ বলেছেন--“হও, কিন্তু জীবনকে 
পরিহার কর।৮ আবার কেউ বলেভেন__”ন1, ভ্রীবনকে আকড়ে ধর” 
খারা বলেছেন জীবনকে পরিহার করতে তারা কিন্ত হেরে গেছেন। কেনন! 
মাঙ্গুধ জীবনকে বর্জন করে নি, চিরকাল আঁকড়ে ধরেছে । এইটাই মাস্তযের 
ধর্স। ইতিহাস তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। ইতিহাস তাই আজ এত বৈচিত্রাময়, 
এত প্রশ্বর্থানত্ডিত । আজ সেই প্রেরণার রহস্ত মান্চষের বুদ্ধিতে খর! 
পড়েছে । তাই আজ সে কি হয়েছে এবং কি হতে চান সেই গবেষণায় 
গকীবভাবে মগ্র। শুধু তাই নয়। সেকী হতে পারে, তারও একট! অস্পষ্ট 
আভাষ আজ তার মনকে চঞ্চল করে তুলেছে । 

“নাঙ্গষের অহক্ক।রপটেই 
বিশ্বকর্মার বিশ্বশিল ৷” 

-কিন্ধ কিসের সে অহঙ্কার? কবি তার অগ্চভূতি ব্যক্ত করেই মুক্ত । কিন্ত 
সে অগ্যভূতির রহশ্ট উন্মে'চন করবে কে? কে করবে তার ব্যাখা! । 
যে কবি, কবির অশ্যভূতিয় উংসকে স্পর্শ করার, উপলান্ধ করার অধিকার 
হয়ত তার নেই । কিন্তু তবুও লে করবে । হয়ত ভুল করবে কিন্তু করবে। 
কেননা সেও থে মান্চঘ, আর সেট! তারও অহক্কার ৷ 

পৃথিবীতে মান্তষের চাওয়ারও অন্ত লাই, পাওয়ারও অন্ত নাই। এই 
চাওয়া ও পাওয়ার মাঝখানের প্রক্রিয়াটি হল সৃষ্টি । এই স্থতি যুগে যুগে 
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কত বিচিত্র রূলেই ন! গ্রকাশিত। স্থির বৈচিত্র্যই হল ম1শুযের অস্মিতার 
উৎস, তার দুরন্ত, অনস্ত কামনার অভিজ্ঞ । 

প্রকৃতপক্ষে মানুষের সঙ্গে পশুর পার্থকা এই যে মাশ্রষ চিরকালই নিজেকে 
ঘিরে একট! পরিবেশ স্বষ্টি করেছে, কিন্ত পশু তা পাবে নি। এই পরি- 
বেশকে বলা হয় সংস্কত, উংরাজীতে ০51৮৩) এই পরিবেশ স্বষ্টির কান্ধে 
মাঙ্ষমকে সাহায্য করেছে তান অবসরের গঠন ও নিপুণতা । কিন্ত প্রাণী- 
জগতে মানুষের প্রাধান্তের প্রকৃত কারণ তার অবয়বের গঠন বা নিপুণতা 
নয়, প্রকৃত কারণ তার মন্যিধ। এই মশ্ডিন্কের উত্ত এক ধরণের প্রাণীকে 
মন্যন্যত্ব লাভের পথে প্রতিষ্টিত করে। মনের আধার মন্ডিষ্ক। নন নিক্ষিয় 
বন্দ নগ্, তা সক্রিয় ব্যাপার ; উপলব্ধি ও বৃদ্ধি হচ্ছে তান ক্রি! এবং ত! 
প্রকাশিত হচ্ছে যান্থষের বাবহারের বিবিধ অন্িব]ক্কিতে । 

অ(ম্াদেন্স এই পৃথিবীর বরসের একটা আশ্গমানিক সীম! সংখ্যার প্রকাশ 
করা ঘন বটে, কিন্তু কল্পনায় স্পর্শ করা যায় না। পৃথিবীর বুকে প্রাণের 
আবির্ভাব ঘটল কবে তাও সংখ্যার প্রকাশ করার 6581 কর] হয়েছে। 
বৈজ্ঞ।নিকেরা তা করেছেন নান! কলাকৌশলের সাহায্যে । তাদের কাছে 
ব্যাপারটি খুবই সরল, খুবই স্পষ্ট। প্রাণ বন্যর একটি গুণ। বস্তুকে অবলম্বন 
করেই তার স্থষ্টি, তার স্বিতি; বস্তুর লয়েই ভার জঘ্ব, বন্য নিরপেক্ষ প্রাণ 
অসম্ভব । কিন্তু সে প্রাণের আবির্ভাব কবে হুল তা আমাদের কাছে 
সংখ্যা মাত্র, শব্দ মাত্র । আমাদের অন্তরে তার €োনো আবেদন নেই । 
কিন্তু কি বিরাট ঘটনা সেটি! কি বিরাট সম্ভাবনার সৃষ্টি তা করে! সেই 
প্রাণ তারপর কত বিচিত্র প্রবাহে, কত বিচিত্র প্রক্রিঘ্নান্. কত বিচিত্র রূপে 
যুগের পয যুগ অতিক্রম করে, এগিয়ে চলে । এই এগিয়ে চলার একটি তবে 
এসে তার মধ্যে দেখা দেয় মনের অস্কুরোদগদ-স্ট্টি হলত মান্য । বস্তুতে 
হয় প্রথমে প্রাণের শ্ঢুরন, তারপর প্রাণে প্রন্ডুটিত হর মন--ইতিহাসের 
বৃহত্তম ঘটনা। এর গুরুত্ব হঘত আঙ্র আমর! হৃদদ্রঙ্গয় করতে পারিনা । 

ম।স্থধের আবির্ভাবের আগে পৃথিবীর একটা অতীত ছিল, কিন্ত ইতিহাস 
ছিল না। ইতিহাল শুরু হল মাহঘেন্ আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে। ইতি- 
হাসের আগেও পৃথিবীতে সুর্য উঠত, দিবারাত্রি হৃত, আকাশে মাটিতে 
রঙের, বিচিত্র লীলা চলত। কিন্ত তবুও তা ছিল নিতান্তই শৃঢ়, জড়, 
অর্থহীন, অন্ধ প্রক্রিয়া । মাঙগযের অন্মের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বজগত তাত্পধ্য- 
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মণ্ডিত হয়ে উঠল, তার ভ্িতীঘ্ ভ্রন্মা লাভ হল। মাশহ্যের মন তাকে নতুন 
করে গড়ে তোলবার কাজে নিববচ্ছিন্র, অক্রান্ত প্রচেষ্টায় প্রবৃত্ত হল ॥ সস 
র্ূপায়িত হযে উঠল মাচচবের প্রাত্যহিক জীপনের উপকরণগ্থুলির মে); 
ক্ূপায়িত হয়ে উঠল চিত্রে, ভাস্ক্যো, সঙ্গীতে, ভাষায়, কানে, দর্শনে। 
স্বষ্টি হল দেবতা, স্থষ্টি হল ধর্ম, স্ুষ্টি হল সংস্কার । শুরু হুল মুক্তির সাধনা । 
সব মিলিয়ে য। গড়ে উঠল তা হচ্ছে তার পরিবেশ, তার cultu৷ৎ। মাচযই 
বিশ্বকর্মা, বিশ্বশিল্প তারই স্ুষ্টি। তাই তার এত অহক্কার । 

কিন্তু যাস্তষের সমস্যার ত অবসান হল না-তাত ক্রমশঃ বৃক্ধিট পেল । 
আত্ম নাচ্গয এক নতুন লসক্ষটের সন্মুপীন । ঘে মন ইতিহাসকে স্থট্টি করেছে 
এবং নিত্যই করছে, ঘে নন মাশ্যষের নিপুণতম অন্য, শ্রেষ্ঠ সম্পদ, প্রিয়তম বস্তু, 
তাই আজ অশাস্ত। আজ প্রশ্ন উঠেছে সৃষ্টি কি অষ্টার চেয়ে শক্তিশালী? 
সংস্কৃতির সাধনা কি বার্থ? বিশ্বকর্সার অহঙ্কার কি চূর্ণ হয়ে যাবে 7-লা। 
একথা সত্য থে নিন্ম ও অনিয়মে উৎপিষ্ট মান্তষ আদ্গ খানিকটা যঞ্জের মত 
পনিচালিত হয় । দেখ! যায় যে, যে মান্তৰ উপাসনা মন্দিরে নিন্দা করে 
মান্চষেব বর্বরতার, নৃশংসতার, স্বার্থান্ধতার, সেই মান্বই তৈরী করে বোমা, 
বারুদ, বীঙ্জাণু বা বিধবাস্প । উপালনা মন্দিরে যে মাঙ্রয মহৎ, উদার, 
ভাবপ্রবণ, আদশণাদী-_কর্মক্ষেত্রে সে অন্ধ, নির্মম, অচেতন । কিন্ত তবুও ন! । 

‘Man is the measure of all things,’ দিবার উপবে মাহষ সত], 
তাহার উপরে নাই ।' মাঙ্গযের অস্তরের কোম্‌ অস্তস্থলে ধ্বনিত হয়েছিল 
নীতি-চেতনার এই বাণী! যুগে হুগে কত বাধা, কত বন্ধন, কত নিগ্রহ 
সন্ব করে আঙ্জ লেই চেতন! এসে দাড়িয়েছে সগর্বে, উল্নত শিরে বিশ্বযানবের 
আলোকেজ্ছল হৃদয়-প্রাঙগনে। আজও চলছে মান্যধের মুক্তি সাধনা--আরও 
ক্রত গতিতে, আরও সুক্টরভাবে। বৈজ্ঞানিক, দাশনিক, কবি সকলেরই মন 
ঘুরে বেড়াচ্ছে নতুন তথ্য, নতুন সতা, নতুন উপলব্ধির সন্ধানে । আজ ছেগে 
উঠেছে সমাজ বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী । নিতাই স্থপতি হচ্ছে নতুন সমাদ চেতনা, 
নতুন সমাজতত্ব। আজ মান্তবের মনকে আবিষ্ট করেছে মুক্তির চিন্তা, 
বন্ধনের নয়। পুবাণো বন্ধনের অবসান হ’ক; মুক্তির মাঝেই যাষ লাভত 
করুক নতুন নডভুন বন্ধল। আজ তাই দেখি শিশু চাইছে স্বাধীন শিক্ষার 
অধিকার, আনু চাইছে স্বাধীন চিন্তার, স্থাধীন প্রকাশের, স্বাধীন ভালবাসার, 
স্বাধীন জীবনযাত্রার অধিকার । মাঙবের ধর্ম জীবনকে উপভোগ কর!। 


কাতিক, ১৮৮৯] ইতিহাস ৬১৭ 


করুক জীবনের উত্তাপ মাস্তষকে আলনম্দিত। আক্ছ যার ভবিস্যান্ডের ভরে 
সঙ্কুচিত, যারা জীবনকে পরিহার করতে চায়, যারা অস্থয়ক, অতীস্ররিয় বিলাসী 
তার! ভ্রাস্থ। সঙ্কটের মাঝেই আছে নতুন ভবিষ্যতের ইঙ্গিত, মাহছের 


অহক্কারের চরিতার্থতার সম্ভাবনা, মনের উতৎকর্ষের পরিচন্র । ইতিহ।সের স্থত্ 
আজ নাশ্মযের হাতে । 


“আমার মাঝারে করিচ রচনা 
অলীম বিরহ, অপার বাসনা, 
কিসের লাগি! বিশ্ব বেদনা 
মোর বেদনায় বাজে? 
_চিত্ৰ! 


সাময়িকী 


[ শিগত ১৩৬ কাতিক, ১৩৬৪ (২রা নভেম্বর ১৯৫৮ ) এরম স্বামী জীর 
ব্রন্মতেখি দিলে নরনারাচণ আশ্রমের থে বাহিক বিবরণ আশ্রম-সম্পাদিক! 
কতৃক পঠিত হইয়াছিল তাহ! এইখ।নে মুদ্রিত হুইল । সঃ উঃ তাঃ ] 

নত্রনারায়প আশ্রমের এক বছর কালের সামাম্ক একটু বিবরণ আপনাদের 
কাছে আশ্রমের পক্ষ থেকে আনাদের দেবার আছে। এ বংসরের প্রথম 
কথা এ্রীমং পুরুষেোত্তনানদ্দ গত বৎসর এই সন্মগ্রটাগ্র ছিলেন, এ বর 
তিলনি নেই স্তর স্থুল দেহ থেকে লিছেকে তিনি সরিয়ে নিয়েছেন সাত মাস 
হয়ে গেল । পরের কথা হচ্ছে তবু কাজ বন্ধ হয়ে যায় নি । শ্রীমৎ স্বামিজী 
মাত্র দুই বৎসর এই গ্রামে ছিলেন, আমাদের এই সব কাজকর্মও বৎ্সবখানেক 
হয় আবরস্ভ হয়েছিল, তিনি আজ দেহে না থাকলেও তার শক্তি, তার ইচ্ছা 
তিনি ক্ৰমে ক্রমে ফুটিয়ে তুলবেন । গত এক বৎসর ধরে সমাঙ্গ সেবার 
দিকে তিনটী প্রতিষ্ঠান আমরা চালিয়ে নিয়েছি--নরনারায়ণ গ্রস্থাগার ও ফ্রী 
ব্রীডিং কম, বরস্কা নহিপ! শিক্ষাকেন্্র এবং মহিলা শিল্প-শিক্ষাকেন্র । গ্রন্থাগারের 
অন্তিত্ব পূর্বে থাকলেও আশ্ঠানিকভাবে গত ১২ই মে ১৪৫৭-তে এটা 
সর্বলাধারণেয় অন্ত আযন্ভ হন্ত, আর বয়স্কা মহিলা শিক্ষাকেন্দ্র ও মহিল! শিল্প- 
শিক্ষাকে গত অক্টোবর- ১৯৫৭-তে খোলা হয়েছে । এক বৎসর ধরে 
নিয়মিতই এ তিনটা চলেভে । খুব দ্রুত আমর! অগ্রসর হতে পারছি না 
তবে লানা বিপর্যয়ের মধ্যে নিজেদের সমস্ত শক্তি দিছে, আস্তরিকত! দিছে 
আনব! কাজ করে যাচ্ছি। এপানে ছেলে মেয়ে যারা আসে, তাদের সঙ্গে 
প্রাণের মধা দিয়ে আমর! মিলতে চাই, আপন করে পেতে চাই । সেই পথে 
কামর! পরম্পর লাভবান হয়ে সমৃদ্ধতর চিত্তের অধিকারী হব নিশ্চন্র । 


আনাটৈর গ্রন্থাগারে বই আছে ৮৮৯ 
Leading section-এ সভ্য সংখ্যা ৩৮ 
ক্রী ভীভিং রুমে এ পর্ধস্ত লই 15500 হয়েছে ৪১২ 


বরস্কা মহিলা শিক্ষা কেন্দ্রে ৫৫ আন নিরক্ষর মেয়ে শিখে গেছে । তি 
হয়েছিল অবশ্ঠ অনেক বেস্ট, কিন্ত সবাইকে ধরে বাধতে পারি নি । * এটা 


কাতিক, ১৮৮৯ ] সাময়িকী 


সত্যি কথা বে, স্বদীর্ঘকাল হারা শিক্ষা পাছ নি তাদের মধ্যে শিপবার 
মনোবুত্তি গড়ে তুলতে হলে ঘেমন করে ঘবে ঘরে গিয়ে তাদের সঙ্গে মিলতে 
হবে, মিশতে হবে, বার বান শতবার চেষ্টা কহতে হবে, তেমন করবে 
আমবা আমাদের বর্তমান সানর্থ্য নিয়ে পুরোপুরি করে উঠতে পারভি না। 
চারদিকের ক্যাম্পগুলিতেই আনরা কিছুটা হাতাশ্াত করতে পেক্রেডি আর 
জগংপুর গ্রাম থেকেও আমরা কিছু সারা পান বলে তবসা করছি । এদিক 
দিছে কর্মী সংখ্য! বাড়িছে আমাদের আব এগিয়ে যেতে হবে সন্দেহ নেই । 

শিল্পশিক্ষাকেন্দছে ভিপ্রোমাপ্রান্ত পিক্ষয়িত্রা বগ্েছেন” সধ্যাহে তিনদিন 
শেখান হয়,__ছাটকাট সেলাই, উল, এমব্রত্ডাপী। এ পর্যন্ত এই এক বছরে 
৩০৭ দিন স্কুল হয়েছে । ০৫ জল মেয়ে ভুতি হয়েছে । মেয়েদের তৈরী জামা 
ইত্যাদি কিছু বিক্রী হয়েছে, কিছু বিক্রীর ভগ আছে) 

এই কটী কাজ ছাড়া শ্রীমং পুরুযষোন্রমানন্দ মহান্বাজ তর জীবনের শেষ 
ভিন চায়টী মাসের ্রকান্থিক আগ্রহের অন্তপ্রেরণায় যে কাঙ্টী সংঘটিত 
করে গেছেন, সেটী আপনাদের সামনে নিবেদন করতে পেয়ে খুসী হচ্ছি) 
আশ্রমে আসবাব পথটী আপনার! দেখেছেন__এর খানিকটা এখনও কাচা 
অবস্থায় পড়ে আছে। এ বাধ্গাটী সরকার থেকে পাকা করবার বন্দোবস্ত 
কর! হণেও ঘটনাচক্রে সেটা বন্ধ হরে গিয়েছিল । আমৎ স্বানিজ্জীর অন্যপ্রেরণায় 
শ্থানীর লোকদের সহযোগিতা সে বাধা অপসারিত হয়েছে, বর্ধার আগে 
নূতন মাটী ফেলা হথেছিল, এ বৎসর এটা পাকা হয়ে যাবে স্থির হযেছে। 
“ঘে বাধা উপস্থিত হয়েছিল তা অপপারিত হওঘার পথে ্বামিজ্রীর প্রচেষ্টার 
কথা এ গ্রামবাসী প্রাতিটী লোক জানেন। এই গ্রামে শ্বামিদ্ীর বেশীদিন 
থাকবার সৌভাগ্য হয় নি। গ্রামের সেবা করবার জ্রম্ত তার আকুল আগ্রহ 
ছিল -নানা কারণে তা তিনি পেরে উঠছিলেন না--তবে যাওয়ার আগে 
তিনি ঘষে এ গ্রামের জনসাধারণের এতটুকু সেবাও করতে পেরেছেন-- এতে 
তার প্রাণ তৃপ্ত হঘেছিল--০কননা মান্তবের লেবা করতে না পেলে তার 
আনন্দ ছিল না । 

এদিকে স্থামিজীর উজ্জ্রলভাবত মাসিক পত্রিক! এক বছর ধরে ঠিকমতই 
চলেছে- তার দেহরক্ষার্র পরও প্রতি মাসে নিয়মিতই সেট। বের হচ্ছে। 
পটার বইগুলির মধ্যে কঠোপনিহদখানা ছাপা প্রান্ত শেষ হয়ে এসেছে, আর 
দিন কছেকের মধোই সেটা প্রকাশিত হবে । ত্রহ্মসুত্র উজ্দ্বলভারতে ছাপা 


উচ্জ্বলতারত [১১শ বধ, ১০ম সংখ) 


হচ্ছে। এখনও প্রশ্ন মুণ্ডক মাওুকা তৈত্তিবীদ্ বৃহদারণাক ছান্দোগ্য শ্বেতাশ্বেতর 
ছাপা হতে বাকি আছে। গীত! উল্ছলঙ।রতে বেরিয়েছিল_ তারই ১*।১২ 
কশি রিপ্রিন্ট আমর! রেখেছিলাম-_০সগুপিও ছুরিয়েছে। তাই গীতাখানা 
আবার ছাশান দরকার । শ্বামিজীর এই বইগুলি যাতে ঈদ্র প্রকাশ করতে 
পারি অক্সন্ত আপনাদের সাহায্য আমরা প্রার্থনা করি £ 

শ্রম স্বমিআীর চলে যাওগার পর তার রীতা-আলোচনাতে আমর! 
তার ক পাচ্ছি না বটে, কিন্তু তার কথা, তার লেখা আমর! পাঠ করে যাচ্ছি। 
তার কথার মধ্যে তকে পাওয়ার চেষ্টা কর! ছাড়। তার কথাকে রক্ষা করবার 
আর ন্বতীচ পথ কি আছে? তার বল/র মত তার লেখা সহজবোধ্য নয় 
ঠিকই, এবং আমরাও ব্যাখ্যা করে বোঝাতে পারছি না তা-ও ঠিক, তবু, 
তাকে যদি ভালবাসি, তবে আদ লা বুঝলেও শুনে যেতে যেতে, পড়ে ঘেতে 
যেতে, ভাবনা অহ্থভাবঝলা আলোচন! করে যেতে যেতে নিশ্চয়ই তা আমাদের 
চিত্তের মধ্যে প্রতিফলিত হবে,_-এ ছাড়া আর কি করবার আছে? আমরা, 
সেই চেষ্টা করে যেতে কৃতলন্ধল্প । 

শ্রীম্ স্বামিজীর সমাধিস্থানে মন্দির তোলবার শত আকাজ্ষা সত্বেও 
আমরা এখন পর্যন্ত তা পেরে উঠিনি। তিৎ পর্যন্ত গেথে তুলবান অথ সংগ্রহ 
কর! গিনেছিল, কিন্তু তার বেশী এর মধ্যে সম্ভব হল না বলে আমরা খেড়া 
দিয়ে তা ঘিরে নিয়েছি। মন্দির নির্মাণ ব্যাপারেও আপনাদের সকলের 
সাহায্য প্রার্থনা করছি । 

শ্বামিজীর দেহরক্ষার পর নানা বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে আমাদের যেতে 
হচ্ছে--০স সকল বিবৃত করবার এ স্থান নয়। তবু শ্নিতাগেোপালের কথা 
লিয়ে, তার সেবা! পৃঞ্জা লিয়ে এবং অঁনং শ্বানিত্রীর পুণ্য দেহ লিয়ে যে স্থান 
তাদের সেবা করতে চাইছে, ভিতর বাইরের কোন বাধাই তাদের গতি 
আটকাতে পারবে ন!--এট! আমরা বিশ্বাস করি এবং সেই বিশ্বাসের সঙ্গে 
আপনাদের সকলের আলীবাদ আমরা ভিক্ষা কার । জআআপনার। আশীর্ব।দ 
করুন, আপনার! সহযোগিত! করুন, আপনারা শক্তি দিন মত শ্বামিজীর 
কাছে ও পথে আমরা এগিয়ে হাই । গত দেড় বৎসর হয় আমার হাটের 
অন্থথ খুব বেড়ে যাওঘায়ও আমাদের কাজ ব্যাহত হযেছে । তবু আমর! 
চলব, তীর আশীর্বাদ প্রতি মুহূর্তে আমাদের শক্তি দিচ্ছে__তার কাজে তাক 


পথে আমর! চলব । 
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বিগত >ধ*ই কাণ্ডিক ১৩৬৫ (১৮৮৭ ) মৎ পুক্তধোত্তমানন্দ মহারাজের 
4৬তম অন্মতিখি অশষ্ঠান নরনারায়ণ আশ্রম পবিত্র গাস্তীর্যের সঙ্গে সম্পহ 
কর্ে। সকালে পূঞ্জ'-অজ্ুলি দেএঘা! হয়। নরনানান্বণ আশ্রমের লাঙ্গল- 
লাঞ্ছিত গৈরিক পতাকাও উত্তোলিত হয়। সকাল এবং হিপ্রহতের ভোগের 
পল প্রান্ন পাঁচশত লোককে প্রসাদ দেওয়া হয়। স্থান ছাত্রসজ্বের ছেলের? 
সমস্ত অন্ষ্টনটিকে সাকল্যমণ্ডিত করিতে সহযোগিতা করে। অতঃপর বিকাল 
৪টায় জেলা-অধিকর্তা শীকালীপদ সেন মহাশয়ের পৌরোছিত্যে এক জনলত। 
হথ। জনসভা বহু লোকসমাগম হইয়াছিল । কলিকাতা হুইতেও ব্বামিদ্সীর 
গুণমুগ্ধ ভক্ত ও বন্ধুগণ অনেকে আসিক্াছিলেন। খাহার! আসিতে পারেন 
নাই তাহাদের মধো অনেকে পত্রন্থার) ম্বাখিজীর প্রতি তাহাদেশ্র শ্রচ্চাগুলি 
অর্পণ করিগাছেন। তন্মধ্যে মানতভূম €লাকসেবক সজ্ছের অতুল চত্জর 
ঘোষ, এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ানার সম্পাদক শ্রসতীশচন্দ্র ওহ, আনন্দবাজারের 
শীনপিনীকিশোর গুহ, লত্যেন্জরনাথ মোদক আই (স এল, কষ্টিনেপ্টাল 
কমাশিগাল কোম্পানীর জইতারকদাস চট্টোপাধ্যান্প, শীজিতেন্ঞনাথ কুশারী, 
অধ্যাপক দীরেন্দ্রনাথ বন্দোযোপাধাায়, উঘতীজ্রমোহন চট্টোপাধ্যাঘ, আ্রীনিখিল 
বজন রান, অধা।লক প্রিছদাবঞচন বাঘ, প্রীহর্গামোহন সেন প্রভৃতি সহ্য়াছেন । 

শ্টপার্বতীনাণ বিশ্বাসের উদ্বোধন সঙ্গীতের পর আশ্রম-সম্পাদিক। শরীমৎ 
শ্বামিজীর জীবন ও আদর্শ সঙ্বদ্ধে বলের মধ্যে একটী ভাবণ পাঠ করেন 
(উহ! স্থানান্তরে মুক্রিত হইল). এবং তাহার পর নবনারায়ণ আশ্রমের এক 
বৎলরের চলার পথের ইতিবৃত্ত নিবেদন করিয়া সকলের আশীর্বাদ ভিক্ষা 
ক্রযেন। অত:পর এডকোকেট ্রনিশীধনাথ কুঞ্জ, এযভতোকেট জ্ীমন্মথ 
নাথ দাস, কলিকাতা মহানির্বাণ মঠের আ্ীতানিণীচরণ নন্দী, বাগুইআটী 
নিবাসী শ্রীকানাইলাল চট্টোপাধ্যায় স্বামিজীর জীবন ও আদশ সম্বন্ধে 
আলোচনা করেন। শরীবাস্বসীল দাশ একটী কবিতার শ্বামিজীর প্রতি তাহার 
শ্রন্ধা নিবেদন করেন। জ্রীনিশীখ কু মহাশস্থ বলেন যে, স্বামিজীর জীবন 
প্রথম হইতে শেহ পর্যন্ত একই ধারায় বহি৷! আলিয়াছে। জীবনের প্রথমে 
শিক্ষকতা তাহার বৃত্তি ছিল-_প্রথমে ইস্থলের ছোট আবেউনে পরে বৃহত্তর, 
সমাজ্জ্রে পরিথির মধ্যে সারাজীবন তিনি শিক্ষকতাই করিঘ্বাছেন। স্বামিছীর৷ 
জীবনে কিছুই আকস্মিক নহে। তিনি খে গান্ধীর চাপে ম্বাজনীতিত্তে 
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প্রবেশ করিঘাছিলেন তীহাও নহে, আজনী/তি ছাভিয্া যখন সামগ্রিক জীবনের 
এক বিশ্লথন আদর্শের কথা বলিলেন তখনও সেটা স্থাকম্মিক নহে । ব্বাজ- 
নাতির জীবনে স্বামিক্তীর কথা যাচষের মর্মে প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু দেখা 
গিগ্লাভে যাহ। এত তাল লাগিল তাহাকেও পুনরান্ প্রকাশ কর! সহজসাধ্য 
ছিল লা। তিনি একটা কথা বলিতেন সাধারণ মাচ্ুধকে বুঝিতে হইলে 
in terms Of সাধারণ মাক্ষধ বুঝিতে হইবে__এই তথ্থান্চযায়ীই শরীক 
স্রীবাধাকে বুঝিতে চাহিয়া শ্রীগৌর হইলেন । স্বামিজী প্রদান এগারপানা 
উপনিষদের এবং ত্রক্ষহুত্র ও গীতার ভান্ত রচনা করিয়াচেন-_কিস্ক তাহার 
ভাষ্য আর দশটী ভাপা হইতে পূণক-__সেখানে দেশের কথা পাবেন, সমাজের 
কথা পাইলেন, রাষ্ট্রের কথা পাইবেন আবার ঠবকুষ্ঠের কথাও ॥ 

শ্রঙ্গালীপদ সেন মহাশয় দেশ সনাজ্ঞ ও সত্যতার প্রতি স্বামিচ্জীর 
অবদানের কথ! উলেখ করিয়া দেশের বর্তনান অপস্থা কিছু আলোচনা করেন। 
লতাশেষে সকলকে প্রসাদ দেওয়া হয়। ইহার পর রাত প্রা দশটা পর্যস্ত 
পামারণ গাল হয়। 

[স্থানাভাবে নিম্বলিধিভ বিবরণ পূর্বে প্রকাশ কর! সম্ভব হম লাই । দেয়ীতে 
হইলেও ইহ এই মাসে মুদ্রিত করা হইল । ] 

শ্রীজ্বীজস্মাউমী £ বিগত ১৯শে তাজ ১৩৬৫ ( «ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৮ ) 
নরনারায়ণ আশ্রমে পুরুযোতম শ্রীরুষ্কের জন্মাষ্টমী উৎসব পালিত হয়। এই 
উপলক্ষে বিকাল ৪ ঘঢ়িকান্ত এক ভ্রনসন্ভা হইয়াছিল! তাহাতে কলিকাতা! 
তইতেও আশ্রমের গুণগ্রাছী কয়েকজন আমিঘাছিলেন এবং স্থানীগ জনসাধারণ 
অনেকে সভা যোগদান করিয়াছিলেন । লমদেত সঙ্গীতের পর শ্রমৎ 
পুরুযোত্তহালন্দ মহারাল্র গত দুই বসব ভ্রল্মাষ্টনীর লমন্থে যাহা বলিমাছিলেন, 
তাহার ঘেটুক আত্রন-সম্পাদিক! টুকিয়া রাশিয়াছিলেন তাহা পাঠ করা হয়। 
ইহার পত্রে শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত লিখিত “ন্দন-মোহন" প্রবন্ধটি পাঠ 
করা হম । ইহার পরে শ্রঞ্জলধর চট্রোপাধ্যায়, শ্রীকানাইলাল চট্টোপাধ্যায় ও 
শ্রীহৃপতি মোহন সেন কিছু বলেন। সমবেত সঙ্গীত হারা সভা ভঙ্গ হইলে 
কিছু প্রসাদ বিতরণ কর! হয় । 

জ্রীরাখাউমী £ বিগত ৩রা আশ্বিন শনিবার শী্রীরাধান্তমীর জন্ম তিথি 
ছিল। নরনারারণ আশ্রম এই উপলক্ষে ৪ঠা আশ্বিন রবিবার এক জনুসভার 
আয়োজন করে। অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছ্বিপ্রহরেই আশ্রমে 
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উপস্থিত হইয়াছিলেন, তবে অসুস্থতার জন্য তিনি সভা পর্যন্ত পাকিতে পারেন 
নাই। তাহার একটি প্রবন্ধ সভার পাঠ করা হ₹ঘ। 

ম্বামিজীর গত.দুই বংলরে এই কিপির ভাষপান্থপাদ্বী উদ্দ্বলভারতের জীরাধা 
সঙ্ধীয় প্রবন্ধ পাঠ কনা ভদ্ব। অতঃপর আশ্রমের চারিল্সন ছেলে এন্ত 
স্বামিজীর নিকট হইতে তাহার কথা যতটুকু বুঝিতে পারিয়াছিল তাহা 
তাহাদের সাধানত পাঠ ঝরে ও কেহ বলেন। ইহার পর শীঙলধ্র চট্টোপাধ্যায় 
মহাশণ্ড কিছু বলেন । সভায্তে প্রসাদ বিতরণ কব হয়। শরাপা সম্বন্ধে 
শ্রীমং শ্বামিজীর চিন্তাধারা এক নূতন খাতে প্রবাহিত হইয়াছে । তাহার মতে 
শ্ীরাধা গুঁতিহাসিক সত্য এবং সমস্ত নিপীড়িত মানবতার মুক্তির তিনি 
ঘন বিগ্রহ। কৌলীন্তের কাছে দাসত্ব ন! কনিগা নিজের অন্তর-বাহিনেক 
জ্যোতি: হারা ঘে তাহার সহিত সনকক্ষতার আস্বাদন সম্ভন__-অথচ তাহার 
মধ্যে কোন উচ্চৃত্খলতা, কোন অসৌন্দর্ষ, কোন চরিত্রহ্ীনতা থাকিবে না 
জীরাপা-দ্রীবন এইটি প্রমাণ করিয়াছে । ক্রক্ষ-কৌলীস্য, পুকুষ-কৌলীল্ত, ধন- 
কৌলীস্ত, জাতি-কুল-স্ীলের কৌলাল্ত, পাণ্ডিতের কৌলীষ্ক_ কোন কৌলীগ্চ 
্বারাই আত অকুলীনকে নিপীড়ন করা, অপনান ক্র! থাইবে না-_সররাধা এই 
ংবাদ পৌছিাছেল। অথচ তিনি আত্মনিবেদলের চরম দৃষ্টান্ত । তত্ব বিচীন 
শ্ররাধা-লীপা জ্ঞাতির স্বাস্থ্যের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী নয়, বিগত কছেক শত 
বৎসরের বাংলা দেশ হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে । শ্রীকৃষ্ণ ও বলিঘ়া- 
ভিলেন, যে তাহাকে তবতং জ্ানেন__-ষো বেত তত: তিনিই তাহাকে 
জানিতে পারিবেন । তত্ব বাদ দিয়া লীলা আছ আর মানুষের পক্ষে উপযোগী 
হয়না । শীৱাদা-জীবনের আত্মনিবেদনের তথ্যও শীরাধা-ছীবনের সমগ্র তদ্বের 
সঙ্গে বিধৃত । জীবনটা উভয় পদার্থপ্রধান হম্বসমাস। যে-কোন দুইটি বন্য 
ঘটনা! বা মাঙ্গযের সঙ্গে সম্পর্ক এই রকম যে তাহারা উভগ্পেই প্রধান 
একজন প্রভু আর একজন দাস নহে__অথচ উভঘ্রেরমধ্যে একটি সম্পর্ক আছে 
এবং এই সম্পর্কের ভিতর দিয়া একটা কিছু ন্ট হই! উঠে ইহাই 
জীরাধাজীবন। বর্তমান কাল শ্রীরাধাততকে অহুসরণ করিয়া চলিতেছে । 








শীরেণু মিত্র কর্তৃক নরনাব্ারণ আশ্রম, পো দেশবন্ধুনগর, ২৪ পরগণা 
হইতে প্রকাশিত ও দি প্রিন্ট ইণ্ডিয়া ৩১, মোহনবাগান লেন, 
কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত ৷ 





ন্বভ্ভান্পজ্ল 





এতদ্বারা জাতিধশ্ম নিবির্বশেষে মৎস্তঙ্গীবী সাধারণকে ও 
মৎস্যাভোজী জনসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, পশ্চিমবঙ্গের 
মতস্তজীবিদের অভাব অভিযোগ দুরীকরণার্থে ও তাহাদিগকে 
মানুষের মত বাচিয়া থাকার অধিকার অজ্ঞন করিতে সবাস্তঃকরণে 
সমবায়ী হইতে হইবে এবং মতশ্যতোজীদের প্রায়োজনীয় মৎস্য 
সস্তায় ও সুবিধায় সংগ্রহার্ধে সমবায় প্রথায় চেষ্টা কর! প্রয়োজন ) 
এতছদ্দেশ্ে অবিলম্বে “মতস্-আড়ংদার, মংস্য-চালানী, মতস্থ্য 
পাইকার, মস্ত বাবলার়ী ও মংস্যঙ্জীবী সব্বার্সাধক সমবায় 
সমিতি লিমিটেড নামে একটা শক্তিশালী সমবায় প্রতিষ্ঠান 
১৯৪০ খ্ুষ্টাব্ের ২১ আইন মতে রেজেপ্ীকত হওয়া প্রয়োজন । 
উদ্ধান্ত মংস্যন্চীবিগণ সমবায়ী না হইলে তাহাদের অস্তিত্ব চিরতরে 
বিলুপ্ত হইবে । 

নিবেদক 
প্রীরমশীমোহন বিশ্বাস, 
সাধারণ-সম্পাদক, বঙ্গীয় মৎস্যজীবী সঙ্ৰ (রেজিদ্ী নং ৬৫৪ ) 

ও সংগঠন-সম্পাদক, ওয়েষ্ট বেঙ্গল সিডিউল কাষ্টদ্‌ কংগ্রেস 

এবং সম্পাদক ব্যবস বিভাগ 
মল ক্ষত্রিয় সমাজ উন্নয়ন সভা 
(১৮৬০ সালের ২১ আইন মতে রেজি ট্রীকৃত ) 
ও সেক্রেটারী 
গাড়ুলিয়৷ ফিসারমেন কো-অপারেটিভ নোসাইটা লিমিটেড, 
(১২২৪ পরগণা অব. ১৯৫২ রেজি তাং ইং ৩১৷৩৷৫২ ) 


বল্প-মল্ল-ক্ষত্রিয়-মত্স্তজীবী উপনিবেশ ( গভণ্মেন্ট কলোনী ) 
পোহ গাড়ুলিয়া, জিং ২৪ পরগণা 





উক্ভুল ভাৱত 


অগ্রহায়ণ, ১৮৮০ শকাব্দ, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ ১১শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা 


শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের ডায়েরী হইতে 
(১৯৪৯) 


-র নিকট পত্র দেওয়া হইল । আমার কাছে বলির! গীতা পড়িতে না 
পারার দুঃখ যেন না হয়। যাহার যাহা ক্ষেত্র, সেখান হইতেই যাত্রারস্ত করিতে 
হইবে । েনকেন্স কাছে থাক! বা দূরে থাকা দুই-ই সমান। ঘে কোনও 
কৰ্ম্ম ভগবালে অপিত হইলেই তাহ! হয় সেবা। তিনি দুরে» তিনি নিকটে! 
নিকটে থাকিয়াও তাহার সেবা না হইতে পারে, দূরে থাকিয়াও করা যাইতে 
পারে । আমার বইগুলি যেন জীবন দিয়া পড়ে। বুকের রক্ত দিছ! লেখ) 
যেন বুক দিয়াই ধারণ করে ৷ 

_-১৭ই জাহান 


****-এর মৃত্যু হওয়ার খবর পাইয়া দেখা করিতে যাই ।-*- -এর সঙ্গে 
আলোচন! হপ্ব। মৃত্যুও ঘে একটী 7১০510)৮০ দিক আছে, ভগবান ঘে একটা 
মোহর না! রাখিঘা কাহারও একটা পদ্রলাও কাড়িয়া নেন না, শৃন্চ আসন পূর্ণ 
কত্রি্াই যে পূর্ণ সর্বদা সার্থক বন্ব__ইহাই সেখানে জোর দিয়! বলা হয়। পুত্র 
শত্রু, সব সম্পর্কই মাঘা__এইন্ড।বে শোককে চাপা দিয়! মাঘ হয় পাষাণ। 
শোকের সার্থকতা জীবনের শুটিতা আনয়ন করাতে । মাহুষ অমর ; তাহার 
পরিবারব্্গই তাহার সঙ্গে সম্পর্ক ছিল করিয়া তাহাকে মাকিযা ফেলে। 
মাস্ষের বাষ্টি জীবনের লোপ হয়, কিন্তু তাহার সমষ্টি জীবনের দিকট।কে 
জাগাইয়া রাপিয়াই তো মাঙ্গয চলিতে পারে । মাছুষ বাচিয্ন। থাকিবার জন্য 
কত কিছু রাধিদ্বা ধায়, তাহ! নিয়াই তো মানুষকে বাচাইছ! রাখ! চলে । কিন্ত 
বিষর্থী' মাঙ্গয সব সম্বন্ধ ধুইয়া পাখালিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চায়, আবার সংসার 


৬২৩ উচ্ছলভাবত [১১শ বধ, ১১শ সংখ্যা 


ওুছাইতে চায় । কাহাকেও জীবনের বাহিরে একেবারে সরাইঘা দিতে লাই । 
উহ! জীবনের উপর জুলুম। তাই তো হিন্দু বছরের পর বছর শ্রান্ধাদি 
করে 1--আমি মরিব না। আমি নিতাকাল থাকিব। আমার দেহ থাকিবে 
না সত্য, কিন্তু আমার সলাছান কম্প থাকিবে, আমার বেদাস্ত থাকিবে, 
আমার আন থাকিবে, আমার বিশ্ব থাকিবে। তবুও আমি মন্বিব 7? আমি 
কি ইহার মধ্যেই চির অমর নই? মানুষ কি শুধুই ব)টি?" 

-২২শে আহুঘারী 


‘গীতা ক্লাশে “যোগন্থ: কুরু কম্দাণি শ্লোক ব্যাখা। কবি । নদী যেমন 
সাগরের সঙ্গে ঘোগস্থ হইঘা একবার জনপদের দিকে আবার সাগরের [দিকে 
এই স্বিবিধ গতিতে ‘কৰ্ম্ম’ করে, ঠিক তেমনি তুমি পুরুযোত্তম-আমির সঙ্গে 
যুক্ত যোগন্থ হষ্টগা কাজ কর। হ্থিধিধা গতির যে-কোনও একটার সঙ্গে 
আটকাইর। পড়িলেই আলিবে কর্ণ্মবন্ধন। কর্দের বহিন্পী হওয়াও বন্ধন, 
অন্তদূ্বী হওয়াও বন্ধন | জনপদের কথ! সাগরের কানে কানে এবং লাগবে 
কথা জনপদের কানে কানে বলাই নদীর “কম্ম। 'স্তামাং শবলং প্রপন্যে 
শবলাৎ শ্যামং প্রপঞ্ে ।  'যোগস্থ বলিতে পুকুযোত্তমে সম-যোগ, কর্থে সম- 
যোগ অর্থাৎ সম কম্মিত্, ত্যাগও সন ত্যাগ । ভক্ত-ভগবান যুগল হুইয়া 
ব্যক্তি কর্শ্ম ও বিশ্বের কর্শ্দের যুগল মিলন ঘটাইস্স" দুই জনেই সমান তাবে 
ত্যাগ করিদ্ন! কণ্ম করিতে হদ্র। ফলও এইভাবে সমান ভাগে ভোগ বা 
ত্যাগ হইবে । 

_-২৩শে লাহ্থঘান্বী 


_কে পুক্রষে।তুযোইহমস্মি-__গীতাব এই মহাবাক্যের তাৎ্পর্ঘ্য বুঝাই! 
দেওঘা হয়। নদীর আমি যদি সাগরের আমিকে ‘অহম্‌ অশ্মি' ন! বলিয়া 
নিজের “অহম্‌ অস্থি লইঘাই মজশুল থাকে, তবে তাহার যেমন পরিণতি, 
ঠিক তেমনি জীবও তাহার ‘অহম্‌ অশ্মি' লইয়া বিপদে পড়িতেছে। সকল 
*আমি'র মধ্যে বিনি 'আমি”, তিনিই 'পুক্রষোত্তমোহহম্। তাহার আমিতেই 


ব্সামার অস্তিত্ব ' 
--২৪শে জাঙ্য়ারী 


অগ্রহায়ণ, ১৮৮০ ] জম পুক্রহোত্রমানন্দের ভাঘেরী হইতে ৬২৭ 


“.তাহাদের সঙ্গে কথাবার্তা ত্র ॥ “বিশ্বের পশ্চাতে যে একটা প্রাণশক্তি 
কার্য করিতেছে, যাহ! প্রতি মৃচ্র্ল্রে মান্তষের সব স্তুরাচারত্বকে, সব মবণাকে 
অতিক্রম করিয়া প্রবাহিত হইতেছে, ঘাহার ফলে পরীক্ষিৎ মাতৃগর্ভে অশ্বখনার 
আশেয় অস্বে বিপুষ্ট-দেহ হইঘ্রাও বাচিয়াছিলেন’-_তাছারই আলোচনা চলে। 
‘জ্রোণাস্বপিপ্লুষ্টং ইদং মমাঙ্গং সন্ত/ননীজ্ং কুরুপাগুবানাং। জুগোপ কুক্ষিং গত 
আত্রচক্রে মাকৃশ্চ মে যঃ শরণং গতাল্নাঃ' £__এই ভাগবতী দৃষ্টি মাঙ্ষুবের পাপ 
অসপেক্ষ। মাহ্গযের দিকেই তাকাইঞ্জা আছে) 

_২৫শে জ্াঙ্ষদ্রারী 


আছ সারাদিনই মনে হইতেছিল-_প্রাপের প্রয়োজন প্রাণ দিয়! ন! 
মিটাইঘ্া বুদ্ধির সাহায্যে তাহা পূরণ করার নামই ধূর্তামি। পক্ষান্তরে 
যৃদ্ধির্ প্রয়োজন বৃদ্ধিদ্বার! ন! মিটইঘা প্রাণকে অস্বাতাবিকরূপে বাড়াইয়া 
তাহান্ধ৷রা পুরণ করাই মোহিনী মায়া। প্রাণ তখন হয় বিক্কৃত। পুক্রষ 
সাধারণতঃ তাই ধূর্ত, নারী মোহিনী । কিন্তু সহজ জীবন সেখানেই, 
থেখানে বুদ্ধি প্রাণের প্রঘ্মোজনের বেলার সরলতাবে প্রাপেরই শরণ লয়, 
প্রাণও বুদ্ধ প্রয়োজন মিটাইতে বুদ্ধিরই আশ্রিত নেঘ। ক্ষেত্র উভগ্েবই 
পৃথক, কৌশলও পৃথক। ইংলণ্ড তাহার নিজের প্রয়োজনেই ভারতবর্ষকে 
দখলে রাখিস্বার অন্য প্রাণপণ করিয়াছে, কিন্ত প্রাণ খুলিয়। তাহা বলিতে 
পানে নাই। সে বপিল্াছে যে, তাবরতবর্ধষের পরম কল্যাণের জন্তই লে 
ভারতবর্ধে আছে। ইহাই বুদ্ধির ধূর্তামি। বুদ্ধি যদি এ্রোণসাধন! বরণ 
করিয়া আত্ম-প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে চাহিত, তবে তাহাকে সেবাত্রতে দীক্ষিত 
হইতে হইত। কিন্ত বৃদ্ধির সে নিলন্ব শক্তি কোথায়? তাই সে প্রতারণার 
আশ্রয় নেয়। আমি জীবনে একান্ত প্রল্তাবাদী ব! প্রাণবাদী কাহারও দলে 
মি/িতে পারিলাম না, তাহারাও আমাকে আপন মনে করতে পারিল না। 
আমি ঠাকুরের মুখের দিকে চাহিয়া একরুপ ‘এক!-ই’ তো চলিতেছি, ধাহার! 
২৫ অন আছেন তাহার! আমার সঙ্গে চলিতে প্রাণপণ করিতেছেন । কবে 
মাছ প্রস্তুত হইবে, সেই ভরস।য়ই বাচি আছি । প্রাণ-প্রজ্ঞা সমন্বয়ের 
উপর বিশ্ব ও বিশ্বের মান্ঘ গড়িয়া উঠিলেই তে! বিশ্বশান্তির ভিত্তি পত্তন 
হইবে, তখনই শ্ঢুরিত হইবে বিশ্বে সহজ সরল অনাবিল সম্বন্ধ । শীনিত্য- 
গোপাল, ইহারই ঘন বিগ্রহ ৷ | 

_-২৯শে আচুযাবী 


উজ্জল ভাত [ >১শ বধ, ১১শ সংখ্যা 


“টালিগঞ্জ বস্তিতে স্টার সময় মহাত্মাজীবিজয় উপলক্ষে সভার অঙ্রষ্ঠান । 
*::---মৃহাত্মাসীর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয়ের কথা বলি। তিনি 
বরিশালে আমার বাদাম দুইবার পদার্পণ করেন, একবার আমার জেলে 
থাক! কালীন ১৯২০-তে, আর একবার পরে, তখন আমি বরিশালেই 
ছিলাম । মহাত্মাজ্জী বর্রিশালের বিরোধের কথা জিজ্ঞাসা করেন। আমি 
বলিলাম-_উহারা বলেন End justifies the Means, আমি বলি 
Means justifies the eud. সব কিছুর মধোই এই পার্থক্যই চলিতেছে । 
আমি বলিয়াছিলাম, ‘I will ght with Gaudhiji in order lo 
maiutainu his 08250157557) গান্ধীজী শুনি হাসিতে লাগিলেন । 
'যো বচ্চদ্ধ: স এব সঃ'--আমর! মহা!ত্মাজীকে শ্রদ্ধা করিতে করিতে 
মহাস্যাদীই হইব, তবেই সার্থকতা । তাহার 'কম্মপন্থতিকে চালু করিতে 
হইলে ভারতের সনাতন কাঠামোকে বদপাইতে হইবে, নচেৎ বুক্ধ যেনন 
দ/ড়াইতে পারেন নাই, মহাত্মাঙ্জীর আন্দোলনও ব্যর্থ হইবে। অপ্পৃশ্যতা 
বর্জন আলও সমাদর সকল প্রাণ দিঘা মানিগ্না লয় নাই, যদিও আড়াই হাজার 
বছর পূর্বে ইহা প্রব্ঠিত হইয়াছে । ঘহাত্মাত্গীর কর্ণ্মপনছতিকে সার্থক করিতে 
হইলে সহরের সভ্যতাকে ঠেলছা নিতে হইবে গ্রামে! লহর-উদ্ঘন ও গ্রাম- 
উন্নয়ন আপাত: পবম্পর বিরোধী । তাই মহাত্মাজ্জী ছিলেন ‘Naked 
1692” 1 তিনি একাপারে জন ও আঅনলেতা। অতীত ও ভবিষ্যৎ ভারতের 
কর্শ্মগত যোগস্ুত্র স্থাপন করিতেই তিনি দাড়াইন্া আছেন। আমর! তাহার 
লেবার ভিতব তিনিযয় হইন্গা যাইব ।' 


_৩*শে জাহঘারী 


তিনি কয়েকদিন পূর্বে ভবানীপুর আঙ্ষসমাজে শযুক্ত শ্রিতিমোহন 
লেনের ‘প্রেমের সহজ দৃষ্টি বিষয়ে বকৃতা শুনিতে গিয়াছিলেন। ন্ববীন্দ্রনাথ 
খন লিলাইদহ ছিলেন, সেখানে গগন নামে এক পি€ন ছিল। লে সর্বদা 
গান গাহিত, ‘আমি বিলাই সবার চিঠি, আমার চিঠি আসবে কবে ?' এই 
মানুষটার সদ! প্রফুল্ল মুখ ও হৃদয় সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। “কোন্‌ 
সাধনে তাহার এই ফল লাভ হুইল’ জনিতে চাহিলে সে বলিত, উহা এমনিই 
হন্দ। পীড়াপীড়িতে একদিন বলিল, “আমার নগর বছরের এক মেঘে এই 
সাধনায় লক্ষি আনিয়! দিছ্াছে'। সে মেয়ে কোথার ? বলিল, ‘সে সব জায়গার 


অগ্রহাঘণ, ১৮৮» ] উ্রীনৎ পুরুষোন্তনানন্দের ভাছেনী হুইতে 
ছড়াউগ্রা রহি্রান্ডে " রনীন্তরনাপ নাকি এই পিওলের জীবন দর্শনে ‘ডাকদর! 
পিশিবার প্রেরণা পাইয়াডিলেন। সহজ জীবন লাভ করেতে হইলে এই 
জগতের একটী মাশুঘকে তাপলাপিয়াই তাহার ভিতর দিয়াই লাভ করা সম্ভবপর, 
গগলের জীবনে তাহাই পরিশ্কুউ হইয়াছে । কর্ত্তাত্তভ্রাদের একটি প্রচলিত 
বাক্য আছে ‘এই মাহষই সেই মাস্তষা। রনিত্যগোপালও ‘বৰ্ত্তমান ভুলের 
খবর পৌছাইছাভেন। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের 'ঘশ্ত দেবে পরা ভক্তি? ইত্যাদি 
সন্তৰ ইহাই প্রচার করিয়াছে। 


৩১শে ছাহ্রঘারী 


‘দুপুরে এক সঙ্গে কথাবার্তা হয়।---আমার জীবনের উচ্দেশ্য এবং দর্শনের 
সুবিদ্ধৎ উপযোগিতা সম্বন্ধে কথাবার্তা হন্র। কংগ্রেসকে মহাত্মাজীর পরে 
আগাইঘ| যাইতে হইলে যে পুরুযোত্রম দর্শনের লাহায্য ছাড়! সম্ভব হষ্টবে না, 
তাহাও বলা হয় । কংগ্রেদ মাটকাইয়! যাইতেছে, তাহার পথের বাধা দূর 
করা যাইতে পারে শুধু এই দর্শনের স্বারাই। পুকুযোত্তম-দর্শলের বুকেই 
মহাত্মাজীর প্রচেষ্টা সফল হইতে পারে। মহাত্মাজীক্ কার্যক্রমের চতুদ্দিকে 
প্রতিক্রিন্নাপীল দলগুগি সংহত হইতেছে । সেগুলিকে হজম করিতে হইলে 
মহাত্মাদ্ধীর কর্ম-তালিকাকে আরও এক স্তর উদ্ধ হইতে চালাইবায় অন্ত উদ্ধন্ 
হইতে হুইবে। গাস্ধী-মতবাদের সহিত কমিউনিজম, রাষ্ট্রীয় স্বপ্রং €সবকসঞ্তৰ 
প্রভৃতির বিনোধ আছে । উদাদিগকে টিপিছ্াও মারিয়া ফেল! সম্ভব হইবে না । 
সেইজগ্ই তো! প্রয়োজন ব্যাপকতর একটি দর্শনশাস্তের মধ্যে পরম্পর বিরুদ্ধ 
শাক্ষীবাদ-কমিউনিজম-এর সমন্বয় । এট পথে রওয়ানা হইবার দিন আসিয়াছে । 
মহাত্মাদী তিরোধান করিয়া এই পথের সামনেই জাতিকে দাড় করাইয়া 
গিঘাছেন। ইহাই হইবে মহাত্যাছীর বিজয় যাত্রা ।**-* 


২র! ফেব্রুগানী 


জীবন-আলেখ/--৩ 


রাসবিহারী ঘোষ 


॥ জীন্ুীলক্ুমার ঘোষ ॥ 


ইংরাজি ভাষা ও সাছিতো, আইন-শান্ছে, পাণ্ডিত্যে, তীক্ষ-মেধা ও তীত্র 
শ্বতি শক্তিতে ঘে সকল বাঙ্গালী চিরম্মরণীঘ হউঘা আছেন__শ্ার রাসবিহা্ী 
ঘোষ তাহাদের অগ্ততম। বদান্তত। ছিল তাহার অঙ্গের ভূষণ, পাঠ-স্পৃহ 
ছিল জন্ম-গত প্রকৃতি ; নিতীকত। ও তেজে! দীপ্তি তাহার চরিত্রকে সমুজ্ছল 
কবরয়া রাখিয়াছিল) 

রাজি ভাষা ও সাহিত্যে স্থগন্তীর জ্ঞান, আইল শাস্ত্রের জটিল সমষ্তার 
মীমাংসা, ব্যবহার শাস্ত্রের নীতি বিশ্লেষণ ও ব্যাপ্যায় অপ্রতিন দক্ষতা ত(ছাকে 
চিরম্মরণীম করিয়া রাখিবে । 

বৰ্দ্ধমান জেলার খণ্ড ঘোষ নানের একটি ক্ষুত্র গ্রামে রাসবিহাবী ১৮৪৫ 
খৃষ্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন । তাহার পিতা জগন্বন্ধু ঘোষ 
তখন বর্ধমান রাজ্জ-ষ্টেটে সামান্ত বেতনে চাকরী করিতেন । অগস্বন্ধুর 
পিতামহ, শুনা যায়, জ্যোতিষ শ।স্ব আলোচনা কক্সিতেন। তাহার নাম 
ছিল স্বর্গীয় দুর্গাপ্রসপাদ খোষ ৷ কথিত আছে, রাসবিহা শী যখন স্থতিকাগৃহে, 
তখন তিনি প্রপৌত্রের প্রকল্প মুখ দর্শন করিয়া প্রীত হন এবং পদতল 
নিরীক্ষণ করিয়া সহাস্তবদনে বলিলেন "এই সস্তান বড় হইয়া মহাপণ্ডিত ও 
যশস্বী হইবে” । প্রপিত৷মহ্ের ভববিন্যন্বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলিছ্রা ছিল । 

জগনন্ধুবাবুর প্রথম! স্বরীর সন্তান রাসবিহারী, দ্বিতীয়! স্ত্রীর গর্তে প।চটি 
পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাহাদের মধ্যে বিপিনবিহারী ঘোষ হাইকোর্টের 
জঙ্জের পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন । 


বালট-জীবন 
্বাসবিহ।রী বাল্যাবস্থায় অত্যন্ত ছুরস্ঘ, মেধাবী ও ক্রোধ-পন্সাছণ ছিলেন । 


তিলনি জননী অপেক্ষা পিতাম্হীকে অধিক ভালবালিতেন এবং পিতামহীর 
অতিরিক্ত স্রেহের ফলে আদুরে ছেলে হইয়া উঠিলেন ॥ পড়াশুনা! অপেক্ষা! 


অগ্রহাম্থণ ১৮৮৯ ] বাসবিহারী ঘোষ 


পেলা!-ধূলা, আম-বাগালে আম কুড়ান এবং ছুরস্তপন! অধিকতর তাল লাগি । 
্ষিন্ত অভিমানী ও বদমেছাদ্বী নাতিটির উৎপীড়নে পিতানহী কাতর হইতেন 
না বরং ন্রেহ-সিক্ত হৃদয়ে সকল আবদার হাসিমুখে শুনিতেন । 

গ্রাম্য পাঠশালায় াসবিহাবীর বিগ্যারস্ত হয় । অস্থির চিত্ত বালক সকল 
সময়ে পেলায় উন্মত্ত, কিন্ত ক্লাসে প্রথন স্থান অধিকার তিনি সর্বদাই 
করি থাকিতেন। সামান্ত অল্পক্ষণ পড়িলেই মেধাবী ছাত্রের পাঠ আগত 
হুইয়া যাইত । 

অল্পকাল পরে পিতামহী শ্রেহের নিধি রাসবিহারীকে লইয়! তাহার 
পিত্রালয় তোড়কণায় চলিগ্রা আলেন। সেখানে পাঠশালা লাই, দুরস্ত 
বালকের খেলাধুলা রীতিমত এবং আরামের সহিত চলিতে লাগিল। 
পড়া-শুনার ক্ষতি হইতেছে দেখিয়া পিতা কয়েকমাস পরে তাহাকে বদ্ধমালে 
লইয়া গিয়! রাজার বিশষ্যালয়ে তত করিয়! দিলেন, পিত! সাদাসিধা মধাবিত্ত 
গৃহস্থ সন্তান । যথাযথ সংসার পরিচালনা করি থাকেন । বালকের পাঠে 
মনোধোগ দেখিয়া অতাস্ত প্রীত হইলেন এবং নিগ্ম করিয়া! দিলেন প্রাতঃ- 
কালে দুই ঘণ্টা এবং রাত্রে নয় ঘটিকার তোপ পড়া পর্য্যন্ত পড়িতে হইবে । 

বর্দ্ধনানের বান্রস্থলে তক্ঠি হইগ্াই বাসবিহারী সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিগেন। অত্যন্ত প্রপর মেধ! ও স্বতিশক্তি দেপিছা সকলেই সক্কষ্ট হইলেন । 
বাৎসরিক পনীক্ষার্থ প্রথম স্থান অপিকার কক্িঘ্। সকলকে চমৎকুত করিলেন । 
পুরন্ধার লাত করিয়া যপন ফিন্িতেছিলেন তখন সভাপতি বদ্ধমানপিপতি 
মহুতাপচাদ তাহার ভুরসী প্রশংসা করেন! চারি বৎসর তাহার বুদ্ধিমত্তা 
বিচ্যান্রাগ ও তীক্ষ-ধী দেশিয়া সকলে মুগ্ধ হইলেন। পরে পিতা জগবন্কুবাবু, 
পুলিস ইন্সপেক্টরের পদ গ্রহণ করিচ্াা বীকুড়া চলিয়া যান । পুত্র বাস- 
বিহারী সেখানকার উচ্চ ইংরাজি বিগ্যালয়ে তহি হইলেন। এখানে আলিয়া 
তিনি অসাধারণ স্্তিশক্তির পরিচর দেন। শ।ঠা পুম্তকের গণ্ডী অতিক্রম 
করিয়া বনু ইংরাজী পুস্তক পাঠ ক্রিয়া প্রভূত জ্ঞান অর্জন করেন তাহার 
নিকট অন্তান্ট ছাত্র পারিয়া উঠিত না । একটি অসামীম্ত শক্তি সকলে লক্ষ্য 
করিলেন, একবার যাহা! পাঠ করেন, তাহার সকল অংশ তাহার নলের 
মধো পাখা হইক্স! থাকে । কত ছাত্র এই গুণে বশীভূত হইয়া ভাহার সাহচর্য 
কাম্লা করিত। তাহার ক্লাসের এমন কি নিয়শ্রেণীর ছাত্রগণ তাহার সহিত 
আলাপ করিতে চাহিত এবং পড়া বুঝাইছা লইত। বাহিরের বই পড়িবাকর 
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নেশা এত বাডিয্া গেল যে ক্রাশের পড়া শেষ হইবাষাজ্র তিনি অতিরিক্ত 
পাঠে নিমগ্র থাকিতেন । বলা বাহুল্য সকল বিবয়ে তিনি স্বতির প্রাপর্য্যে 
প্রথম স্থান অধিকার করিতেন, কেবলমাত্র অঙ্ক শান্বে তাহার মন 
যাইত নঃ এবং ব্যাকরণ তাল লাগিত ন!। পণ্ডিত মহাশয় একবার তাহার 
ঘণ্টায় লুকাইয়! ইংরাজি পুস্তক পড়িতেছেন দেখিয়া প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের 
নিকট নালিশ করেন। ফলে তাহার শান্তির ব্যবস্থা হইল ॥ 

এই স্থলে কিছুকাল পরে একটি অভূত ঘটনা ঘটে, যাহাতে তাহার 
বিদ্যাচ্ষণীলনের পরিচয় পাইগ্থা সকলে বি/ন্মত হন । 

ইংরাজিভায। ও সাহিত্যে তাহার পারদশিতার জন্ত বিগ্যালয়ের স্বিতীয় 
শিক্ষক নহাশগ্ তাহাকে অত্যন্ত স্রেহ করিতেন। রাসবিহারী তপন দ্বিতীয় 
শ্রেণীতে পড়েন। বাকুডা জেল! হাইস্কুলের প্রথন শ্রেণীর ছাত্রদের লইয্া 
এণ্ট ান্ল পরীক্ষা দিবার অঙ্ক দ্বিতীল্প শিক্ষক মহাশয় হুগলী যাইতেছেন। 
রাসবিহারী ধরিয়া বসিলেন তিনিও হাইবেন। উদ্দেস্ট হুগলী দেখিয়! 
কলিকাতায় একবার ভ্রমণ করিঘা আসিবেন। শিক্ষক মহাপঘ্ন বলিলেন, 
আগামী বৎসর পরীক্ষা! দিবার কালে হুগলী যাইতে হইবে, পরীক্ষান্তে 
কলিকাতা দেখিলেই চলিবে । অনর্থক বিদ্যালয়ে অন্পস্থিত হইবার প্রয্মোজন 
নাই । মেধাবী ও জেদী ছাত্র বলির। উঠিলেন, এ বৎসরই পরীক্ষা দিলে 
আমি উত্তীর্ণ হইতে পারিব। আপনি প্রদান শিক্ষক মহাশয়কে বলিয়া! আমার 
পরীক্ষা দিবার অঙ্গমতি পত্র আদাদ কারয়া দিল । এই সংবাদে সন্তুষ্ট হই! 
প্রধান শিক্ষক মহাশয় দ্বিরুক্তি না করিয়! সম্মতি দিলেন। তিনি রাসবিহানীর 
পারদপিতা ও ক্ষতিত্ব সম্বন্ধে অবগত ছিলেন ॥ এতটুকু সন্দেহ তাহার মনে 
স্থান পাত্র নাই। কলিকাতা কেন্দ্রে তাহার পরীক্ষার ব্যবস্থ। হইল। নির্ভীক 
ও আত্ম-প্রতায়শীল বালক কলিকাতান্ধ আলিয়া কোনও প্রকার প্রশ্থের সদুত্তর 
দান করিয়া নগর ভ্রমণে বহির্গত ভইতেন । এইভাবে পরীক্ষা দিয়া সাধ 
মিটাইয্সা কলিকা ত! দেশিঘা ঝাকুড়াঘ না ফিরিদ্বা তোড়কণায় চলিম্া গেলেল। 
পরীক্ষার ফল বাহির হইলে দেখা গেল, তিনি দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ 
হইয়াছেন। লেই বৎসর ঝকুড়ার কোন ছাত্র পাশ করিতে ন! পারায়, তিনি 
এগার টাকার কুত্তি লাভ করিলেন । 

এইভাবে অলামান্ত বুন্ধিবৃত্তির পরিচয় দিষা প্রবেশিকা! পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হইবার পর রাসবিহারী কলিকাতায় আসিয়া প্রেসিভেন্পী কলেজে তন্তি 
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হইলেন । তৎকালীন অধ্য।পকগণেন সংস্পর্শে আ[সয়। এবং সর্বোপরি বিরাট 
গ্রন্থাগারের জ্ঞান-তাগ্ডার ব্যবহার করিতে করিতে তাহার উচ্চাকাজষা ক্রমশঃ 
বন্ধিত হইতে লাগিল। আজ্ুন্ জ্ঞানলিঞ্স। প্রেসিডেন্সি কলেজের বিরাট 
পুক্তকাগার মিটাইতে পারিল না, উত্তরোত্তর লোল জিহবা বিস্তার করিল। 
তিনি আক পান করিতে লাগিলেন সেই জ্ঞান হুপারস-_তৃপ্তি আব মিটে না, 
শান্তি আর পান ন । 

দুই বৎসর পরে ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে অক্রাস্ত পরিশ্রমী ও অক্ষুরস্ত জ্ঞানের 
অপিফারী রাসবিহারী এফ এ পরীক্ষা দিলেন। অঙোকস।মান্ত পাণ্ডিত্য 
দেখাইয়া তিনি পরীক্ষায় সর্বপ্রথম স্থান অধিকার করেন । 

বি, এ পরীক্ষা দিবার সময় তিনি অন্থস্থ হইয়া পড়েন । জ্ঞরাক্রান্ত হুইর! 
শয্যাগত অবস্থায় কছেকদিন কাটালেন । মাস কয়েক পূর্ব হইতে তিনি 
ব্যাধি-রাক্ষসীর কবলে পড়েন ॥। বছ চিকিৎস1 সত্বেও আরোগ্য লাত্ত করিতে 
পাবেন নাই । পরীক্ষার মাত্র সতের দিন অবশিষ্ট তপন তিনি জ্ঞংমুক্ত 
হইলেন । দেহ দুর্বল, কণ্ঠ ক্ষীণ, চলৎ-শৃক্কি পৃর্কের স্তায় ফিরিয়া পান লাই” 
কিন্ত মনে তাহার অদম্য বল, অজেয় অ!কাজ্ঞ।। পরীক্ষ। কেন্দ্রে উপস্থিত 
হইলেন কম্পিত চরণে। পরীক্ষার ফল বাহির হইলে দেখ। গেল, তিনি 
দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন। 

তখনকার যুগে গ্রী্ট'ন অধ্যাপকদের নিকট পাঠ করিবার ফলে ও পাদক্ী 
সাহেবদের প্রচার শক্তির প্রভাবে রাসবিহাবী অন্তান্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের ন্যায় 
জীষ্টধ্শ্দের প্রতি ক্াসক্ত হইয়| পড়েন। তখন তিনি ছোষ্টেলে থাকিতেন। 
শীর্জাব গিয়া ষ্ট ধর্ম গ্রহণ কলিতে যাইবেন সঙ্কল্প করিলেন । কলিকাতা হইতে 
তারযোগে সংবাদ পাইয়া পিত! জগছন্ধুবাবু ইত)বসরে কলিকাতা আলির! 
পড়িলেন । তিনি বাধ। প্রদান করায় পিতৃনুক্ত রাসবিহারী এই সঙ্কল্প চিরদিনের 
মত পরিত্যাগ করেন। 

১৮৬৬ খৃযাব্দে রাসবিহারী এম, এ, পরীক্ষাও প্রথম স্থান অধিকার 
করেন। তৎকালে বি, এ, পাশের এক বৎসর পরে এম, এ, পৰীক্ষা! দিবার 
রীতি ছিল। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিস্যালযরের ছাত্রগণের মধ্যে ইংরাজীতে 
সর্ব প্রথম এম, এ, পরীক্ষান্থ উত্তীর্ণ হন বলিয়া শুনা যায় । 

প্র বৎসর অর্থাৎ ১৮৬৭ খুনে পর্ব প্রথামত বি, এল, পরীক্ষা দেন। 
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এবারও প্রথম স্থান অলঙ্কৃত করিয়া ১০৯ টাকা মূলোর ন্বর্ণপদক প্রাপ্ত হুন 
এবং হাউকোটে ওকালতি কার্ধো প্রবৃত্ত হন । 

প্রথম প্রথম হাইকোর্টে তিনি স্ববিধা করিতে পারেন নাই । মামলার 
ফন্ট তাহাকে কিছু কাল অপেক্ষ। করিতে হইগ্রাছিল। তিনি এক প্রকার 
নিরাশ হইয়া পড়িলেন। হাইকোটের তৎকালীন বিচারপতি স্বনামধন্য, 
বিভ্ঞপ্রবর হারকানাথ মিত্র মহাশন্র রাস/বিহারীর সংস্পর্শে আসিয়া তাহার 
প্রত্াৎপদ্রমতি ও বুদ্ধির প্রাখর্যা দেখিঘা তাহার প্রতি আকৃষ্ট হুন। তিনি 
কথাবার্তায় তাহার উজ্জলা ও ক্ষুধার বুদ্ধি দেখিছা বিশেষ বিমুক্ধ ষয়1 
তাহাকে আইন বাবস! ভান্ডিভে নিষেধ করেন। তাহার উৎসাহ-বাণী ও 
সন্বেহ অনুরোধে বাসবিহারী পুনরাঘ ব্যবসা চালাইতে বদ্ধপরিকর হুন । 
এষ্টবার তাহার মূলধন হইল দৃঢ় প্রতিজ্ঞা এবং আইন সম্বন্ধে অধিকতর 
জন লাও। 

আইন পাশ করিবার চার বৎসর পর অর্থাৎ ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে রাসবিহারীব 
জ্ঞান-তৃষ্চ। ক্রমশঃ বন্ধিত হইছিল বলিয়া, তিনি Honours-in-law 
পরীক্ষা দেন, এবং বলা বাহুল্য তাহাতে উত্তীর্ণ হইয়া যশস্বী হইয়াছিলেল । 
তাহার পাশ্ডিতা ও বুঝাইবার শক্তিতে যুদ্ধ হইয়া বিশ্ববিষ্যালয়ের তৎকালীন 
খ্যাতনামা কর্তৃপক্ষ ও অপ্যাপকগণ প্রশংসা! বর্ষণ করিতে থাকেন এবং 
তাহাকে ঠাক্কু-ল-লেকচারারের পদে নিযুক্ত করেন) এই লেকচার ব1 বক্ত,তা 
যাহারা! প্রদান করেন, তাহার! প্রসঙ্জকুমার ঠাকুরের অর্থ-তাওার হতে 
সবিশেষ অর্থ পুরস্কার পাটা থাকেল । এই বক্তুতা মালার বিষয় ছিল 
“ভাৱরতবর্ষীয় বন্ধকী আইন” । বহু গবেষণাপ্রস্থত, তাহার বিদ্যাবত্তার 
পরিচায়ক জ্ঞান-গর্ভ-বক্ততাগুলি একটি জ্ঞান-ওাশাঁর বিশেষ বলিতে পার! ধায় । 
“ল অফ মর্টগেজেস ইন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া” (Ia of Mortgages in 
British India ) তাহার শেষ বক্ততা অপূর্ব্ম জ্ঞান ও বিদ্যার খলি। ইহা 
পুস্তক্গাকারে বাহির হবার পর হইতে আজ পর্য্যন্ত দেশ-বিদেশে বিশেষ 
স্থপ্যাতি অর্জন করিয়া আসিতেছে । এট বক্তুতাঁমালা প্রণয়নে তাহাকে 
গভীর গবেষণা ও প্রাপপাত পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল । তিনি তাহার 
অদীন জ্ঞান ও প্রোচ্ছপ বৃদ্ধি বৃত্তি প্রকাশ করিবার উপযুক্ত ক্ষেত্র পাইয়া 
আনন্দে আত্মহারা হইয়া ছিলেন। ইহা! সম্পন্ন করিতে তাহার প্রাদ এক 
বৎসর সগয় লাগিয়াছিল। 


অগ্রহায়ণ, ১৮৮৯ ] রালবিহারী ঘোষ 


এই পুণ্ডক খানি তাছার শিরে ঘশের কিরীট পরাইয়াছিল; এবং তাহার 
প্রতিন্তার সৌরততও চতুন্দিকে ছড়াইয়া পড়ে । তাহার জ্রগং-জোড়া নাম 
বিদ্বৎ-মণ্ডলীর মধ্যে বিঘোধিত হৃয়। কেবল এ দেশের লয়, বিদেশীয় বিজ্ঞ 
বিচারকগণ ইহার ভুয়সী প্রশংস! করিলেন) 


কৰ্ম্ম-জ্ঞীবন 

তাহার কর্শ্ম-জ্বীবন রাসবিহারীর অত্যান্জল প্রতিভ1! ও অঙ্যুপম হৃদয়-বলের 
পরিচায়ক । দেশ-প্রেম ও শ্বজাতি-স্রেহ তাহার চরিত্রের বিশেষ শগুণ। 
ভারতীয় কৃষ্টি, হিন্দুশাস্ম ও সাপনার মৃল-নীতি তাহাকে প্রবল তাবে আকৃষ্ট 
করিল্নাছিল। দেশের প্রতি প্রগাঢ় শ্রন্ধা ও দেশীয় আচার-বাবহ।র, তারতীয় 
ভাবধারা, ধৰ্ম্ম, রীতি-নীতি পালন, সমাজসেবা, জ্ঞ।ন-বিংওার তাহার জীবনের 
আদর্শ ছিল। ভ্যান ও বিস্যাদেবীর সেব! অর্চচন|-আরাধন। তাহার চরিত্রকে 
গৌরবাস্থিত করিয়া তুলিয়াছিল। শুনা ঘায়, ঠাকুর আইন বন্ৃতামালা ও 
গবেষণা কার্যোর পারিশ্রমিক রূপে খে কছেক সহস্র অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন, 
তান্বা নিজের অন্ত ব্যয় করেন নাই; কয়েক বৎসর সরস্বতী পূজায় তাহা 
বায়িত হয । ল্পষ্টভাবে একবার বলিগ্নাছিলেন, “বাক্দেবীর প্রসাদে যে অথ 
লান্ড করিরাছি, তাহার পূজায় তাহা সন্বাবহার করিলাম,_ ইহ! অপেক্ষা 
আনন্দের কি আছে?” 

৯৮৭৫. খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠাকুর আইনের অধ্যাপক নিযুক্ত হইবার 
দুই বৎসর পর ( ১৮৭৭ খৃঃ) রাসবিহাবী বি-এল পরীক্ষার পরীক্ষক নিযুক্ত 
হন। আরও দুই বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৭৯ খৃঃ পাণ্ডিত্যের পুরস্কার স্বরূপ 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো-র পদ প্রাপ্ত হন! তাহার মলীষার স্ফুরণ ক্রমশঃ 
বত্ধিত হইতে লাগিল! ইংরাজি সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি পুজ্খাল্জ- 
পুঙ্থদপে অধাদন করিয়া এবং সর্ব্বোপরি আইনের স্ুন্ম বিচার ও অত্াষ্চর্য্য 
কুট-তর্ক প্রণোদিত বিচার প্রণালীর ওুচ্ছলেয, শিক্ষিত সমাজে স্থনাম প্রতিষ্ঠিত 
করিস! দেশবাসীকে বিশ্মিভ করিলেন। ভাগাদেবী তাহার মন্ডকে যশের 
মুকুট পরাাইয়া দিলেন যেদিন বিশ্ববিপ্যালন্র তাহাকে ডক্টর-ইন-ল-_-ডি-এল 
উপাধিতে বিভূবিত করেন ( ১৮৮৪ )। তিন বদর পরে অথাত ১৮৮৭ খুঃ-এ 
তিনি বঙ্দীয় ব্যবস্থাপক সম্ভার সত্য নিঘুক্ত হইগ্ন। দেশের সেবা আত্মনিয়োগ 
করেন। এই সময়ে নানাবিধ লোক-হিতকর কার্ধ্যে ব্যাপৃত থাকিয়া এবং 


ডি উজ্দ্বলতাযরত [ ১১শ বর্ষ, ১১শ সংখ)! 


আইন প্রণ্নে উচ্চতম কৃতিত্ব দেখাইয়া তিনি বিশবন্মগুলীকে ও দেশবাসীকে 
চমৎকৃত করেন । তখনও তাহার যশের ও প্রজ্ঞা-প্রাখধ্যের গৌরব উততজ 
শিখরে আরোহন করে নাই । ১৮৪১ খ্বঃ তাহার লোক-বিশ্রুত কীত্তি কলাপে 
বিমু্ঞ হইয়া ভারাহবর্সের লড়লাট লর্ড ল্যান্সডাউন তাহাকে ভারতীয় ব্যবস্থাপক 
সভার সভা নিঘুক্ত করেন। তাহার অলোকসামান্ত মেধা, প্রত্যুৎপন্রমতি, 
বিচাব-বুদ্ধি ও আইনের মূল তত্ব বিশ্লেষণের অপূর্বা শক্তি দেপিয়া পরবর্তী 
লর্ড এলগিন রাসবিহারীকে পুনরায় তিন বৎসরের জন্ত ভারতীঘ ব্যবস্থাপক 
সভার সভ্য মনোনীত করেন। অসামান্য বৃদ্ধিকৌশল, সার্বাজনীন 
মনোবৃত্তি ও অগাধ পাতা দেখিয়া ভারত সরকার বঙ্গ-মাতার প্রিয় সন্তান 
ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষকে “পি-আই-ই* নামক গোৌগবজ্রনক উপাধি 
উপহার দেন। 

রাসবিহারীর ভন পুন্ডকপাঠেই সীমাবদ্ধ ছিল। অতঃপর প্রত্যক্ষ জ্ঞানের 
জন্ত তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। দেশ-ভ্রমণে তাহার সে আকাজ্ঞণ মিটিত। 
পুস্তকের পাতার যাহার বর্ণন। আবন্ধ তাহা নীরস । সেইজন্ তিনি প্রকৃতির 
মাঝে, বিভিন্ন সমাজের সংম্পশে সেগুলি প্রাণবন্ত ও সরস করিতে চাহিত্তেন, 
পরোক্ষ জনে তিনি তৃপ্তি পাইতেন লা। তাই প্রন্তি বৎসর কলিকাতার 
মহামাগ্ত উচ্চ আদালতের অবসর আরম্ভ হইলেই তিনি ভ্রমণে বহির্গত 
হইতেন 1 ১৮৯৪ থৃঃ-এ বিলাতে গিয়া তত্রহ্থ স্বদৃষ্য ও জষ্টব্া জিনিষগুলি দর্শন 
করিয়! ফ্রান্সের নান! স্থান পরিভ্রমণ করেন। সুবিখ্যাত স্থানগুলি তাহান্ব 
মনে প্রেরণা আনিয়া দিল। ছুই বৎসর পরে ১৮৯৬ খৃঃ তিনি ইতালীগ 
কিচ্ন ভিন্ন স্থানে ভুবনবিদিত রনণীয্ন দৃশ্য ও হম্ম্যাদি পরিদর্শন করিঘা বিশেষ 
পুলকিত হন। অধিক ক্ষেত্রে পুজার ছুটি ছিল তাহার ভ্রমণের কাল, চিত্ত- 
বিনোদনের সময় । ১৯০৩ খু-এ তিনি পুঙ্জাবকাশে একবার সিমলা বেড়াইতে 
গিয়াছিলেন। তথায় পিতার নিদারুণ রোগের সংবাদ পাইঘাই পিতৃতক্ত 
সন্তান পিললা হইতে তৎ্ক্ষণ।ৎ বৰ্তমানে রওনা হন এবং তারযোগে আনান, 
অবস্ন্তাবী কোন বিপদ ঘটিলে তাহার জন্ত যেন অপেক্ষা করা হয়, অস্তেটি 
কিছ এবং সৎকার তিনিই করিবেন) বর্ধমানে উপস্থিত হইছা শুনিলেন 
পিতা জগঘন্ছুবাবু পূর্ব রাত্রি দেড়টার সময় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। 
সাহার জ্বলন্ত আত্মীন্র স্বজন শবদেহ লইয়) শ্মশানে অপেক্ষা! করিতেছিলেন। 
“তিনি বর্ধমান ষ্টেশন হইতে এই দুর্ঘটনার বার্তা শুনিহ্াই শোকাশ্রপূর্ণ নয়নে 


অগ্রহাঘণ, ১৮৮৯ ] রাসবিহারী ঘোষ 


স্মশানে গিয়। উপস্থিত হইলেন এবং পিতার চরণ প্রান্যে পড়িয়া বালকের 
স্যার বোদন করিতে লাগিলেন । 

সেই সমক্ে বদ্ধমানে শ্মশণানের অবস্থা ভাল চিল ন! এবং লেই দিন 
ঝড় বৃষ্টির প্রাবল্যে দাহকারীদের কষইতেগ করিতে হইয়াছিল 1 বদ্ধমান- 
গৌরব ব্াসবিহারী ১৯১২ পৃ:-এ বহু অর্থবাণে পিতার নামে “জগহন্ধু শবদাহ 
ঘাট” নামক একটি পাক! ঘাট নিশ্মাণ করিয়া দেল ॥ 


ক্রনপ 


‘তব অন্তর্ধানপটে হেরি তব কূপ চিরন্তন । 

অন্তরে অলক্ষ্যালোকে তোমার পরম-আগমন | 
শতিলাম চিরম্পর্শমণি ; 

তোমার শৃন্ততা তুমি পরিপূর্ণ করেছ আপনি । 


জীবন আঁধার হল, সেইক্ষণে পাইঙ্গ সন্ধান 

সন্ধ্যার দেউলদীপ, অন্তরে রাখিঘ্া গেছ দান । 
বিচ্ছেদেরি হো মবহ্ি হতে 

পৃঙ্গামূতি ধরে প্রেম, দেখা দেয় দুঃখের আলোতে ৷? 


মহুয়া 


আজকের জীবন-সমস্যা! 
1 শ্রীবিভা সরকার ॥ 


আজকের দিনের মান্ষষের জীবন জটিল থেকে জটিলতব হয়ে পড়েছে__ 
নানা সমস্থা সংকটে পথ তার কণ্টকাকীর্ণ একথা একান্ত সত্য এবং এ কথা 
সকলেই স্বীকার করবেন। আচ্ষঘ তার স্থান কাল ও যুগ-সমস্যাকে মেনে 
নিয়েই বাচতে পারে, এড়িয়ে গিয়ে নম্প। আমরা কি ছিলান এবং কি হয়েছি 
এ আলোচন! বা হা গত তা তাল হ’ক মন্দ হ'ক, তা নিয়ে হা হুতাস-_ 
একাস্তই লমছের অপব্দ্স । ব্ন্ভমানই মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় কথা 
এবং সেই বর্তলানকে কেমন করে সহজ স্বন্দদ ও কল্যাপমন্থ কর! বায়, সেই 
ফথাটাই আমাদের প্রদান অর্থাৎ মুখ্য বিযন্র হওঘ| চাই--আমাদের জীবনে 
বর্তমানের তুলনাত হৃত এবং ভবিষ্যৎ দুটিই গৌপ এ কথা মানতেই হবে । 

মাল্য চিরদিনই তার ভালমন্দ, পাপপুপ্য, ধর্শ্ম অধর্শ্মের সংমিশ্রণ । গত 
যুগেও নহং ব্যক্তি, স্তায়নি্ঠ বলিষ্ঠ চরিত্রের মান্চব ছিলেন, এ যুগেও আছেন। 
গত যুগেরও অনেক গ্লানি, অনেক ক্রেদ ছিল; এ যুগেরও আছে--মাঙুবের 
অগতে শুধু ভাল শুধু মন্দ এ কিছুতেই হুতে পারে না) 

আমাদের মধ্যে এমন অনেকেই আছেন খানা সেকালের স্থপ]।তিতে 
মুপর এবং আজকের দিনের সব কিছুই মন্দ দেখেন) তাদের সঙ্গে আমাদের 
একান্ত মতবিরোধ । কোন কালই ভালমন্দ মুক্ত হতে পায়ে না_কারণ থে 
মানুষকে নিয়ে কাল, সেই মাচ্চবই চিরদিন ভালয় মন্দঘ মেলামেশ] । 

একদল আছেন খাদের দৃষ্টিতে সেকালের নারী মহীঘ্পী ছিলেন 
এবং আজকের মেয়ের! পথভ্রান্ত, আদর্শভ্রষ্ট । তাদের সঙ্গেও আমাদের নিদারুণ 
মতবিরোধ । সেকালেও শ্রেহনয়ী মা ছিলেন, সাধ্বী স্ত্রী ছিলেন, কল্যাণমন্ত্রী 
কন্তা ছিলেন__একালেও আছেন । সেকালেও ধ্বংসরূপিণী চামুগু! ছিলেন 
-একালেও আছেন। সেকালেও লোকচক্ষুর অন্তরালে সমাজের স্তরে তবে 
বহু অশ্যার বহু পাপ ফব্তধারার মত প্রবাহিত ছিল--একালেও আছে। 
হত যুগ-পৰিবর্ভনের সঙ্গে সঙ্গে তার রূপ বদলেছে, কিছুট! জটিলতা বেড়েছে_ 
কিন্ত পাপ আদিকালেও ছিল, আজও আছে, চিরদিনই কিছুটা খাকবে। 


অগ্রহায়ণ, ১৮৮৯ এ আজকের জবল-সঙস্া 


এ নিধে দোষ ঘর্দি কাউকে দিতে হয়__তা হলে সেই বিদাতাকেই দিতে হয় 
ঘিনি মাহ্গযের মনে পাপপুণোর এই দ্বন্দ স্থষ্টি করেছেন--যিনি তার এই 
সুন্দর জগতে এনেছেন অস্থন্দর শগ্তাননেও । 

আমাদের দৃষ্টিতে আনর! দেশি সেকালে পুর্ষের জীবনে অনাচার 
উচ্ছুদ্খলত! সমাদের কাছে প্রশ্রয় পেছেছে, কেনন! প্রায়ঃ তারা ছিলেন 
সমাজের মাথ। বা প্রণেতা__মেছেদের বেলায় কিস্ক সেই সনালই ছিল 
খডগাহন্ত__নারীর কোনও দুর্ববলতাই লেই পুক্রষ-কৌলীচ্চ শাসিত সমা্ধে 
সহ৷ করা হত না। পথভ্রষ্ট মেরে চিরদিনের মতই পক্ষে নিক্ষিপ্ত তয়েছে_ 
বতই অনুতপ্ত সে হক না কেন তার কৃত কর্শ্মের জন্য । কিন্তু পুরুষ মাঞ্জনা 
পেয়েছে সহন্বেই একই অপরাধের সম্ভাগী হয়ে; এমন কি ছলে বলে 
ঘরের বার কর! হয়েছে ঘে €যদ্েকে, তার বেলাতেও শান্তির লাোঝ। সেই 
মেয়েকেই বহন করতে হচ্ছেছে আমরণ, কিন্ত দুক্শুকান্বী সহজেই ছাড় 
পেয়েছে অর্থ-কৌলীন্তে বা গায়ের অথবা সুরের সমাজে তাদের মর্যাদা ও 
প্রতিপত্তি বলে। আজকের দিনে এ চলতে পারে না তাই এর বিকুচ্ছে 
প্রবল আন্দোলন চলেছে এবং এ আন্দোলনের প্রয়োজন ছিল। পাপকে 
বৰ্জ্জন করে অশ্ুতপ্ত বিভ্রান্ত পাপীকে রক্ষা করাই মানবতার ধশ্থ। দুষ্ট 
ত্রণ যদি হয় তার স্থচিকিৎস| করাতে হবে__অঙ্গটিকেই বাদ দিলে চলবে 
কেন! দোষী কাঠগড়ায় যে দাড়াবে, তাকে কি ঘরে কি বাইরে নায়ী- 
পুরুষ নিবিবচারে স্থায়ের দণ্ড মেনে নিতেই হবে-_০সখানে পক্ষপাত চলবে 
না, চলা উচিতও নয়। অনেকে -হয়ত বলবেন নারী যে গৃহলস্ত্রী_ গৃহ- 
কলাণ যে তারই ওপর নির্ভর করে। এ কথ! একাস্ত সত্য এবং সেদিক 
দিয়ে তার দায় যে অধিক এও মানি__কিন্ত রাম বিন! শুধু সীতা কল্পনা 
করতে পারি লা, ভাবতে পারি না লক্ষ্মণ বিন! উন্মিলাকে। তাই শুধু সীতা 
চাইলেই হবে লা, ফিবিছে আনতে হবে রাষকে । 

আজকের সমাজ জীবন আগের চেয়ে আটিলতর হয়ে উঠেছে সে কথা 
আগেই বলেছি। €সখানে নারী-পুরুষের রাজত্ব একাস্তই শ্বতস্ত্র ছিল__ 
কিন্ত আজকের দিনে লে শ্বতপগ্রতা আব নেই। পথে ঘাটে থবে বাইরে 
কশ্ম-আীবনে, ধর্দঘ-জীবনে সর্বত্রই অবাধ মেলামেশা! চলছে__এ স্বাদীনতা 
কেউ বন্ধ করতে পারবে না--এবং এরও প্রছথোজন আছে বলে মনে করি। 
বন্ধ ঘরের মধ্যে অস্থ্ম্পশ্তা হছে জীবন কাটিয়ে দিলে যে মেরে, সত্যের 


৬৪০ উজ্জ্বল ত1বত [১১শ বগ, ১১শ সংখ্যা 


কি পাথরে পরীক্ষা! হল কই তার? মুক্তির মধো প্রতিদিনের ভালমন্দর 
ঘাতপ্রতিঘাতে নিজেকে রক্ষা করে চলার যে শিক্ষা, সেই ত প্রকৃত শিক্ষা) 
জীবনে অভিজ্ঞতা! সঞ্চণ করতে হাণে_-ভালমন্দেত দিকে সজাগ দৃষ্টি রেগেই 
লিজের জীবন পথ গড়ে নিতে হবে_ ঝড়বঞ্তজা যে জীবনে এলো না, তার 
পরীক্ষা তবে কোন্‌ মাপ কাঠিতে ? ভালমন্দ পাপপুশা সব দেখতে হবে__ 
জীবনে সমস্ত গরল নাশ করে যে অযুতের আস্বাদন আনতে পারবে, 
সেই ত স্থিতদী, সেই ত অনতের সন্তান ৷ শিব স্থম্দরের সাধনা তান জন্যই 


সফল হয়ে উঠবে । 
আদ্রক্রে মেয়ে খর ছেড়েছে কিছুটা কালের তাগিদে জীবন ধারণের 


নিত্য প্রয়োজনে, কিছুটার মানব সন্তযাতার অগ্রগতির গুণে। এর ফলে 
কিছুটা সমস্ত৷ মাঙ্গুবের জীবনে বেড়েছে। এখন এ সমন্তা এবং প্রতি- 
কুলতাঝে মেনে নিয়েই কি ভাবে আমরা কল্যাণনন্র শ্রেহনীড় রচনা ক্যতে 
পারি, কি করে জীবনে আদর্শ ও কল্যাণের প্রতিষ্ঠা করতে পারি-_সেই 
বিষয়েই চিন্তা করতে হবে। আজকেয় জীবনে এইটাই সবার বড় সমস্যা 
এবং সবার. বড় প্ররোজন। 

একটা কথা আমাদের বার বারই মনে হুয়_আমর! আজকের দিনে 
পরস্পরের প্রতি কল্যাণবোধ হারাতে বসেছি এবং কিছুটা স্বার্থপরতা! দোঝে 
ছুষ্ট হয়ে পড়েছি। আমরা আজ বহু বিষয়ে স্বাধীনতালাতভ করেছি_ 
কিন্তু স্বাধীনত! রক্ষারও একটা দাহ আছে_তা থেকে আমরা 
যেন ই না হই । মাঙ্গযের মন আশা বআকাঙ্তা, সুপ দু:খ, মোহ ভালবাসা 
চাওয়া! পাওয়ার হুন্বদোলায় চির দোলায়মান। কিন্তু আমাদের কল্যাণবোধ, 
স্তায়ধর্শ্ম যদি মোহের আবরণে, ইচ্ছার উদ্দামতায চাপ! পড়ে যা, তা হলে 
আমরা বাচব কি নিয়ে ? সমাজের কল্যাণ আসবে কোন পথে? চলার 
পথে অনেক বাধা অনেক কণ্টক--সে সব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলেই ত 
পথ চলা সফল হবে । মান্চষকে মনীবীরা যুগে যুগে চিত্ত জয়ের সাধলাই 
করতে বলে গেছেন-__বাঁবে বারে তাদের কল্যাণ বাণী উচ্চারিত হয়েছে এই 
চৰুল মনকে বশে আনার অগ্ভ। এই মনকে সংহত করাই সংসারে সবার 
বড় শিক্ষা । আত্মহৃধ-ত্যাগই সব চেয়ে বড় ত্যাগ । আমার নিজের স্থখের 
চেয়েও যেদ্দিন অস্তের আনন্দকে বড় করে দেখতে শিখব, সে দিনই ত মুক্তি 
-তখনই আমরা আনন্দলোকে উত্তীর্ণ হব__আমরা মাহুষ নামের 'ঘোগ্য 


অগ্রহায়ণ, ১৮৮০ ] আজকের জীবন সমস্যা 


হব। সত্যকার ভালবাস] জীবনে কখনও অকল্যাণ আনতে পারে নাঁ_ 
যা অকল্যাণ আনে, সে ভালব।সা ভালবাসাই নয় । লে হুল মোহ এবং 
মাঘ মাদ্রকেই এই প্রলয়ন্ধরীকে জন করতে চেষ্টা করা উচিত। অন বদি 
অকপ্যাণের পথে ছোটে, তাকে আপ্রাণ চেষ্টাত ফিরিয়ে আনতে ₹বে__ 
যেণানে একের জন্ত বহর জীবন বিড়ব্বিত হতে চলেছে, সেখানে বহর 
অপমৃত্যুর চেম্বে একজলেন মৃত্যুই কাম্য । 

মান্চযষের মন জীবন্ত ও সচল-_-এই গতিশ্ীলতাই জীবনের ধর্ম্ম। মানুষের 
মলে একের অধিক মনের ছায্াপাত খুবই সন্ভব। জ্বীীবনে একের 
অপিককে পচ্ছন্দও করতে পারি, আর এই ভাললাগা থেকে ক্ষেত্র বিশেষে 
ভালবাসা সম্ভব_-কিস্ত মাত্রা জ্ঞান কোন ক্রমেই হায়ান উচিত নয় । 
প্রতিটি বিষয়ের সীমা যে কোথার_-কোথাঘ্ গিলে ব্দামাদের থামতে হবে, এ 
আন থাকা চাই । এইটুকু চেতন! ধার আছে তান সকল সমস্যা সকল জটিলতা 
থেকেই সহজে উত্তীর্ণ হতে পারবেন । 

আজকের এই অবাধ মেলামেশার দিনে এটা খুবই সম্ভব-__-একজে স্বামী- 
শ্রী রূপে বহুদিন স্থথে শাস্তিভে বাস করার পরও স্বামী-স্বীর মাকখালে 
তৃতীপ্ে্র আগমন এবং সেই আগমন উপলক্ষে শান্তির নীড়ে ধ্বংশ । বহ 
নষ্ট নীড় আসে-পাশে দেখে এবং লোকপরম্পব্ান্ছ শুনেই মলে এ 
প্রশ্থট। হেগেছে। এসব ক্ষেত্রে দেখি পিতা মাতার তুলেন প্রায়শ্চিত্ত করে 
অবোধ নিরপরাধ শিশুগুলি। মাতা পিতার স্তেহাশ্রঘ্ন বঞ্চিত যে সন্তান তার 
মত অভাগা আর কে? সং পিতামাতার শান্তির সংসার ছাড়া স্থসম্তান 
বলনা করা কঠিন । গৃহের আবহাওয়া, বংশের এতিহ্থ ও পিতামাতার 
মনের ছায়াতেই শিশুমন পুষ্ট হয় নষ্ট নীড়ে স্থলস্তান সাধারণ নিয়মের 
ব্যতিক্রমই বলব । 

প্রত্তিটি শ্রী-পুরুষের যাতে নীড় নষ্ট ন! হয়, গৃহে অশাস্তি ন! ঘটে, 
লে বি বিশেষ সচেতন হওয়া দরকার | যেখালেই গৃহ বিচ্ছেদ ব! স্বামী- 
স্ত্রীর বিবাদ, লেখানে প্রাদ্ই তৃতীঘের আবির্ভাব দরুণই এটা ঘটে । এই সব 
ক্ষেত্রে তারা যদি আত্ম-স্থথ বা স্থার্থশরতার উদ্ধে উঠতে পারেন- তারা যদি 
একটি গৃহের প্রতি, আপন দ্বদেশ ও জাতির প্রতি কল্যাপবোধ উদ্ধধ করেন, 
মনে হৃণ্ড আমর! বহু জপমৃতার হাত থেকেই উদ্ধার পেতে পারি । বে গৃহে 
সদাই অসস্তোষধ কলহ বিবাদ, সে গৃহ সম্ভানদের জন্য নরক সমান--এ 

bd 


তই উজ্জলভাবত [ ১৯শ বধ, ১১শ সংখ্চা 


প্রস্তাব তারা পরবর্তী সার! জীবন অজ্ঞতেই বহন করতে বাধ্য । আনব 
শিশু বাল্য এবং কৈশোরই জীবনের যুগ সদ্ধিক্ণ--এ সময় তার মনে থে 
ছাদ! পড়ে, সারা জানন সেই ছায়। মনে তার অলক্ষে কাজ করে ঘায়। 

প্রামুই শুনি খাদের আমরা দস্তরমত আজ কালের মাপকাঠিতে শিক্ষিত 
বলি-_এমন মেসের! একটি বিবাহিত, এমন কি সন্তানের পিতার প্রেমে 
এমনই আক নিমন্জিত হন যে, সেই প্রৌড়কে বিবাহ ছাড়া পথ খুজে 
পান না--ব্দার হিন্দু সমাজের পুরুষের বহু বিবাহ কোনও দিন দোষ ছিল 
লা, আজই দুবনীয় এবং আইন করে সে পথ বদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু আইন 
কনে মাচ্ুযের কল্যাণ সব সময় আন! যায় না--সংলারে চলছুতেোরর অতাব 
ঘটে না। কাজেই প্রকৃত অক্তায়ের পথরোধ মাঙ্ষষের চরিত্রে নির্ভর করবে-_ 
করবে তার শিক্ষায়, মান্দিত রুচির পরিচয়ে । তাই যখন দেখি এই সব মেয়ের! 
এমাছের বসে নিঞ্জেদের এবং অপরের জীবনে দুঃখ বিড়ম্বন! টেনে অ]নেন__ 
দুখ বোধ না করে পারিলা। এ কথা কি তারা ভাবেন না যে, ফে-মাছয 
একজনকে ঠকাতে পারে সে অপরকেও ঠকাতে পারবে--যেথানে নিষ্ঠার দৈন্ত, 
সতত।র দৈন্ত সেখ।নে পৌরুষ কোথায় ? বলিষ্ঠ চরিত্র কখনও আদশ-অষ্ট হয় 
ন!--সত্য প্রেম চিরদিনই কল্যাণকামী । সে প্রেম অকল্যাণের জন্ম দেয় ন! । 

সময় থাকতে তাই ঘরে ঘরে মেয়েদেঃই কল্যাণের অগ্চ অনুরোধ করি 
আপন লম্ভানদের সামনে স্যাগ্ের আদর্শ নিষ্ঠার গৌরব তুলে ধরতে) 
সন্তানের চরিত্র গঠনে যেন ফাকির স্থান, ঝুটো মেকির ঝপক রেখ) পাত না 
করে। মাঙ্রয কি শুধু মাত্র ভাবালূতার ভাপে তব! ফাস? এ কথ! মেনে 
নেবো কোন্‌ যুক্তিতে | 

আজ আমর] যুগ-সদ্ধিক্ষশে দাড়িয়ে আছি-_যুগ-সন্ধিক্ষণের নাহুধকে 
চিরদিনই ঝড়ঝঞ্জার সম্মুসীন হতে হয়েছে_আছকের মাহষের প্রতি অঙ্থা 
হারাইনি। ভ্রানি বিধাতার সুন্দর-তম স্বষ্টি এই মাঙ্গয কখনও অস্দ্দ্দরের 
পথে পরাজ্জগ্ণ মানবে না_এমন দুদ্দিন যদি সত্যই আসে জানবে! এ স্থপতি 
মিথা!--সিথ্যা সেই লোকত্তম স্বষ্টি-কর্ত্তা । 

এই সঙ্কটে যুগোত্বীর্ণ সৃষ্ট সুন্দর বলিষ্টচেতা ভবিষ্যৎ বংশধরদের পথ 
ঢেয়েই বসে থাকবো-_সেই অনাগত শুভদিনের অদূর পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছি, 
অমৱব করছি সমন্ত সত্তা দিশ্রে। জয় হোক মানষের ! 


শাস্তি 
1 জ্রীসতভ্ভাব কুমার অধিকারী ॥ 


তোমার দেখেছি আমি ছাগ্নাপথে দিগন্ত রেখা 
নীরবে দুরলন্ধ শুচি-শ্মিত আলোর লেপার 
অনস্তেতে জ্যোতিশ্মান ৷ ক্ষমানীল আকাশে উধাও 
শুভ্র মেঘে দিকে দিকে বার বার বুকি পিখে ঘাও 

যে আলো মাধুর্খ্যে মুগ্ধ, প্রেমেতে নিবিড় বেদলাঘ 
ব্যাকুল, উদার, স্রিদ্ধ । ম্পশে হার পৃথিবী হারার 
বহি দাহ আলা ॥। তোমায় দেখেছি মুচ্চ দূর হ'তে 
অসীম আগ্রহে নীল অতৃপ্থির বৈতরিণী আোতে। 


তারপর ক্ষিরে দেখি অন্ধকারে এই পৃথিবীকে, 
যুগে যুগে চেয়ে থাকা নিনিমিখ আকাশের দিকে 
এই মোর জন্মের ফসল । তৃষ্ণা আকুল পাখী 
অকুশৃন্তে অস্তহীন বেদনায় কেঁদে যায় ভাকি 
একনিন্দু বারি ; তবু কোনদিন নামেন ত সাড়া, 
কক্ষ্যবন্ধ জীবনের আমি এক ঘূর্ণমান ধার] ॥ 





পুস্তক সমালোচনা 
1 শ্ৰীসতীশ্শচস্পত্ৰ গুহ ঠাকুর ॥ 


প্রস্থাগার-বিভ্ৱান-__শ্রীম্ববোধকুমার মুপোপাধ্যা। M.A., L.L.B., 
Dip. Lib.—D.M. লাইব্রেরী, কলিকাতা ; ১৩৬৪, বড় ক্রাউন ৮*৫৮৮ ৮ ৬৪৮) 
পৃ. 1-4-৩০৪৪, পূৰ্ণ কাপড় ; ১০২ । 

গ্রন্থকার নিজে বহুক্ষত গ্রন্থাগারিক ; স্থপীর্থ বিংশতি বৎসরের অভিজ্ঞত। 
এবং নান! গবেষণা ও আলোচনায় লকপ্রতিষ্ট। ‘স্বদেশের বিশ্ববিস্যাল্প এবহ 
অন্তান্ত সার্বজনিক গ্রন্থাগার, গ্রস্থাগার-পরিষদ শিল্ষণ-শিবির প্রভৃতির পুরোধা 
কমিকূপেও খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন । এবং দেশের রাজধানীতে ব্ান্্রীয় 
আর্কাইড্‌সে এবং ভারতবর্ষের গ্রন্থাগার আন্দোলনে সর্বপ্রথম ও প্রধান বেস 
বরোদ! বাজোও উচ্চশদন্থ অনিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। তদুপরি মুরোপীক্স। 
অভিজ্ঞতাও যংসামাম্ক নয় । গ্রস্থকাযের নিজের কথায় ( অবতরণিক? পৃ. ৩). 
“Librarianship বলিতে কি বোঝাঘ, তাহাই এই গ্রস্থের মুল প্রতিপাষ্ট ।” 

খ্রন্থাগারিকের কর্তব্য ঘে কতদূর বিস্তৃত, তাহা এই গ্রন্থে সবিশেষ বণিত, 
হইয়াছে । অবশ্ঠকরণীছ্ের মধ্যে রহিগাছে ২ গ্রস্থাগার রক্ষণাবেক্ষণ ও 
পরিচালন, গ্রন্থপণ্তী ও নানা জ্ঞাতব্য নিবণ্ে পাঠকের সহায়ত! ও মানুষের 
জ্ঞানার্জন-স্পৃহা বন্ধন এবং বিধণাশ্ক্রমে গ্রস্থাদির পরিশ্থাপন ও সহজে আবন্টক 
পুস্তকাদির সন্ধান প্রান্তির স্থঘোগ প্রদান_-এক কথায় গ্রস্থাগার-বিজ্ঞানে র। 
আআ কথ (4১:03 C—Administration, Bibliography aud 
Classification ) | এ সবের পুন্ধ/শ্রপুন্ধ বিচার বিবেচনা এবং অতিরিক্ত 
অনেক কিছু এই গ্রস্থটিতে সাধারণ ভাষার বুঝাইম়া দেও হইগ্রছে। ইহা দ্বারা 
এশ্থগার-বিগ্ঠার্থী ও কর্মী এবং সাধারণ পাঠক সবাই উপকৃত হষ্টবেন। এমন 
সর্বতোমুখী দৃষ্টি নিয়া আক পর্যন্ত এদেশে কোনে! ভাষায় এ বিষয়ে পুত্ভক 
বাহির হটয়ান্ে বলিগ্রা জানা নেই । দেশে অদ্যাবধি ঘা-কিছু ইংরাজ্রীতে ও 
দেশী তাবাঘ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার একটিও এবংবিধ সর্বতোমুখী নহে। 
এই একটি গ্রন্থ থাকিলেই গ্রন্থাগার বিষয়ক অবশ্য-দ্ঞাতব্য তথোর জন্য অন্তান্ত 
এক বা অনেক বিষয়ের পুপ্তকাদি অচসন্ধানের বিশেষ আবশ্যকত! হইবে না । 

বর্তমান প্রন্থপানি ১2টি পরিচ্ছেদ ও ৪টি পরিশিষ্টে বিশুক্ত। প্রতি 
পরিচ্ছেদেহ শেষে আবশ্যক গ্রন্থপন্জী প্রদান ইহার একটি এমন বিশেষত্ব, যাহা 
অতঃপর অস্ান্ত গ্রস্থকাহগণ অঙ্গলরণ করিতে পারিবেন । পরিভাষা ও নির্ণণ্ট 


অগ্রহায়ণ, ১৮৮০] পুস্তক্ক সমালোচনা! 


প্রকর্ণগুলিও অশ্ুকুরণীশ্র । গ্রস্থপরীর মধ্যে বাংলা! ভাষায় প্রকাশিত পুস্তকের 


উল্লেখ কদাচিৎ থাকিলেও দেলীঘ অন্তান্ত তাঁধাঘ মুদ্রিত পুস্তকাদির সন্ধান নাই । 
বাংলা বই-ও মাত্র তিন-চারিখালি পন্রীতে উল্লিশিত আছে ; যথা, বহু ও 
পাকড়াশীরুত ‘লাইত্রেৱী সংরক্ষণ” ( পৃ. ২৪৩), ঘোষ রুত ‘গ্রন্থাগার আন্দোলন 
ও জনশিক্ষা” এবং রয়-মহ্াশয় কত (১) “গ্রন্থাগার আন্দোলন’ ও (২) ‘দেশ- 
বিদেশের এস্থাগার’ (পৃ. ২৮৫ )। তত্র প্রমীল বস্থ লিখিত ‘গ্র্থকার-ন৷ম'-ও 
উল্লিখিত হইয়াছে চতুর্থ পরিচ্ছেদে ( পূ. ৪৩ )। ৩৮ পৃষ্ঠে পরী নধ্যে বঙ্গাক্ষরে 
থে গ্রন্থটির সামোলেখ হইয়াছে তাহা বর্তমান সমালোচকের একটি ইংবাজী 
বই ‘Erachya-Vargikarana-Paddhati (1932). 

শুদ্ধিপত্র (পৃ ৩2৩ ) অসম্পূর্ণ । মুদ্াকর-প্রমাদ ও সম্পাদনে সামাস্ত ক্রটি 
থাকিলেও গ্রন্থধানি উতকুষ্ট। সকল গ্রন্থাগারে ও পাঠাগারে রক্ষিতব্য ॥ 

অতি-আধুনিক পাশ্চাত্য কোন কোন প্রকাশনের সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থের জন্য 
catalogue-card ছাপাইঘা বিলি করিবার ব্যবস্থা আরস্ত হইঘ্রাছে, যাহাতে 
িউই বা অপরবিধ বগীকরণ প্রতীক সংখ্যার নির্দেশ থাকে। বর্তমান গ্রস্থকার 
ততদূর অগ্রসর না হইলেও, গ্রন্থে বপিত পুস্ভক-জেব ( book-pocket) জুড়িদ্বা 
দিয়া তন্মধো মুদ্রিত পুস্তক পত্ৰক (৮০০৮-০৭7৮৭) রাখি্া, তহুপরি ভিউই 
পরিচয়স্ধ নির্দেশ করিয়াছেন। ইহাও অঙ্গকরণ-যোগ্য । ভারতে আব পর্যন্ত 
কোনে। প্রকাশনে গ্রস্থাগারিককে এবংবিধ স্থব্ধা প্রদানের ব্যবস্থা দেখ] 
বায়না। 

বর্তমান সমালোচকের আরদ্ধ 'গ্রস্থাগার-বিষ্যা-প্রবেশিক!’ প্রকাশে যতই 
বিলম্ব হইতেছে, ততই তাহার উৎকর্ষ বর্ণ্ধনের স্থবোগও উপস্থিত ৷ 'গ্রন্বাগার 
বিজ্ঞান’ এ কাধে যথেষ্ট সহাকতা ও উৎসাহ প্রদান করিবে। বদি কেহ মলে 
করেন, 'গ্রন্থাগার বিজ্ঞান” বিশ্যার্থী ও কমিগণের জন্য আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি দিয়া 
দুই খণ্ডে লিখিত হইলে অধিকতর উপঘোগী হইত, তবে তাহা ভুল হইবে । 
সর্বতোমুখী দৃষ্টিভক্তি লিগা বিষয়ের আলোচনা ও সমন্বয় দর্শন বাঞ্ছনীয়, এবং 
তাহাতে ক্ৃতকার্খ হওয়া কষ্টসাধ্য । কিন্ত এ বিষদেও গ্রস্থকারের প্রেচেষ্ট সার্থক 
বলিতে হইবে । তিনি থন্ঠবাদার্ এবং এবংবিধ পুস্তকের প্রকাশন ও 
পরিবেশনের ভার নিয়া যে প্রকাশন সংস্থা, দ [ ত্ত- ] ম [ জুমদার ] লাইব্রেরী, 
সংসাহসের সহিত অগ্রণী হইয়াছেন ভাতাবাও প্রশংসনীয় । 


ব্রন্দমসূত্রম্‌ 
1 শ্লীমৎ পুরুতস্বাত্তমানন্দ অবধুত ॥ 


( ২৩ ) 


পুরুষাচ্খোহতঃ শব্দাদিতি বাদরাক্সণঃ 1} ৩৪৷১ 

(পুক্ুধোত্তমের নয়ন চাহনির ) প্রেরণার বুকেই পুকুযার্থ সিদ্ধি; বাদরাঘণ 
ইহাই সিন্ধান্ত করিতেছেন । শব্দ হইতেও ( ইহা অবগত হওয়া যায় ) ৷ 

পুরুষের ক্রিঘ্রার্থ ও অতদর্থের-( বিদ্যার্থের ) সিদ্ধি এই নুন চাহলির প্রেরণার 
মধ্যেই নিহিত রহিছান্ছে। ক্রিয়ার প্রয়োজন পুরুষের আছে, অতদর্থ অর্থাৎ 
বিদ্যার প্রমোদ্রনও পুরুষের সমতাবেই আনে । এই ছুই অর্থ সিন্ধ হয শুধু 
পুরুষেঃত্রম-চাহুনির মধো। এই দুই লসিদ্ধির সমগ্থপ্জেই হয় পঞ্চ পুকুষার্থ২__ 
ধৰ্্মসিস্ধি, অথসিদ্ধি, কামসিন্কি, মোক্ষসিদ্ধি ও প্রেমসিন্কি । “অতঃ, পদের অর্থ 
পুরুষোত্তম-লরন চাহনির প্রেরণার বুকে ; সপ্তমার্থে ‘তস্‌’ প্রতাঘ । শ্রুতি-শব্দ 
এই প্রেরণার তত্বই ঘোবপ। করিয়াছেন । 

বিষ্যাক্চ অবিস্তাঞ্চৈব ঘস্তহেদোইভয়ং সহ । 
অবিদ্াগ। মৃত্যু: তত্ব? বিদ্যগায্বতমস্থ তে ॥ 

প্রেরণার বুকেই বিগ্যা-অবিদ্যার সহ তাব সম্ভবপর; একান্ত বিস্যায়ও নয, 
অবিষ্যায়ও নয়। প্রেরণাঁরই এক শাখা বিদ্যা, যাহার ফল অদ্ৈতামৃতাশ্বাদন, 
অপর শাখা তাহার অবিস্যা বা ক্রি1, ধাহার ফল তের ক্ষেত্রে ধর্দ-অর্থ- 
কামাস্থাদল ; প্রেম এই মরণ-অমরণের সমন্বঘ্ । প্রেরণার মূৰ্ত্ত প্রকাশ প্রেম । 
এগ অনিৰ্কাচনীর প্রেমন্বর্ধপম্‌’ _ শাণ্ডিলাস্থত্র । 

এই প্রেরণায় দুই ধার!-_বিস্য। ও অবিদ্যা । প্রাপের ক্ষেত্রে ইহারা যুগপৎ; 
কিন্ত বুদ্ছিক্ষেত্রে, প্রজ্ঞার ক্ষেত্রে প্রকাশিত ন! হওয়া পর্যন্ত ইহ পুরুষের বুদ্ধিতে 
ধরা পড়ে না । বুদ্ধির ক্ষেত্রে কখনও বা বিদ্যা হয় অবিপ্যা, ক্রি্ার শেব বা 
অঙ্গ ; কখনও ব। বিস্তার শেঘই অবিপষ্যা বা ক্রিয়া । মিনির পূর্ব মীমাংসা 
ক্রিদ্রাকে বেশ্র করি] সব-কিছুকে এমন কি ত্রন্ধকে পর্যন্ত ক্রিয়ার শেষ বা অঙ্গ 
ধরিয়া লইন্র! ক্রিয়ার নিজশ্ব মূল] আন্বাদন করিয়াছেন। ইহা পরিপূর্ণ প্রেহণার 
এক দিক; অপর দিকও ইহার আছে যাহার সঙ্গে সমন্বয় না হইলে এই দিক 


অগ্রহায়ণ, ১৮৮০ ] ব্ৰহ্মস্থত্ৰম্‌ ৬৪৭ 


একান্তভাবে নিজের ফল আনছন করিতে পারিবে না। বাদরায়ণ পরে এই 
পাদেই 'তুল্যস্ক দর্শনম্‌’ ইত্যাদি সুত্রে ইহাই ব্যাখা! করিবেন) ক্রিঘাকে কেন্্ 


করিয়া! সবকিছুকে ক্রিয়ার উপকারক ধরাব। দিকটাই এইবার স্থজ্কার বিশ্বের 
সামনে দব্মিতে্েন। 


শেষ ত্রান পুক্ষযার্শবাচদো যথাহনস্যদ্ৰিতিে ইজট্সিলিঠ 1} ৩৷৪৷২ 


বিদ্যার শেষত্তহেতু ( বিশ্যাফ্ষল ) পুরুষ স্গন্ডে অর্থবাদ মাজ-_ইহাই জৈমিনি 
বলেন; যেনন অন্ত সকল অর্থাৎ দ্রবাসংস্কার-কর্শ্দে ( ফলশ্ষতে দেখা যায় ) । 

বিদ্যার শেষত্ব রহিয়াছে । ‘শেষ: পরার্থত্বাৎ'-_জৈমিলিদর্শন ৩)১।২ ॥ 
বিদ্যা কণ্দার্থ ; কর্মের অন্তনিহিত সতারূপ বিশ্যাই ফুটাইর! তোলে ও ফল 
প্রদানে সমর্থ করে। পরার্থের দিক দিপা দেখিলে কর্শ্মও পরার্থ, কেননা কর্ম 
“ফলের? উদ্দেশ্যেই প্ডুরিত হয । “কম্থাণি অঙ্গে জৈমিনিঃ ফলার্থতবাঃ__-২।১।৪ ৪ 
ফলও আবার পুরুষার্থ, কেননা ফল পুরুষোত্তমেরই অন্ট, ‘দলং পুরুযার্থত্বাৎ’_ 
২১৫) আবার পুরুষ কর্ণ্দার্থ বলিয়া কর্মের শেষ ঝা অঙ্গ, ‘পুরুষশ্চ 
কর্ম্মার্থত্বাৎ’_-২৷১৷৬ ৷ সকলেরই অর্থের সঙ্গে সম্বন্ধ । ‘তেযামর্থেন সম্বন্ধ '_ 
২।॥১।৭ ৷ পুক্তষের এই অর্থ ই হইতেছে পুরুযোত্তম। পুরুবোত্রমরূপ অর্থে 
তুলনায় পুরুধ, তাহার কর্ণ, কশ্মের ফল ও বিদ্যা সবই শেষ । কাজেই পুরুষ- 
কর্্ম-ফল-বিষ্ত! সম্বন্ধে যত কিছু উৎকৃষ্ট ফলের শ্রুতি বেদে দুষ্ট হয়, সবই সত্য 
বাণ্ডব পুরুষ সম্বন্ধে অর্থবাদ বা প্রশংস!। অর্থ যতক্ষণ নিজের শূল্যে, গৌকঝবে 
প্রতিষ্ঠিত, ততক্ষণই লে 'অর্থ, পদবাচা। যখন অর্থ পরেয় প্রয়োজন সিদ্ধ 
করে, তখনই তাহা অর্থবাদ । পুরুষ ঘতক্ষণ কৃষিকম্দকে ক্রাযিকর্্ম হিসাবেই 
গৌরব দান করিয়া সম্পন্ন করে, তখনই কুবিকশ্ম 'অর্থ'-পদবাচ্য, পুরুষের 
বাহা-কিছু ফলশ্ৰুতি সবই ক্ুবির অর্থবাদ মাত্র । ক্ষি-প্রয়োদনে পুরুষ 
এখানে কৃষি অর্থ, পুরুষের সথখফলশ্রুতি হইতেছে অর্থবাদ। বিদ্যা কণ্মের 
শেষ__বলার ভিতর ফুটিয়া উঠিতেছে কর্শ্মের নিজ্শ্ব গৌরব, কেন্ত! ক্রিয়ার 
ব্রয়ং-মূলা দানের অন্য দেবতা, কর্শ্মকর্ডা ও বিদ্যা সব-কিছু ক্রিয়ার উপকাবক | 
কর্ম।জ বিদ্যার ফলশ্রত্তি পুরুষের অর্থবাঘ, পুরুষেরই প্রশংসা বিদ্যার এই 
দিকটাই জৈমিনি প্রকাশ কৰিদ্বাছেন । ভাগবত শাস্ব এই যিনি সিন্ধান্ত 
মানিয়া লইবাই রাসোৎসবের শ্বস্বংকতৃত্থি স্বীকার করিগাছেন_-+বাসেোৎসবং 
সংপ্রধ্তিত:"-_-স্বপ্রংপ্রব্ৃত্ত এই রাসোৎসবের শেষ হইতেছে কৃষ ও ব্রজগোী । 


উচ্ছ্বলভার'ত [১১শ্রবর্ধ, ১১শ সংখ্যা 


রাসোৎসসকে গৌরব দিতেই রাধা-কুষ্চ, উৎসবের উপযোগী সব ন্রবা, সংস্কার, 
কর্শ্ম ও বিগ্য। সবকিছু রাসক্রিত্ার অঙ্গ মাত্র, প্রশংসা মাত্র । এই দৃষ্টি কোণে 
পুরুষ পর্যন্ত অর্থের মানদণ্ডে অর্থবাদ মাত্র । পুরুষ কর্শ্মেরই প্রকাশ বলা 
যাইতে পারে । “পুরুষের অর্থবাদ, এমন কি বিদ্যা হইতে পুক্ষধ পর্য্যন্ত 
সবই অর্থের অর্থনাদ” "পুরুষার্থবাদ”--এই পাদের নিগৃঢার্থ ইহাই । কুষি- 
ফলের ‘শেষ’ হইতেছে রুবিকশ্ম, রুলিকর্ত্তা দেবশক্তি, কশ্মোপযোরী ভ্রবাসমূহ 
ইত্যাদি; ক্লনিকশ্মক্রনিত কর্তার স্বখ, ভ্ব্যাদদির প্রশংসা সবই ক্ুধষিবাচক 
অর্থবাদ যাত্র। ফল কশ্দের পন, অতীত; কম্ম করিলেই ফল হইবে এমল 
কোনও স্থিরতা নাই, স্থযোগশ্গবিধ! চাই । ফল ও কর্মের পররূপ পুরুষের 
দৃষ্টিতে ধরাইদ্বা দেওগাই জৈমিলি-দশনের প্রয়োজন। ইহার নিদর্শন দিবার 
অন্ত সৃজ্রকার বলিলেন-_-"ঘথা অগ্যেঘাম্__অন্ত অর্থাৎ দ্রবা, সংস্কার ও কর্মে 
ষেমন “যশ্য পর্ণময়ী জুহূর্তবতি ন স পাপং স্লোকং শৃপোতি । ঘদাঙ ক্রে 
চক্ষুর্রেব ভ্রাতৃব্যস্ত বৃড়্‌ক্রে । বৎ প্রবাজ্রাহ্ষযাদ্রা ইজ্যন্তে কম্ম বা এতৎ যজ্ঞের 
ক্রিুতভে কর্শ্ব ষঞ্যানশ্য ভ্রাতৃব্যাত্তিভুতৈৎ"--এই জাতীয় "শ্রুতি অর্থবাদ 
মাত্র, তজপ বিশ্যা সম্বন্ধে যে ফলশ্রুতি দৃষ্ট হয়, যথা! “তরতি শোকযাত্মা ব” 
ইত্যাদি । তাহাও পুরুষের অর্থবাদ মাত্র। পদ্রব্যসংস্কারকর্স্থ পরার্থত্বাৎ 
ফলক্রুতিরর্থবাদ: ॥'' জৈমিনি হত ৪॥৩৷১। কর্শ্মের পররূপ বা লীলাত্ব ফুটাইঘা 
তুলিতে চাই ত্রক্মবি্তা, অ্রহ্ধবিষ্যা তাই কর্শ্মেরও শেষ । ব্রক্মবিদ্যা কর্মের 
পরার্থ । “কুর্ষ্যাবিদ্বানংস্তথাসক্র: চিকীযুঃ লোকসংগ্রহম্’_বিদ্ধান্‌ ও অসক্ত 
পুরুষ লোক-সংগ্রহের ইচ্ছুক হষ্টঘা কর্ণ কর্সিবেন। বিদ্যা ও অন।সক্তিপূর্বব 
কর্শ্ম লোকসংগ্রহরূপ অর্থকে ফুটাইয়। তুলিয়া উহারা লোকসংগ্রহেরই শেষ 
বা অগ্গ । লোক-সংগ্রহই সঙ্ঘ রচনা । 


আচারদর্শনা || ৩/৪।৩ 


আচরণ দর্শনহেতু ( বিস্তার শেষস্বই অবধারিত হইতেছে )। 

জনকাদির আচরণ ইহার নিদর্শন । ‘জনকে! হু বৈদেহে। থহুদক্ষিণেন 
ধঞ্ঞেনেজে', ( বৃহ ৩1১১ ), ‘হক্ষ্যমাণো বৈ ভগবস্তোহহমশ্মি, ( ভাঃ <৷১১৷৫ ) 
- ব্রক্ষবিৎ পুরুষগণের এই সব বাক্যসমূহত্থারা বিষ্যার কর্্ম-সন্বন্ধত্ব দৃষ্ট 
হইতেছে ॥ উদ্দালক প্রভৃতির পুত্ঞাচশাসনাদি দর্শন হইতে ব্রচ্ধবিৎ পুরুষের 
গার্ছস্থযস্বন্ধও অবগত হওয়া যার। একান্ত জ্ঞানেই যদি পুকুয্রে সিদ্ধি 


অগ্রহাপ্ণ, ১৮৮০ ] বষসত্রম্‌ 


ইত, তাহা ছলে অনেকাহাস-সাধ্য কশ্ তাহারা করিবেন কেন? 
ঢচেন্মযু বিন্দেত কিমর্থং পর্ববতং ব্রজেৎ*। 


তচ্ছ হত 1) ৩১৪।৪ 
বিস্তার কশ্দ-শেষত্ব শ্রবপ-হেত (কেবলা বিদ্যার পুরুষার্থ হেতুত্ব নাই) 
ভান্দোগ্য বলিতেছেন-__'হদেব বিগ্যন্তা করোতি শ্রন্থঘোশনলিষদ। তদের 
ব্বীর্ষবত্তরং ভবতি’ ( ছা ১১৪১০ )। “বিস্যহ'_-এখানে করণ কারকে প্রযুক্ত 
হইয়াছে । ‘সাধকতমং করপম্‌*॥ 'কক্বোতি” সাধা, ‘বিস্তর’ তাহার লাধৰুতম 
করণ । 


সমন্রারন্তণা= 07 ৩1৪।৫ 
সমানভাবে অশ্থগমন পূর্বক আরভণ তেতৃ (বিগ্যার কেবলাম্ব প্রতিপল্প 
হয়না) 
বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলিতেছেন-__পতং বিগ্ঠাকম্দণী লমস্বারতেতে । { বৃ 8191২ ) 
এই অঙ্গে ব্িস্যা-কর্শ্মের ফলারস্ভে সহ কাবিত্ব সহ অন্বরত্থ দর্শনহেতু বিদ্যার 
“একান্ত স্বাতস্ত্র। সমধিত হইতেছে না। 


তত্বততো বিধানাও 1 
ত্রচ্ষজ্ঞ পুরুষের ( তত: ) (ব্রন্ধান্ূপে বজে।) বিধান দর্শনে ( প্রতিপন্ন হু 
ঘে বিস্যা কশ্মের অঙ্গ ) 
ব্রচ্ধিষ্ঠৌ ত্রক্মাদ্শপৌপামাসায়ান্তং বুনীত--তৈত্তিবীরতে ব্রক্ষ-জ্ঞানবান্‌ 
ত্রক্াকেই দর্শপৌর্ণমাস যজ্ঞে বরণ করিস বিধান রহিত্াছে। ক্রক্ষত পুরুষের 
ব্রক্মবিস্যা নিশ্চন্ছই কর্শ্মের উপকারক, তাই যজ্ঞে তাহার বরণ বিধান 
কহিঘ্বাছে। 


নিক্সমাজ্ 88 ৩1৪1৭ 


শ্রুতিনিঘম হতেও ( একান্ত বিশ্যাঁ উপপন্ন হয় লা) 
ঈশোপনিধদ বলিতেছেন-_“তাক্তেন তৃত্রীথ।” 1 তুভীথা তখনই সম্ভব 
-হখন সাধকতম করণ থাকে পত্যক্তেন* 5 ত্যক্কেন হইবে অঙ্গ, ভুত্রীথা তাহার 


৯৫০ উচ্ছলক্কারত [১১শ বৰ্ণ, ১১শ সংখ্যা 


অঙ্গ) । ‘ত্যক্রেন’ পদন্ধার! বিসই সুচিত হইতেডে, ভুল্রীথ! পদহ।রা স্থচিত 
হইতেছে ভোগ ক্রিয়া । তাহার পরই আবার শুনাইতেছেন_- 
কুর্ব্বরেবেহ কন্মাণি ভিজী/বিষে২ শতং সমাঃ । 
এবং ত্বয়ি নাস্তথে তোহস্ডি ন ক্ম্ম লিশাতে নরে ॥ 
কর্শ্মের পরে লিপ্ত ন! হওয়া সম্ভব হদ্র তখনই, ঘখন বিছা) হন্ত কশ্মের 
সাধকতম করণ । বিগ্যা-কর্শ্ম সমস্ত৷ হইলেই প্রতিষ্ঠিত হন্ত লীলা । ES 
কিন্ত এইভাবে ক্রিগ্বাকে একান্ত শেষী ও বিদ্যার একান্ত শেহত্ব দর্শনই 
ঘে চুড়ান্ত দর্শন নঘ, উহা যে একদেশ-দশনই, ইহারও অধিক দর্শন ঘে আছে, 
তাহাই বাদর্রাঘ্ণ পরবতী সুত্রে প্রকাশ করিবেন। 


অধিচকে।পচদেশাৎ কু বাদরাস্ণণটসয বং তদ্দর্শনা 18 ৩৪৮ 


আধিকের উপদেশ থাক! ধেতু নিঃসন্দেহে বাদরাগণের এইরূপ সমন্বয় 
সিদ্ধান্ত ( যুক্তিযুক্ত হইতেছে ) কেনন অধিকের দর্শন শ্রুতিতে মিলিতেছে। 

কঠ শুনাইতেছেন “অন্তত্রান্থাৎ কুতারুতাৎ"--কৃত ও অর্বতের অধিক 
হইতেছে খুরুষে।তম । কত দ্বার! অকুত-লোক লাত্ত হদ্ধ না__-'নান্ডি অরুতঃ 
ক্কতেন”। রুত হইতেছে ক্রিদ্া, অকরুত হইতেছে বিস্ঞা। পুরুযো তম প্রেরণ! 
কুতের৪ একান্ত অধিক, একান্ত অকুতেরও অধিক । লীলাম্মাদনই হইতেছে. 
অধিকোপদেশ; শীলা বিস্যারও অধিক, কর্শ্মেরও অধিক । যেখানে কর্শ্দে 
অকৰ্শ্ব দর্শন, অকর্শ্মে কর্শ্ম দর্শন, সেখানেই কর্শ্মের অধিক দশন, অকর্শ্বের অধিক 
দর্শন, এই দুই অলিক দর্শনের সমধ্বদই লীলা দর্শন । শ্রুতির সর্বত্র এই 
লীলাদৰ্শনের তত্ব স্ফুরিত হইতেছে । 

ইহার পর বাদরাগ্রণ অধিক দর্শনের ভিত্তিতে বিদ্যার কর্শেষ হওয়ার 
অপর দিক্‌ অর্পাৎ কর্শ্মের বিপ্যা-শেষত্বের দিকটা পরবর্তী ছণ্চটী সুত্রে ছ্ুটাইদ্া 
তুলিবেন। ‘আচার দর্শনাৎ সূত্রে হইতে ‘নিয়মাচ্চ’ পর্য্যন্ত পাচটী সুত্র ও 
‘তুলান্ধ দৰ্শনম্‌' হইতে 'ম্ততছেইনমতির্বা, এই পচটী সুত্র পরস্পর পরস্পরের 
পরার্থ হইয়া ভুইঘেরই অধিক পুকরুযোস্তম-লীলাকেই প্রকাশ করিতেছে । 


ভুল্যস্ত দর্শনম্‌ 1) ৩৪৯ 


( বিভা-কৰ্শ্দের পরস্পর অঙ্গাজিত্বের ) দর্শন নিঃসন্দিদ্ধ ভাবে তুল্য । 
যেখানে দর্শপনকে তুল্য বলা হইতেছে, সেখানে জৈমিনির মতবাঁদকে 


অগ্রন্থাদণ, ১৮৮০ ] ব্ৰহ্ূহ্ত্ৰম্‌ < 


নিশ্চয়ই নিরাশ করা হইতেছে না। বিগ্া-কম্মের পরস্পর অঙ্গানিতাবের দর্শন 
যদি তুলা, তবে তাহাদের উপযো!গতাও তুল্য ঃ শ্রতিতে রহিয়াছে _ 
'এতদ্ক স্ম বৈ তথ্িহ্বাংস: আহুৰবয়ঃ কবেষেণাঃ 


কিমা বহম্‌ অধেযস্বানাহ 
কিমর্থা বরং --মনাহ । এতঙ্ধ 


ন্ম বৈ তংপূৰ্ব্বে বিদ্বাংসোহ গ্হছোত্ং ন 
জুহকঞ্চক্রিরে ৷" ‘এতং বৈ তমাত্মানং বিদিস্ব। ব্রাক্ষণাঃ পুলৈষণায়াশ্চ 
বিত্তৈঘ্ণাছাশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ বুখার।খ ভিক্ষাচর্যাং চরস্তি' ॥ বু ৩৫1১ 

শ্রুতি পুরুযোন্তমদশুনই প্রচার করিতেছেন বলিয়াই তাহাতে ত্যাগ-দর্শন ও 
ভোগ-দশন তুলা ভাবেই স্থান প৷টয়াছে। কম্মের বিপ্তাঙ্গত্ব হওয়ার ফলে 
ব্র্ষলোক দর্শনের কথাও আছে, বিস্যার কর্ম্মাঙ্ত্ব হওয়ার ফলে পিতৃলোক 
প্রভৃতি প্রাপ্তির দর্শনের কথাও আছে। ব্রঙ্ছলোকের দর্শনে পিতৃুলোক দর্শন 
অথ্বাদ, পিতৃলোকের দর্শনে ব্রক্মলে।ক দর্শন অর্থবাদ। এই দুইয়ের মাঝে 


অন্গন্থ্যত হইয়াই পরিপূর্ণ পুরুষোত্তম-দর্শন । এই সুত্রটীও পূর্বক 'আচার 
দর্শন।২’ স্থত্রটীর অপর দিক। 


অসাৰ্ত্ক্রিক্ণী ৷৷ 


(পুরুষোত্তম বিদ্যার বাহিরে একান্ত ক্রিয়া ব! একান্ত বিগ্য। কেহই ) 
সার্ববত্রিকী নঘ। 

বুদ্ধির স্তরে বিদ্যা ও ক্রিয়ার ক্ষেত্র পৃথক পৃথক । স্ব স্ব ক্ষেত্রে উহার! 
স্বর. হইলেও পর ক্ষেত্রে পরার্থ মাত্র, অর্থবাদ মাত্র । কেহই সর্বক্ষেত্রে 
সমানভাবে শ্ব নহে। এই হুত্রটী ও পূর্বোক্ত “তচ্ছ_তেশ্চ” স্থত্রটী 
পরিপূরক । ক্রিয়ার অক্ছগমন করি! বিস্যা ক্রিয়াকে দেয় ভাব, পক্ষাস্তরে 
বিস্তার আগ হইয়া কর্শ্ব যোগায় বিস্তার রস । বিস্যাহীন কর্শ্ম যেমন বন্ধন 
আনয়ন করে, কর্মহীন বিপ্যা আনে ভাবুকতা। বিদ্যা! কর্মের ভাব, কর্শ্ম- 
বিদ্যার রস । 


বিভাগঃ স্বত্ব 18 ৩৷৪৷১১ 


এক শত সংখ্যার মত পুক্রয-জ্ঞান-কর্শ্মের বিভাগ রহিগ্ছাছে । 

পুরুষ, বিদ্যা ও কর্শ্মের বিভাগ শতের (১০১) মতন £ একের পর ছুইটী শূন্তুই 
সার্থক ; কিন্ত একহীন একটীরও কোন মূল্য নাই । তেমনি সতী আত্ম 
প্রেরণার ভিতর দিগাই হত জ্ঞান ও কর্ণ প্রেরণার অর্থ প্রকাশ করিতেছে; 


উজ্জলভারত [১১শ বধ, ১১শ সংখ্যা 


এপ্ররণাহীন জ্ঞান ও কর্ণ্ম পরস্পববিুচ্ধ হইয়া শৃন্তই, ফাকিই ॥ প্রেরণার ভিতর 
দিরাই শৃষ্ভবাদের অনস্ত মূলা, নচে২ একবাদ ও শুন্তবাদ দুই-ই লীরস, বিকট! 
প্রেরণাহীন সংসার শুন্তই, প্রেরণাহীন জ্ঞান ও কম্মও শুষ্ক, প্রেরণাকে বুকে 
রাখিয়া শৃন্ত ভ্যান ও শৃন্ত কশ্ম পূর্ণ জ্ঞান ও পুর্ণ বন্দে ভরপুর হইল্র। উঠে 
সৎ প্রেরণ! এক ( ১); বিদাা হিতীয, শৃন্ত (*); কর্শ্ম তৃতীঘ, শৃঙ্গ (৭) 
_একাধারে সচিচদালন্দ ১৯৯ | কখনও বা প্রেরণ! ১, কর্ম হইতেছে তিতীদ, 
** বিদ্যা হইতেছে তৃতীয়, শূন্য একের বুকেই ছুই শূক্তের অদ্বৈত রস- 
লীলা । শৃষ্ত মিথ্যা নহে, ইহার অনস্ত মূলা আছে। 0=-+1-1 ০: 
+2-20r +3-3 to০infnity | বিভাগই ভক্ৰিবাদ; একে শুষ্ক দশ, 
দশে শৃশ্ত শত। এক১বিদা।সদশমহাবিদ্যা, দশমহাবিদ্য। > কৰ্শ্ম = পূৰ্ণরস । 
শৃন্ের সহিত একের তাবই বসলীল1; "আতস্মন: শরীরে তাবাৎ্*। বিভাগ 
বাদ বা ভক্তিবাদ এক ও শৃস্তের পরকীপ্প আস্বাদন প্রচার করি] জ্ঞান ভক্তি 
কর্ম সর্ব শ্রেল্ঃ সমস্বয় । বিভ্তাগই ব্রক্ষের রসময়ত্ব; জ্ঞান ও আনন্দকে যত 
তাগ করিবে, ততই বাড়িতে থাকিবে কেন না জ্ঞান ও আনন্দ ব্রহ্ম (যাহা 
বাড়িতে থাকে )। ব্ৰহ্মই বিভাগমন্ন ফিন্বা ব্রহ্থই বিভাগ বা ভক্তি। যে 
কৌশলে প্ররুতিকে তাগ করিলে প্রকৃতির বুকে ক্ষণে ক্ষণে ব্রগ্ম-ভঙ্জন আত্ম- 
প্রকাশ করে, সেই ভদ্ছন প্রক্রিয়াই ( Rules of division ) পূঞ্চযোত্রম- 
বাদের শিক্ষা, ভক্তি কৌশল । “যোগ: কর্শ্বন্ব কৌশলম্‌” । যোগ ও বিয়োগ 
দুইটী নিত্য রস-ধারা ; যোগ-সংক্ষেপ পূরণ, বিরোগ বা ত্যাগ-সংক্ষেপ ভাগ 
বা ভঞ্জন; উত্তরের সমাহার যোগ-ভঞ্জন যোগমায়া ; অবতার মৃত্তিয়ান ভক্তি 
‘(Subtraction or Division) অথচ ঘোগ (Additiou or Multi- 
plication) কোন্‌ কৌশলে ব্ৰহ্ম ঘোগ বঙায় রাখিয়া প্রকৃতিকে ভাগ ভাগ 
করিয়া ভাগ করিতেছেন, সেই কৌশল শিক্ষা করা ছাড়া ভজন আর কিছুই 
নহে । এই সুত্রের মধ্যে পূর্ব্বোক্র *“সমন্বারস্তণাৎ”” সুত্রটী পুর্ণ ত1 লাভ করিয়াছে । 


অধ স্ল্মাজ্ডবভঙ্ক'1 ৩১৪১২ 


অধ্যহননমাত্রসান্‌ ব্ৰক্ষিষ্ঠ পুরুষের (বরণের বিধান থাক! হেতুতেই কর্মের 
বিল্ঞা-শেষত্থ উপপন্প হইতেছে ) 

‘তথ্বতে| বিধানাৎ’ সুত্রে বলা হইয়াছে যে. রন্দিষ্ঠ ব্ৰগ্থাকেই বরণ করিতে 
হইবে । ব্রক্ষিষ্ট শবে! বেদনিষ্ঠও হয়, বর্ম অর্থে বেদ । বেদাধ্যম্ন যাআবিহ্ান- 


অগ্রহাদণ, ১৮৮৯ এ অঙ্ষস্ততরেম্‌ ৬৫৩. 


বান পুক্ুকেই বর্ণ করিতে হুইবে-_ইহাই স্পষ্ট প্রতিভাত হইতেছে ৪ 
অধাঘ়নকে “অর্থের কাছে বলি না দিয়া, অর্থ প্রাপ্তির আশায় অধ্যমনকে আক 
প্রয়োগ না করিয়া অধ্যয়নের স্বমূল্যে অধ্যয়ন করাই অধ্য্রল মানত এই 
অধ্যয়ন মাত্রত্বের বিজ্ঞান যাছায় আচে, সেই অধ্যয়ন-মাত্রবান্‌ । অধান্নের 
যখনস্র্থ থাকে না, অধ্যয়ন হখন নিজেই নিজের অর্থ, তখনই তাহ! অকর্্_ 
‘অর্থলে।পাদকর্শ্ম শ্ত।২৮-_ জৈমিনি স্থত্র ৩১1৯1 কর্মের যখন অর্থ লোপ অর্থাৎ, 
কর্শ্ম যখন নিরর্থক, নির্হেতু তখনই তাহ! আকন্দ । অকর্শ্মই নৈষ্ষস্থ।, নৈঘর্দ্ই 
জ্ঞান । এখানে অধ্যৎন কর্ম এমন কৌশলে পরিচালিত ধে, কর্শ্ম বিদ্যার অঙ্গরূপে 
বিশ্যাকেই ফুটাইযঘ্া তুলিচাছে, কৰ্ম্ম বিজ্ঞানরূপে আমিষ উঠিতেছে। অধ্যয়নের 
নেশায় অধাদ্ুন তখনই হন্ত, যখন অপ্যয়ল-কর্তা অধারনকে কোনশু বিশেষ 
প্রয়োজনে ব্যবহার না করে, ঘখন কর্ত। কর্তৃতন্ত্রত্ব পরিত্যাগ করিতে সক্ষম হুন । 
যাহার কর্তৃতস্র অহঙ্কার বিলুধ্য তাহার কাছেই বেদাধ্যয়ন স্বংসুল্যে পুতিষ্ঠিত ; 
তখন অধাগল ও অ্রগ্মবিজ্ঞান এক । এই দ্ত্র 'তহুতো বিধানাৎ! স্থত্রের 'অপক 


দিক্‌ প্রকাশ করিয়াছে। বর্তমান স্থত্রের অর্থই পরবর্তী স্থত্রে স্পষ্ট হই! 
উঠিয়াছে। 


নাৰিচশেষা 0 ৩1৪।১৩ 


( অঙ্গ অঙ্গিগত) অবিশেষ থাকা হেতু কোনও এক দিককেই স্বীকার কর 
যুক্তিধুক্ত নয় । 

এই স্থত্র পূর্বববন্তা ‘নিয়মাচ্চ’--স্ুত্রের অপর দিক্‌ প্রকাশ কম্মিতেছে। 
কুর্যত্রেবেহ কর্দাণি-এই মন্ত্রে কর্শ্ম করিতে করিতে শত বত্সর জীবিত 
খাকিতে ইচ্ছ। করিবার কথাই বলা হইছে । এই কৰ্ম্ম অর্থযুক্ত বা অর্থহীন 
অকণ্ম হইবে, তাহার বিশেষ কিছুই বল! হয় নাই । কর্শ্মের অর্থ জ্ঞান হইতে 
পারে, জ্ঞানের অর্থও কর্ণ হইতে পারে। অবিশেঘত্তাবে বলার হেতুতে 
কোনও এক পক্ষকেই স্বীকার কর! যুক্তিযুক্ত নয়। তবে এই মস্ত্রটির পূর্বের 
‘ঈশাবাস্তম ইদম্‌ সর্বব্ঠ ইত্যাদি থাকাছ বিছ্যাপ্রকরপই এই মস্রটিতে উক্ত 
হইগ্রছে ধরিদ্রা লইলে কর্টের বিদ্যা্গতবই স্পষ্টভাবে "বোকা যা ॥ পরবর্তী সুত্রে 
তাহাই বলিতেছেন । 


ক্রমশঃ 


চীনদেশ ও চীনদেশবাসী 


লেখক--লিন-ইউ-তান্‌ : অনুবাদক জ্রীমতলারঞ্ঞন গুপ্ত 
(পূৰ্বা্ষবৃত্তি ) Hl 


খ্ব্ীয় জগতের সংস্কৃতির মত বে সব সংস্কৃতি ধর্ম্ম বিশ্বাসের ভিত্তিতে 
গঠিত এবং চৈনিক সংস্কৃতির মত যে সব অজ্ঞেঘবাদী সংস্কতডি_- এই ছুই 
প্রকারের সংস্কৃতির ভিতরে তে পার্থকা ফি, তা আমি অনেক সময় বিশেষ 
আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি এবং দেখেছি এই পাকা বিভিন্ন স্থানে কি রকম 
বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছে মাম্ষের অন্তরের প্রয়োজনে, ঘদিও প্রঘোজনটা 
সব মাহ্বেরই মূলতঃ প্রায় একই ৷ মাশ্তব ধশ্দ বলতে সাধারণতঃ যে তিন 
প্রকারের আচার অঙ্গষ্ঠান বোঝে, তার প্রতি লক্ষ্য করলেই এই পাথবঝে/য় 
স্বরূপ উপলব্ধি কর! বাদ। প্রথমত: ধর্শ্মের মূর্ত প্রকাশ হিসেবে যাত্তক-তন্ত্ 
এবং তাদের.ম্ত-বাদের গোড়াশী শিল্যু পরম্পরা-ক্রমে উত্তরাধিকার, অলৌকিকে 
নিশ্বাস, পাপের অব্যর্থ মহৌষধের বিলি-ব্যবস্থা ও ক্ষমা-প্জ বিক্রে্, পাত্রীর 
ইচ্ছায় মোক্ষের স্থুলত সংস্করণের ব)বস্থা, এবং শ্বর্গ-নরকের বাশুব অন্থিত্বে 
বিশ্বাস । সহজেই কেনা-বেচা কর! যায় এমন থে ধর্শ্ম, ত! পৃথিবীর সর্বত্র 
এবং সব আতের মধোই প্রচলিত আছে_-এমন কি চৈনিকদেনর ভিতরেও 
আছে। মানব সংস্কৃতির শুর বিশেষে এরূপ দর্শ্মের তান হয়ত মানুষের 
কোনে! গভীর প্রয়োজন সিদ্ধ হয় বলেই ত! এত সাধারণ হগ্েছে। চৈনিকদের 
মধ্যেও বোধহয় সেই জন্তেই প্রচলিত হয়েছে এবং কনফিউসীয় মত-বাদ তার 
বাবস্থা করতে অস্বীকার কবাদ্ব তার! তাও-মতবাদ এবং বৌন্ধধর্শ্মের কাছ 
থেকে তা সাগ্রহে গ্রহণ করেছে। 

দ্বিতীয়তঃ এই মতবাদ যে ধর্শ্মের অচ্গমোদনেই নৈতিক বিধি-ব্যবস্থার 
প্রামালিকতা-ধশ্ন না থাকলে নীতির কোনে! সত্যিকার ভিত্তি থাকে লা, 
এই বিষে চৈনিক ও শৃষ্টায় দৃষ্টি-ভঙ্গিতে বিপুল পার্থক্য । মানবতার নীতি- 
শান্ত মাঙূহকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে_ঈশ্বরকে কেন্দ্র করে নয়। মানুষে 
মাহুযে যে সম্পর্ক_যাকে বলে ব্যক্তিগত বা সামাজিক নীতি-_তা' বে 
কোনো! পরম-পুরুষের মধ্যবত্তিতা ছাড়া সভব, তা পাশ্চাত্তযের লোকেরা 
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ভাবতেই পারে না। অপর দিকে চীলবাসীর! এই কথা ত্তেবে বিশ্্প অন্তত্ডব 


করে ঘে, কোন তৃতীয় পক্ষের মধ/বত্তিতা ছাড়া মানুষ কেন একে অঙ্গের সঙ্গে 
তদ্রভাবে স্ুরুচলঙ্গত তাবে ব্যবহার করতে পারবে না। বস্তুত: এট! খুপই 
আশ! করা যায় থে. মান্ুঘ মানুষের মঙ্গল চিন্তা! করবে এবং যঙ্গল সাধন করবে 
এই জনই শুধু ঘে, এইরূপ করাই সন্ুষের মন্রধ্যত্থের পরিচায়ক এবং ভপ্রন্বীতি- 
সঙ্গত। আমি অনেক সময়ে বাক হনে ভাবি যে, ইউরোপীল্ নীতি শপ্রের 
পরিণতি কি হথে দাড়াত যদি তা লেট, পল প্রচারিত ঈশ্বর-তত্র দ্বারা 
প্রভাবিত না হত। আমার মনে হর, সে "অবস্থায় তা আপন প্রত্জোজলেই 
মার্কাস্‌ ৪ রেলিয়াসের চিন্তাধারা অন্ফসরণ করেই পরিপতি লাভত করত। 
পলের ঈশ্বব-তবই মান্যের মৌলিক পাল লম্বদ্ধে ধান্পা হিক্রদের কাছ থেকে 
এনে খৃষ্টীয় মত-বাদের অক্গীভূত করেছে এবং এই মৌলিক পাপের ধান্ুণ। দ্বারা 
সমন্ড খৃীক্ ধর্দনীতি সম্পূর্ণভাবে আচ্ছছ হয়েছে। তার ফলে খৃষ্ট ধর্শ্দের প্রধান 
কথাই হচ্ছে এই যে, উক্ধার কর্তার সাহাৰ্য ছাড়। কারে! পাপের শান্তি খেকে 
যুক্তি নেই। তাই ইউরোপের অবস্থা দাড়িয়েছে এই বে, ধর্ম্ম বাদ দিয়ে 
কোন নীতিশান্ সম্ভব এন্সপ চিন্তা সে দেশে কারে। মনেই কখনও উদ্দিত 
হয় ন! । 

তৃতীদ্বতঃ যেখানে দর্শ্ম হচ্ছে একট! প্র।ণের প্রেরণা ও হৃদরের জীবন্ত 
আবেগন্বরূপ অথবা বিশ্বের বিপুল রহস্য ও বাস্তকের তছক্কর অথচ মহিমময় 
রূপ সম্বন্ধে একট! তঘ-বিহবল বি'়্য়-ভাব এবং একট! নিরাপদ আশ্রম সন্ধানের 
আকাল্কা, যে সক্ধানের আকাভক্ষ1 ও প্রয়োজন মানুষে আপন স্বন্তাবের মধ্যেই 
নিহিত । আমদের প্রত্যেকের ছীবলেই এমন সম আসে, যখন এই পনি- 
দৃহ্যমান জগতের ক্ছিই আমাদের মনটাকে বেধে রাখতে পারে ন7। যথন 
আমাদের পরমাস্ত্ী্ঘ কেউ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে, অথবা যপন আমা 
ভীষণ একটা রোগে ভুগে মরতে মরতে বেঁচে উঠি, অথবা ধখন শরতের 
শ/তার্ভ সকালের একটি একটি করে ঝরে পড়া পাতার দিকে চে চেয়ে 
আমাদের মনে মৃত্যুর আব্ছায়া মৃত্তি জেগে ওঠে এবং মনে হথ এছুনিরা 
কিছুই কিছু ন, তখন ইজ্জিয়-গ্রাছছ কোন বস্কই আমাদের মনটাকে খুসি 
করতে পারে না__তখন আমরা এই দৃস্তমান জগতের পরপারে আকুল আগ্রছে 
স্থদুত্বের পানে চাই । 

চৈনিকদের জীবনে ঘেমন মাঝে মাঝে এরূপ মূহুর্ত আসে, তেমনি 
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ইউক্রোশীন্দের জীবনেও আনে, কিন্ত প্রতি(ক্রত্৷। সমান হয় না। আমি 
নিজে এক সমতৱে খৃষ্টান ছিলাম__-এখন অবস্ত খৃষ্টানরা যাকে বলে প্যাগান্‌ 
অর্থাৎ বছ দেবতাবাদী পৌত্তলিক, আমি তা-ই । আমার নিজের অভিজ্ঞতা 
থেকে বলতে পারি যে, জীবনেছ এরূপ যাবতীয় সমস্যার তৈলায়ী জবাব 
ধর্শ্মের কাছ থেকে হাতে হাতে পায়! যায় বটে, কিন্ত তার ফলে জঁর্সনের 
আতল-স্পর্শ রৃহন্ ও অপরিসীম বিষাদ বেদনার যে একটা স্বাভাবিক অঙ্রভূতি 
মাক্ষযের মনে সদ! প্রৰহমান--ঘাকে আমরা বলি "কবিত্ব”__ত! অনেকটা 
ফিকে হয়ে যান্ত, তার রস-মাধুর্্য বহুলাংশে লোপ পান্থ। ‘সংসারে হা ঘটে, 
সবই মঙ্গলের জক্তে'_ খৃষ্টানদের এই অবাস্তব আশাবাদ কবিত্ব-ভাবেক্ 
বিলোপ সাধন করে । একজন প্যাগানের পক্ষে তার নিজের জীবন সমস্যার 
একজপ তৈয়েরী জবাব হাতে হাতে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই বলে তার সনে 
একটা অপরিসীম রহস্যের বোধ সর্বদা জাগরুক থাকে এবং তার ফলে একটা 
নিরাপদ আশ্রয়ের প্রয়োজন বোধও অপ্রিপ্ূরিত ও অপরিপূরণীয়ই থেকে 
হায়। তাই তার পক্ষে 'সর্ধবত্র এক আত্মার অধিস্বান'-রূপ বিশ্বাসের ভি/ত্ততে 
গড়ে ওঠ! একটা কবিত্বের ভাবের উপর নির্ভর কর! ভাড়া উপান্প থাকে না 
বস্তুতঃ চীনবাসীদের জীবন-যাপন ব্যবস্থার জীবন্ত প্রেরপার উৎস হিসেবে 
কবিত্বষ্ট ধর্সের স্থান গ্রহণ করেছে । চৈনিক কবিতার আলোচন! প্রসঙ্গে 
একথার সত্যতা আমর!-- বিশেষ ভাবে দেখতে পাব। পাশ্চাত্য! প্রকৃতির: 
প্রত্যেক স্বষ্টিতে জীবাত্মার সন্ধান পেতে অভ্যস্ত নয় বলে ধশ্মই তাদের 
একমাত্র আশলগ্ন স্থল হয়ে ওঠে। কিন্তু একজন প্যাগালের মনে হয় বে, 
নিতান্তই কয় থেকে এরূপ ধর্শ্ম-বিশ্বালের উদ্ভব । ভগ্টা এই যে আমাদের 
পাখিব জীবনে বুঝি ঘথেষ্ট কবিত্ব নেই-_এমন কিছু নেই যার দ্বারা আমাদের 
বিচিত্র ভাব ও কল্পনা-প্রবণ মন পরিতৃপ্তি লা করতে পারে। এক্সপ ধর্শ্ম- 
বিশ্বালীনা হয় ত মনে করে যে, ডেনমার্কের বীচ ফলের বলে কিংবা ভূমধ্য 
সাগরের শীতল বালু-লৈকতে যথেষ্ট শক্তি ও সৌন্দর্য্যের উৎস নেই, বাতে 
মাঙ্গযের বাথাহত চিত্ত শান্তি ও তৃপ্তি লান্ত করতে পানে। তাই তাদের 
পক্ষে অতীন্দ্রিয় শক্তিতে বিশ্বাস একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়ে । 

কিন্তু কনফিউসীর সাধারণ কাগুল্ঞান আতীন্দ্িঘ শক্তিতে বিশ্ব।সের ধার 
ধারে না--অতীন্মি্ ব্যাপারকে অজ্ঞ রাজ্যের রহস্য মনে করে, তা নিক 
অহথ) সময্ন নষ্ট করতে হায় না এবং করে না । কনফিডউসীদ্র মত্তবাদীর! 
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প্রর্লুতি-শ্রদ্নী মানব মনের শ্রেষ্টত্বে বিশ্বাসী স্বান্তাবিক জীবনের পথ, লিছক 
প্রক্কতর অঞ্চলর্র বা স্বাভাবিকত! মান্তবের পক্ষে হিতকাত্রী বলে তার। মলে 
করে না_ভান চেয়ে বিচারল্টল মনের বৃদ্ধি প্রদীপ্ত পথে বিচরণকেই তারা 
মাহ্মযের আদর্শ বলে মনে করে । এট মনোতাব কনফিউলিঘালের শিক্া 
€মনিঞএসের মতবাদে স্থুম্পষ্ট ্ধপ পরিগ্রহ করেছে দেখা যায । কলফিউলীয় 
মতে লারা বিশ্ব দুড়ে “আকাশ” “পৃথিবী” ও মানব" এই তরি শক্তির খেলা 
চলছে । এ থেকে সহজেই বোঝা ঘায় প্রকুতির বাক্যে মানবের স্বান সন্বক্ষে 
কনফিউলীয্ব মতাবলব্বীদের ধারণা কি? ব্যাবিট (52৮৮7) কর্তৃক বিশ্লেষিত 
অতীঙ্গিঘবাদ-প্রক্কতি-বাদ ও যানবতাবাদের মধ্যে যে পার্থক্য এই ত্রিপক্তির্ 
পার্ঘকযঃও অনেকটা! সেই রকমের । আকাশ হচ্ছে গ্রহ তার! খচিত মেঘ 
রাজী সন্বলিত ও অসংখ্য অজ্ঞাত শক্তি অধ্যুবিত আকাশ, যে শক্তির 
খেলাকে পাশ্চাত্তা ব্যবহার শাস্ত্রের ভাষায় বল! হয় গ্রশ্বয়ীক ঘটনা | আর 
পৃথিক্ষী হচ্ছে পাহাড় পর্বত ও নদনদী ভরা পৃথিবী এবং সেই সব শক্তির 
লীগ। নিকেতন, ঘা গ্রীক পুরাণে ডিমেটারের (Demeter) এর শক্তি বলে 
কখিত। এই দুইত্তের মাঝে মাঙ্গযের বৈশিষ্টপূৰ্ণ স্থান । মাঙ্কব জানে এই 
বিশ্ব-সংস্থানে তার স্থান কোথায় এবং সে সন্মানজনক স্থানের জন্টে সে 
স্বভাবতই গৌবব অন্থন্তব করে। চীনবাসীদের ঘরের ছাদ বেমন গথিক 
রীতিতে নিশ্মিত মন্দিরের সমুচ্চ চূড়ার মত আকাশ ভেদ ঝরে উর্দ্ধে ওঠেন, 
তেমনি তাদের জ্াবপ্রবণতা মাটি ছেড়ে আকাশে আকাশে ঘুরে বেড়ায় 
নাঃ পরস্ত পৃথিবীর বুকে পাখিব বিষন্ন নিছেই ব্যাপৃত-_তার সঙ্গেই ওত- 
প্রোত ভাবে জড়িত । এই তাবপ্রবণতাঙ্গ উদ্ধন্ধ যাবতীয় কর্শ্ম-প্রচেষ্টার 
শ্রেষ্ঠ সাঞ্চল্য হচ্ছে এই পাথিব জীবনে মোটামুটি রকমের একটা স্থথ ও 
শাস্তির অধিকারী হও! ॥ 

চীনবাসীদের থর়ের ছাদের নাতিদীর্ঘ উচ্চতাই তাদের মনের এই তাব 
নিৰ্দ্দেশ করে ঘে, আপন গৃহই হচ্ছে স্থথ লাভের প্রাথমিক স্থান । বস্বতঃ 
আমি গৃহকেই চৈনিক মানবতার মুর্ত্ত প্রকাশ হিসেবে দেখি। পবিত্র ও 
অপবিত্র প্রেম নামক বিখ্যাত চিত্রের একটি উদ্বততর সংস্করণ কেউ যদি 
নিপুণ হস্তে উচ্চ কলাসন্মত ভাবে একে তুলতে পারে তবে খুব চমৎকার 
হয়। তাতে তিলটি স্ত্রীলোকের ছবি আকা হুবে। একটি কাকাসে-মুখ 
সঙ্গ্যাসিনীর ছবি (অথবা ছাতা হাতে মেয়ে পাত্রীর ছবি), একটি ইন্দ্রিয়- 


উচ্ছ্বল ভারত [ ১১শ বর্ষ, ১১শ সংখা! 


সেবী বার বিলাসিনীর ছবি এবং তৃতীঃটি তিনমাসের সম্তান-সম্ভবা সমুজ্ছল 
আতৃমৃন্তি। এই তিন জনের মধো স্বামী-গৃহের গৃহিণী যিনি, তার মর্তি হবে 
নিতান্ত সাধারণ, সাদাসিদে, অথচ পরিপূর্ণ তৃপ্তি ও তৃ্টির প্রতিমৃদ্ধি। এই 
ভাবে আঁকলে তব! তিনজ্ঞনে জীবনের ত্রিব্ধি পথের প্রতীক বলে গৃহীত 
হোতে পারে-একজন দশ্মপথের, একজন স্থাতাবিকতার পথের এক আর 
একজ্রন মানবতার পথের প্রতীক । 

সহদ সরল সাদালিদে তাবের অধিকারী হুওঘ্রা খুবই শক্ত । কেনন! 
লতাকার মহাপুরুষেই এক্সপ সাবের স্বাভাবিক শ্ডুরণ সন্তবপর। চীন- 
বাসীরা এই সহত্র সরল আদশকেই তাদের চীবনের আদর্শ করে নিয়েছে। 
হেলাফেল! করে কেবল মাত্র একটা অলস চেষ্টায় তা করতে পারেনি-_ 
পেরেছে সরলতার মন্দিরে প্রাণের সত্যিকার পৃজ্ঞা প্রদান করে, পেরেছে 
সাধারণ কাওজ্ঞানের ধর্শ্ম অঙক্ষসরণ করে। কেমন করে এই আদর্শ তাদের 
ক্দধিগত হয়েছে, তা আমরা এখনই দেখতে পাবে]। 


(৩) মধ্যপথ সম্বহ্মীয্স মতবাদ ৷ 


সাধারণ কাগুজ্ঞানের ধর্শ ব। বিবেচনাশীল মনোন্তাব হচ্ছে কনফ্উসীয় 
মানবতার অচ্ছেক্চ অঙ্গ বিশেষ) এই বিবেচনাশীল মনোভাব থেকেই মধা- 
পথ লঙ্গন্ধীর মতবাদের উদ্ভব হয়েছে, যা হচ্ছে কলফিউলীয় মতবাদের মুখা 
বস্তু । পূর্ববর্তী পহ্গিচ্ছদ্দেই বিবেচন!শীল মনোক্াব সম্বন্ধে আলোচনা করা 
হয়েছে এবং দেখানো হয়েছে যুক্তিবাদ কা মায়ের তর্ক থেকে এরূপ হলে” 
ভাবের পার্থক্য কি! সেখানে বল! হয়েছে যে, এই বিবেচনাষ্টল মনোভাব 
সহক্জাত আনসপ্রাত এবং ইংরেজী ভাষার শকমন্সেন্স্” (কাগুজ্ঞান ) এর 
সনার্থবাচক । আরো দেখানে। হয়েছে যে, কোলো একট! প্রস্তাব সার-শাশ্ের 
নিকষ অন্দারে নিতুল হওগাই চৈনিকদের মতে যথেষ্ট নয়_সে প্রস্তাব 
মস্ত স্ব ভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্ত পূর্ণ কি না, এইটেই তাদের বিবেচনায় অধিকতর 
গুরুত্বপূর্ণ বিযন্র । 

চিরদিনই চীনের প্রথচীন শিক্ষাব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল মাশ্রষকে বিবেচন1- 
লীল হতে শিক্ষা! দেওয়।। এই বিবেচনাশীল নাঙ্ুযই হচ্ছে চৈনিক সংস্কৃতির 
আদর্শ । তাদের মতে শিক্ষিত ব্যক্তির লক্ষণ হচ্ছে সে প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ 
হবে বিবেচনাশীল, তার কাণ্ডদ্ান থাকবে সর্বদা] প্রবলন্তাবে ক্রিয়াশীল 


অগ্রহায়ণ, ১৮৮৭ ] চীনদেশ ও চীনদেশবাসী ৬৫৯ 


ধৈখ্য ও সংযযের প্রতি থাক্ষবে তার অনিবাধ্য ও অস্থলিত আকর্সণ--বাস্তবের 
সঙ্গে সম্পর্কহীর অতি প্রাকৃত নতবাদ এবং স্যাল্ের কৃটযুক্তির অ!তিশযোত 
প্রতি থাকবে তার একাস্ত বিষুপতা । সাধারণ কাশুজ্ঞান সব সাদালণ 
লোকের আছে। কিন্ত শিক্ষাব্রতী বিদ্বান বাক্তির পক্ষে এই সাধারণ কাশ" 
জ্ঞঙ্গ খুইগে বসবার আশঙ্কা থাকে । তার পক্ষে বাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্কহীন 
মতবাদের আলে!চলাঘ অত্যপিক মাত্রায় অভিনিবি হওয়া ও তার ভিতরেই 
ডুবে থাকার সম্ভাধনা খুব বেশী। কিন্তু কোন বিবেচলাশীল ব্যক্রর পক্ষে 
তথা! চৈনিক সংস্কৃতির আলোকপ্রাপ্ত কোন শিক্ষিত বাক্তিন্ন পক্ষে মতবাদ 
এবং আচার আচরণের আতিশয্য সর্বাতো তাবে পব্থিছার করা একান্ত আবশ্যক ৷ 
ইতিহাসজ্ঞ ফ্রড (Fr০U৭e) বলেছেন হে, অষ্টম হেন্রি তার পত্নী আলা 
গণের ক্যাখারিলের সঙ্গে যে বিবাহ বন্ধন ছেদন করেছিলেন, তাম একমাত্র 
কারণ রাজনৈতিক প্রঞ্থোজন ৷ কিন্ত বিশপ ক্রেইটন (Bishop Creighton) 
-এর মতে তার কারণ অষ্টম হেনরির উন্ড্িদ স্খতভোগের আকাকক্ষা ছাড়া 
অন্ত কিছু নয়। সাধারণ কাগুজ্ঞ।ন বলে__সম্ভবতঃ উত্তয় কারপই বর্তমান 
ছিল। আমার মনে হত্ঘ এই শেষের মতই সত্যোর অদিকতব নিকটবস্তাঁ। 
পাশ্চাত্তা দেশে কোন বৈজ্ঞানিক হম তো শিতৃ-পুরুষাস্ষক্রমে দৌষ-ওপাদির 
সমাগম এই মতবাদে অতিশয় অগ্রক্ত; অপর কেউ হয় তো আবেষ্টনীর 
বনলিবাধ্য প্রভাবের উপরেই অভিযাত্রা বিশ্বাসী এবং উততণেই আপন আপন 
মতবাদের সত্যতা প্রমাণ করতে অগাধ বিস্ঞা ও অত্যাম্চর্ধা নির্ধব,দ্কিতার 
পরিচয় দিতে থাকেন ॥ কিন্তু কোন প্রাচ্য দেশবালী হয়তো সন্তিক্ষেয 
অতিরিক্ত কসরতে প্রবৃত্ত না হয়েই সহজঞগাবে বলে দিবে যে, উত্তয় অত- 
বাদেই কিছু না কিছু সত্য নিহিত আছে। এরূপ ক্ষেত্রে কোনো! চীনবাসী 
সাধারণতঃ যে বার দিবে তার নমুনা এই :__"অমুক ব্যক্তির মতই ঠিক, 
তবে অপর ব্যাক্তির মতত ভুল বলা ঘাগ্ত না।” 

এরূপ ্বয়ংপৃর্ণ ভাব কখনো কনো যুক্তিবাদী মনের পক্ষে আসহলীয্র হয়ে 
ওঠে । কেননা বিবেচনাশীল মন সর্বধাবস্থাম ভারলাম্য রক্ষ। করতে পারে, 
কিন্তু যুক্তিবাদী মন সমঘ্ব সময় তা হারিয়ে বসে। সমস্ত বস্তু জগতকে কেবল 
মাত্র কতগুলি মোচাগ্রবৎ মুক্তি, সমতল ক্ষেত্র ও কোন বিশিষ্ট সৱল নেখার 
সমইি হিসেবে দেখা যেতে পানে । এরূপ মন্তব্য যে যুক্তিসঙ্গত, তাতে 
সন্দেহ নেই। কিন্তু পিকাসোর মত (৮5০৪59০) এই মস্তবাকে চিত্রকলা 


২৬৬০ উজ্জ্লভারত [ ১১শ বর্ধ, ১১শ সংখা! 


প্রতিফলিত করার চেষ্টায় নিযুক্ত হওয়! কোনে! চীনবাসীর পক্ষে একেবারেই 
অচিন্তনীয় ব্যাপার । সম্পূর্ণ নিতূ'ল অটুট যুক্তি এবং স্তায়ের কুট তর্ক 
সমন্বিত মতবাদ সম্বন্ধে আমাদের একটা স্বাভাবিক অবিশ্বাস ও অশ্রন্ধ। 
আছে। সাধারণ কাণ্ড জ্ঞানই হচ্ছে মতবাদের একর্ূপ নৈঘ্রায়িক স্বেচ্ছ!- 
চারিতার শ্রেষ্ঠ ফলপ্রদ প্রতিকার ৷ বারট্র।গু রাসেল খুব অ্ুন্দয্ব করে বঞ্চাট? 
বলেছেন যে, শিল্পকলাদ্ন চৈনিক প্রচেষ্টার উদ্দেষ্য হচ্ছে অতিরম্যতা বা লাবণ্য 
সৃষ্টি এবং বাবহারিক জীবনে সর্বত্র বিবেচনাশীলতার প্রতিফলন ৷ 

সাধারণ কাগুজ্ঞানকে এরূপ বহু মান দেওয়ার ফাল হচ্ছে চিন্তা ও কারা 
মতবাদ ও আচার-আচরণে সর্বপ্রকার আতিশঘোর প্রতি বিতৃষ্ণা। এরই 
স্বাভাবিক পরিণতিতে উদ্ভূত হয়েছে এই মতবাদ ঘে ম্ধাপথই শ্রেষ্ঠ পথ । 
প্রাচীন গ্রীলের লোকেরা বলতেন_-'অত্যধিক কিছুই ভাল নয়’। চৈনিকদের 
এই মধ্যপথের অর্থও তা-ই । মিতাচার শব্দের চৈনিক তঞ্জম! হচ্ছে চুংহো 
(Chungho)। এ কথার মানে হচ্ছে "অলাতিশথ্য এবং হুসঙ্গতি”। ‘সংযম’ 
কথার চৈনিক তর্ঞ্জদ| 'চিরে (০2158) । তার অর্থ “পরিমিত পরিমাণে 
দৰন’”। স্বকিং (5৮ৎi৮i০৪) নামক কনফ্উসিয়াসের লেখা সংগ্রহের 
এতিহাসিক অংশ বিভাগে প্রাচীন চীনের রাজনৈতিক ইতিহাস সংগৃহীত 
হয়েছে বলে ধর! হয় । তার মধ্যে আছে সম্রাট ইন্রাও (Emperor Yao) 
সম্রাট শুন (Emperor 5)৮20)-এর হাতে রাজা ভার ছেড়ে দেওয্রার সময়ে 
বলেছিলেন “মধ্যপথের পথিক হও” । মেন্সিত্ঘাস্‌ (Men০iখU5) বলেছেন 
আর একজন আদর্শ সম্রাট তাং (895) এর কথা যে তিনি সর্বদা মধালথ 
জঅঙ্ুসরণ করে চলতেন। কথিত আছে এই সম্রাট কোন একটা ব্যাপাবে 
কি কর্তব/, লে সম্বন্ধে সব রকমের পরামর্শ মনোযোগ দিয়ে শুনতেন । তার 
পরে যে সব পরামর্শ একে অস্তের সম্পূর্ণ বিপরীত, তা যত্বের সঙ্গে তোলাপাড়। 
করে মাঝামাঝি একট! স্তর অবলম্বন করে জন সাধারণের অন্থসরণীদ্ঘ পথ 
দেখিয়ে দিতেন ; তার মানেই হচ্ছে তিনি ছুই বিপরীত মতের প্রতোকের 
শতকরা পঞ্চাশ ভাগ গ্রহণ করতেন এবং পঞ্চাশ ভাগ বাদ দিতেন। এই 
মধ্য পথের গুরুত্ব চৈনিকদের কাছে এত বেশী যে তার! তাদের দেশকেও 
সধারাজ্যা আখ্যা দিঘেছে। এই কথাটা শুধু থে একটা ভৌগলিক সংস্থান 
নিৰ্দ্দেশ করে, তা নঘ॥ এটা মূলতঃ জীবনেরই পৃথ-নির্দ্দেশক, যে পথকে, বলা 
হয়েছে জীবন যাত্রার মধ্যপথ ৷ এই পথই হচ্ছে সত্যন্কার মানবতার পথ, 
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লহজ স্বাভাবিকতার পথ । চৈনিকদের দাবী, যেমন দাবী করেছেন এ 
দেশের প্রাচীন মনীষীরা যে, এই পথ আবিন্কার করে তার! সর্বপ্রকার 
দাশনিক মতবাদের মূল সত্য আবিষ্কার করেছে। 

মদ্যপথের এই মতবাদ সর্ববব্যাপক এবং সর্বপ্রকার সনন্তা ও সন্দেহ 
নিৰ্বাপক । এই মতবাদ অন্তান্ট সব মতবাদের আঁট সাট বাধন আলগা 
করে দেখ এবং সব পশ্মেএ প্রংস লাধন করে। কোন বোদ্ধ প্ররোছিত বা 
শ্রমণ হয়তো! বস্তুর অনস্তিত্ব এবং জীবনের অলারত্ব সম্বন্ধে অটুট যুক্তি 
প্রমাণের অবতারণা করতে পারেন। কিন্তু তার সঙ্গে তর্ক বিচাযে কোন 
কনফ্ডিসীয় মতাবলশ্বী খাটি বস্ততাত্রিকের মত শুধু বলবে-_অযৌক্তিক 
হলেও বলবে__“আপনার মতো যদি সবাই সংসার ত্যাগ কনে সন্্যামী হছ, 
তবে এই জগৎ, মন্তস্ত সমাজ ও বাষ্ট ব্যবস্থার কি হবে?” কথাটা অযৌক্তিক 
হলেও মাঙ্গষের আীবন যাত্রার দিক থেকে কথাটা যে যথেষ্ট মূল্যবান এবং 
মাছুষের মনও ঘে এই কথাটাই বেশী সান দিবে তাতে স্দেহ মাত্র নেই । 
শুধু €বীদ্ধ ধৰ্ম্ম নয়_যে কোনো ধর্ছ, থে ফোনো। মতবাদের সত্যাসত্য 
জীবনের এই অব্যর্থ কথি-পাথরেরর নিকষে যাচাই হয়ে যায়। সব সময়ে 
খুক্তিসঙ্গত মতবাদ নিতেই আমাদের আবন যাত্রা চলে লা। বস্তুতঃ মনের 
কতগুলি খারণ। নিযে তোলাপাড়া করতে করতে যখন তা এক রকমের 
মানলিক ব্যাধি হয়ে দাড়া, তখনই মতবাদে পরিণত হয়। সব মতবাদেরই 
স্যরি এই ভাবেই হয়েছে । তাই ফ্রছ্েভীয় মতবাদ ক্রয়েডের মলের ব্যাধি এবং 
বৌন্ক মতবাদ বুদ্ধের মনের ব্যাশি বিশেষ । ফ্রত্মেভেরই হোক, বুক্ষেরই হোক, 
সব রকম মতবাদেরই উদ্ভব হয়েছে অতিরিক্র ভাব-প্রবণতার মিথ্যা বিভ্রম 
খথেকে। মান্চষের দুঃখ কষ্ট, বিবাহিত জীবনের ঝঞ্চাট, সর্ববাঙ্গ ছেয়ে ত্রণ 
সমন্বিত ভিক্ষুকের বীন্তৎস দৃক্, রোগীর রোগ যন্ত্রণা ও গোঙালি এইসব 
দেখে আমাদের মত সাধারণ লোক দুঃখ অন্তব করে, কিন্তু পর মুহুর্তেই 
সব তুলে যায় এবং মনের স্বাস্থ্যের পক্ষে সেইটেই ছিতকর। কিন্তু এইসব 
দৃস্যে বুদ্ধের অতাধিক উত্তেজনা-প্রবণ আমুমণ্ডলী এমন জ্রুত তালে ক্রিয়াশীল 
হয়ে ওঠে বে, তার ফলেই তিনি নির্ব্বাণে্স স্বপ্র দেখতে আরম কন্বেন 1 
অপর দিকে কনফিউসীঘ্র মতবাদ হচ্ছে সাধারণ মাশ্রবের ব্বাতাবিক ধণ্দ ! 
তাদের পক্ষে বুদ্ধের মতো অতট! তাব-প্রবণ হওয়া সম্ভবপর নম। সম্তভবপরই 


৬৬২ উজ্জ্বল ্তারত [১১শ বর্ষ, ১১শ সংখ) 


যদি হোতো তবে মানুষের সমাজ অংসারই টিকতো না-_পান খান হযে 
ভেঙে পড়তো । 

মধ্াপথের প্রমোগ-প্রণালীর দৃষ্টান্ত জীবনের ও জ্ঞানের সব ক্ষেত্রেই 
মিলবে ৷ ঘুক্তিসঙ্গত কারণে কোনো মাহষেরই বিয়ে করা উচিত নঘ। কিন্ত 
বাস্তবের দিক থেকে দেখলে সকলের বিয়ে করা উচিত। কন্ফিউসীদ্দ মতবাদ 
তাই বিদ্ছে করতেই সকলকে বলে। যুক্তি বলে__-সব মান্তষই সমান, কিন্ত 
বাস্তব জীবনে দেখা যাগ, ত! নস। তাই কন্মফউসীঘ মতবাদ গ্রভুত্ম ও 
আন্ুগত্যোর সম্পর্ক স্বীকার করে নিতে বলে। যুক্তিবলে পুরুষ মেয়ের কোনে। 
পার্থকা থাকা উচিত নম্র, কিন্ত কাধ্যতঃ তা আছে দেখা যার । তাই 
কনফিউনীয় মতবাদ স্ত্রী পুরুষের পার্থক্য স্বীকার করে নিতে বলে। মোৎলে 
(080০৮5০)-এর মতো! দার্শনিক বলেন “সব মান্তধকেই ভাল বাস! উচিত", 
আবার উদ্নাং চ (Yan ০৮)-এব মতো আর একজন বলেন “মাচ্ছুয কেবল 
মাত্র নিজেকেই লিক্জে ভালবাসতে লারে”। কিন্তু কলফিউসীয় মতাবলম্বী 
মেন্‌সিয়(স (2১0৩7১5115) মনে করেন উত্তয় মতই বঙ্জলীয়। তিনি শুধু বলেন 
শমাতা পিতার প্রতি ভক্তি করে৷” । কথাটা অতি সাধারণ অথচ অতিশয় 
সঙ্গত। কোন দার্শনিক ইন্্রিয নিগ্রহেই বিশ্বাস করেন, ফেউ হয় তে 
যথেষ্ট ইন্দির স্থথখ ভোগই তাল মনে করেন, কিন্ত জুন (58558) বলেন 
লব বিষণেই ইঞ্জিয-সংযম অবস্তা কর্তৃবা । 

স্ত্রী পুরুষের দৈহিক সব্বস্ধের বিযয়ই ধরা বাক । এ সম্বন্ধে স্থিবিধ মতবাদ 
দেখ! ঘায়__একট] অপরটার ঠিক উপটে।। একটার দৃষ্টান্ত হচ্ছে ক্য।লন্িলের 
মত ও বৌদ্ধ মত। এই মত অঙ্ুলারে স্ত্রী পুরুষের দৈহিক সম্বন্ধ পালের 
নিদান, যার স্বাভাবিক পরিণতি সঙ্পঃযল অবলম্বন। অপর মত হচ্ছে যাকে 
বলে শ্বাতাবিকতাত উপালল1। এই মতে পুক্রবের পুক্ষষত্বের--তা ত্র প্রজনন- 
প্রবৃত্তিরই নছিমা কীর্তন কর! হু এবং বর্তমান যুগের মান্তষ সাধারণতঃ: 
মনে মনে ঘে এই মতেরই পক্ষপাতী তাতেও সন্দেহ নেই। আধুনিক 
কালের মান্তষের মনে যে একট! অস্থিরতার ভাব দেপা বাঘ তাও এই দুই 
বিপরীত মতের সংঘর্ষের ফল । হ্যাতেপক ইলিলের মতো (Havelock 
Ellis) যারা স্থস্ব ও স্দ্বুন্ধি লত্তাত মত পোষণ করেন এবং বলেন যে স্তরী- 
পুরুষের দৈহিক মিলন আকাকক্ষা নিতান্তই সঙ্গত ও স্বাভাবিক আকাও্ষা, 
তার! মূলতঃ প্রাচীন গ্রীক মনীষীদের মতই সমর্থন করেন, যে মত 
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প্রকৃতপক্ষে 
সঙ্গত নত। 

কনফিউসীঘ মতে স্বী পুরুষের দৈহিক্ মিলন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক কর্তব্য 
কারা । শুধু তা-ই নয়, এর উপরে মাশ্তবেহ বংশ রক্ষা ও জাতির স্থায়িত্ব 
নিত করে বলে এষ মিলন প্রত্যেক লোকের পক্ষে অবশ্য কর্ডবা কম্থ। 
ইয়েসাও পাওইছেন (০1১৩০ ৮৪০৮০) নামক্ক চৈনিক উপন্যাসে এ সম্বন্ধে 
যের্ক" অন্নিষত পাওযা। যায়, আনার বিশ্বাস সেক্সপ সুস্থ এবং যুক্তিসঙ্গত 
অভিমত আর কোথাও পাও যাবে না। সে অতিমতে কন্ফিউসীঘ্র মত- 
বাদকেই সমর্থন করা হুয়েছে। এট বইতে যতি লঙ্গ্যাসীদের লাম্পট ও 
বান্তিচারের গোপন ঘটনা উদঘাটনে লেখক লবিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করছেন । 
উপন্যাসের নারককে দাড় করানো হয়েছে একজন কনঞ্চিউসীয় অকিমানবরূপে, 
যায় প্রধান কাজই হচ্ছে সর্বত্র খুরে ঘুরে ঘে কোনে! ডাকাতের দলের যুবক 
যুবতীগণকে তাদের পিতৃ পুক্রষগপের গৌঝব বর্ধনার্থ বিবাহে ও সন্তান 
উৎপাদনে যাদি কল্সালো। চিল শিল্মেউ (Chin Painmei) নামক চৈনিক 
উপন্তালধানাতেও এক্লপ বাত্তিচান্রের লবিস্তার বর্ণনা আছে । কিন্ত ঘে সব 
মেয়ে পুক্ষবের চরিত্র তাতে অঙ্ধিত হয়েছে, ত) বিশেষ উচুদরের নয়। কিন্ত 
ইয়েলাও পাওইঘেনে বণিত মেয়ে পুরুবের আচার বাবচার সবই যথেষ্ট স্ুরুচি- 
সঙ্গত এবং তাদের প্রতোকেই আদর্শ স্ত্রী ব। আদর্শ স্বামী বলে গণ্য হওয়ার 
উপযুক্ত। তবু ঘে এ উপগ্টাসধানাক্ও আন্গীল বল] হয়ে থাকে, তার কারণ 
হচ্ছে এই বে, বইতে মেয়ে পুক্র সম্পর্কের গোপনীঘ্স *্টনাবলির এমন সব 
বে-অ্রক্র বর্ণনা দেওয়া হরেছে যে, ত! আধুনিক মান্তবের পক্ষে বিশেষ রুচি- 
সঙ্গত হয়নি । মোটের উপর বইটা পড়ে যে ধারণা হন্ত, তা হচ্ছে এই যে, 
বইয়ের প্রধান উদ্দেশ্বই হচ্ছে বিবাহ ও ঘর সংসার করার পক্ষে অকাট্য যুক্তি 
প্রদর্শন ও মাতৃত্বের মহিমা কীর্তন । স্ত্রী পুরুষের দৈহিক সম্বন্ধ বিহয়ে এই 
মত হচ্ছে ইন্সিঘাসক্তি সন্বন্ধে সম্পূর্ন কনফিউলীর মতবাদের একট! দিক মাত্র । 
কনক্রিউসিয়াসের পোৌত্র (04455) তার চুং ইযুং (০5008 905 £মধাপথ) 
নামক বইতে এই উন্ড্রিহাসত্তি সম্বন্ধে কনফিউলীন্ত মতবাদের যথেষ্ট আলোচনা 
করেছেন। তিনি সাত প্রকারের ইস্স্রিচাসক্তির বর্ণন! দিয়েছেন এবং প্রতোক 
বিষঘ্রে যথোচিত সংঘম অবলম্বনের উপদেশ দিছ্রেছেন। 

এরূপ সংঘম অবলহ্ল করে চল! ঘে খুবই শক্ত কথা তা প্রমাণিত হয 


সম্পূর্ণ রূপে মানবের স্বতাব-সঙ্গত মত _মাঁনবতান্ন ধর্ম্ম- 
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প্রাচা দেশীয়েরা বাকে বলে পাশ্চাত্তা মতবাদের আতিশয্য তা দ্বারাই) 
মান্ছব কেমন হেন অতি সহজেই জাতিরতাবাদ ফ্যাসীবাদ সসাছতআবাদ 
অথব! সামাবাদের কৃতদাল হয়ে পড়ে এবং ভূলে ধায় তে মানবের জন্মই 
রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের অন্ত মানুষ নন্ব। অথচ এই সব মতবাদ আধুনিক কেন্দ্রীভূত 
শিল্প-ব্যবস্থান্। আতিশয্যের ফল ছাড়া আর কিছু নগ্ন। সাম্যবাদী রাষ্ট্রে 
মাহুধকে দেখ! হয় কোন বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্গত বা রাষ্ট্রের অঙ্গ হিসেবে । 
মানব জীবনের সতা আদর্শ সম্বন্ধে কলফ্ষিউলীন্ব মতবাদ ঘে গ্রহণ করেছে, সে 
কখনই এরূপ রাষ্ট্রের পক্ষপাতী হুতে পারে না। এরূশনাম কর! বিভিন্ন 
মতবাদের প্রচলন সত্বেও মানব তান বেঁচে থাকবার ও স্থপ অন্বেষণে 
নিরঙ্কুশ অধিকার দাবী ও তার প্রতিষ্ঠা! করবেট। কেন না বে কোন রকমের 
রাজনৈতিক অধিকারের চেয়ে মানুষের জীবনে সুথ ও আনন্দ লাত্ডের 
খধিকান অনেক বড়। চীন দেশে হদি ভ্যাসীবাদের প্রতিষ্ঠা সম্ভবপবও 
হুর, তবে চীনের বে কোলে! শিক্ষিত লোককে এ কথা বুঝালে! খুব শক্ত 
হৰে বে, ব্যক্তির কল্যাপের খেকে সমগ্র জাতির দ্বিধাহীন প্রতিবাদভীীন 
সংখবন্ধতা কাম্য । হখন ফিল্তাংশিতে (Fian৪5ৎ) সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা 
হয়েছিল, তখন সে প্রদেশের প্রকৃত অবস্থা খে নিগুড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে, 
তার মনে আর লেশমাত্র সন্দেহও খাকতে পারে ন! ঘে, চীনবাসীদের 
পক্ষে সাম্যবাদ গ্রহণ করা সম্ভবপর নন্ব। প্রমাণ স্বরূপ সে ক্রিয়াংসির তখনকার 
অবস্থা) দেখিয়ে বলবে খে, অঙ্তান্ত প্রদেশের সামস্ততক্ররের অত্যাচার ও শিশৃন্খলা 
থেকে কিহন্গাসির অবস্থা অনেকট! ভালো হ51 সত্বেও সেখানকার সাধারণ 
সমংছ-ব্যবন্থা মানবীয় ভাবুকতান্ধ সঙ্গে সম্পর্কহীন এবং জীবন-ধাত্র। কলে 
মত অটুট নিপ্বমের শৃঙ্খলে শৃঙ্খবিত । 

ক্রমশঃ 
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॥ জ্ৰজি, কুর্িডুলন্তক্কা। ৷ 
( তাস নিউজ এজেন্দী কর্তৃক প্রেরিত ) 


দুঃসাহসী বণিক ও প্রতিক্টাবান লেখক আকানাসি নিকিতিনই প্রথম 
স্থাশিরান যিনি পাচ শত বৎসর পূর্বে “বিস্ময়ের দেশে” পৌছাল । তিনিই 
ভারতবর্ষে তাহার তিন বৎসর অবস্থান কালে রুশ-ভারভ মৈত্রীর প্রথম অক্ষুর' 
“রোপণ করিয়া আসেন। 

নিকিতিনের প্রত্যাবর্তনের পরে মাস্কোতির গভর্ণর ও কতিপ্স উৎ্সাহ্থী 
ক্ষপ বণিক ভারতবর্ষের সহিত নি(বড় সম্পর্ক স্থাপন ও ভারতের সহিত 
ব্যক্তিগত বাবসাবাণিজ। সংগঠলের জন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করেন। মসলিন, 
কাশ্মিবী শাল, নীল, চিনি ও মশলার অন্ত ভারত তখন জগৎ-বিখ্যাত ছিল। 
কিন্ত হিন্দুস্থানে গমনাগমনের পথ তখন ছুর্গম। কত সাগর, পর্বত ও 
অকুভূম ভারতবর্ষকে করুশিয়ার নিকট হইতে বিচ্ছি্ঞ করিয়! ঝাখিয়খছিল। 
ইহা ভাড়াও ছিল পরস্পরের সহিত বিবদমান প্রাচ্য রাষ্ট্রশুলির বাধা! এক 
কখ।দ, প্রকৃতি ও মান্তবে মিলিয়া তারতবর্ষের পণ রুদ্ধ করিয়া বাখিয়াছিল ৷ 

মাত্র জন কয়েক রুশ বণিকের এ স্থদূর দেশে পৌচছিবার সৌক্াগা 
ভৃইয়াচিল। কিন্তু ইহাদের প্রায় কেহই তাহাদের অভিজ্ঞতা লিপিবন্ধ করিয়া 
যান নাই । স্থতরাং তাঁহার! বিস্যবৃতির গভে বিলীন হইঘ্বআা গিয়াছেন। 
উহাদের দুই-চারি জনের সম্পর্কে টুক্রা টুকরা তথা এখনও পাওয়া ঘার । 
যেমন, আমর। আজ আলি, যোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে বণিক লিৎন্তিযুদিন 
শ্ৰুথারেথ-এ (অর্থাৎ কুখাত্রা ও অধ্য এশিলা৷ ) ছিলেন এবং ভারতে ছিন্বেন 
সাত বচর ৷" 

“সাতসমূত্র তের নদী আম পাহাড় পর্বতের ওপারে স্থদূর ভারতবর্ধে 
যাওয়া বণিকদের পক্ষে ছিল সুকঠিন কাজ । মোগল পান্রাজ্যেক সঙ্গে 
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নিয়মিত সংযোগ স্থাপন করার উদ্দেশ্যে সপ্তদশ শতাব্দীতে রুশ গতর্শমেন্ট 
হিন্দুস্বানে কম্রেকটি প্রতিশিশিদপ প্রেরণ করেন। সঙ্গে বন্দুকধারী পাহারা 
থাক! লব্বেও বহুকাল সেই চেষ্ট। সফল হইতে পারে নাই । মধ্য ও {নিকট 
প্রাচোর নিরবচ্ছিহ যুদ্ধবিগ্রহ প্রতেঃক পর্মটকের্ই পথ বিদ্র-বভুপ করিছা 
তুলিঘাছিল। ১৬৭৬ সালে ইউন্ কা[লমফের নেতৃত্বে এক কূটনৈতিক ও 
বাণিজ্য প্রতিনিধিদল মধ্য এশিয়া ও হিন্দুকুশের গিরিসন্ধটের মধ্য দিয়! 
কাবুলে পৌছিতে সক্ষম হুন। আফগানিস্থান ও মোগল সআ্রাটের মধে) তখন 
যুদ্ধ চলিডেছিল বলির! কাসিমফ আর বেশি দূর অগ্রসর হইতে পারিলেন না) 
১৬৭৮ সালে তিনি মস্কোর ফিরিয়া আলেন। 

এই সব বার্থতাঘও করুণ গভর্ণমে্ট দমিলেন না! ১৬৪৫ সালে যুবক 
প্রথম পিটার ভারতবর্ষে আর একটি প্রতিনিধিদল পাঠান । এই দলের নেতা 
ছিলেন নিীক বণিক কুটনীতিবিদ্‌ সেমিয়ন মাতিনোতিচ মালেন্কি । 

প্রধানত “কার” ( সলোম পশুচর্ম ) ও অশ্তান্ত বিবিধ পণা লইয়। মালেন্‌কি 
ভারত অভিমুখে বাত্রা করেন । প্রথম লিটারের একখানি চিঠি তিনি সঙ্গে 
লইয়! যান । দূরদৃষ্টিসম্পদ্র পিটার সেই চিঠিতে ভারত-সম্রাটের নিকটে 
উন্তন্ন দেশের পক্ষে লাভজনক বাণিজ্য-সম্পর্কের প্রস্তাব করিঘ্া জানান, রুশ 
বনিকরা ভারতে বিশেষ স্থধোপন্থবিধ! ভোগ করিবে এবং ভারতীয় বণিকরাও 
অহ্থন্ধণ স্থবোগস্থবিধা ভোগ কমবে রুশিদ্াছ । 

মালেন্কি তাহার দলবল ও সশস্ব পাহারা! লঙ্গে লইঘা! মস্কো ত্যাগ করেন । 
মোট বিশ জল লোকের এই দলটি ভারতের সহিত সংযোগের মৃখা '্থলবিন্দু 
আশপ্বাথানে গিল্পা পৌছাগ্র । সেই সময় প্রায় একশত ভারতীয় বণিক ও 
কারিগয় আস্্রাথানে স্থায়ী বসবাস স্থাপন ক/রগ্থাছিল। মালেন্কি ইহাদের 
মধা হইতে একজন দোভাষী সংগ্রহ করিলেন তাহাদের সঙ্গে যাইবার জন্তু । 
হে পথ দিয়া একদিন নিকিতিন গিঘ্বাছিলেন সেই সুদীর্ঘ বিচিত্র পথে যাত্রা 
সুরু হইল আস্বাথান হইতে । রুশ যাজ্বীদল সমুদ্র পথে বাবুর উপকূন্পে 
পৌছিলেন। দেখানে অর্থগৃদ্বন্ত শেমাখ খা? তাহাদের ছগ্ মাল আটকা? 
রাঞ্রেন । মূল্যবান সলোম পশুচর্ম খণ্ডের বিনিম্রে মুক্তি ক্রয় করিয়া এ দলবল 
স্থলপথে ৪৫ দিনে তৎকালীন পারশ্তের রাজধানী ইস্পাহানে পৌছান £ 
পারস্যের খান তাহাদের সহৃদন্স স্বাগত জানান ৷ পারক্তে কিছুদিন বিশ্রাম 
করিনা ও সেখানে তাহার কূটনৈতিক কর্তব্য সম্পাদন করিছা অতঃপর 


অগ্রহায়ণ, ১৮৮০ ] সেমিয়ন আালেল্বি হ সত 


মালেন্কি দলবল সহ দক্ষিণদিকে লীঙ্গাবুবু পারস্য উপসাগবের উপকূলে 
শৌছান । তাহারা এবার উপনীত হইলেন বন্দর-নগবী আবহাসে । আব্বাস 
বন্দরের ওপরে ৮গুরমিজ জ্বীপে” অবস্থিত বিপ্যাত নগরী ওমুজ। এট 
নগরীই কা-/ামণ্ডিত হইয়া আছে “সাদ্‌কে।” গীতিনাটো। এই নগরী হইতেই 
একদা নিকিতিন অআলপথে “বিশ্ময়ের দেশ” অভিমুখে যাত্রা কৰিন্াছিলেন ॥ 

আব্বাল বন্দরে কিছু দিন থাকার পরে সোনাব হিন্দুস্বালে যাইবার আন্ত 
উদ্গ্রীন রুণর। আলপথে পূর্বদিকে যান্ঞা করে। অন্ভকূল বাতাসের কল্যাণে 
বিশ দিনের মধোই জাহাজ বহৃকাপ-বাঞ্িভ ত।রতবর্ষের উপকূলে পৌছিল। 
১৬৯৭ লালের জানু রী মাসে জাহাত্রখানি আসিছু ভিড়িল স্থরাট বন্দরে । 

দিন কয়েক অচেনা স্বরাটের সঙ্গে পরিচয় লাত করিয়া রুশ দলটি ব্রত 
সম্রাটের তৎকালীন প্রশাসনিক কেন্দ্র বুর্থানপুরের দিকে অগ্রলর হয়। তিন 
মাস পথ চলার পর প্র ছোট সহরটিব মীনারগুলি চোখে পড়িল। লসেমিয়ন 
মালেন্‌কি ও তাহার দলবলকে বৃদ্ধ সম্রাট উপঙ্গজেব ভালোভাবেই গ্রহণ 
করেন। তিনি এ বিদেশীদের আদরযত্বের ব্যবস্থা করিলেন । তিনি ক্ষশ 
বণিকদের বিন! শুদ্ধে ভারতে বাবলা! করার অস্মতি দেন। “'লমন্ড রুশদের 
জারকে--ডাহায় রুশ ভাইকে” সম্রাট রঙ্গমেব একটি হাতী উপঢৌকন 
পাঠান । 

ভারত সম্রাটের দরবারে এক বৎসর কাটাইঘ্বা মালেন্ফি ও তাহার 
দলবল ব্যবসাবাণিজ্যের উদ্দেশ্যে ভারত সফর কয়েন । তাহার! উত্তর- 
পশ্চিম ভারতের বহু সহর ও গ্রাম পরিদর্শন করেন। তাহারা দিল্লীর পরে 
আগ্রায় গিথা মধ্যযুগীয় ভারত-স্থাপত্োর মধ্যমণি বিখ্যাত তাজমহল দেখেন । 

রুপ পর্যটকদের ভারতবর্ষ খুব ভাল লাগে । পরে মক্কোতে এই প্রতিনিধি 
দলের একজন অভিমত জানান £ "ভাব্তবাসীর] শাস্ত প্রকৃতির লোক, 
হৃদদ্রবান, সামাজিক ও ব্যবলাবাণিজ্যের ব্যাপারে সং ।” 

এই অতিখিপরারণ দেশে চার বৎসর কাটাইবার পর, ১৭৯১ খৃষ্টাব্দের 
জান্গ্রারি মাসে এই পর্খটকগণ চিনি, আদা, গুড়, কোকো, রঞ্জন দ্রব্য ইত্যাদি 
নানা জিনিসে বোঝাই দুইটি জাহাজে চালিয়! স্বদেশের দিকে রওনা হন । 

এবারে আর আমাদের এই যাত্রীপলের প্রতি ভারত-মহাসমুদ্র ততোট। 
সদয় হর নাই। ছছ্ছ সপ্তাহ ধনিয়। আহাজ ছুইচি উত্তাল সমূত্রে তাসিছা 
চলিবাধ পরে তাহার! পার উপসাগরের তুই তীর দক্ষিণে বামে অস্পষ্টতাবে. 


৩৬৮ উজ্জ্লত্তাবত [ ১১শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা 


দেখিতে পাইলেন। কিন্ত এখানে আবার তাঁহার! ভন্তন্ধর মন্ষট-জলদস্থাদের 
ব্বার! আঞাস্ক হন এবং জিনিস-বোকঝাই একটি রুশ জাহাজ এই জলদস্থার! 
দখল করিস লং । কিন্ত সেমিগ্ল মালেন্কি ও তাহার সঙ্গীদলের অধিকাংশই 
ছিলেন দ্বিতীর জাহাজটিতে । তাহার! আব্বাস বন্দরে আসিগ্া পৌছাইতে 
সমর্থ হন__এই আব্বাস বন্দর হইতেই তাহারা চার বৎসর পূৰ্বে ভারত- 
যাত্রায় রগুন। হইক্লাছিলেল ) 

আহত সঙ্গীগণ স্বস্থ হইন্রা উঠিবার পরে, এখান হইতে তাহারা দক্ষিশ- 
ইরাণের প্রচণ্ড ৌদ্রের মধ্য দিয়া| ক্রান্ত পথ ধরিয়া উত্তর মুখে চলিলেন। 
আরেকবার তাহাদের চোখে পড়িল গাছ-গাছালির হ্টামল-শোভাময় বন্ধুত্বে 
ঘেরা উস্পাহান শহর ।--শেষ পর্যন্ত দিগন্তের ওপারে তাহারা দেখিতে 
পাইলেন ককেশাসেন তুবারশুভ্র চুডাগুলি। 

১৭৮১ আষ্টাব্দের গ্রীগ্নকাল শেষ হইর। আসিতেছে; হাত্রীদল আজের- 
বাইজালের এই সামস্ত-প্রভুদেয় অশাতস্তিময় দেশ অতিক্রম কলিয়া যাইবার 
অস্ত ব্যস্ত হইরা পড়িলেন। কিন্তু আবার এখানে তাহাদের এক দর্দেবের 
সন্খু্দীন হইতে হইল। নিদারুণ ক্লান্তিতে আর শারীরিক কষ্টে ফলে দলের 
নেতা মালেন্ঝি ও তাহার সহকারী আনিকিফ অসুস্থ হই? পড়িলেন এবং 
শেমাখ, শহরে তাহাদের মৃত্যু ঘটিল।_-এই অভিথানের প্রারস্জে তাহার! 
শেমাধ, শহরের মধ্য দিনাই গিয়াছিলেন । 

ছুট প্রিয় সাথীকে সমাধিস্থ করিবার পর ছুঃখ-ভাবাক্রান্ত মনে এই 
প্রতিনিধিদল ১৭০১ খ্রীষ্টাব্দে হেমন্তক্লের শেষের দিকে স্বদেশের সীমান্তে 
আসিঘা পৌছিলেন। শেষে ১৭০২ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে, পাচ বছরেরও বেশি 
অন্তপন্থিত থাকিবার পরে, বাত্রীদল মস্কোর মাটি স্পর্শ করিলেন । 

এইভাবে, আড়াই শতাব্দী পূর্বে ভারত ও রাশিয়ার নধ্যে প্রথম নিয়মিত 
কুটনৈতিক সম্পর্ক ও বানিজিক লেনদেন স্থাপিত হুয়। রুশ ও ভারতীয় 
জনগণের মধ্যে এই বন্ধুত্ব শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া বাড়িঘাই চলিছ্ীছে। 


মন্দিরের মূল্য 


আআ 1 ন্লীজগন্সাথ সাহা ॥ 


ব্যারিষ্টার শ্রীঅমরন'খের দ্বিতীয় পুত্র অমিগলাথ । দুইবার ম্যাটি ক ফেল' 
করিছা তৃতীপ্পব।রের জরস্ত প্রস্তুত হইবার পূর্বেই বয়স কুড়ির কোঠাত শা 
দিঘাছে__সঙ্গীব সংখাও অনাহুত তাবে বাড়িয়াছে। 

অমিল্ুনাথের লেখাপড়ায় প্রধান বিস্ম সমদের অভাব । মাষ্টার মহাশয় 
পড়িতে বলেন ছন্ব খণ্ট।। পিতাও পুক্রকে উপদেশ দেন। অমিয়্নাথ কান 
দিগ! শোনে । মন দিছ! করেনা কিছুই । 

“__কোথায় গিখেছিলে ?” 

অমিয্ননাথ নিরুত্তর । 

“_-রাত কটা বাজে ?” 

“_লাড়ে দশটা” 

“এত দেবী হোল কেন?” 

শব মি্টদের বাড়ী নেমনস্তহ ছিল ।" 

“__নেমন্তঘট! কিন্তু ব্যাবিষ্টার অময়নাথের ছেলেকেই করে--অমিগ্ণনাথকে 
কয়ে না, কথাট! ভুলোন! যেন__” সাবধান করিলেন পিতা । 

বাস্তব পটতূমিৰায় কথাটা সত্য । মনোহারী দোকান হইতে সিনেম!1 
হল পর্য্যন্ত সর্ববত্রই অমিয়নাথের অবাধ গতি । সকলেই জ্ঞানে ব্যারিষ্টার 
সাহেবের ছেলেকে ধারে মাল দিলেও দামের ভাবনা নাই । অমিয়নাথের 
ধারণা ঠিক বিপরীত । সে ভাবে মাঙ্গধ তাহাকেই সম্রম করি চলে। 

পয়ল! আহুঘারী । শিবপুর বোটানিক্যাল উত্ডানে ভোজের আয়োজন । 
অমিঘলাখের পাতে আশু মুড়া আর জোড়! সন্দেশ-_-দৈ দেবার বেলাও 
অমিয়নাখকে নূতন পাতিল ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে । ব্যারিষ্টার সাহেবের 
ছেলে অমিয়নাথ বস্থপরিবারের উত্তরাধিকারী কিনা! 

=_মা, ইন্জিনিয়ার সাহেবের শ্রী আমায় যেতে বলেছেন তার মেনে 
দীপানীর গান শুনতে_” 


উচজ্ছলভারত [১১শ বর্” ১১শ সংখা 


কবে ?” 

+--আক্গ বিকেলে” 

“__বেশ তো, যা লাশ 

দিবানিপ্রার শেষ হেল! ব্যারিষ্টার সাহেবের কানে গেল মা ও ছেলের 
এই কথাবার্তা । বাহিরে আসিছা গৃছিণীকে বলিলেন-_ চল 

*-গিছি! তোমার আছুরে ছুলালকে বলো! মন্দিরের ভেতরেই বিগ্রহেন্ন 
দেবত্ব-_বাইনে পুতুল ।” 

পরদিন। অমিম্ধনাথ হাইকোর্টে গিম্বাছে। ছুটির পথে পিতাকে লইয়া 
স্বামিণ্টনের বাড়ী হইতে হীরার আংটী কিনিবে। 

“__নমস্কার_-" সম্ভাষণ জানাইলেন স্মট্‌কোট পরিহিত এক ভক্রলোক 
ব্যারিষ্টার অমন্সনাথকে । 

“নমস্কার ! কেমন আছেল।” 

“_তাল_" 

"__কি কোরবেন ঠিক কোরেছেন ?" 

“__রেজিষ্টারের পদ পেদেভিলাম। কিন্ত সিটি কোর্টের প্রধান বিচায়- 
পতির পদ থেকে নেমে রেজিষ্টার হ'তে ঢাইনি__দেখ! ঘাক্‌ কি হৃয়। আচ্ছা” 
নমস্কার” 

বাারিষ্টার সাহেবের মুহুরী পাশে দীড়াইয় সব শুনিতেছিল। প্রশ্ন করিল 
“স্টার, এই ভদ্রলোকটী কে?” 

“ইনিই সিটী কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্রীবি- সি. ঘোব-_* 

“ওত তাইতো ভেলা চেনা মনে হচ্ছে ।” 

"তাতো হবেই ; মন্দিরের বাইরে এসেছে কিনা__চেনবার জে! নেই, 
মূল্যও নেই" 

পুত্রের দিকে চাহিয়া বলিলেন “_ বুঝলে অমিয়নাথ, আমার মন্দিরে আছ 
বলেই তোমার প্রতিষ্ঠা। মন্দির ভেঙ্গে পড়বার আগেই জাগ্রত দেবতা 
হ9-_-নইলে হবে তুচ্ছ পুতুল । প্রতিষ্ঠার স্থধোগ নিয়ে মান্য হও । বাইরে 
এলেছেন বলেই বারান্দার মাঙ্গযও প্রধান বিচারপতিকে চিনতে পারলে না 
--মন্দিরের মূল্য অলেক--" 1 





বিপ্লবী ঈশ্বরচন্দ্র 


॥ জ্রীঅলিল কুমার সমাজদ্বার ॥ 


ক 

বিস্ঞাসাগরকে উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেঠ নিঙ্গনী আখ্যা দিলে ভুল হবে না। 
সমাজের যে পরিবেশ ভিল তপনকার যুগে, সেট পরিবেশে তিনি ছিলেন 
সত্যই বিশ্রধী, বিশেষ করে বর্ণ বৈধযাপূর্ণ সয।জের সধ্যে। বামমোহন আর 
বিগ্ভাপাগরের লংমাজ্িক পরিবেশ এক চিল সা। 

ঈশ্বরচন্দ্রের শৈশব হইতেই কঠোর জ্বীবন-সংগ্রাম ক্ষ । গ্রাম্য জীবন 
হতে মহানগরীর ছাত্র-জীবন এক টানা দারিদ্র কঠোর নিস্পেষণের মধ্য 
দিছ্েই কেটেছে । পিতার কঠোর অচ্যশাসন, অভাব-অনটন সবই এ্তিহাশিক 
কাহিনী ॥ ছোট বেল! হতে সমাদের ঘোর অবিচারের বিরুহ্ধ ভার অন্তর 
বিভ্রোহী হয়ে ওঠে। অপ্যাত্মবাদের আবিলতা থেকে নিজেকে মুক্ত কনে 
তিনি বাস্তব জীবনের সমস্ডার প্রতি আকৃষ্ট হন । 

এই হতন্তাগা দেশকে তার পংকিলতাঁর বন্ধ জলাভূমি হ'তে শুকলো 
বাস্তব ভূমিতে নিয়ে আসবান্থ জন্য অশেষ চে! করবেন । ছাক্র জীবনেন্ন 
সাফল্য লান্তের পর তিন কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন এবং শিক্ষণ*বিজ্ঞাগে 
প্রবেশ করেই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন ঘে, ক’লকাতার বাইরেও পড়ে 
রয়েছে বিরাট এক অচদ্রত জগত, বৃহৎ বাংল।-_লেখানে নেই শিক্ষা-আোক 
কিন্তু আছে অফুরন্ত কু-সংস্কারের গভীর আধার আর মিথ্যা গেড়ামী_বর্শ 
বিদ্বেষ । সংস্কৃত কলেছের অপ্যক্ষ হথেই তিনি প্রত্তাব করলেন যে, সংস্কত 
কলেজে জাতি ধর্ম নিবিশেধষে সকলেই অধ্যয়ন করতে পারবে। পূর্বে শূড্রের 
( স-ব্ৰাহ্মণের ) লংস্কত প[ঠ এবং সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন নিষিদ্ধ ছিল। 

তার প্রত্তাব প্রকাশিত হবার সাথে সাথে কলিকাতান ত্রাক্ষণ সমাজের 
মাথা ঘেন বস্রপাত হ’ল৷ হৈ-চৈ পড়ে গেল চারদিকে, অটল বিদ্যাসাগর ; 
কোন প্রতিবাদেই তিনি কান দিলেন না, নিজের প্রত্তাব কার্ধাকন্বী করলেন। 
প্রতিক্রিাশীল ব্রাচ্ছণ সমাজ পরাজিত হয়ে বিবরে প্রবেশ যদিও করলেন তথাপি 
সেখান থেকেও তার! বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে গরল উদ্গীরণ করতে পরাত্মুথ 
হ'লেন না। নানা চক্রান্তে লিপ্ত হ'লেন তীর! । 


উচ্ছল ভারত [ ১১শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা 


কেবল মাত্র পুরুষদের মধ্যে শিক্ষ] বিশ্ডার করেই তিনি সন্ধষ্ট থাকলেন, 
না। আ্ীলোকদের স্থ-শিক্ষিতা করে গড়ে তুলতে না পারলে বাঙ্গালীঙ্জাতিয্ 
উণ্ততে নেই, সনাঙ্ছের উন্নতির মূপে মাগ্রেদের শিক্ষা একান্ত আবহ্টক 
_এ কথা সেইদিনই বিদ্যাসাগর বুঝেছিলেন । 

পুরুষ-শাসিত সমাক্র প্রতিক্রম্ালীলতার সন্ত রসে পরিপুষ্ট হছে এঞপই 
আয়েসী হছে উঠেছিল যে, তারা তাদের ঘরের মেরেদের শিক্ষা! দিয়ে 
জ্ঞানালোক দানে বিঝোধিতা করলে! তীব্র ভাবে; অথচ তারাই নারীর প্রশল্ডি 
গানে পঞ্চমুখ ছিল। সীতা-সাবিত্বী-দময়ন্তীর কথা বলে মেদ্রেদের উপদেশ 
দিতে দ্বিধা করতো! ন1। 

সংস্কৃত কলেজে অস্রান্ষণ প্রবেশাধিকার পাবার পর যে সব ব্রাহ্মণ 
পণ্ডিতগণ বিবরে প্রবেশ কনেছিলেন-__তারা এবার আবার বের হলেন) নারী 
জাতির বহুদিন শৃত্খলিত আীবন-গতির মুক্তির আন্দোলনকে সংগত বলে সে 
কালের অনেক মহাপুক্রষও শ্বীকার করেন নি। তারাও বিস্যাসাগনের 
এ প্রচেষ্টাকে দুর্বল ও বিনষ্ট করবার চেষ্ট! করেছিলেন । যদিও তাদের সে. 
চেহ! ফলপ্র্থ হয় লি। 

স্বী-শিক্ষার বিরোধিতার অনেকগুলি কারণও ছিল__-তার মধ্যে প্রধান. 
হল- শ্্রী-শিক্ষা প্রচারের নামে মিশনারী পাত্রীরা খৃষ্টান ধর্ম প্রচার করতে 
লাগলেন ফলে অনেকেই ভীত হয়ে পড়েছিলেন। ফলে স্বাদ রাধাকাস্ত 
দেবের দলও বিস্কাসাগরের বিরোধিতা করেছিলেন স্ত্রী শিক্ষায় পূর্ণ মত 
থাকা সত্বেও । তবে তার বিরোধ ছিল অন্য প্রকার ৷ শ্ী-শিক্ষা আন্দোলন: 
নিয়ে হিন্দু সমাজে মহা-আন্দোলন আর্ত হ'ল। পণ্ডিত মদন মোহন 
তর্কালংকার শ্রী শিক্ষার বৈধতা প্রমাণ করবায় জন্য অনেক গ্রন্থ রচনা করে 
ছিলেন? শুধু তাই নয়, প্রথমেই তিনি তার কন্তাকে বিদ্যালয়ে ভি করে 
দিলেন। “কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শ্িক্ষণীঘাতিহত্ততঃ £ অহানির্বাণতক্ত্ের এই 
বচনালক্কত বাণী নিয়ে নব-প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের গাড়ী যখন বাজপণে বের 
হ'তো-_তখন পথচারী হ) করে তাকিয়ে থাকতো, আর নান! কুৎসা! রটাতো। 
তা ছাড়া আমাদের সমাঞ্জের এতই নিয়নন্তরের সমালপতিরা ছিলেন ঘে, তান! 
কিশোরীদিগের উদ্দেশ্যে কতই না অল্লীল এবং ইতরোচিত ভাষা প্রয়োগ 
করতেন ভাবলেও রোমাঞ্চ উপস্থিত হত্।? [ শিবনাথ শাত্রী লিখিত 
“ব্ামতহ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ” হইতে-_পৃঃ ১৭২ ] 


অগ্রহায়ণ, ১৮৮০ ] বিপ্লসী ঈশ্বরচন্দ্র 


নাটকে রাম লারাঘণ ও বাংলার রসিক কবি ঈশ্বর রপ্ত পর্যন্ত ত্রান্ধ 
বসিকতাঘ কলিকাতার বাজার সর গরম করে তুলে ভিলেন। তিনি স্ত্রী 
শিক্ষাকে বাঙ্গ করে কবিতা লিগলেন__- 
“যত ছু'ডিগুলো তুড়ি মেরে কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে। 
= এ+ বি শিখে বিবি সেজে বিল।তী বোল কবেই কবে ॥ 
আর কিছু দিন থাকুরে তাই! পাবেই পাবে দেখাতে পাবে» 
আপন হাতে হাকিয়ে বগী, গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে ?” 
স্বদেশীয়দের তীব্র বিরোধিতা উপেক্ষা করে সরকারী আচ্চকৃল্য নান্মী- 
মুক্তি ( শিক্ষার ).আন্দোললকে বিস্যাপাগব আরও এক ধাপ এগিয়ে দিলেন__ 
১৮৫৭ নতেম্বর থেকে মে ১৮৫৮ সালের মধ্য মাত্র সাত মানসে তিনি 
কপিকাতার বাইরে ৩৫টি বালিক! বিদ্যালপ্র স্থাপিত করে ফেললেন । লামন্চ 
দরিদ্র আঞ্চণ পরিবারে জন্মে সেদিন গোটা বাংলার আপাদনশ্ুক কুলংস্কারে 
আচ্ছাদিত হিন্দু সমাজের বিরাট প্রভাবধুক্ত ও শক্তিমান মাক্ষধদের বিরুদ্ধে 
ত্ঘর্ধ করা সহজ কথ! নম্ম। বাধার পর বাধা এমন কি তাকে হতা! 
করবার হীন যড়ঘস্ত সব কিছুই অগ্র'হ করে তিনি অগ্রসর হয়েছেন। 
বিধবার বিয়ে হিন্দু-শাস্সম্মত একথা তিনি সমাজের চোখে আঙ্গুল দিয়ে 
বুঝিয়ে দিলেন । শত বাধার পাহাড় তিনি ধুলিসাৎ করে দিলেন। এই 
সংগ্রাম অঘে তার বিজয়বার্ত! দিকে দিকে ঘোধিত হ'ল ॥ 
ধর্মকে ক্ষুদ্র সীমাবেখা টেনে এনে তিনি চলেন নি কোনদিন । সংম্প্রদায়িক 
ধর্মের ক্ষৃত্র গণ্ডীর চেয়ে মানুষের প্রাণ অনেক উর্দ্ধে তা তিনিই সর্বপ্রথম দেখাল । 
ভাষার উদ্নতি সাধনেও তিনি শিছিদ্বে ছিলেন না । বিশ্বকবি রবীজ্বনাথ ঠাকুর 
তার “চরিত্র পুজা”র পৃঃ ১৩তে লিখেছেন_-"বিগ্টাসাগর্‌ বাংলা ভাবার 
প্রথম এবং যথার্থ শিল্পী ছিলেন, তিনিই সর্বপ্রথম বাংলা গস্কডে কলানৈপুণ্যের 
অবতারণা করেন ।---যতটুকু বক্তবা ততটুকু সরল এবং হুন্দর করিয়! বাক্ত 
করিতে হইবে” ৷ মোটামুটি বিশ্ৰবী বিস্যাসাগয়কে “বাঙ্গালী জাতিয় জনক” 
বললে তুল হবে না নিশ্চয়ই । 





সাময়িকী 


নরনারাক্সণণ আজআ্াঢমের ২৬-তম জনশন্মতিথি $-_বিগতস্্ট০ই 
অগ্রহাছণ ১৩৬৫ নরনারাঘ্রণ আশ্রমের ২৬-তম জন্মতিথি আশ্রম অনা!ড়দ্বর 
গান্ধীর্ষের সঙ্গে উদঘাপন করে । সন্ধ্যারতির পর শ্রীমৎ স্বামি গত দুই বৎসর 
এই দিনে যাহ। বলিয়াছিলেন, তাহার যেটুকু লিপিবদ্ধ করা চিল, তাহা পাঠ কব। 
হয়। ইহার পর নাম-কীর্ত্তন হয় এবং কীর্ত্ুনাসন্তে হরির লুট দেওর। হয়। স্থ!নীয় 
অধিবাসীরা এবং নিকটবর্তী উদ্বান্তর ক্যাম্পগুলি হইতে প্রায় ৬০।৭* জন 
কীৰ্ত্তনে যোগদান কনিগাছিলেন। 

“আচাৰ্শ্য জগদীশচত্দ্র বস্সুর জ্ঞীবন-সাখনা $__আচার্ষ জগদীশ- 
চন্দ্র বন্থর এই শুভ শততম জন্মদিনে আমরা তাহাকে আমাদের প্রাণের অর্থ্য 
নিবেদন করি। বিজ্ঞান-তাপস জগদীশচন্দ্র আমাদের বাগগালাদেশকে, 
তারতবর্ষকে বিশ্বকে যাহা দিয়াছেন, তাহ! স্বীকৃত হইয়াছে, সমাদৃত হইয়াছে। 
তাহার সে নিজ্ঞানের আবিষ্কার বোঝ! আমাদের শক্তির বাহিরে, আমরা! দূর 
হইতে এজস্ট তাহাকে ভুয়োহূয়:ঃ প্রপতি জানাই । কিন্ত আজ তাহার এই 
শততম জন্মদিনে বনি) জীবন-তাপল দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্রের 
ব্দীবনের কথ! বার বার ধ্যান করিতেছি । মহা জীবনের স্রীবলপারা হইতে যে 
একটি দীপশিখা জ্বঞালাইয়া দিন! বিধাতা তাহাকে এ সংসারে পাঠ।ইয়া ছিলেন, 
সে দীপশিথা চিরদিন অনির্বাণ জলিয়াচে। কোন বাধ!, কোন বিপত্তি, কোন 
বার্থতাদ্ব সে দীপশিখা ম্লান হয় নাই। বিজ্ঞানের পরীক্ষাক্ষেত্রে কত বার্থত! 
আসিয়াছে, কত অন্ধকার রাজির ঘনঘোর ঘটাদ্স চারিদিক আচ্ছয হইয়া 
আসিঘাছে__তবু লে দীপশিপা অনির্বাণ আলিয়াছে। আজ সেই অনির্বাণ 
জলান্থ কথা মনে করি । এমন করিয়া কম্পজন জলিতে পাবেন ? যাহারা পাবেন 
তাহারাই কালোত্ীর্ণ জীবন লা করেন। মনে হইতেছে বর্তমান সময়ে 
অনদাধারণের শিক্ষার সংখ্যা ও মানদণ্ড অনেক বাড়িয়াছে, কিন্তু এমন করিয়া 
অনির্বাণ জ্বলার মাঙ্গয কমিয়! শিদ্ধাছে । আমরা কেষন নির্জীব, শুধুমাত্র কেবল 
দিন যাপন করি। জোরালো প্রাণের তেজ আজ জাতির সর্বসাধারণের মধ্যে 
একেবারেই দেখা যার লা। বাধানুবিপত্তি, অকৃতত্ত শীতল আবেষটন__সস্তুই 


অগ্রহায়ণ, ১৮৮ ] সাময়িকী ৬৭৫ 


জগদীশচন্দ্রের ছিল এবং বেশ তীত্রতাবেই ছিল। কিন্তু বৈজ্ঞানিক জ্রগদীশচন্দ্রের 
মধো একটি জীবন-দার্শনিক ভিলেন ঘিনি এই সমন্ড বিপর্ধয়কে যে মনো বৃত্তির 
অনির্বাণ দীর্ডির মধা দিয়া গ্রহণ কল্িঘ। নিজেকে গড়িয়া তুলিদ্রাছিলেন, সেই 
জ্রীবন-দার্শনিক জগদীশচন্দ্রকে আজ স্মরণ করি । বৈজ্ঞানিক অনেকই আছেন__ 
কিন্তু এসীববিজ্ঞান বা পদার্থবিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে জীবন-বিজ্ঞানের দর্শনকে 
যিনি প্রাণের মদ্য দিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, এমন কয়ঙ্জন আছেন? 
জগদীশচন্দ্র তেমনই একজন, সেই জগপীশচন্দ্রকে অমর স্মরণ করি। তাহার 
শততম জন্মদিনে তাহার বিজ্ঞান সাধনার কথা যেমন আমরা তুলিয়া ধরিতেছি, 
তমনই তাহার জীবন-সাধনার কথাও যেন আমরা স্মরণ করি, জাতির 
ভবিষ্যৎ যে শিশু-সমাজ সেই শিশু-সমাদের কাছে ঘেন তুলিয়া ধরি । 

নরনারাক্ণণ আজ্ঞম সচ্ঞ্ব লিখিল ভারত সমাজ শিক্ষা 
দিবস ৪ বিগত ১ল! ডিসেম্বর নিপিল ভারত সমাজ শিক্ষা দিবস উপলক্ষে নর- 
নারায়ণ আশ্রম সঙ্ঘ বয়স্ক মহিল! শিক্ষা-কেন্দ্র হইতে সকাল বেলামঘ্র চারটী বিভিন্ন 
দল জ্রগংপুর ও কেষ্টপুর গ্রাম, বাগজোলা ক্যাম্পগুলির কিছু, বাওইআটী গ্রামের 
বাগুইপাড়া ঘোষপাড়ায় বয়স্ক মেয়েদের লেখাপড়া এবং সকল মেয়েদেরই সেলাই 
শিক্ষার জন্তু আহ্বান ও আবেদন আনান হয্ন। জগত্পুরে ২৫ বাড়ীতে, কেষ্টপুর 
গ্রামে প্রায় ৩০ জন লোকের একত্র সমাবেশে, বাগজোল। ক্যাম্পগুলির অস্ততঃ 
০্চী ক্যাম্পে এবং বাগুইপাড়া, ঘোষপাড়! মিলাইয়া অন্ততঃ ৩৯ বাড়ীতে 
কর্খীরা আলোচনা চালান । আশ্রম কর্মীর ৭৮ জন এবং স্থানীয় ছাত্রসজ্যের 
ও৪টী ছেলে মিলিলা চারটা দলে বিভক্ত হইয়া আলোচনা করেন। এক 
এক দল প্রায় ২৫।৩০্টী বাড়ীহত যান। তন্মধ্যে কেষ্টপুর গ্রামে ৪।থটী বাড়ীতে 
যাওয়ার পর ২৫।৩* জনকে একত্র আহ্বান করিয়া আলোচন! চালান হন 
এবং ক্যাম্পগুলিতে যে দল গিগাছিলেন তাহার! ৪৫1৫০টী ক্যাম্পে যাইয়া 
লেপাপড়া শেখার উপযোগিতা! আলোচনা করেন । ইহার ফল বেশ সম্মতোষ- 
জনক হইয়াছে। ২রা ডিসেম্বর হইতে « দিনের নধ্যে ২২ জন নূতন মেটে 
ততি হইন্সাছে এবং পুরাপে। যাহারা আসিত না, তাহারাও আবার আসিতে 
আরস্ত করিয়াছে। আমরা আশা করিতেভি এই সম্ঞোষছনক অবস্থাটাকে 
আমরা বঙ্জায় রাখিতে পারিব এবং বাড়াইস্বাই লইতে পারিব ॥ 

১লা ডিসেম্বর সকালে প্রচারকার্ষ চালান হন্ত এবং সন্ধ্যার পর পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের শিক্ষা বিভাগের ফিল্য লাইব্রেরী কর্তৃক পাটা শিক্ষা মূলক ফিল্ম 


উচ্ছ্বলত রত [১১শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা 


দেখান হস! উহাতে কাশ্মীর, শান্তিনিকেতন, সেবারগৌবব, খেলাধলগ এপ 
উপঘোগিতা, নাপসিং-এর উপযোগিতা প্রভূতি বিষয় দেখান হইগ্রাছিল। 

বয়ন্ধা অহিলা শিক্ষাকেন্ট্রের ছাত্রীগণ ভাড়।ও গ্রামের সকল প্রকার মাুষের!" 

ইহাতে ঘোগপদান করিয়াছিল । প্রা ২৩ শত লোক হুইঘাছিল । 


'ব)ক্তিগত কেন্দ্র ছাড়িয়া পুরুবোত্তম কেন্জে স্থিত হওয়াই 


স্যাস ৷ সংসারির কৰ্ম্ম কয়েকজনের সুখের অন্ত, 
সদ্যাসীর কর্শ্ম বিশ্বনাথের স্থথের অন্ত, বিশ্বের জুপের 
আস্ত 1১০৮ 


_ মত, পুকুধো ত্তমানন্দ 





পরীরেণু মিত্র কর্তৃক নরনান্বায়ণ আশ্রম, পোঃ দেশবন্ধুনগর, ২৪ পরগণা 
হইতে প্রকাশিত ও ছি প্রিন্ট ইণ্ডিয়া ৩৭১৮ মোহনবাগান লেন, 
কলিকাতা-৪ হইতে মুন্রিত ৷ 


উজ্জলভাল্ত 


পৌত্ ১৮৮০ শকাব্দ, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ ১১শ বর্ষ, ১২শ সংখ্য। 


শ্রীমং পুরুষোভ্তমানন্দের ডায়েরী হইতে 


(১৯৪৯) 
€ 


আমি বিশ্বকে নৃতন করিয়া গড়ি তুলিতে চাহিয়া ভিপাম, মাটির বুকে 

গোলেক-বৈকুঠের প্রতিষ্টা খুৃগিরাছিলাম-_ ইহাই আমার সারা আনেক 
স্বপ্ন । এই স্বপ্রকে বাস্তবে পরিণত দেখিনার ভন্য পথে বাহির হইয়াচিলাম, 
সব পোয়াইগ্রাভিপাম। আজও পথে। কোন9 অনিসন্ধি ছিল ন! বলিয়া 
কোনও দপে মিশিতে পারি নাই, দলও গড়ি নাই । সেবাক্রত ছিল জীবনে 
ব্রত। কংগ্রেসে9 থাকিতে পানি নাই, স্বকাকজ্তসেবকসজ্ঘ আঙ্গিরা গেল, 
গৌবাঙ্গগো্ঠী চলিগ লা । আত নবলাবায়ণ আশ্রম আকড়াইয়া ধরি] আছি। 
কিন্তু আমার স্বপ্র তো আঙ্ও আমাকে ভাড়িল লা, অথচ পূর্ণ ও হইল না। 
তোমরা যদি আমার ন্বপ্রকে সার্থকতা গড়িয়া তুলিতে পার, আমি বাচিন্বা 
যাইব, তোমরাও বাচিবে। আমি দেবতা চাই লাই, চাই মাটির মানুষে 
পুক্ুধাতক্ৰম-প্রতিষ্ঠা। তোমরা পুরুষোত্তম হও, পুক্তষোত্তম কলিম যাও-- ইহা 
আমি দেশিবার জন্তু আজিও বাচিগ। আছি। আমি একটি মাত্র শ্লোক 
শিশিক্সাছি__ 

ন কামছেইচ্ম্‌ গতিমীশ্বব।ৎ পরাং 

অগ্টদ্ধিযুক্রমপুনভবহ বা। 

আত্তিং প্রশগ্থেইপিলদেহভাক্ষাং 

অস্তঃস্থিতঃ যেন ভবত্যতুঃপা: ॥ 
তোময বিশ্বের সঙ্গে সম্দুংখী হও, বিশ্ব শান্ত হউক, তোমর। শান্ত হও 


৬৭৮ উজ্জ্বল ভারত [১১শ বধ, ১২শ সংগা 


এই পথে চলিতে পারিলে কংগ্রেস ঠিক পথে চলিবে । কংগ্রেস আজ অচল 
হইতে বসিগাছে। তোমরা অচল কংগ্রেলকে সচল কর। 
এই ফেব্রুয়ারী 


*-*এর আগ্রহাতিশঘ্যে আজও গীতাভবলে গীতাপ!ঠ হয় 1 ঘোগুস্থু কুক 
কম্ম।ণি' ক্লোকটি মাজ ব্যাপাত হয় ।--- 

-সন্ভাপতিরূপে বলি, আঙ্গ সমগ্রের ধারণ! লইয়া কাজ আরম্ভ করিতে 
হুইবে । সমগ্রের সঙ্গে ব্ৰাহ্মণত, ক্ষাত্রগুত্ব, বৈশ্যাত্ব ও শৃপ্রত্বের রহ্বিয়াভে সম 
ও সাক্ষাত সগ্বন্ধ। নবনারাদুণ আশ্রম এই আদর্শ প্রতিষ্ঠার ভন্তুই স্থাপিত 
হইয়ান্ডে ।--*এতাদিনের দর্শন না বদলাইলে কিছুতেই কোন গঠনকর্শ্ম কী 
রূপ নিতে পারিবে না। অল্প শ্বতাবর্জ্জন-আন্দোলন বৃদ্ধ এদেশে প্রথমে 
আনরন করেন, তাহা সনাতন ভারত আছ গ্রহণ করে নাই । আবির 
বর্ণাস্রম 38900 দর্শনের উপর গড়া, শরফ্ঃ ৭y॥৭॥১০ বর্ণা্রম-ব্যবস্থা প্রণর্ভন 
কনেন। কিন্তু ঝাধি-দর্শন তাহাকে ফুটিতে দেও নাই । আজ্জ তাহার দিন 
আসিগাছে॥। উহার সাধনা হিল!বে কম্মীদের ২টী ক্পোকের কথা বপিব। 
“যোগ স্থঃ কুক্ষ কশ্ধালি' ও ‘ন কানফেইহ্ ইত্যাদি শ্লোক । ঘে স্বপ্নকে বাস্তবে 
কূপ দিবার ভজন্ত কোনও অভিসন্ধি না রাখিয়। এই দীর্ঘ বৎসর ছুটিগ্াছি, 
-শতাহা রূপ দিতে প্রাণপণ করিলে সকলের সহানুভূতি পাইবেন, আমি 
তাহাদের সঙ্গে প্রাণ খুলি যুক্ত হুইব । এই ব্যতারজে পুরুষে:ত্তম সহায় 
আছেন। তিনিই 

গতিভর্তা প্ৰভুঃ সাক্ষী নিনাসঃ শরণং স্বহৃং । 
প্রভুর প্রপয়হ স্থানং নিধানং বীজমব্যস্ছম্‌ ॥ 
তিনিই বলিয়াছেন 
অনন্ঠাশ্চন্তয়ন্তে। মাং যে জলাঃ পযু লপাসতে | 
তেষাং নিত্যান্তিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহামাহুম্‌ ৷ 
৬ই ঘেতক্রদ্নাবী 


*-*সহঙ্ধ প্রেমের গতি?’ বিষক একটি প্রবন্ধ লিখিচাডচেন, তাহার সঙ্গান্ধ 
আলোচনা হথ। “অত অরুফনামাদি ন তবে গ্রাহমিষ্দ্িগৈত যেখানে 
কর) ও হওয়া! এক হইন্গা যা৷, তাহাই সহজ । পুত্রের লাম জপ করেন, ন! 


পৌব, ১৮৮৯ ] ভশ্রীমং পুরুষ্যেত্তমানন্দের ডায়েরী হইতে 


আপন৷নাপনি জপ হল? দুট-ই সতা। যেখনে প্রীত সহজ, সেখানের 
কশ্মও সহঙ্র । সহঙ্গ কশ্দে টানাটানি নাই । হুশ যেন আপনা আপনি হস 
যাইতেছে, আনি ঘেন তাহা শুনিয়া যাইতেছি। এইখানে গুক্কৃতি কেবলা, 
আমিও কেবপ। “কুতিস্ত প্রবন্ততে মনের পিছু পিছু ছুটি) মনকে বশে 
বআনিব্রাব দন্ত কোনও হাক্জামা এপানে নাই ॥ অন আললাআশনি বশ হইছা 
ঘায়। উহা সহত্ প্রীতি, এপানেই কৰ্ম্ম সহজ । এইখানেই নাথাদি হয় 
(সেবা, জিহিব।|দ থাকে দর্ববদ! সেবোন্মুস । তপনট সেবোশ্দুপ ভিহ্বাদিতে নামাদি 
স্বয়ং প্ডুরিত হঘ -“‘লেবোস্মুপে হি িহবাদো স্ব্মমের শ্ঢুর তদ: । 

*-“স্থিতি-গতি সন্বন্ধে কথা মলে আসিতেঙিল। যখন মাঙচ্গধ “৪০ 6৪3৫” 
দাড়ায় এক পাছের সমান্ুর'লতাবে অপর পা রাখি তখন তাহ! "প্চিতি”) 
কিন্ত যখন সে চলিতে থাকে, তপন এক পা স্থির রাখিদা অপর পা উঠটাউয়! 
তাহাকে সামনে স্থাপন করে, পরে সেই স্থিত পাথেব উপর ভর করিছা শিভনেন 
পা উঠাইয়া তাহাকে আবার সামনে স্থাপন করে। গতি অবস্থায় একান্ত 
স্থিতি বা একান্ত গতি কখনও হয় না), যখন '50900 এট €৭5€,' তপনকার 
খবদ্থাই একাস্ত স্থিতি । গতি অবস্থার মগ্যে এক পায়ের স্থিতি ও ‘অপর 
পায়ের গতি, এক পা পিছনে, অপর পা সামনে । ছুই পা যখন পৃত্বীর 
গতিতে গতিমান, নিজেদের গতি ত্যাগ করিয়াছে, তখনই তাহাদের স্থিতি। 
কর্শ ও' জ্ঞান এইভাবেই স্থিতিষান ও গতিলান। পুকষযোত্তম-গতিতে যপন 
তাহাদের গতি, তখনই তাহারা শ্থিতকম্মা ও স্থিতপ্রজ্ঞ। যখন গতি হুক 
হয়, তখন কখনও স্থিতকণ্মাঃ ত.্পরে গতিপ্রস্ত, আবার স্থিতপ্রল্ঞ, তৎ্পরে 
গতিকশ্মা। এইভাবে অনন্তকাল আগাইঝা চলিয়াছে। মাঝে মাঝে 
‘stand at 5৩--শ্থিত প্রজ্ঞ ও স্থিতকম্দ। দুই-ই যুগপং ৷ ইহাই শরণাগতিয় 
ব্বদ্থা। ক্ম-শরণাগড, জ্ঞান-শবপাগত । ইহাই পরা বিদ্যা বা ভক্তি । 


এই ফেব্রুয়ানী 


আদ ‘অতিগ’ ও ‘অচ্ছগ’ শব্দন্ধয়ের একটা ব্যাখ্যা মনে আদিতেছিল। 
কদেকখণ্ড আলগা কাগজকে একটী সেফটি পিন সারা একত্র করিলে উহা হয় 
*অতিগ’ তাবে একত্রিত কবে, আর নুজ্রদ্ধার বিদ্ধ করিয়া একত্র করিলে 
উহা ভু 'অনুগ'। আভগ-র সঙ্গে অতিগ থাকিবেই। অতিগ কিন্ত অনস্থগ 
ছাড়া সম্ভব হর। এই অতিগ অবস্থার একত্রিত হওযাটা mechanical 1 


সন উচ্ছল কার [১১শ বর্ষ, ১২শ সংগা 


উদ্ধার মা ভইতে কোনও ডাঃ৩০৫ অনায়াসেই টানিয়া বাহির সহা যায়। 
ক্ন্থ যেপানে বন্ধন আতগ ৪ অভভগ, অস্থরে বাহিরে, দেই বন্ধনই সত্য 
বাস্তব টেকসই । ব্রহ্ম ‘অস্ত: বহুঃ'--ইহার অর্থ৭ ইচাট । তিনি সকলকে 
পাধস্পরবিকভাবে িতরে আস্থা পাকিযা বাপি! রাশিজাছেল, আবার 
বাতিবের দিক তইতে৭ সকলকে ব্যাপথা রাপিঘ়'ডেন। অঙ্গগ-র ঝ।ধ৬1ণের 
বাপ, আভতিগ-র নদ ব্তজ্ঞাব বাধ । ‘অতিগ’ সত্তা আনিয়া দেও প্রস্তাগত একা, 
'আচ্গগ স্থালন করে৷ রসগত ্রক্কা। এক্টী অপরটীর পরিপূরক । ইচাই 
পুক যেত 1 দরশ/লিব মগ কখা। 
আতন এক রকমের বন্ধন অ'ভে, যেপানে ক্াগপ্জটের সীটগুলিকে আঠা 
লিক) আটলাইথা রাপা যায । ইহ! একাসট অনশ্যগ, কোনঞ অআতিশগা এপানে 
লাট । অন্তিগ লা পাক'ব জন্য টহ! সাংসাবিক লোকদের সৈবচিক বন্ধনে 
পণ্ণিত হয । এট বন্ধনে সোনও সাক্তিন্বাতস্ত্রা থাকে লা। এক্ত্রীকত 
সীটগুণলক মদা হইতে সোন এসটীকে ন! ভিডিপ্তা টালিয়; বাহির কর! যায় 
না। সিদ্ধ খেপানে সত! দিম! অস্থরে বাহিরে সেলাট কবিয়া একত্রিত কবা 
হয, পালে প্রায়াজন হইলে একড্রিজ্ বাপ! ঘায়, সত খুলিয়া আন্মভাবেট 
বাষ্চিব জবা যায় । এষ বন্ধনের ভিতর সংসান্ ও সম্াল সম্বিত বহিয়ঃছে ) 
আলগা আলগা খাকিয়াও একত্র থাকিবার এই কৌশলই পুরুযো তম-যোগ । 
১৯ ফেব্রুগারণী 


বণ হ্ববহ কণ্না-৫১ পর্যন্ত তটী শ্লোক বাপাত তল গীতাঁভবনে। 
‘কর্শ্মডং ফলং-_ ভোগ ও মেক হই কন্দের ফল | মনীষীগণ দুই-ই তাগ 
কারেন। ভোগ ও মুক্ি ভই-উ যখন তাত হত, তখন অনস্ত জন্ম, অনন্ত 
বন্ধতন ও সে থালভাদ্প না, তপলষ সে জন্মদন্ধবিনিম ক্র। “কিয়ে মানব পঞ্ 
পাপী কিযে জনমিয়ে অথনা কীট পতঙ্গ, করমবিপাকে গতাগতি পুল পুনঃ 
নতি বহ তৃয়া পবসঙ্গা ) তপন কর্শ্ম ও আনন্দ এক হইয়া যায়, আনন্দের 
জনটবীধ'কুপে কর্শ ম্ফুরিত হ৪। কর্শ্ম হয় সহত্ঞ। ইহাই কশ্মের "আলামপ্র 
পদ’ । মাফের পেটে সম্যান__এখালে মাতাপুত্রে এক হতচায় মাতার লাজত 
হয় স্তানানদ্দ । সম্মান প্রসব হার পর মাতা-পুত্রের মধ্যে স্ঢুত্রিত হয় 
দুইয়ের আনো একত্র. তখন আ/স্ব:দিত হয় কণ্থানন্দ ) 

বাহার! কর্শ্ব ও জ্ঞানের সমস্থ চান অথচ ‘এব! তেইনিছিতা সংখ্য 


পৌষ, ১৮৮ ] শীনৎ পুন ভুযানন্দেব ভাঘেরী হইতে 


ইত্যাদি ক্লোকের প্রচলিত বাপার অন্ফসরণ করেন, ভীহাজা শঙ্গব-পন্তাকিউ 
অচ্গদবণ করিতেছেন । কর্শ্ম-জ্রানের সমন বিধাল সতিশ্ে হইলে অ'স্যার 
ক্ষেত্র, দ্বপার্শ্মব ক্ষোর ও লীত্বিব শ্রেজ্সলেও সন্থঘ করিতে হইবে, 


এস 
অপ্বৈত ও শ্বিত্বে অদ্বৈত আন্বাদন করিতে হইবে । 


ক্িশ্ প্রচলিত জল টীকা 


ভাবাস্জীত্মজঞানাস্যে পারমাসিক পরিথা স্বপন এ কীত্তি'ক বাপিঘাভে বাপক্াবিক 


ক্ষেত্রে । পাবমাশিক এ বাবহাবাকেব এইভাবে তেদ স্বীকার করিলে 


অনাত্মার ক্ষেত গৌণ হয়া পশণ্ডে, আহযাব শ্রেরই মুগা হইয়া পড় । তপন 


কি আর কর্শ্ম-জ্তানের সমগ্বর সম্ভস ? ম্বপশ্ম ও কীত্রিব ক্ষেত্র অলাস্মার 
ক্ষেত্র। 


১৩ই ফেব্রুঘান্ী 


জান দল নিউটনের আলোস্তবেপার মত সবলপথে চালে, অসনট তাহার 
নাম স্ত’'ন। তপন জীবনের সঙ্গল ক্রটিলহাকে ভ'টিয়া ফেলিঘা ‘সবল’ 
কিলার দিসেই থাকে দৃষ্টি । কিস্ক এই জ্ঞান ঘপ্ন পপে বাপা পাইয়া হক্রপথে 
চলে, বাপাপ্রাপ্ত আলোর interference and dif raction-এর মত চলে, 
তপন তাহাবই নাম বিজ্ঞ'ল বা কর্ম । ভাবতবধ এদিন অবাধ’ জ্ঞানগন্ত্রি 
কথাই জ্ঞানিত, হরফ তাহার জ্কীবনে বাধার সামনে শ্যানের ক্ক্িপ 
শাতি হইবে, তাহাবই নিৰ্দ্দেশ দিছা গিয়াছেন। এই গতি সরল হইস্াও 
বটিল, একাধারে corpuscle এবং wave । 


১৪৯ ফেব্রুারীণী 


ইবকালে শীতাপাঠ হ৪। 'বাহাস্পশেঘ্ ইত্যাদি দুই শ্লোক (৫ অপ্যায় )। 
বপরুলতা' কি? ‘সত্যং পর ধীমতি” । ঘেপা'নে মুপের সতা ও হৃদয়ের সতা, 
ব্যবহারিক সতা ও পারসাধিক সত্য গলি) এক হইয়া! শিছাড়ে__-তাকাই 
পরসতা, ভাগবত ইভ প্রচার কবিঘান্ছে। “মৃপের সভা পালন করিতে 
শিলা রাজা দশবথ রাসচন্তরকে ভাবাটলেন, নিজের মণ আলিলেল ) ছদযফের 
সতা কিন্ত কাদিঘ! উঠিয়াভিল। মুপের সক্য পালন করিতে গিয়। রাজা 
যুধিষ্টির দুরধযোধলের সঙ্গে পাশাখেলাহ ঘোগ দিলেন, সেদিনও হৃদয়ের সত্য 
অনাদ়ৃত হঃদাচিল। ধূর্ত্ের দল হৃদৱের সতাকে পদ্র-দলিত কত্রিছ্া ‘মুখের সত)" 
নক্ষাব প্রচ্চল্প অহঙ্কারে মত্ত তথাকথিত ধাম্মিকদের উপর প্রচাব বিস্তার করে। 


উচ্ছলততারত [ ১১শ বধ, ১২শ সংখ্যা 


মুখের সতাকে আকডাইগ্রা খাক্চপে হৃদয়ের সতা অনাদৃত হউবেঈ, বাবহা রিকি 
ক্ষেত্রেই সতা-মিখ্যার তেদ ভাঙ্গিতা হাইবে, মিথ্যার রাজত্ব ৫ তিষ্ঠিত হইবে, 
মুখের সতা9 টিকিবে না। বর্তমানে উহার দৃষ্টান্ত চতুর্দিকে । আজ 
মিপ্যার বাক্গত্ব চলিতেডে। সংসারে, ব্যবস্যছে সত্তোর তেশও নাই। 
উপায় কি? প্রচলিত সত্য-মিথার ধাবপার উপর দাড়াইচা রিচুজেইসমার 
সতা-প্রতিষ্ঠ সম্ভব হুটবে না। সত্য-সিথ্যার ওলাঝে ‘পরলতো'-র হারেই 
শুধু সম্ভব হইতে পারে আনার বাবভারিক ক্ষেত সঙা-প্রতিষ্ঠা । সমগ্র 
জীবনের মধ্য নির্ছারণ করিতে হইবে সতা ও অযুতের স্বান। একমাত্র 
জীবনের মধোই মূপ ও হৃদয় থে যাহার স্থানে সার্থক হইতে পারে। হৃদয়ের 
সতা বাদ দিলে মুপের সত্য মিথায় পরিণত ছৃইবেট; পক্ষাস্বর্রে মুখর সত্য 
বপিল্প। কিছু ন। থাকিলে হৃদঢের সত্যও আকাশে এাকিয়া যাইলে, তাছাতেও 
মুখের সতা অচল হইবে । বাহিরের সত্য ও ভিশরের সত্য চলিবে একই 
জীবনের ছন্দে । 

"মুখের সত্য সতা নয়, হৃদঘ্রের সতাট সত্া'--শরংচন্সের দত্তা। উহ! 
সতোর এক দিক । দ্বই সত্তা সমন্বপ্ত করিয়া পূর্ণ পরসতা । 

সমগ্র আ্রীবনের আদর্শ ৪ প্রতিষ্ঠিত হয় নাউ, অপ সুখের সত্য ও হৃদয়ে 
সত্য ছইয়েরই কঠিন গণ্ডী তাজিঘা গিগাভে, ভাট সমাজের সর্বত্র চলিতেছে 
এক দ্রনীতি। আছ সমগ্র জীবনের তৃষ্টকেই গুছাই লষ্টতৈ হইবে 
কিন্ত বর্তনানূক অতীতের সত্য মিথ) নির্ধারণের খাতে লিগা যা ওয়! 


সম্ভবপর নহে। 
১৫ই ফেব্রুয়ারী 


যনে হটতেভিল, মা বুকের রক্তের মপো্ট সন্তানকে ধারণ করে, বুকের 
রক্ত দিরাই তাহাকে পালন পোষণ করে । পরে অবশ্য) অর্থের দরকার হা, 
যাহা! পালনপে।যণের সহাগ্তক হয়। সব কর্ণ সখন্ধেট এ এক কথ! ৷ কে 
কশ্মের সরি বুকের মপোয তয় লাই, বুকের রক্ত দিপা ঝাত। সিঞ্ষিত, পুষ্ট ও বঞ্চিত 
না হয়, তাহাকে শুধু অর্থ দি) কি বচানো যাইবে ? অর্থ বরং বিপদই 
ভাকিঘা আলিয়া অস্তত্বন্বের স্ুষ্টি করিবে, বাহিরের বিরোধ ঘরে ডাকিছা 

আনিবে। ভাগবত তাই বলিয়াছেন, 'তেনে ব্রহ্ম হৃদ! য আদি কবয়ে' । 
১৬ই ফেব্রুয়ারী 


পৌৰ, ১৮৮০ ]  ঞ্রীমং পুক্ুধোত্তমানন্দের ডাৱেরী হইতে ৬৮৬ 


মুপের সত্য ও হৃদয়ের সত্যের মধ্যে টানাটানি ফলে, অসামশুস্তের ফলে 
হুবিপাবাদেরউ সৃষ্টি হইগ্াছে । মাশুষ স্থবিধামত কখনও মুপের সক্োর, 
কপলগু বা হৃদঘের সতোর অভিনয় করে। আসলে সে সুবিধাবাদী ॥। এই 
হ্থবিপাবাদ সামনের আর একট! উচ্চস্তরের ইঙ্গিত কহিতেছে, যেখানে পর্সত্য 
জীব্মৈষ মাঝে উপনিয্দুক্ত ‘সত্যং চ অন্তং চ’ এই মস্ত্রের সার্থকতা মিলাইবে । 
অন্দর সাও চলিবে না, মিখ্যাও চলিবে না॥ জীবনের আলোকে আজ 
স্থির করিতে তইবে সত্য কি, অন্ত কি। বিশ্ব আত এই দো-টানায় 
পডত্ডিয়াভে । চাই নৃক্ন দর্শন, নূতন পথ। পুরুযোত্তম শীরুষ্ণ-জীবনে এই 
পপ ও দর্শনের শোক্ষ মিলিবে । সব নীতি; সব ধৰ্ম্ম আজ ভাঙ্গিয়া চৌচির 
হইয়ানে । কে উহাকে রক্ষা করিবে পুরুযোত্তম শ্রক্লফ ছাড়)? এই অধৰ্ম্ম, 
এই দুলীতির মধ্য দিয়া কে পথ দেখাইঘ। আগাইএ] লইয়া চলিবে ? 


>৭ই ফেব্রুয়ারী 


"“-ক্ে বলা হঘ, সারাজীবন তোমার কাছ হইতে মাঙ্গধ স্থধোগ আদাঘ 
কবিয়াডে। মানবের সঙ্গে ক্রিপে চলিতে হয়, বাধার মধ্যে কিরূলে 
আগ'ইঘা যাইতে হয়, তাহা না শিখিলে ভীবন বাথ হয়। নিউটন আলোর 
সরল নৈংপক গতির পবব দিয়াছেন, ভারতবর্ষ ও সবল রৈখিক জীবন যাপনের 
কথাট শিপাইপ্রাছেন। তাই তাহার অহিংসা, সত্য ও অক্ষচৰ্য্য সব ঝঞ্চাটবিহ্রীন। 
ঝঞ্জ।? এডাইবার জন্তই বল! হইয়াছে সংসার মিথ্যা, নাকী নকব দ্বার ইত্যাদি । 
কিন্ত তাহাতে কি আলোর trausference ও diffraction-এর 'ঘ্টলাপুজ 
ব্যাপ্যাত হং? তাই তো ভারতবর্ষ সব বৈদেশিক আক্রমণে বিপঙ্জ হইগ্রাছিল। 
আজ জট়িল-কুটিল আবেষ্টনের মাঝে পথ চলিবার কৌশল শিখিতে হুইবে । 
গীত৷-বক্তার জীবনে ও দশনে তাহাই আছে! অনভ্ত বাধাযুক্ত জীবনে 
ব্রক্মঞ্জানের রূপ কি হইবে, কৃষ্-জীবন তাহাই শিপাইঘ্রা [গিঘাছে। বাধা সম্বন্ধে 
বাশছেঘসক্দিত ন! হুঃপে কিছুতেই বাধাকে শরিপাক কন। যাইবে না। 
বাধাতে এড়াঠতে গেলেহ বাধা হয় বাধা । বাধাকে আনবনের রলে পরিপাক 
কবিপেই বাধা যোগায় আবলের রসমধী অগ্রগতি । বাধাহীন দ্বীবন 
জীবঝলশদবাচাই নয়) যে বাধাকে এডাইবার জন্তু মান» লাগল, লেই বাধাই 
জাপ্র অনস্বরূপে অনতিক্রম্যন্রলে চতুদ্দিকে ঘির্রিয়া ফেলিগ্াছে । 

কিছুকালের জন্য) গীত! পড়া হদ্ছ। পঞ্চম অধ্যান্ত শেষ হস্ত । পুরুষোত্তম- 


৬৮৪ উচ্ছল ভারত [১১শ বণ, ১২শ সংপা 


বোগেলর মধো কর্শ্মযোগ, স্তালঘোগ, বাঙ্গযোগ প্রভুতে যে যাহার ঘপোপ্যৃক্ত 
স্থান লাক কবিঘান্ডে। সমগ্র জীললে কর্শ্মেরও যেমন প্রধোভ্ন, জান ও 
ধ্যানেরৎ তুলা প্রয়োজন বচিঘাছে | পর্ণ যোগে সর্ব ঘেগলমন্থ্র থাকিলে । 
কিন্তু পুলধোত্তম-ক্ষীবনের বাতিরে কর্শ্মধোগ, জ্ঞানঘোগ এ পানঘোগের মধ্যে 
গৌণ মপ্য ভাব হহিঘ্বাভে। পুরুষোৱম-যোগে সব যোগ সম প্রয়োজন, সীঁন”মল; 
পুরুযোত্রম-সাধনার বাতিবে প্রতোক্টি অপরের সঙ্গে বৈষমা বক্ষ । করিয়া 
চলিঘ্রান্ডে। পঞ্চম অপ্যায়ের শেষের অংশে এই তব্বই পবিস্বৃ্ট বতিয়াচে । 

কর্শ্মবঘোগের মপোও জ্গানঘোগ ও ধা'লযোগ অভ্র অহিদ্বাভে। 
“মৎক্বর্শ্মপরমঃ' হুওঢাট কার্শোের জ্ঞানাংশ, আদর্থ কর্শ্মট কর্শ্মের ধ্যানাংশ । 
মদযোগমাশ্রিশা কৰ্ম্ম মদর্থ কর্মের অন্তর্গত ৷ গীতার “শ্রেয়া ভি জ্ঞানমজ্যালাৎ 
জ্ঞানন্ধানং বিশিয্যতে। প্যানাৎ, স্র্শ্মফলতাগঃ তাগাত শাক্তিবনস্তব্ম্‌’ - 
এট ল্লোকের মাধ্যে নিপুণি। ভক্তির অবতরণ ও তাহার মধ্যে ভক্তি, যোগ, ধান 
ও কৰ্শ্দেৱ ক্রমান্বয়ে ভমিঘা উঠার তত্ব বহিঘাছে। 





১৮ই ফেব্রঘারী 


শীতাব ‘বদ! তে মোহকলিঙ্গম ইতাদি পাঠ হয়! কৰ্শ্ম-জ্ান দ্বন্বমোহ- 
ক্ষপ কলিল অপাৎ গহন । “শ্র(তবা চ শ্রুতন্ চ"-কপ্দচ্ঞানের স্বদ্বসব্থন্ধে 
অনেক বা কিছু শুলিকাভ, আবুও শুনিবে, লে সব হতে উত্তীর্ণ হইলেই 
বুদ্ধি নিশ্চল অচল কবে । কর্-জঞঞানের ঝগড়ার উপরেই বর্তমান ভারত- 
বর্ষের সমাজ.কজাঠামো গডা। শাস্মব]প্যা, গাল, কথকতা, প্রবাদ ঝাকোর 
ভিতর দিয়া এইট ঝগড়ার কথা শোনা হইপাঁডে, আরও অনেকদিন শুনিতে 
হইবে । অতীতের এট সব শোনা ও ভবিস্ততের শোনার হাত হইতে 
মুক্ত না হলে বৃদ্ধির স্থিতি মিলিবে লা। 

প্রল্লার স্থিতি লাই বজিয়াউ অর্জুনকে ভগবান 'প্রশ্তাবাদাংশ্চ ভাবসে’ 
বলিয়া তিরস্কার করিয়াছিলেন । অঞ্জুন এটবার তাই প্রশ্ন করিতেছেন 
স্থিতপ্রজ্ঞের ভাবা ক্রিপ ? স্থিতপ্রজ্ঞের সম্বন্ধে কিরূপ ভাঘ! লোকে প্রয়োগ 
করে কিন্বা স্থিতপ্রন্প কিল ভাঘায় কথ! বলে-ইছাই অঞজুলের জিন্রাস!। 


লীতান্তবনে গীতাপাঠ হয়। 
২*শে ফেব্রু্ারী। 


আবন-্ালেপা_ত 


রবাস্রীক্স ক্ষেত্র রাসবিহারী 


লর্ড কাঞ্্নের শাসনকালে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা] বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সমাবর্তন সভায় চান্সলার রূপে তিনি থে একটি বক্তা দেন তাহাতে 
তিনি এশ্িঘাবা লীদের “মিথা বাদী” ও অন্তান্ত কপা বলিয়া! গালি দিয় ছিলেন | 

“The highest idea of truth is, to a large extent, a 
western conuception...In the East craftiness & diplo- 
matic skill have always beeu held in much repute....... 
Oriental diplomacy is something rather tortluous and 
hyper-subte.... In the habit of exaggeration very olten 
a whole fabric of hypothesis is built out of nothing 
at all.” 

ইহার ফলে দেশের মধ্যে বিসক্ষেতের স্ুষ্টি হয়। সকলে মশ্বাস্তিক আঘাত 
পাটছ। এই কটুক্তির তীব্র প্রতিবাদ করেন। সকল প্রকার প্রতিষ্ঠান হতে 
সমালোচনা, ভ্রান্ত ধারণা, ঈধা-প্রপোদিত, দস্তমূলক উক্ত, প্রভৃতি নানা 
প্রকার আখ্যা দিয়া লর্ড কার্জ্জনের অধাচিত কটু বাণীর নিন্দাবাদ করা তয়। 
কলিকাতা টাউন হলে এক বিরাট প্রতিবাদ সন্তান্ত ভাক্রার বালবিহান্ীী 
ঘোষ যে প্রতুত্তর দিঘ্াছিলেন তাহা তীহার নির্ভীক মনের অত্তিবাক্তি ও 
পাণ্ডিত্যের পরিচণ্চে পরিপূর্ণ । এইরূপ হৃদয়গ্রাহী ও সতা-সন্ধানী বক্তৃতা 
আলণ ও পাঠ করিঘ্া সকলে পুলকিত হইঘ্রাডিলেন এবং অনেক ইংবাজ 
তাহাকে ধন্যবাদ জানাইঘা পত্রদান করেন । 

*ল্ড কাৰ্জ্জন আর একটি অন্যায় কার্য! করিয়াডিলেন। ১৯*৭ খৃঃ তিনি 
বাঙ্গলা দেশকে ভ্বিথণ্ডিত করেন । পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ পৃথক হইলে লাদন, 


৬৮৬ উজ্দ্রলতাবত [ ১১শ বধ, ১২শ সংখা 


সংস্কৃত, একতা, রীতিনীতি প্রভৃতি বিবয়ে বাঙ্গলাদেশ বিষম আঘাত পাইয়া 
শক্তিহীন তইদা পন্ডিবে--বঙ্গবাসী এই কুট বাজনীতির ফদ্দী বুঝিয়া ফেলিলেন ॥ 
এবং এইজআগ্ত দেশযপো তুমূল আন্দোলনের সৃষ্টি হয়! বিভিন্ন স্থানে সভ1- 
সমিতি, বক্তৃতা, প্রতিবাদ, সমালোচনা প্রভৃতির ফলে দেশমণ নব চেতনা 
জাগ্রত হইল । সেই বংলর ৭ই আগষ্ট কলিকাতার টাউন তলে এক পর্চন্ঠী 
সনা আচুত ছইল । জনসাধারণ কাতাবে কাতারে আলিম! তাহাতে যোগ- 
দান করিল। আবালবৃদ্ধবনিতা সাগ্রহে, আস্বরিকতার সহিত সেই সভা 
বিলাতী ভ্রবা বর্জন ও স্বদেশী ড্রবা গ্রহণের মন্ত্র গ্রহণ করিলেন। 
বাসবিকারী [ছিলেন দেশপ্রেমিক । তিনি সেই সভায় সুললিত ভাষায়, 
তেছ্োগব্বিত কণ্ঠে বুঝাইয়া দিলেন কারৰ্জ্জন সাহেব দেশের কি অপুরণীঘ্র 
ক্ষতি সাধন করিয়াছেন। তাহার সে নির্গীক বক্কৃতা ধিনি শুনিগাডেন 
তিনি মুদ্ধ হষ্টয়।ছেন, হৃদয়ে স্পন্দন অশ্ব করিয়াছেন এবং স্বদেশী অ্রতের 
ছুঢ় প্রতিজ্ঞ। লই! বাভী [ফবিয়াছেল । 

ভা: রাসবিহ্থাতী গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া বিলাতী ভ্রবা পরিত্যাগ ও স্বদেশী 
দ্রব্য ব্যবহারের জন্তু সকলকে আদেশ দিলেন। তাহার সেদিনের পূত কুফল 
জনন যিনি দর্শন করিয়াছিলেন, তিলনি বুঝিগ্াতিলেন রাসবিহাবীর হৃদয়” 
কন্দরে দেশপ্রেম ও স্বরত্রাতি-বাৎ্সলোর কি স্থগন্ীর কূপ প্রোথিত চিল। 
তাহার সরস ও স্থন্মিভ বাণী সকলকে জাগ্রত কনিক্গাছিল, তিনি স্বদেশী ব্রত 
গ্রহণের মন্মকথা প্রভাবে ব্যাখ্যা করিতেন :-_"বাঙ্গলাদেশ বিভক্ত হটগ্রাছে 
বলির যে আমরা স্বদেশী ভ্রব্য গ্রহণ ও বিলাতী বর্জন করিব, তাহা লহে। 
দেশে প্রস্তুত দ্রব্যাদি আমাদের সকপেরই বাবহ্থার করা কর্তবা। দেলীয় 
পণালজ্ঞারে সমগ্র দেশ বদি তনয় উঠে, তাহা হইলে আমর! অচিবে এশ্বর্যয- 
শালী হয়৷ উঠিব। জাতির দ্রঃখ-দার্দ্রা দূর করিবার পক্ষে ইহার সায় 
উত্তম পন্থা আর দেখি না।» 

বাষ্টরীত্র স্বাপীনত! যে আমাদের কাম্য তাহা তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস 
করিতেন । ভারতীয় বরট্রীগ্র মহাসভ1 স্বাধীনত! লান্ভ করিবার জন্য যে 
প্রন্থাল করিল! আসিতেছিল, তাহাতে তাহার সম্পূর্ণ অন্তমোদ্দন ছিল। কংগ্রেস 
প্রতিষ্ঠার সমঘ্ঘ হইতে তিনি একক্ঞন উদ্চোগী ধীর, লীক্বব কম্থা ছিগেন 
এবং ঝংগ্রেলের সেবা মুক্ত-কণে অর্থদান করিন্রাছেন । স্বদেলী প্রচার কাচ্ধ্য 
উৎলাহ দান, শিল্প প্রতিষ্ঠান গঠন, জাতীয়তামূলক অনষ্ঠান প্রভৃতি বিষয়ে 


পৌব, ১৮৮০ ] রালবিহারী ঘোষ শি 


ভাহার অমূল্য অবদানের জন্য তাহাকে সকলে জনলারক ও দেশের অক্াজিম 
বন্ধুক্বপে গণ! কবিঘ্ান্চিল । "বন্দে মাতবম্‌” দেশলাউয়ের কারখানা গুভূতি 
বিবদে তিনি উত্তিপৃর্ব। অক্াতকে অর্থশার করিযাছেন। এট সকল কাবণে 
৯৯৯৭ খৃঃ রাসবিহারী ঘোষ তাব্বতের জাতী কংগ্রেসের সতাপতি নির্বাচিত 
হর্নী* ভারতের অন্ততম নেতা মহামতি গোপালকুষ্ত শোখলের লবিশেষ 
অশ্যরোপে তিনি এই পদ গ্রচণ কুবিতে স্বীকৃত হন। স্থরাটে কংগ্রেসের 
অপিবেখন আছুত হটরাছিল। বিপিএ নির্ব্বন্ধে সে বৎসর কংগ্রেলের ঝাখ্য 
স্থলম্পন্ন হইতে পারে নাঃ । বালগঙ্গাদর তিলক ভিলেন মহারাষ্ট লেতা। 
তাহার জলন্ত উদ্দীপনা ও নি:শ্বার্থ দেএসেবার জন তিনি লোকপ্রিঘ হউন 
উঠিগ্বাছিলেন। তিনি ভিলেন চক্ম পন্থী, পশ্তিতবর গোপলে ছিলেন নবম 
পন্থী । ছুই দলের হন্বে সেই সময় দেশ সুখব হস) উঠিয়াভিল। তিলক 
মহারাজের দল চাছিঘাছিলেন তিনিই লেইবার সত্ভাপতি হইবেন । সেইজন্ত 
রালবিহারীর সভাপতিত্ব তাহাদের মনোমত হণ নাহই। তাহার! সভাপতি 
মহাশয়ের সন্মুপে বিষম গোলঘোগের স্থষ্টি করেন। নরমপনস্থী গোঁখলে 
এবং তাহার অশ্চচরবৃন্দ ও [প্র শিয্লাগণ থামাইবার চেষ্টা করিলে অপর 
পক্ষ আর৭ উগ্রমৃত্তি ধারন করিল । মহতী সত।র মধ্যে দেখা গেল পদ্ব। 
লঃইয়। বিরোধ শেষে ইহ! এরূপ ভীষণ আকার ধারণ করিল যে, ইট 
পাটকেল, চেয়ার প্রভৃতি বর্মণ ঈন্ ছঃল ৷ বাধা হুইপ] লতাপতি মহাশয় 
ধীর-মতি ঝ্বালবিচাত্রী সভা মুলতুবি রাপিশেন। Ee 

পর বৎসর ১৯০০ খৃঃ মাশ্রত্রে কংগ্যোসের অপিনেশন হয় । 

পোকমান্ড তিলকের দল লে বার কোন গোলমাল ডি করেন লাই) 
বঙ্গ গৌরব রাসবিহারী সে বংলর বিপুল সংবর্দ্ধনার সহিত কংগ্রেসের সভাপতি 
হইয়া স্ুচারুরূপে কাধ] নির্বাহ করেন। 


দানবীর রাসবিহারী 


তাহার হৃদয় ডিল পরহুঃপকাতর, ভাহার আদর্শ ছিল জ্ন-সেবা । রাস- 
বিহারীর আত্রন্ম বাসনা ছিল দেশের মধে! শিক্ষা প্রচার । দেশকে উন্নত 
করিতে, জন্মভূমির দুঃখকষ্ট দূর করিতে উচ্চ শিক্ষা ব্যতীত আর কোন 
উপনয় কার্ধযকরী হইবে না, এই ছিল তাহার বহ্ধমূলপ ধারণা । তিনি বিজ্ঞান 
শিক্ষার জন্তু বিশ্ববিদ্ভালছকে একুশ লক্ষ তেতাল্রিশ হাজার টাকা দ্বান করেন! 


উজ্জল ভারত [ ১১শ বর্ষ, ১১শ সংক্যা! 


আপার সাকুলার রোডের বিজ্ঞন কপেঞ তাহার মহতী কীষ্টিরূপে চিবকাল 
দেদাপামান থাকিবে? ১৯১৩ শুর বিশ্ব বস্তালগ্র "ডক্টর অফ ফিলফ্তফি” 
নামক গোৌববের উপাধি দান করিও) তাহার সম্মান বন্ধন করেন। ঠহা 
চিএ তিনি কলিকাতার কাবমাইকেল মেডিকেল কলেছ্ছে ( অধুনা আব, (জে, 
কর কলেক্জ ) পঞ্চাশ হাজার টাকা ও কাশীর হিন্দু বিশ্ববিষ্যালয়ে একট লক্ষ 
ট।+। দান করিয়া সনাভ্র-সেবার আদর্শ রাশিয়া ঘান । 

শ্বলামখ।ত রাদবিহারী থোধেব দেহত্যাগের পর জ্ঞান ঘায় তিনি 
পঞ্চাশ হাদ্ধার টাকা ও কঘেকটি সম্পত্ত তাহাব প্রতিষ্িত দেবালচের বায় 
নির্বাহের ল্য দান করেন। পিতার শ্বতি রক্ষার্থ স্বগঘ্ামে তেড়েকণায় যে 
পজ্জগদ্বন্ধ স্থূল” প্রতিষ্ঠা করিয়াভিলেন, তাহ! পরিচালনার জন্তু একলক্ষ টাকা 
দল বনি যান। এবং তাহার বিৱাট লাইত্রেণীর আঃন পুস্তক বঃতীত 
অক্তান্ত গ্রস্থগলি এ বিদ্ালগে দান করেন। উইলে দেখা যায় আব্মীঘ-দ্য জল, 
তভৃত।, প্রচারক, অগ্গ5ববর্গ ও 'দনশ্যান্ট কর্্মডারিদের প্রভূত অর্থ দিঘ্াভিলেন। 
ই ভিন তেডেকণা গ্রমের গরীব ছুঃখ্ীদের মাসিক ও এককালীন অর্থ 
সাহাযোর আল্ঠ বহু টাকা দার্য্য ডিল। 

এই সকল দানের পরও যে সকল সম্পত্তি তাহার ডিল তাহা নিন্দ 
রাপিঘ(ছিলেন যাদবপুর টেকনিক্যাল স্কুলের জন্ত--তাহার মূগ্য ভিল সতের 
লক্ষ টাকার উপর । 

১৭২১ খৃষ্টাঞ্জক্জর ২৮০ ফেব্রুগ্রারী--রাত্রি একটার সময় তাহার প্রি 
আকহমি, আত্মীঘন্য জল, বন্ধু-বান্ধবকে পরিত্যাগ করিয়া তিনি আমর ধামে 
চলি৷৷ ঘান। তাহার নম্বর দেহ কালিথাটের কেওডাতলার শ্মশানে তম্মী ভুত 
হও। পরে জ্বানা ধাপ, তাহার বাসন ছিল তাহার শবদেহ যেন তোড়- 
কণার শ্মশানে দাহ কর। হয এবং তাহার উপর একটি মন্দির রচন1 করিয়া 
তথায় যেন লিপিত থকে -Aiter life's Stful fever, 





he slept well. 
কিন্ত, ভাদ্র, সে বাসনা পূর্ণ করিবার সথযোগ পাওয়া বায় নাই । 
ব্াজউনভিক নেতা রাসবিহারী 


ঝাষ্রীয় ক্ষেত্রে মনীষী বাসবিহারী অমূল্য অবদান রাখিয়া গিয়াছ্ধেন। 
১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেল-রাজনীতি কতিপয় জটিল সমন্তার সম্ুগীন হইযাঙল। 


পো, ১৮৮০ ] রালবিহ-রী ঘোষ 


রাষ্্ী গগনে তপন ভীতে প্রন ক্ন্চ-নেখের সঞ্চার হয় ॥ 


বাংলাদেশে অপলাজেছ 
শক্তি সঞ্চয়ের চেষ্টা চলিছাভিল । 


তঙ্গন চবিত্ত গঠনের প্রভেষ্টা, খুবকাদন মধ্যে 
সংগঠন-স্পৃহা, দার্শনিক্তব্ব আলোচনা, গীতাপাঠ, জম্মঘে'গে উৎসাহ +ভূতি 
আদশ্রমূলক বাবস্থা মস্তি পবিহ করে। স্বদেশী আন্দোলন, বক্তা, এত-পালন, 
রান্ীঞন্তল প্রভৃতি নাড়-পৃঙ্গার আয়োজন তৎকালে আত্ম- প্রকাশ করিঘগভিল ॥ 
স্বাপীনত1! পাতের আশায় উন্বদ্ধ অপীন্্রনাথচ। বঞ্চনীকান্ত,। ক্ষোশিনিজ্্মাথ 
ঠাকুর প্রভৃতির স্বদেশী সঙ্গীত রচনা ধারা ঘে প্রেরণা প্রবাহিত হইঘাছিল, 
তাহাতে বঙ্গদেশে আনিয়াভিল দেশ-৫প্রমেব পবিত্র প্রাবন । 

এই প্রকাত্ আবহাওয়ার ধার্গালী কংগ্রেল সন্গাপতি বাসবিহ্বানী ঘোষে 
নেতৃত্ব মাদ্রাজ সর্ব-তারতীঘ্স জাতীয় কাগ্রেলের অপিসেলন ভইছা উঠিল 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । এই সমুজ্ছল প্রতিষ্ঠান সগৌতবে বিথোষিত করল 
স্যপাবহ।রী ঘোষের কন্বু ক নি:স্ৃত আদশ। ইহ? অচন্তিত হয় নাদ্রাজ সতরে 
১৪০ শ্রীষ্টান্জের ২৮বে ডিসেম্বর, ২2 ও ত*পে তারিপেও এ অধিবেশনের 
কাধ্য সম্পাদিত হঠঘাছিল। লেট বসব দেঞ্ঘাল বাহাদুর কুষ্চন্যানী ন্রাও 
ভিলেন অভার্দনা সমিতির সন্ভাপতি, প্রতিনিধি সংশ্যা হইয়াছিল ৬:৬ জন । 
স্থপ্রলিন্ধ ডাক্তার হেমেন্্রবাথ দালগুপ্ত প্রণীত "ভারতের জ্ঞাতীঘ কংগ্রেস” 
(দ্বিতীয় আগ) পাঠে আনা ধায়, ১৯০ সালেই মুরারী পুকুর উদ্ঠান পানা- 
তলাস করিয়া নারীন্দ্র প্রভৃতকে বিচারার্থ পাঠালো হও । অজকগপুরে মিসেস 
কেনেডি, মিস কেনেডি নিহত হুল। জেলপানায় নরেন, গেঁ।লাহকে খুন 
কর! হুদ্ন। বাবরা ডাকাতি এবং চব্বিশ পরগণ৷, হ1ওডা, হুগপী প্রভৃতি 
[জিপাথও বহু ডাকাতি অশ্ুষ্টিত হর । দারোগা নন্দলাল বন্দেযাশ[ধ।ায় প্রভাত ও 
নিহত হন। এই শ্রেণীস্থ ব্যাপার সন্বন্ধে কংগ্রেল নিম্ালশিত হুত্যাব করে 
*Resolved that this Congress places ou record its ewpha- 
ticaud uuquahficd condemnation of the detestable out- 
Tages and decds of violence which have beeu committed 
recently in some parts of the couutry aud which are 
ablior..ut to tie loyal, human aud peace-loving nature of 
His Majesty's Indian subjects of cvery denomination.” 

এই সমছ্ধে গ্্মেণ্টের রুদ্নীাত খচশুভাবে ইহাকে ক্ষতাবক্ষত করে। 
অনেক পোক গ্রেপ্তার হন, মনীষী ভরনশ্বনী কুমার দত্ত, রা স্থবে(ধচজ্জ 


চু ভউজ্জঞলভ্যরত [ ১১শ বধ, ১২শ সংখ্যা 


অলিক, মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা, ক্ষামহন্দর চক্রবর্তী, সতীশচন্্র চট্োপাধ্যাত, 
ক্কষ্ণকুমার মিত্র সন্তাএনী সম্প'দক ) শচীন প্রসাদ বহু, পুলীন বিহারী দাস, 
ভূপেশচঙ্ নাগ, ১৮১৮ সাপের তিন বেগ্লেসনে গ্রেপ্তার হইয়া দেশ।স্তরিত 
হন, এবং ১৯০৮ সালের ৭ ও ১৪ আইন অশুলারে অনুশীলন সমিতি, সাধনা 
সানতি, সুহৃদ সমিতি, ব্রতী সমিতি প্রভূত সমিতি বিপ্রবী সন্দেহে £র- 
আইন) ঘোষণা করা হয় । এই কংগ্রেসে এই নীতর প্রতিবাদ করি 
সিয্ৰপিখিত প্রস্তাব পাশ হয়__ 

X. That haviug regard to the recent deportaltious 
aud the grave risk of injustice involved in Goverumeut 
action based upon exparte and untested informatiou and 
having regard to the penal laws of the country, this 
Congress strongly urges upon the Goverument the repeal 
of the Bengal Regulatiou III of 1818 and similar regula- 
tions in other provinces of 15595 and it respectfully 
prays that the persons reccutly depoited in Bengal be 
given au opportunity of exculpating themselves or for 
meeting any charges that may be against them, or be 
set at liberty. 

4১০6৪ of 1908 

X1. ‘That this Congress deplores the circunistances 
which have led to the passing of Act VII of 1908 and 
Act XIV of 1908, but haviuy regard to tbeir drastic 
character and to the fact that a suddeu emergency aloue 
can aflord any justificatiou for such exceptional legis- 
lation, this Congress expresses its earnest hope that the 
enactments will ouly have temporary existence in the 
“Indian Statute Book”. 

এই Regulation III সম্বন্ধে প্রপাতনামা আইনবিশারদ ডাঃ রাস- 
বিহারী ঘোষ মূহাদ্র্ঘ বলেন it is a barbarous relic from the 
653৮ এবং এই বিষয়ে মিঃ সৈয়দ হাসান ইমাম অশ্বিনীবাবুদের গ্রেপ্তারে 


পৌৰ, ১০৮০ এ রাসবিহারী ঘোষ 


বাশিত হইপ্রা খুব স্পষ্টভাবে বলেন ঘে, এইরূপ আদেশেই বাজ ভকগণেত্র 
মনও তিক্ততাঘ ভবিথা যানত । 

“Uuexplained deportations shook the faitli of the most 
loyal in the justice of a law that hides its proceedings 
[ছু public Eaze.” আননীঘ ভূপেন্দ্রনাথ বস্থ মহযশদঞ প্রস্তাবটি সমন 
করেন ।? এই অধিবেশন নরম পন্থীদের দ্বারা পরিচালিত বলিয়! জাতীয় 
শিক্ষা! ও বয়কট সগ্দ্ধে কোন প্রস্তাবই হয় নাই । বঙ্গ-তঙ্গ বন্ধ হইলেই 
লোকের সস্তোষ ফিলিপ আসিবে এবং ত্যাগ স্বীকার ও বিলাতী অপেক্ষা 
স্বদেশী দ্রবোই অনুরাগ প্রদর্শন কর্তব্য_-এবংবিধ দুঃটি প্রন্তাধ বহু ভাষায় 
গৃহীত হয়। 


বঙ্গ-প্রতিভ্ডা 

স্বাষট্র-নীতি, রাষ্ট্রীয় দর্শন, রাজনৈতিক আদর্শ প্রভৃতি তত্বমূলক অভিভ।বণ 
বছ বঙ্গীপ্র নেতার মধ্যে দৃষ্ট হইবে । বঙ্গ-প্রতিভা প্রতিভাত নানা রাজ- 
নৈতিক নেতার আলোচন1, বিল্লেষণ ও ব্যাখ্যার মধ্যে। কংগ্রেসের অধি- 
বেশনে প্রথম সভাপতি উমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ যে উচ্ছল 
আলোকপাত অনসাধারণের মনের উপর করিঘ গিয়াছেন তাহার গভীরতা] ও 
ওুক্্রল্য অধিকদিন স্থাণী হইঘাভিল সন্দেহ লাই। বঙ্গীয় প্রতিতা, সংস্কৃতি, 
স্বাধীনতা প্রাপ্তির উপায়াস্থসন্ধান, মনো-বিশ্লেষণ, চরিআগঠনের দৃষ্টি ভঙ্গী 
প্রস্তুতি সমস্কামূলক আপোচন! এ অভিভাষণ ভিতরে বিশেষ আকারে 
পরিস্ফুট ॥ স্যার রাসবিহারী খোষ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ভিগ্ নিশা আদর্শে লোক- 
সত নিঘস্ত্রিত করিগ্রাছিলেন। তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির সম্মপীন 
হইয়া পুরুষসংহ বঙ্গবীরগণ প্রতিভা! বিকাশে হে সমুজ্দূল আদর্শ রাখিয়া 
গিথ্াছেন তাহ! চিবকাল অয়ান থাকিবে । ঝাদবিহারী ঘোষ ছিলেন সম* 
সাময়িক যুগে অদ্বিতীয় ব্যবহারজীবী, তাহায় বিচার বিশ্লেষণ, যুক্তর অকাট্য 
বাচন-ক্ষমত|, অপ্রমেদ্ব আবেদন-এক্তি ও অতর্কপাস্থের নিবিড়তা তাহাকে 
ত্াথা-সাহিতা, প্রকাশ-ভঙ্গী, বাশ্মিতার চরম শিবকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। 
= গ্রেস-ক্ষেত্রে কয়েক ত্রন প্রতিভাশালী বশ্ব-বীরের নামোলেখ করিমা এই 
প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম ঃ 


ডউজ্জবণ ভারত [ >>১শ ব্য, ১২শ সংগ্যা 


সঙ্জাপতে সন স্থান অ|[দবেশন. 
উমেশচজ্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৬৪ পোগ্ছাই > 
এ ১৮৯৭ এল[হাবাদ ৮ম 
স্থঞেজ্রনাখ বন্দ্যে।পাধ।। ১৮০৫ পুণা ১১ 

'আলন্দমেহুন এস ১৮৯৮ আদ্র ১৪০ ০ 
ব্রদেশচন্দ্র দত্ত ১৮৯৭ লক্ষ ১৫ 
স্থরেন্দ্রনাব বদ্দ্যোপাধ্যায় ১৪.২ আমেদাবাদ ১৮শ 
লপমোহন ঘোষ ১৯০৩ মাদ্রাজ ১৯ 
রাসাবহারীা ঘোষ ১৯৪৭ সুপ্রাট ২৩শ 
র।সবিহাগী ঘোষ ১৯০৬৮ মাও ২৪ 
ভূপেত্দ্রনাথ বঙ্গ ১৯১৬ মাদ্রাজ ৩৭ 
সত্যেন্দ্র এসন্র[সংহ ১৯১৫ মাহ ৩১শ 
অধম্বিক।/চএণ মদুমদার ১৯১৬ লক্ষ ৩২৭ 
চিত্তরঞ্জন দাস ১৯২২ গছ ৩০ 
আবুগকালাম আজাদ ১৯২৩ দিল্লী (বিশেষ ) 
স্মভ৷ফচন্দ্ৰ বঙ্গ ১৯৩৮ হরিপুর <১শ 
স্থঞাষচন্দ্র বন্ধ ১৯৩৯ জিপুত্ী «২ 
আবুপকাল!ম আজাদ ১৯৪০ রামগড় ৫৩শ 

পরিসমান্তি 


স্বাতী সংস্কৃতি উল্লতি লাভ করার ফলে বহুবান্স বঙ্গদেশ কংগ্রেল অধি- 
বেশন আহ্বান করিবার যোগ্যত! ও সাহস অর্জন ঝরিয়াছিল। রাস্রী€- 
চেতনা বিশেষভাবে উৎ,স্ধ না হইলে সে সাহসে নির্ভর কর] বইতে প।রিত 
লা। গণজগপণ অপশ্ট সে পরিমাণে প্রকাশ পায় নাই । মহাত্মা গান্ধীর 
নেতৃত্বে সমগ্র ভারতবর্ধ সে স্থবিধা লাত করিগ্াছিল। কলিকাত! মহানগরী 
বহুণার ভাবতীঘ জাতার মহ্যপভার অধিবেশলে দেশপুত্য বরেণ্য নেতৃরন্দের 
পদধূলে আহরণ করিতে সমর্থ হুইঘাছিপ। কলিকাতার বাহিরে চাব্বশ 
পন্থগণ! প্রেলার হালিলহরের সশ্রিকটে কল্যাণী গ্রামে একবার মাত্র অনুষ্ঠিত 
হয় 27 


পাব, ১৮৮৯ এ বরাসনিহারী ঘোষ 


কলিকাতা 

সভাপতি অধিবেশন সাল 
দাদাভাই নৌরছী হু ১৮৮৬ 
ফিরোজশা মেটা শঠ ১৮৯০ 
ঠাহিরতুজা সায়ানী ১২শ ১৮৪৬ 
দিনশ। ওয়াচ! ১৭শ ১৯০১ 
দাদাভাই নৌরজী ২২শ ১৯০৬ 
বিষেণ নারায়ণ ধর ২৭শ ১৯১১ 
এনি বেশাস্ত রি ৩৩শ ১৯১৭ 
লাল! লাঞ্জপত রায় (বিশেষ ) ১৯২০ 
মতিলাল লেহক্ ৪৪ ১৯২৮ 
নেলী সেনগপ্ত। ৪৭ ১৯৩৩ 
জওহরলাল নেহরু ৭৯ (কল্যাণী) ৯৯৫৪ 


“আলোকের সাথে মেলে আঁধারের ভাষা, 
মেলে না কুয়াশা ৷” 
--€লেখন 


পুস্তক সমালোচন? 


ম. সীশান্ডশীল দাশ, ॥ 


(সমালোগনার অন্ত দুই পানি করিস পুস্তক পাঠাইতে হইবে ) 


গান্ধীজী প্রবণে £ উউ্রজ্িতেজ্্র নাথ কুশ'রী । 
প্রকাশক £ অপ।ঘল, ১৪ কলেঙ্জ সীট, 
কলিকাতা--১২$ মূলা ১/* 
লেখক গান্ধীপন্থী। ধারা গান্ধীভীর লামাবলী গ্রহণ করে গান্ধীভীয় 
প্রদবিত পথকে পরিহার করে চলেন, সে পথ দুর্গম ও সাধনাসাপেক্ষ বলে, 
লেখক সে দলের নন॥ তার কর্মজীবনে তিনি একাধিকবার গান্ধীতীর 
সংস্পর্শে এসেছেন, আলোচা পুত্রকে তারই কিছু সংবাদ লিপিবদ্ধ করে 
রেখেছেন, সহজ সরল ভাবায় । গান্ধীদ্ীর জশীবন বিচিত্র । সেই বিচিত্র 
আ্রীবনের সংস্পর্শে ধিনিই এসেছেন, তিনিই লাভবান হয়েছেন সেই জীবস্ত 
উদ্াহরণের সংস্পর্শে এসে । সে সংস্পর্শ ক্ষণকালেয হলেও তার মাঝে 
চিরকালের এরশ্বর্ঘের আতাস মেলে। সে আভাস লেখকের বর্ণনায় প্রকাশ 
পেয়েছে । 
পুস্তকের শেষ প্রবন্ধটি বোম্‌বাইয়ের নাষ্ট্রপাল প্রকাশের রচিত গান্ধীজী 
সম্পর্কীর একটি উৎঝাছী প্রবন্ধের অনুবাদ । অঙ্যবাদটি সাবলীল হয়েছে। 
পড়তে গেলে হেঁ।চট পেতে হয় না। 
স্থানে স্থানে মুদ্রাকর প্রমাদ নজরে লড়ে । 


আপন দেশ : শীনিখিল রঞ্জন রায়। 

প্রকাশক হ বেঙ্গল পাবলিশস+চ কলিকাতা--১২ 

দাম ব্রত 

আলোচ্য গ্রন্থথানি একটি ক্ষুদ্র ভ্রমণের ডাইব্রী । দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি 
স্থানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লেখক লিপিবদ্ধ করেছেন । ভ্রমণ করা যত সহজ 
ভ্রমণ কাহিনী লেখা তত সহজ নয়; একথা সকল ল্মণবিলাসীন্নাই "স্বীকার 
করেন। 


পৌৰ, ১৮৮৯ ] পুস্তক সমালোচনা ৬৯৪ 


বইখানি পড়তে সুক্ক কবলে ননে হন আমিও যেন লেখকের সহঘাক্রী, 
তার সংগেই ভ্রমণের আনন্দ উপভোগ করচি। রচলা তথোর তালিকায় 
একটুও ভারাক্রান্ত হয়নি । বরং বর্ণনার কুশলতায় স্থানে স্থানে রম্য রচনার 
প্রসাদগুণে চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছে। সে লেখার মধ্যে সi৫ আছে, 
hufidur আছে, কবি-জ্থলঙ্ভ নৈপুণোর দ্রাতি আছে, আর আছে লেখকের 
স্বকীয়তার ছাপ! মাঝে মাঝে বর্ণনা এত চিত্তাক্ষক হছেছে যে একাধিকবার 
পড়ার লোত সামলান ঘান্স ন!। পর্বতের বিবরণ, নদীর বিবরণ, অরণ্যের 
বিশ্বরণ, অধিবাসীদের বিবরণ, এমন কি থার্ড ক্লাশ যাত্রীদের-বিবরণ লেখকের 
বঞ্জদ। গুণে হৃদয়গ্রাহী হযে উঠেছে। 

মোট কথা. যে সজ্জাগ দৃষ্টি থাকলে ভ্রমণ সার্থক হয় এবং লেখনীর যে 
নৈপুণ্য থাকলে {ুঁমীণক'হিনী লেখ। সার্থক হু, সে দৃষ্টি ও সে লেখনী লেখকের 
বআছে। ‘আপন দেশ’ একখানি ক্ষুদ্র অথচ সাথক লিপিবদ্ধ লরমপকাহিনী ৷ 


“শিশির রবিবে শুধু জানে 
বিন্দুরূপে আপন বুকের মাঝখানে ॥ 


--লেখন 


বিস্মৃতি 


॥ জ্ীহচরক্কক্ঞ ল্রাম লিক এম, এসসি, ; বি, এল ? 


৫১) 
ঘেদিল তরুণ অক্রুণ উদিল দৃশশ্বতীর় তীরে, 
মহা খবগণ বলিল যজ্ে কানন সভ্ভাট়ি ঘিকে, 
জ্ঞান পিজ্র:ল ভ্রক্ষ তত, 
প্রারাতিক আন অনাদি সত্য 
উত্তাসিল বিশ্বনিশিল ভান্ষর মহ্াজ্জাল 
সেদিনের লেই পুরাতন ছবি স্মতিপটে হুল ঘান? 
(২) 
যেদিন নৈমিঘারণয মাঝারে মিলিল! অধুত ক্ষার 
সাধিলেন ধাগ পুণাক্ষেত্রে সবে একত্রে বসি 
স্থতেরে বসায়ে শ্রেঠ আসনে 
যাপিলেন কাল ধর্ম শ্রবণে 
নিরূপিত হ'ল মানব ধৰ্ম্ম পরাধর্মের সনে 
সেদিনের সেই পুরাতন স্বতি মান কি হইল মলে? 
(৩) 
বেদ্দিন প্রভাতে উদিল তপন অরুণোচ্ছ্রগ রাগে 
ধৰ্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে নিন্ধাম মহাঘাগে 
মহা সান্দনে নরে নারায়ণে, 
কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি বাপানে 
“সকল ধৰ্শ্ম তাজিয়া লও হে আমার শরণাগতি” 
মুচিয়| কি গেল মরম হইতে পুরাতন সেই স্বতি ? 
(8) 
যেদিন একদা মেধল মুনির পবিত্র তপোবনে 
স্থরথ নৃশতি হ’ল সমাগত সম।খি বৈশ্য সনে 


পৌৰ, ৯৮৮৯ ] 


বিশ্বতি 


অজ্ঞান তন: হুল অপগত 
মুক্ত হইল বন্ধন শত 
জগৎ জননী করুণা আলোকে উজ্জল হ’ল দিন 
সেদিনের সেই পুরাতন কথা প্তিপটে হল ক্ষীণ? 
(Ce) 
সেদিন যখন গঙ্গার তটে পরীক্ষিত মহারাজ 
বসিলেন এসে অতি ঢীনবেশে, অন্তরে পেয়ে লাজ 
সেদিনের সেই মনীধিলক্াণ্ড 
ব্যাস-স্কৃত শুক বালকের প্রায় 
ভাগবত কথা শুলাল জগতে অমৃত বসের খানা 
সেদিনের সেই পুরাতন কথা স্বতিপটে হ’ল হারা? 
(৩৬) 
যেদিন একদ। রাজার দুলাল তাজি’ ঝাজত্োগ সখ 
বাহিরিলা পথে, জীবের ঘুগাতে জরা রোগ শোক দুখ 
লন্তি মহাজ্ঞান কঠোর খেয়ানে 
শউপলম্পদ্া” দিলা জনে জলে 
আশেক ধরণী হইল উজ্জল বাহার করুণা রাগে 
সেদিনের সেই মহিমা কাহিনী স্বতিপটে নাহি.আগে? 
0১) 
যেদিন একদা কাবেরীর তীরে শিশু এক সুকুমার । 
অষ্ট বর্ষে নিল সঙ্গাঃস ডেোব-কোৌপীন-লার 
উচ্ছেদ করি তাক্মিকগণে, 
শাবীন সুত্র করিল স্থাপনে, 
লান্তিকবাদ করিয়া) নিঝা দ্থাশিল বেদের ধর্শ্দে 
সেদিনের সেই পুর।তন স্তি জান কি হইল অর্থে? 
(vr) 
একদা যেদিন গোদাবরী তীরে অপরূপ সম্যাসী 
সাধন তত্ব পুছে রাম রাঘ্রে বালুক1 সিকতে বসি, 
লাধে।র সীমা করি নির্ণ্ন্ 
সাধনের ক্রম তবে বায় কর 


উন্ছলভারত [১১শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা 


উল্রতোজ্জল মাধুর্য্যবস সাধাতত্ব শেষ 
সেদিনের সেই অভিনন কণা স্বতিপটে নাছি লেশ ? 
0৯) 
একদা যেদিন তক্ষণ ষুলক ত্যাগী সম্গযাসী বেশে, 
লজ্ঘ সাগর হ'ল উপনীত আমেরিকা এছাদেশে 
সে বীর একেলা নাহিক সহায়, 
শিকাগো নগরে ধর্শ্ব সভা, 
আৰ্য্য দর্শ্মে শ্রেঠ কৰিঘা স্থাপিল জগত মাঝারে 
সেদিনের সেই নিজ কাহিনী স্থবতিপটে আজ লাহিরে? 
(১৮) 
তোদের লালিয়। নিজে ভগবান যুগে যুগে অবততরি 
তোদেয় অরে স্থধার পাত্র বারলার দেন সবি 
সে সুধাভাণ্ড বছে ভরপুর, 
অফুয়াণ রহে সে বাশীর সুর, 
তবুও তোদের হৃদয় মাঝারে অন্ঞ।ন-কুহেলিকা 
বিস্বতি আসে মরম ছা) কিনা এই প্রহেলিকা? 
0১১) 
শ্বতিতে তোদের নাছি রহে কেন ভূগবৎ অবদান? 
নিপিলের সেরা জ্ঞান বিজ্ঞান কেন হয়ে বায় মান? 
ধৰ্ম্ম কর্শ্ম জ্ঞানের তত্ব 
করুণা প্রেম ও রসের তথ্য 
কেন তুলে থাস তোর। যে সত্য অমৃতেরি সম্ভান 
তোদেরি প্রেমেতে উল্জলিবে ধর! দূর হবে অজ্জান। 
(১২) 
আধাত্মিক ও ত্যাগের ধশ্ম তোদেরি ঘে নিজ দান 
আগত মাঝারে এই ধর্শ্মের কোথা মিলে সন্ধান? 
যুগে যুগে সেই ধশ্ম আচরি’ 
যুগে যুগে তাহা মানবে প্রচারিত 
শমিত হইল ভায়ত মাঝারে ছিংসা দ্বেষ ও রোষ 
স্থাপিত হইল ভায়ত বক্ষে শান্তি ও সম্ভোষ। 


পৌব, ১৮৮০ ] বিস্বৃতি 


(১৩) 
তোদেরি ত্যাগেতে দ্রগৎ হইতে হিংসা হইবে ক্ষ 
তোদেরি প্রেমেতে আপার জগতে মৈত্রীর হুবে জয়, 
প্রসার হউক তোদের কুছি 
প্রেমের ধরণী হউক হুকি 
শান্তির ধার। হউক বৃষ্টি সকল ভুবনমন় 


দেবের প্রকাশ হউক নন হু'ক সবে নিয় । 


‘দিনে দিনে মোর কর্ম আপন দিনের মজুরি পা । 
প্রেম সে আমার চিৱদিবসের চরম মূল্য চায় । 


কর্ম আপন দিনের মজুরি রাপিতে চাহে লা বাকি । 
যে প্রেমে আমার চরম মূল্য তারি তরে চেয়ে থাকি । 


ছুঃখের আগুন কোন্‌ প্যোতির্ময় পথরে টানে 
বেদনার পরপার পালে” 


শলেখন 


“ছোট-মা” 
॥ জ্বীআদিত্চলাথ সুঠখোপাধ্যার ॥ 
ক ৬ 

প্রদীপালোকে প্রমীলার অশ্রুসিক্ত ছ-গণ্ডের দিকে চেরে অন্পপ| কঠিন 
কণ্ঠে বললেন “বৌমা. এ ভত্তি সন্দোবেলাঘ অমন করে কেঁদেকেটে আমার 
পুরুদাসের অমঙ্গল করে! না। রামদাস গেছে তার পরমায়ু ফ্ুরিথেছে; কিন্ত 
তাই বলে আমি বেচে থাকতে গুরুদাসের কোন অমঙ্গল চোখে দেখতে 
পারব লা।* 

তুলসীতলায় প্রদাম করে উঠে দাড়িপ্রে প্রমীলা সিক্ত স্বরে বলল “মা, 
জামি কি ঠাকুৱপোৱ অমঙ্গল চাই, সে কি আমার কউ নয়? শ্বশুর- 
কুলের একমাত্র বংশধর, ভগবানের কাছে সর্ধদ।ই যে তার মঙ্গল কামনা 
করি! তা ছাড়। যে বৈমাত্র ভাটছ্রের স্ত্রীকে আপন বৌদির চেয়েও বেশী 
শ্রদ্ধা করে, তার অমঙ্গল আমার প্রাণ থাকতে করতে পারব না--সে 
বেঁচে থাক্‌, স্থপে থাক্‌, এই আমি চাই 1” 

“হু, সে কদর ত স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি_-" বলে অন্রদা অশডূটস্বরে কি 
বেন বলতে লাগলেন ॥ 

হেট হয়ে শ্বাশুড়ীর পদধূলি গ্রহণ করে প্রমীলা তার পাশে বসে পড়লে।। 
কাপড়ের খুট দিয়ে চোখ ছুটে! মুদ্ধে প্রমীলা বলল “কেন জানিনা, আপন! 
হইতে চোখের জল সমন্র“সসনয় ঝরে পড়ে। আপনি বিশ্বাল করুন মা, 
এ আমার অন্তরের বেদনা, সত্যি বলছি-_আমার ছুর্ভাগোর সঙ্গে ঝাউকে 
জড়াতে চাই না ।” 

মীরা এইমাত্র বৈকালিক পেলাধলা শেষ করে বাড়ী ঢুকলো । অগ্রদা 
তার দিকে চেগ্ছে বললেন, “কাপড় কাচিস্‌ নি বুঝি? বামুনের ঘক্সে আচার 
আচরণ আর রইলো না লো তোর জ্বালাতে: বলি €ৌমা,_-* বলে 
প্রসীলার দিকে চেয়ে অল্লদ! পুনরাধ বললেন “মেয়েকে কি এগুলোও শেখাতে 
পার ন1? চিরদিন কি এ কচি খুকীই থাকবে ?” 

মেছের দিকে চেয়ে প্রনীলা বলল "কতদিন তোকে বলিচি মা, সন্দোর 
আগে কাপড় কেচে বাড়ী ঢুক্তবি, তা না সন্দেয পর্ধ্যন্ত খেলা! আমার 


এপীঘ, ১৮৮০] ছোট-মা 
ভাগ)” বলে একট! দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে প্রমীলা শ্বান্ুড়ীর হাতে পের 
মালাট। তুলে দিল ॥ 

গুরুদ।স আদালতে কেরাণীগিরি করে। বেল! ন'টার সমর খেছে ধায়, 
“ফেরে সন্ধার সময় । 


= এোলাট। হাতে নিন" অহ্ুদ! বললেন “গুরুদাস এখনও বান্ডী ফেরেনি 
বুঝি ?” 


aA” 





আমা কি স্বস্থির হয়ে ত-দণ্ড ভগবানকে ডাক্বার আবসব আাডে? 
দেখি ঝলে মালাটা হাতে লিয়ে অন্তর) বাভীর বাইরে এলেন । 

শুরুপাস তখন পুকুরে হাত মুখ ধুয়ে মীরাকে কোলে নিয়ে বলতে বলতে 
আসছে “আব কি চাট বল ত মা?" 

গুরুদাসের গল! জড়িছে ধরে মীর! বলছে “এক বাক্স সাবান, একটা 
সবে আব একট! খু-ব তাল সেণ্ট--যেন নেক দূর পর্যন্ত গন্ধ চড়িয়ে পড়ে" 

সহসা! কথার মোড় ফিরিয়ে পুনতাথ মীব! বলল “ও পাডার গীতা, জানলে 
কাকা, ওর দাদা ওকে একটা ভাল মত হ্থটকেশ এনে দিয়েছে, গীতা 
তাতে ওর সাবান, কাপড় এসব র্ার্খে, তা আমাকেও একট! গীতার মত 
স্টকেশ এনে দিওন1?” 

ক্রেছাল্র কণ্ঠে শুরুদাস বলল “দেবো বৈ কি মালিশ দেবো! এ 
আমাদের মাইনে পেলে আগে তোমার সব জিনিষ কিনে আনবে! ॥” 

দোর গোডায় মাকে দেখে গুরুদাল বলল “কোথাও যাচ্ছ মা ?”' 

“তোয় বাড়ী আসতে দেন্বী দেখে পথের দিকে চেয়ে আছি বাবা ।” 

মৃ হেলে গুরুদাল বলল ‘ছেলে কি তোমার আজও ছোট আছে মা যে 
পথের দিকে চেয়ে আছ ?” 

এমায়েষ কাছে ছেলে চিরদিন ছোট বাবা, আসতে দেরী হলে প্রাণ 
চঞ্চল হালে পডে--স্বির হয়ে বলে থাকতে পারি কৈ ?" 

মীরার খিল খিল হাসি শুনে অন্রদা) বললেন “ও, ও বুঝি তোর কোলে 
উঠেছে?” 

“হয়া, পুকুর ঘাটে দেপতে পেয়ে আর ছাড়ে না, আমার চোট-মা কি লনা, 
তাই’ ওর কথা অগ্রান্ছ করতে পারলাম না” বলে সকলে মিলে বাড়ী 
ঢুকলে । 


উদ্জ্বল ভাবত [ ১১শ বর্গ, ১২শ সংগ্যা 


গুরুদাসের আগমন টের পেয়ে প্রমীলা তার জল খাবার নিছে অপেক্ষা 
করছিলো ভাক শুনে বলল “ঘাচ্চি ভা _"” 

শ্যাচ্ছি নন, শীগ্ঘি আনো-_খুব ক্ষিদে পেয়েছে 1" 

খাবারের থালাটা সন্মুখে নামিয়ে দিয়ে প্রমীলা বলল “কেন. তোমার 
ছে1ট-মার ডাড! আছে বুঝি?” 

প্রমীলার কথার কোন উত্তর না দিয়ে গরুদাল আহারে প্রবৃত্ত হলো । 

প্ুক্দাস সার।দিনে ঘত বার আহার করে, ততবার খাবারের কিয়দংশ 
মীবার জন্যে রেখে দেয় । খেতে বসবার আগে মীবা বাডীতে আছে 
কিনা লক্ষ্য করে, বদি না থাকে প্রমীলাকে বলে “বৌদি, চোঠ-মার জন্টে 
থাকলো)” 

প্রমীল! বাধা দিয়ে বলে *প্রত্যেকবারট বে ওয় ভ্রস্যে নাথতে হবে তার 
মানে কি আছে? লা_-না, ওরকম করে নিজে না পেছে__* 

“জামার খুশী আমি রাখব-_" বলে গুকুদাস উঠে পড়ে। 

ষীরা এতক্ষণ কাপাড পড়ভিলে। গুরুদাসের ডাকে সাড়া দিযে বলল 
“যাচ্ছি কাকা, তুমি ওঠো 

অল্লদ। আপের মালাট! কপালে ঠেকিয়ে বললেন “তোর আদব পেয়ে পেয়ে 
মেয়েটা খেন দিল দিন ক্ষি ভচেচ | 

জকুক্িত করে গুরুদাল বলল “'বাপ.-যরা মেয়ে, এক ফোটা আদরও যদি 
আমাদের কাছে লা পাত, ও কার কাছে আবদার করবে বল দেখি মা? 
মাত্র সাত বছর বঞ্জেস--কি-ই-বা এত বোঝে ৷” 

পানের ডিবেটা গুরুদাসের কাছে নামিযে দিপ্রে প্রমীলা বলল “মেয়ের! ছোট 
বেলায় বেশী আদর পেলে শেষে শ্বশুর বাড়ী গিয়ে কাদতে তয় ঠাকুযপে ॥ 

“কোন্‌ শাস্মে আছে শুনি 2? 

“শাস্তের কথা আমি জানি না তবে আমার ভাগোর সঙ্গে মিলিয়ে ব্ল্চ। 
ছোট বেলায় মা-বাবা আনাকে বড্ড আদর করতেন-_আকাশের চাদ চাটলেও 
বোধয় পেড়ে দিতেন, তাই ভাবি, বোধহয় অতি আদরের শেষ পরিণতি 
অনাদর ৷” 

তীক্ষস্ঠে গুরুদাস বলল, “বৌদি, এখানে কি তোমার কিছু অন্থবিখা 
হচ্চে? সত্য বল_লুকিঘ়ো নাঃ” i 

"আমার অন্তুবিধার কথা ত কিছু বলি নি তাই, দূরদৃষ্টের কথা বলচি !” 


পৌষ, ১৮৮০ ] ছোট-মা 


ঝাছালে৷ কণ্ঠে অশ্নদ! বললেন, “নবাবের বিটি, এত করে নন পায়া 
যায় ন!! বলি, এত গুমোর কিসের 7?" 

ভগ্ন কণ্ঠে প্রনীলা বলল, 
পড়লো)” 


আমাকে মাপ করুন, কি কপায় কি এসে 

* ৯সসল কথাই বলেছো, মিথ্যে গোপন কবে বেশী দিন রাপা যায় না, 
বুঝলে? রামদাস আছ তিন বর লারা গেছে কিন্ধক আমার গুরুদাস কি 
কোনদিন তোর গাছে এতটুকু আচন্ড লাগতে দিয়েচে ? তোমাদের মা- 
বিটিকে ত মাথায় করে রেপেচে ?” 

এজি অস্বীকার কক্চি না মা, আনি শুধু বলতে চেয়েছি আমার দুর্ভাগ্যের 
কথা । ঠাকুরপো ঘে আমাদের দা) করে ঠাই দিয়েছে, তার করুণ'দৃষ্টি 
যে মামাদের উপর অধাচিততাবে এসে পড়েচে, এ দোৌভাগা কজন বিধবার 
অদৃষ্ট জোটে ?” 

গুরুদাস মারের দিকে চেয়ে বঙ্গল, “মা, চুপ কর, ওর কথাটা আমরা 
বুঝতে পানি নি, মিথো তিরস্কার করে দুঃপ দিতে নেই 1” 

“থাম্‌. আমি সব জানি। মনে করচে, দু'টে| কষে বানা করে দিয়ে 
আমাদের মাথা কিনে রেপেচে। আমি কারে! কথার ধার ধারি না-_বা- 
বলবে পষ্ট বলুক । তেজ -বলি এত তেজ কিসের ?” 

শাস্তকঠে প্রমীলা বলল, “আমাকে ভূল বুঝবেন না মা, আপন কর্তব্য করে- 
যদি মাথা কেনার প্রশ্ন ঠে তা হলে আমি নিরুপায় ॥” 

পমা, তুমি কি পাগল হলে 7” বলে শুরুদাস ধমক দিয়ে ওঠে। 

অল্পদা কপট অশ্রুপাত করে নীরব হন । 

তখনকার মত বগডা থেমে গেল বটে কিন্ত গ্রমীলার অন্তর বার বার 
অদ্রানা আশঙ্কার কেপে উঠতে লাগল । রারে বিছানাঘ শুনে তার দুচোখ 
বেছে অবিরত অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল ! মীরার দিকে চেণ্রে তার মন বলে__ 
আমার ঘ্রীবকনের আর কোন মুলা নেই, শুধু তোর অম্যে আমার এ দুর্ভোগ, 
তা’ না হলে কোন্দিন নিজেকে বলি দিতাম__-সব জ্ঞালা-ঘস্তরণা চুকে যেতো ৷ 

ঘড়িতে একটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে প্রমীলা শশব্যন্ড হয়ে উঠলে।। সকালে 
ভার অনেক কাজ-__গুরুদাসের অফিসের তাত, ঘর দো পরিষ্কার করা, অনুদান 
শ্বুনাহিকের ব্যবস্থা করে দেওয়া। সুতরাং আর অনর্থক চিন্তা না করে সে 
শুদে পড়লো । 


*৪ উজ্জল ভারত [ ৯১শ বধ, ১২" সংখ্যা 


তিন বন্র আগে স্বামী মার! গেছেন স্ত্রী এবং একমাত্র মেরেকে রেখে । 
এ সংসারে প্রমীলা বেশী'দন আসে নি, মাত্র দশ বছর । প্রথম স্বা-সংসারে 
এসে প্রমীলা সংশাশুড়ীর বিষ নজরে পড়ে, কেন ত!’ অন্রদ। ছাডা কেউ 
আনলে না। শত চেষ্টাতেও প্রমীল। আঙ পর্য।স্ত ভাব মনোরঞ্জন করতে পানে 
নি। সব কাছে কথাতে অন্রদার কেমন যেন খু ত থু'ত কর। ম্বভাব। 

রামদাল সাস্বন! স্বরে বলেছিপে! “সেওস্তে দুঃখ করে না প্রমীলা, সব ঠিক 
হদ্রে যাবে । মারের মৃত্যুর পর উান আমাকে বহু কষ্টে মাঙ্গয করেচেন, হোক 
বিমাতা, আপন মাঘের চেয়েও আম তার কাছে বেশী লহ পাই ” 

ঠিক আর কোনদিন হলো না। বিশেষতঃ রামদাসের মৃত্যুর পর তার 
ওপর বাকা-বাণ যেন দিনের [দন বেড়ে চলেভে । এখান হতে চলেও সে যেতে 
পারত, কিন্ত যেতে পারে নি। কোথায় যাবে? দরিদ্র পিতৃগৃতে ! সেখানে 
গেলে মেয়ের বিয়ে হওয়া যে শক্ত । 

ক্লানদাসের ম্বার পর গুর্ুদালস কোনদিন এদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে নি। 
তাকে, তার মেয়েকে লে বেমনকঝ।বে দুঃখ কষ্টের হাত হতে রক্ষা করে আসছে, 
সে কথা আর কেউ লা আক, প্রমীপা জানে। তাই তার এ ছুদ্দিনে সদ 
সে গুরুদাসের সঙগল কামনা কয়ে । নিচের কাদ্র গুডিয়ে নেবার তালে নয়, 
এমন মানুষ যে এ সংসারে ক্মই আছে তাও সে জানে । 

সামাস্ত কথা নিয্লে তাকে বাড়িয়ে তোলা অগুদার স্বতাব। এ কথ! 
গুরুদাসেরও না জানা নয় । সকল কথাতেই লে নীরব শ্রোতা, এসহ৷ ছলে 
খামিয়ে দে, তাতে তার মনের কোন তাবাস্তর হয় ন৷। হোক্‌ মা, ৩ত)কেও 
মাকে মানসে ধমক দিয়ে বা অচ্ঠনয় করে গুরুদ[সকে থামাতে হয়। কোন সময় 
প্রমীলাকে বলে “বোযদ, একটুক্ষণ চুপ করে থেকে! না, মা! যখন বকাঝকা 
করবেন ॥ শুনলে ত আর গায়ে ফোস্ক। পড়বে না? সং-শৃ/শুড়ী মনে না করে 
নাহয় আপন যা-ই মনে করে!” 

গুরুদাসের অন্তর ঘে কতখানি লিশ্মপ-__কত মহৎ তা" ক্রমশঃ প্রমীলা 
ভানতে পেরেছে । হক দে তার চেয়ে ছোট কিন্তু অন্তর তার বত উচ্চে। 
তাই এ দেখরডিকে লে মনে মনে অন্ধ৷ করে, তার মচয্যত্বের তুঙ্গ শৃঙ্গের দিকে 
সম্রন্ধ দৃিতে চেয়ে থকে ॥ 

সকালের সমস্ত কাছ কম চুকিয়ে সকলকে খাইয়ে প্রমীলা মটকা। কাপড়পালা 
পরে মৃত স্বামীর পটে পূঞ্ছা কম্সে। সে পৃক্ছার মন্ত্র নেই, শুধু হৃদয়-দৌর্ব্বলেযর 


পৌল, ১৮৯* ] চোট-মা 


আলেগে অশ্রু বিদর্ছন কনা । তীর ভুবিখানি যেন তাকে সৎ-পবিত্র 
আলপোকের সন্ধান দেয়, বিপদে সাহল ভোগাঘ, ক্ষণিকের দুঃপকে ধুতে মুছে 
দাড়াতে সাহাঘা করে। 

K দৱিত্রের থরে জন্ম হলেও ভোট হতে প্রমীলা গান গাইতে শিপেছিলো। 
তার এ সঙ্গীতহ-গ্রীন্ত আজও ঘাৱ নি। সময়ে লে দু-একটা গান গেয়ে দুঃখের 
ভার লাল করপার চেষ্টা করে। 

দেদিন আপন কর্তব্য সমাপন কবে প্রমীলা শাশ্ডডীব ঘরে গিন্ডে তাঁকে 
প্রণাম করতেই অন্্রদা। পার্শ্ববর্তী মহিলাদের দিকে আওঙ,ল বাড়িতে বললেন, 
“বৌমা, এবা তকিপুব হতে এলেছেন, প্রক্রদালের পিয়ের সঙ্বদ্ধ করতে ৷? 

তাদের দিকে চেয়ে হাত তুলে নমন্ধাধ করে প্রমীলা বলল, “বেশ ত" 

একজন বর্যাণলী বললেন, “বেশ নয় মা, এ দায় হতে আমাকে উদ্ধার 
করতেই তবে, তাই আমি নিভে এলেছি। তোমার সে ভোট বোনটিকে 
এ ঘরে ঠাট করে দিতেট হবে 1” 

“আমারও একটি ভোট বোনের দরকার, খুব ভাল তবে 1” 

বিকালে গুরুদাস চীৎকার করতে করতে বাড়ী ঢুকল) কৈ আমার 
ছোট মা কোপান্ গেল, ভোট-মা_-” 

অন্ন] আগন্ধক মহিলাদের দিকে চেয়ে বললেন, গুরুদাস এসে পড়েচে» 
বৌমা--ও বৌমা" 

“খাচ্ছি মা_-১ বলে প্রমীলা ভান্ডার থর হতে সাড়া দিল। 

উঠানের এক পাশে মীরা এতক্ষণ ভার পুতুলদের ঘুন পাঁড়াচ্ছিলো । 
গুরুদাসের ডাক কানে যেতেই সে কোলের পুতুলট। নামিয়ে তেখে সহান্তে 
আগিয়ে এনে বলল, “কি বলচো কাকা” 

স্থটকেশটা মীরার হাতে দিয়ে গুর্দাস বলল, “তোনার স্থটকেশ-__”" 

“সেণ্ট, সাসান_-আলো নি?” 

“আগে স্থটকেশটাই পোল আ ৮” 

স্থটকেশট। খুলে ছুচক্ষু স্থির করে মীরা ভাকল, “ঠাকুমা মা সব্বাই 
এসো, দেখো| কাকা আমান জন্যে কত কি এনেছে 1” 

অগ্রদ। মহিলাদল সহ বাইরে আসতেই গুরুদাল তাদের পাশ কাটিয়ে 
সণ্মে গেল । 


উদ্ছল ভারত [ ১১শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা 


আন্দা বললেন, “বড্ড ভালবাসে গুরুদা সঃ ডে ক্ছি বলতেও সাহস করে 
না ওকে--বলে ও আমার ছোট ম! 1" 

শুরুদাসের জলঘোগান্তে অল্রদা কাছে এসে বসলেন, “ওঁর! তকিপুর হতে 
এসেছেন, তোর বিচের সম্বন্ধ করতে ৷” 

মানের দিকে চেয়ে গুকুদাস বলল, “মেয়েরাই এসেচেন? কৈ ক্কণন 
পুরুষ দেখচি না ত?” 

তারা কেউ আসেন নি। 

"কাজের শ্ববধ! হবে বলে) 

গত হতে পারে, এখন তুই কি বলচিল বল?" 

“এপন বিয়ে করবনা-দেয়ী আছে ।”” 

শসে কি বাবা7 আমি যে গুদের একরকম কথ! দিয়েচিঁ-_-আমাদের ও 
পাড়ার চাটুজ্োদের আত্মীগ্ত কিন! ওঁর!--আর মেয়েছিও তাল--গতবাত্ ছুগগ! 
পূজার সময় দেখিচিও আমি-__তাই অমত করতে পারলুম ন! ॥ 

“তবে আর আমার মতের দরকাঝ কি?” 

প্রমীলা এতক্ষণ নীরবে বলে ছিলে|। এবার গুরুদাসের দিকে চেয়ে বলল, 
যোগ ছেলে, তা একট! মতামত চাই বৈকি তাই। তা ছাড়া মা যখন 
এ বিয়েতে মত দিগেচেন, তখন তোমার খুশী মনেই রাজী হওয়া উচিত।** 

অন্রাদ! উৎফুল্ল হয়ে বললেন, “ঠিক বলেচো বৌমা, কোন্দিন চোখ 
বুজি তার ঠিক নেই, এখন ভালঘ ভালয় ওর ঘর-সংসার দেখে গেলেই 
আমার শাস্তি ৷" 

সে দিন সদ্ধ]ছ গুরুদাসের বিয়ের কথা পাক! হয়ে গেল । 

. . a 

গুরুদাসের সংলারে মমতা এলো. (কিন্ত হৃদয়ে একবিন্দু মমত! নিয়ে এলে! 
না। নিঠুর ' ননকে অকারণ চোখ রাঙিল্ে,_ভার গতিপথকে প্রতিহত ন! 
করে লাগামবিশ্বীন অশ্বের মত নিজেকে ছেড়ে দিল । ক্ষণে ক্ষণে একট! না 
একট! কিছু খুঁত ধরে কিংবা ছলাকলাগ্ত প্রমীলার সাথে সে ঝগড়া-বিবাদ 
করস করতে । 

অন্গদা আপন পুত্রবধূর কথা সমর্থন করে প্রমীলাকে নিষ্ঠরভাবে গালি- 
গালাজ করতেন, এমনকি তার শেষ পরিণামের কথা জানিয়ে শাসিয়ে জী 
স্বেচ্ছাচারিতার অহুশাসন মেলে নেবার কঠোর আদেশ দিতেন ॥ 


পৌৰ, ১৮৮৯ ] ভোট-ম! 


প্রমীলা যতক্ষণ পারত মুখবুক্ধে সহা করত, বস হলে ছু-একট! কথা 
জবাব লা দিয়ে পাকতে পারত ন! । 

গুর্দাস সারাদিন একরকন বাইরে থাকে স্থতরাং সে এলব ঝগড়াঝ টির 
কথা ভাল রকম জানত না, ঘদিও কিছু কানে আসত, গ্রাহ করত লা) 
ih প্মমতা স্বামীর কাছে কোন কপার সম্তোহজনক উত্তর না পেয়ে শেষে 
যন তোযামোদ খ্ে।সানোদ করেও আপন উদ্দেশ্য হালিল করতে পারল না, 
তখন আরম্ভ করলে অভিমান, আর তায় সঙ্গে যোগ করলে কপট অশ্রু 
কিন্তু তাতেও গুরুদাস রইল অটল । 

এবার মনের অধে) যুক্তি এঁটে স্বামীর উপস্থিতির সময় ননতা আরস্ত 
করলে প্রমীলার সঙ্গে ঝগড়া । কিন্তু গুরুদাসের সতর্কবাণী এবং পৌক্ুষের 
কাছে মমতাকে হার মানতে হলো। 

অয়দ। মমতার পক্ষ নিয়ে উত্তেছিত হনে ছেলেকে এ বিষয়ে একট! 
হেন্তনেস্ত করবার দাবী জান।তেন। 

গুরুদাল ম্লান হেলে বলতো, “মা চিরদিন কারে সমান যায় না। ছুর্ভাগ্য 
খন আসে তখন এমনি করেই আসে। তাই বলে নিম্তির নিশ্মম পরি” 
হাসকে তার তাগ্যদোষের সর্ষে ঘদি আমরাও একতাবে দেখি__-সে নাব 
কোথায় দাড়াবে?” 

গুরুদাসের কথা মমতার মনঃপূত হলো! না। এবার অন্তরের স্বরূপ খুলে 
সে প্রমীলাকে আক্রমণ করল। এতদিন ধরে ঘে ধারণায় বশবস্ী হয়ে সে 
নিজেকে ক্ষিপ্ত করে তুপেছিলো» তার বিধক্রয়া আরম্ভ হণে!। 

অনেক রকম মন্তব্যের পর মমতা বলে বসল, “ছোট মায়ের আবদার 
মেটানে! ত নয়, এ এক লীল1। মনে করে সব, আমি কিছু বুঝিনা । 
ভগবান আছেন_-তিনিই এর বিচার করবেন ৷" 

প্রমীলার ধৈর্ধ্যের সীমা অতিক্রম কঝেছিলে!। মমতার কাছে এসে 
বলপ, “ছোট-বৌ, আর যাই বল্বি বল্‌, মিথ্যে কলঙ্ক দিস্নে ।” 

শেষ পধস্ত মমতা বলে, “দিদি, মনে করোনা তুমি বিধবা হয়েচো বলে 
গায়ের সবহ।ই তোমার অপরাধ মাৰব্জন। করে হিত তাকায়, এ সধবার যাতে 
সর্বনাশ না হয় সে কথাও তারা ভাবে। আর এ-ও বলে রাথচি, এমনভাবে 
জমার সর্বনাশ করলে, আমি কিছুতেই মুথ বুজে সইব না /” 


উজ্জ্লতারত [ ১১শ বধ, ১২শ সংখা! 


“তোর দোষ লেই চোট-বৌ, লিক্দোঘ ক)ক্তিও পূর্ব্ব জন্মের পাপের 
ফলতোগ করে ৷” 

অল্লদা এতক্ষণ নীরবে জ্রপের্ মালা ঘোর(চ্ছিলেন, কিন্ত কিছুতেই এত 
চে১'মেচিব মধো মন বসাতে শারডিলেন না। এবার মালাটা তুলে রেখে 
ক্ষুহ্ষাবে প্রনীপাকে বললেন “€বীমণ, ছোট বৌ সে যুগের কলা বৌটি লি ৫ 
সোনত্ত মোরে, তা ছাড়া ও ধে মিখে কথা বলবেন না, তা আমি জালি। 
হ্যা, এদের আত বংশ তেমন নঘ্র। কিন্ত ওকে ভে!টচি পেয়ে যে, যাদের পাবে- 
পড়বে, তাদেরই সর্দনাশ করবে--এই বা তোমার কি আকেল শুনি 7" 

অশ্রু সজল নেড্রে শাশুড়ীর দু-পা ছুকে প্রথীলা বলল “মা আপনি বিশ্বাস 
করুন, এ কথ। মিখো-_-আলশনাব পা ছু'রে বলভি।"” 

“থাক্‌্__থাক্‌, খুব হয়েছে ॥'” বলে অন্নদা তার লা দুটে! সরিয়ে নিলেন। 

প্রস্তর মুত্তিবৎ প্রমীলা নিণিমেষ নয়নে চেয়ে রইল অন্রদার হিংস্র মুর্ঠির 
দিকে । 

ম্াতির অদ্ধকায়ে বিশ্বজগৎ যখন লিমজ্ছমান তথন প্রমীলা তার ক্রসহায় 
অবস্থার কথা ভাবতে বসে । সারাদিনের ক্লান্তিতেও থুম আসে না, নিঃংশব্ে 
বারান্দায় বসে রাত্রির ছাল্লামৃত্ির দিকে চেয়ে ভাবে, এ বিয়াট পৃথিবী যাদের 
নিয়ে গঠিত তাদের মধ্যে কত লোক যে অসহাদতাবে বিধাতার অঙ্যকম্পার 
উপর নির্ভর করছে তার উয়ত্তা নাই । কেন এমন হয়? কেন পবিত্র 
মানুষের গায়ে কলক্কের আচড লাগে, কেন মিথোকে লতারূপে প্রতিপঞ্জ 
করতে মান্চষের জিহ্বা এতটুকু কাপে না? 

এ সব কথার উত্তর সারারাত অন্তবক্ মন্থন করেও সে পায় না। 
যাবার চোপেন্স জল 'মাক্স মানসিক উদ্বেগ আচ্ছন্ত করে তোলে তার 
শোকাতুর মন । 

মরণে তায় ভদ্র নেই, এ ফলক্কের কথা শুনবামাত্র আত্যহত্যাও সে করতে 
পারত কিন্ত তাকে যে বাচতেই হুবে। নাবালিক1 মেয়ে তার । নিষ্পাপ শিশু- 
মৃত্তির দিকে যপন সে চায়, তপন যে মবতে প্রাণ চাদর না, নাড়ীর সহম্র বন্ধন 
মুস্ড্ডিয়ে উঠে। তা ছাড়া তার ভবিশ্যতের কথা ভেবে আকুল হৃদয় পরিতৃপ্ত 
হর না। 

দিন কেটে যাচ্ছে। এ-দিকে প্রমীপার সনপ্রাণ যেন দিনের দিন অসাড় 
হছে পড়ছে । আহারে, নিদ্রা, বিশ্রামে কিছুতেই রুচি নেই, সরল হৃদয় চাইছে 


পৌষ, ১৮৮০ ] চোট না 


ধরাপৃষ্ঠ হতে চির শ।স্তি; কিস্থ সে শান্তির পথে আছে এক বাধা__সে বাধার 
মায়} কাটাতে মাতৃ-হৃদয় কৰিন হতে পারভে না । 

ক্রমশঃ মমতার অহেতুক তিরস্কার ও বাকাবাণে জর্জ্জরিত হয়ে মলপ্রাণ 
শক্ত করে প্রমীলা একদিন বলল “চোট-বৌ. আনার মনের 'আশ। ছিল 
তোরে সাঙ্গে আমোদ আহলাদে দিন কাট।ব, তোর চেলেমেছে হলে তাদের 
নিয়ে শেষের দিনগুলে! বেশ কেটে যাবে; কিন্ধু সে আশা আমার পূর্ণ 
হলো না।শ 

কক্কার দিয়ে মসতা বলল “সে আশা পূর্ণ করবার আগে গলায় দড়ি 
নাও, ন! হয় ডুবে মর কিংবা বিষ প13 1৮ 

উদ্ষেগ-কণ্ঠে প্রমীল1 বলল “পারব না ছোট-বৌ, আত্মঘাতী হতে পারব 
না। আমার মেয়ে মীর) আছে, তাকে কার কাছে দিছে যাব, কে তান 
ভার নেবে?" 

“যমে নেবে” 

“এত বড় কথাটা তুই বলতে পারপি ছোট-বৌ ? তুইও একদিন 
সন্তানের মর্শ্ম বুঝবি, সেদিন বুঝতে পারবি, সন্তানের প্রতি মায়ের টান 
‘অহেতুক নয়_-হৃদয় পিজ্তযের সঙ্গে সন্বদ্ধ । 

কিছুক্ষণ পর পুনরাদ্র প্রমীলা বলল “আচ্ছা, ছোট-বৌ, আমরা চলে গেলে 
,কি তুই স্থণী হোস্‌ ?” 

“অন্ততঃ একবিন্দুও দুঃখিত হই নাঃ আর কেন হবে, আপন স্থপ-শ।স্ডি 
কেনাচাযর়?” 

অয়দ! স্বান করতে গির্লেছিলেন। মমতার কাছে সব কথ! শুনে উচ্চকঠে 
বললেন, “তা ঘাক্‌ না, কোন চুলোছ যাবে! এসে থেকে শুধু তেজ-ই 
দেখালে, অ(-এর্_লক্জাও করে লা?” 

মমতার দিতে চেগ্রে পুনবাদছ বললেন “'পবরদার, বাধা দিও ন! বৌমা, 
আ-বিটিচতে যেখানে শাস্তি পাথ সেখানে যাক্‌ !” 


প্রতিবেশীদের সপ্র্থ দৃষ্টি এড়াবার জন্তে প্রমীলা মেয়েকে কোলে তুলে 
নিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে আন্তে আস্তে নদীলথের দিকে চলে গেল ॥ 

মীরা! তখন জনের ঘোরে অচৈতন্য। যাবার কালে অন্রদা কি মমতা 
কেউ বাধা দিল না তাদের। প্রমীলার হৃৎ্পিশধানা মীরার জক্তে অজানা! 

ত 


উচজ্জলভ।রত [১১শ বৰ্দ, ১২ল সংখ্যা 


আশঙ্কায় কেঁপে উঠতে লাগল আর অজশ্রধারে দু-গাল বেরে ঝরতে লাগল 
দুৰ্দ্দমনীঘ্র অশ্রু । 

রাজিতে গুরুদাস বাড়ী ফিরে এসে অহ্গদাকে দেপতে লা পেয়ে ডাকল 
“ছোট-মা কেমন আছে বৌদি_-৫বাদি-_* 

মমত! রাহাঘখ হতে বেড়িয়ে এসে বলল “তোমার বৌদি, £ছাট্র-মা 
ছু ছনেট চলে গেছে ।” 

বিস্মিত ভাবে গুরুদাস বলপ। “কোথাম ? 

“কলে গেছে, বাপের বাড়ী ৮” 

“বাপের বাড়ী? কখন গেল?” 

“সন্ধ্যের সময়" 

“কেন?” 

“তা জ্ঞানি না” 

জান না?" বলে ক্রৃক্ধ কণ্ঠে গুরুদাস বলল “তোমার জন্তেই ঘে গেছে, 
ত! আমি বেশ বুঝতে পারচি।” 

“তার হবে কি?” 

“কি হবে? হবে কি জ্ান ? হতো পনের বিশ কোশ রান্ডা নৌকোয় 
যেতে যেতে মেয়েটাকে নদীর জলেই ফেলে দিতে হবে 1” 

“কেন ?” 

“কেন? তাত আগে বল দেখি, ঘদি তুমিই তার মত অবস্থাগ্ন পড়তে, 
কি করতে? তোমার সন্দেহ তুপ__-ননে কনো না, গুরুদাস একট! পশু!" 
বলে গুরুদাস সেই অবস্থাতেই থর হতে ছুটে বেড়িরে গেল । 

মমতা পিছু ডেকে বলল “কোথায় থাচ্চ ?” 

স্রুদ[স তখন বিপুল বেগে ছুটে চলেছে নদ্বী-পখের দিকে । 

নদীৰুকে একখান! ছোট নোৌক! জ্যোৎস্থালোকে ধীরে ঘীরে আগিয়ে 
যাচ্ছে । দাড়ের ছপছপ, শব্দের সঙ্গে নৌকার মাঝি গাইছে প্রাণখোলা 
গান। ভিতনে প্রমীলা মেয়ের মাথায় আন্তে আন্তে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে । 

কিছুক্ষণ আগে মীরার চৈতগ্ত ফিরে এসেছে । হারিকেনের আলোয় 
মেয়ের মুখের দিকে চেরে প্রমীল! বলল “মীরা, কেমন লাগছে মা?” 

বেদনা-বিধুর মনের কোণে এ ছোট্র মেয়েটির অসুস্থ অবস্থাতেও এক 
আলোড়ন জেগে উঠেছে । সে অপূর্ব আলে।ড়ন তার শিশু মনের অঞ্ত্ডলে 


পৌষ, ১৮৮০ এ ছোট মা 


বারবার দিচ্ছে খোচা। এত দিনের স্মেহ, ছোট-মা বলে ভাক-__-একি সহজে 
ভোলা যায়? মারের মুপের দিকে চাইতেই মীরার চোখে পড়ল প্রমীলার 
ছ-চোখ অশ্রু-সিক্ত । মৃদু হেলে বলল, “তুমি কাদচে! কেন মা, আমি ত ভালই 
আছি?” 

প্মান্ধার উস্কোখুস্কো চুলের গোছায় আঙ্গুল চালিয়ে দিয়ে প্রমীলা বলল 
“মাথাটা ছেডেভে মা? সত্যি বল_” 

সাতদিন ধরে জ্বয়ে তুগছে মীর।। আজও সকালে ডাক্তার এসে দেখে 
গেছেন। এ অবস্থান্স তাকে নদীপথে কি সহজে এনেছে প্রমীলা! কত, 
বেদনা দুঃখে সন্ধ্যার পর মেয়েকে কাধে ফেলে কত সন্তর্পণে এসে উঠেছে 
নৌকায় । 

নৌকার মাঝি বাধা দিদ্রে বলেছিলে! “কাল দুপুর ছাড়! পৌচাতে 
পারব না মা, তা ছাড়! শেষে কোন বিপদে পড়ব লা ত?" 

প্রশীল! বলেছে “তোমাদের কোন তয় নেই মাঝি, আমার ভাগ! কেউ 
কেড়ে নিতে পারবে না” 

মায়ের মুখের দিকে চেয়ে মীরা বলল "সন্ধ্যে বেলায় চলে এলে, বাড়ী 
এসে কাকা আমাদের কত খুব্সবে বল দেখি? হয় তো তার ছোট-মাকে 
দেখতে ন! পেয়ে সাব্বারাত কাদবে, তার চেয়ে ফিরে চল না ম1?" 

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে প্রমীলা বলল, “ফিরে ধাবায় মূখ আর নেই মা, 
মনকে পাষাণ করে যখন একব।র বেড়িয্েে এসেচি, তখন কেমন করে আর 
সেখানে গিয়ে দীাড়াব ?* 

“কেন, আমি সব কথা কাকাকে বলব, সব শুনলে কি কাকা আমাদের 
তাড়িয়ে দেবেন? তুষি জান না মা, কাক! সে রকম নয় বরং ফিরে গেলে 
খুশীই হবেন--যাবে মা?” 

চোখ ছুটে! মুছে প্রমীল। বলল, “না মা, আর গিয়ে কাজ নেই ।” 

“কেন মা?” 

মেয়ের মুখে “কেন” প্রশ্ের উত্তর এখনও পর্য্যন্ত তেবে স্থির করতে 
পারে লি প্রমীল!। এসেছে শুধু একটা সংসারে ঘুণ ধরিশ্ে না দিছে সহদ্রততাবে 
গুরুদাসের সংসারের যাত্রাপথকে প্রশস্ত করতে । দীর্ঘ দিন ধরে বার করুণায় 
তার এতদিন কাটালে, তার জীবনকে সুস্থ করতে, শাস্ত করতে । 

গুরুদালের বিচের পর ছ’মাল কেটে গেল । ছ”মাসের মধ্যে একট! মাসও 


উচ্ছল ভারত [১১শ বধ, ১২শ সংখ্যা 


প্রমীলা মনে শাস্তি পাত লি। তাকে বারবার আচন্থিতে আক্রমণ করেছে 
মমতা ৷ প্রহ্থের পর প্রশ্ন, শাশুড়ীর কালে কুৎসা রটানো-_শেষ পর্যান্ত গাছের 
মেয়েদের কাছে নানারকয় ইতর কথ1ও বলতে ভাড়েলি ভার নামে । প্রধীলা 
অসহাম্বতাতবে তার কাছে জানিয়েছে নিচের দুর্ভাগ্যের কথা, দরিদ্র বাপের 
অবস্থার কথা, একমাত্র মেয়ের বিয়ের কথা কিন্ত মমতা তার কোন কথন শুতে 
চায়লি। 

শেষ পর্য্যন্ত মেয়ের মাথায় হাত রেখে প্রমীলা! বলেতে, গ্ছোট-বোৌ বিশ্বাস 
কর, এখনও চন্দ-স্থষা উঠছে-_ছ1মি মেয়ের মাথার হাত রেগে ললচি__যদ্দি 
মিথ্যে বলে থাকি, জন্ম জন্মান্তব ধরে ঘেন ঠিক এরকম শান্তি পাই ।৮ 

কুক হাসি হেসে মমতা তাকে অপমানিত কবেছে, বিশ্বাস করতে চায় নি 
তার একটি কথা । 

তপন বোধ হয় রাত বাকট1॥ ুঞ্নাস নদীর পাশে পাশে ছুটে চলেছে 
পশ্চিম দিকে | ছত্ধ্যাৎস্্া রাত, তাই ব্রান্তা চলতে বিশেষ অন্থবিধা হচ্ছেনা 
তার। তবু কত কট! যে পাথের তলায় ফুটছে তার ছিসেব নেই-_-পাগলের 
মত সে ছুটছে, বিরান নেই । 

তখন মাঝিদের চোখে ঘুম আসছে। একজন বলল “আর পারচি না, 
খুম আসচে ৷" 

অন্যজন বলল, “গঞ্জের ঘাটে বাধবো, আর পোয়াটেক্‌ রাস্তা |” 

হঠাৎ পিছন থেকে কণঠঁন্বর শুনতে পেল ওর! ৷ “মাঝি নৌকা থাসা_ 
মাঝি"? 

প্রথম কয়েকটা ডাক ওদের কানে যায় নি। এবার ভীত কণ্ঠে একদল 
বলল, “কে ডাকচে না?” 

অন্ন বলল, “ভয়ের জায়গ!--জোরে চাল1।১” 

হারিকেলের আলো! লক্ষ্য করে গুকুদাস ডাকছে। তা’ ছাড়! এতটা 
পথ অবদি একখ।ন1 নৌকাও সে এ পথে ঘেতে বা আসতে দেখে নি, স্থতরাং 
আন্দাজে ঠিক করল, হয়ত এই নৌকাখানাই হবে ) 

পুনরায় অনেকটা কাছে চিৎকার শুনতে পাওয়া গেল। মাঝি নৌকা 
খামা, আমি চোর-ডাকাত নই-_ প্রতাপপুরের গুরুদাস। ওরে থামা, আর 
ছুটতে পারচি না_আমার বৌ-দি__ছোট-যা_ওদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে 
এসেচি ।৮ 


‘পৌৰ, ১৮৮০ ] ছোট মা 


প্রনীলা তন্দ্রা চিল । 
__ঠাকুরপে! ভাকটৈ 1” 
“তাকে কোবায় পাবেন মা? 


হঠাং জেগে উঠে বলল, “মাঝি, নৌকা থামাও 


ও অন্ট কেউ হতে পারে ৮” 

“আমার ভোট-মাকে একবার দেখতে দে-_ওরে নৌকো! থামা__মাঝি-__” 

প্তীক্ষুকঠে প্রমীলা বলল, “নাঝি--খামাও” । 

কুলের কাছে নৌকা ভিড়তেই গুরুদাস লাফিয়ে নৌকাঘু উঠে হাউ-হাউ 
করে কেঁদে উঠে বলল, "বৌদি, আমার চোট-মা কৈ?” 

মীরা এতক্ষণ খুমুচ্ছিলো। গুরুদাসের কণঠহ্বর শুনে বলল, “কে, মা 2” 

তপ্রকণ্ঠে প্রমীলা বলল, “তোর কাক11% 

উত্তেঞ্জনা বশে ধড়মড়, করে উঠে ধসে মীর! গুরুদাসের গলাটা জড়িছে 
ধরে বলপ, “কাকা, তুমি এসেডে 7 আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে চল না, 
মা কিছুতেই আমার কথা শুনচে না,” 

সীর/কে দু'হাতে জড়িয়ে দরে গুরুদাস বলল, “সেই জন্দেই এসেচি মা, 
আমার ছোট-মাকে ছেড়ে কি থাকতে পারি?” 

কমেক মিনিট পর গুরুদ।স বলল, "কেন এমন করে "এলে বৌদি? 
আমাকে কি এ সম্বন্ধে একটা কথাও বলার প্রয়োজন মনে করো নি? 
আমার ছেট-মাকে মেরে ফেলবে তুমি?” 

প্রমীলা এতক্ষণ নীরবে মাথা নীচু করে বলেছিলো । এবার চোখ ছুটে? 
মুছে বলল, *ঠাকুর-পো, কেন আমার জন্তে তোমার পাতানো! সংসার নষ্ট 
হয়ে যাবে? আর সংসার ত আর শুধু তোমার একার লয় তাই__ছোট-ধোৌও 
তার মালিক ।” 

“দুনিয়ার মালিক ভগবান, রেখে দাও তে৷মার ছোট-বেঁ ! ফিরে চল 
বৌদি, তুমি জানন! দাদার মৃত্যুপঘা আমি তাকে কথা দিছেভিলুম__তার 
পা ছু্ধে শপথ করেছিলুম__সে্দিন হতে ঘে আমি তোমাদের ভার 
নিছেছি 

প্রমীলা বলল, “এত কেলেঙ্কারীর পরও কি সেখানে আমার যাও! উচিত 
মনে কর?” 

ধরাগলাদ্র গুরুদাস বলল, “আসল সোনার স্্যোতি কোনদিন সরান হয় না 
কদি । তুমি বিশ্বাস কর__আমি থাকতে তোমার আর কোন অসম্মান 
হতে দেবো না৷” 
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মীরা বলল, “তাই চল মা-_-আমর! না গেলে কাকা কত কষ্ট পাবে 


বল দেশি?” 
মীরার মাথায় হাত রেখে গুক্ুদাস বলল, "ছোট-মা, তুই আমার মনের 


কথা বুঝতে পেরেচিস 7” 
প্রমীলার আদেশে নৌকা বিপরীতগামী হলো। 


তিমির-হৃদ্‌বিদায়ণ 
জ্ঞলদগ!্লি-নিদারুণ, 

মরুষ্মশান-সঞ্চর, 

ংকর শংকর । 

বল্ুণোষ-বাণী 
রুত্র, শূলপাণি, 

মৃত্া-সিন্ধু-সস্ভর 

শংকর শংকর |? 

_মুক্তধার! 


ব্রন্মসুত্রম্‌ 
1 শ্ৰমত পুক্রতবাভমানন্দ অবধুত ॥ 


0২৪) 
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অথবা বিস্যা-স্ততির জন্কই কর্শ্বের অঙ্গমতি বলা যাইতে পারে। 
*কুর্ববন্েবেহ” মন্ত্রে কর্ম্ম-জ্ঞানের অঙ্গাঙ্গিগত উক্তর অবিশেষ রহিয়াছে । অথবা 
বিদ্যা প্রকরণ ধরিলে বিদ্যার অঙ্বরূপে কশ্মের অস্রমতি হইতেছে এইরূপও 
বলা যাইতে পানে । মন্ত্রের শেষে বল! হইয়াছেন কণ্ম লিপ্যতে নক্স 
কর্শ্ম যণন কর্তার অর্থহীন অকশ্ম, তখনই তাহার লেপ কর্তার উপর পড়ে না, 
তখন তাহা আলেরই অঙ্গ কিন্ব। মুক্তিম্ষ জ্ঞানই । ‘ন কর্ণ্ম পিপাতে নব? 
ংশ বিপ্যার স্ততিই করিতেছে এবং এই স্যতি দ্বার! কর্ণ্দেরই অশ্তমতি হইয়াছে 
বুঝিতে হুয়। পুরুষোত্তমের নয়নে নয়ন মিলাইয়া ভজনেন পথ বাহিয়া প্রাণের 
স্তরে থাহার! চলিগ্াডেন, তাহারা! বৃদ্ধি স্তরে কোন্‌ দার! অবলম্বন করবেন, 
তাহাই বলিবার জন্য পরবর্তী স্থত্রের অবতারণা করিতেছেন। 


কামকাচরল টচঢক 0 ৩৪,১৫ 


এক সম্প্রদাঘ্ কামকার দ্বারা (চলিবার পরামর্শ দিঘ্াছেন) 

যাহার সঙ্বদ্ধে গীত! বলিতেছেন--‘নৈব তস্য রুতেনাথু নাক্কতেন ইহ কশ্চন,’ 
“‘কৃতাক্ৃতাৎ অন্য’, সেই পুরুষের চলিবার ধার! নিশ্চদ্রই তাহার অস্তনিহিত 
মৃষ্তিযান কাম পুরুষোত্তম-প্রেরণার উপরই নির্ভর করিবে; কেনন! ইহার 
নাহক্ষতভাব সিন্ধি হইয়াছে, পুক্রষে।ত্তম-কামই ইহার অহঙস্ধারের প্রেরপা যোগায় । 
পুর্বোত্তম-কামেই তাহার যাহা-কিছু “কার” বা কার্য; তাই সে কামকারের 
পথে চলে । এই সম্প্রদায় হইতেছে অবধৃতাবস্থাপ্রাধ্য পুরুষদের । ইহাদের সদ্বদ্ধে 
অবধূতোপনিষদ লিখিতেছেন--“স্বৈৱং স্বৈৱবিহুরণং তত সংসরণম ৷ সলাম্বরা 
বা দিগন্বরা বা) ন তেবাং ধর্মাধমৌ ন মেধ্যামেধ্যৌ ৷ সদ) সাংগ্রহণোষ্টযা শ্ব- 
নধমস্তর্ঘোগং যজতে । স মহাসথো মহাযোগঃ। কৃৎশ্রমেতচ্চিত্রং কম্ম। 
স্বৈরং ন বিগাচেত্ৰপ্নহাত্ৰতম্‌ । ন স মূঢ়বজিপ্যতে । যথা রবিঃ সর্বরলান্‌ প্রভূডে ক্র 
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ছহুতাশনশ্চাপি হি সর্বভক্ষঃ। তবথৈব যোগী বিবগ্ান্‌ প্রভুঙ্্‌ক্রে ন লিপ্যতে 
পুণাপাপৈশ্চ শুদ্ধ: ॥" ৬। অবধূত লোকসংগ্ৰহাথ কখনও বা সংসারী, কখনও 
সন্াসী হইতে পারেন, দংসার-সঙ্গ্যাসেরও নান! তরে বিহার করিতে পারেন ॥ 
কখনও বা তিনি কর্্মী, কখনও ক! জ্ঞানী । অবধূতের কোনও বিশেষ সম্প্রদায় 
নাই, সাধনার বিশেষ কোনও নিদ্দিষ্ট ধারাও না থাকিতে পারে । অবধূত্ত শুধু 
স্বরূপাচষ্ঠটানরভ খাকেন। কলির সপ্ল্যাস অবধৃতা শ্রমে__“অবধৃভাশ্রীমো দেবি 
কলো সঙ্গ্যাপঃ উগতে*॥ কলিযুগে প্রাকৃতিক বিপানাচছসারেই কোনও পুরুষেরই 
কোনও নিদ্দিষ্ট ধার! ধরিয়া চলিবার যো লাউ, প্রক্রতি মাচযকে অনেকখানি 
অবধৃত বানাইন্। দিয়াছে । বর্ত্তমান আবেষ্টনে মেপ্যামেধা বিচার চলে না, 
কি বে কাহার ধশ্ম, কি যে কাহান্র অধ্রশ্ম নির্ধারণ করা দুক্ধহ ব্যাপার হইতেছে, 
এই অবন্থাকে পুরুষে।ত্রম-প্তর্রে গড়িয়া তুলিবার জন্তু প্রবর্ঠিত হইয়াছে অবধূত 
সংশ্রদায়। শীনিত্যগোপাল লিখিতেছেন--‘অদ্বৈতবাদী সন্য।সীদিগের বেদাস্তই 
প্রধান গ্রন্থ । তাহ! গৃহস্থ বেদব্যাস-রচিত। প্রক্নৃত উদাসীন-অন্বিতজ্ঞানশী 
গৃহস্ব-অনৈতজ্ঞ।নীকে অবজ্ঞা করেন না।-- --মহানির্বাণ তত্রমতে ব্রাহ্মণ 
অবধূত হইপেও যাহ! হন, শূদ্র অবধূত হইলেও তাছা! হুন। সেই অন্য শুদ্র 
অবধূত হুইপ! সামবেদীদ্ন মহাকাব্য উচ্চারণে অন্তকে ব্যাস দিলেও দোষ হয় 
না। অবধৃত হইলে শূদ্ৰও সামবেদে অধিকারী হুন্‌ মহানির্ববাণ তক্রাম্ুলারে 
ম্পষ্ইই বোঝা যায । 

*মিহানির্ববাণ তক্্রাদারে কোনও অবধূত গৃৎস্থাশ্রমে থাকিঘা গৃহস্থের 
কর্তব্য কার্ধা সকল করিলেও ত্যাছার প্রতাবাদ্র নাই । তিনি গৃহস্থাশ্রমে 
থাকিত্লা গৃহস্থের কর্তব্য কর্ম সকল না করিলেও কোনও প্রত্যবায় নাই । 
কারণ এ তত্ত্রাঙ্সসারে আঅবধৃত গৃহস্থের কর্তব্য কর্ম সকল করিলে কোন ফল 
লাভ করেন না। 

মহানির্ববাণ তন্ত্র অচ্গপার্রে অবধূত নিজ ইচ্ছা! অনুসারে সন্যাসের চিহ্ন 
সকল না রাখি গৃহস্থের চিহ্ন সকল ধারণ করিয়! গৃহস্থের কর্তব্য কার্ধ্য 
সকলও করিতে পারেন ॥ 

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র অঙ্গুলারে শুত্র অবধূত হইলে তিনি আর শুক্র থাকেন না) 
সেইজগ্র তাহার চতুর্বে? এবং প্রণবেও অনধিকার থাকে না । 

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রমতে পঞ্চবর্ণ অবধৃত হইলেই লারা্ণ হন। তন* 
তাহাদের পরস্পর কোনও প্রন্েদই থাকে না। 


€পীব, ১৮৮০ ] র্ধস্থত্রম্‌ 


অনধত সুঙ্গাশী, অবপৃত 'সবৈতজ্ঞালী, আত্মজ্ঞানী, অবধূত আত্মা, অবপূত 
নিত্য । সেইজন্ত তাহার জন্মই হয় নাট। তাহার জন্ম হয় নাউ সলিঙ্া! 
তাহার জাতিও নাইট । 

শ্বাদীনবুত্তি-অবলঙ্গী অবধূতের স্যায় পূলিধূসবিত গাত হটলেট প্রকৃত অবধূত 
হওয়া যায় না। কত জন্কক৪ তো ধূলি পসবিত গাত্র__তভাার। কি অবধত 
হইছে ? 

অবধত বৃত্তি অপেক্ষা স্থাদীন বুত্তি আর নাই। সে বুব্বি অবলঙ্গন ইচ্ছা 
করিলেই করা যায় না) আত্মজ্ঞান যাতাব হইছাভে তিনিই লে বৃত্তি অবলম্গন 
করিতে লক্ষম হইয়াছেন । নিতাদর্শ্ম পত্রিকা ১৩২২, আষাঢ় ষ্ঠ সংখ্যা) 
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উপমদ্ছও (তাহাবা আমনন করেন ) 
কর্তৃতক্গ পুরুষ বৃদ্ধির ব্ররে দাড়ান শব্দের অর্থগত, সাধনাগত, আচার- 
গত বত কিছু সংস্কার আকড়াইগ্রা ধরিয়া এক একটী একাস্ক মতবাদের বা 
পথের স্থাপনা করিগ্ছাছেন। প্রাণ-সাধক অবধূৃত কোনও বিধির একাস্ত 
অশ্থগত বা! বিষ্বেষ্ট৷ না হষঘ্লা অথচ প্রতোকটীরই একাস্ততার উপমর্দ্দন করিছা, 
প্রতোক শব্দ-অর্থের, প্রতি সাধনার, প্রতি আচারের স্বরূপ অচ্সন্ধানপর 
খাকেন। কোনও বিপি-বিধানে আটকাইয়া যা! প্রাণ সাধনায় নাইট । 
প্রাণ-সাধকের জীবনে সবই ‘রস’, অনাদি অনস্ত প্রবহনান । দৃিগত, 
দৃশ্ঠগত, দর্শনিগত সব সংক্কারের উপমদ্দিনই প্রাণ-সাধনার প্রথম কথা, কেননা 
এখানে আরম্ভ হইতেছে পুক্রযোভম-দৃিতে দৃষ্টি মিলাইছা, চারি চাপের 
মিলন ঘটাইয়! পুকষোত্বম-জীবনে জীবন চালাইবার সঙ্কম লইঘা। প্রাণের 
তবে পরস্পরের মধো পরস্পরের এই উপমর্দন সম্ভব বলিয়াই বিস্যা-কর্শ্দের 
ঘৌগপস্ত সম্ভব হদ্র । তাহ হ্বানীত স্মৃতিতে এটরূপ ক্লোক আছে 
যথাশ্বা রথহীনাশ্চ রথাশ্চান্বৈবিনা যথা । 
এবং তপশ্চ বিদ্যা চ উত্ভাবপি তপন্যিনঃ ॥ 
যথাল্লং মধুসংযুক্তং মধু চাল্লেন সংযুতম্‌ ॥ 
এবং তপশ্চ বিগ্যা চ লংযুক্তং ত্রে' জং মহত ॥ 
দ্বাত্যামেব হি পক্ষা্যাং যথ! বৈ পক্ষিপাৎ গতিঃ ॥ 
তথৈব জ্ঞান কশ্দাস্্যাং প্রাপ্যতে ব্রচ্ছ শাস্মতম্‌ ॥ 
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ভঙঞ্জনে ঘে শুধু কর্শ্মেরই উপমর্দ হয় তাহ! নঘ্, বিষ্যারও হন্ত । প্রারন্ধ নষ্ট 
করিবার ক্ষমতা বিচার নাই; ভোগন্ধার! প্রারন্ধ .ক্ষদ্র হইলেই তবে বিদেছ 
কৈবল্য লাভ হয়, ইহাই বিস্যাবাদীদের সিন্ধান্ত । কিন্ত পুকুঘোত্তম-ভতজনে 
প্রারন্ধও জারিত হয়। তঞ্জন বিপ্যাকে আরিত করিছা ভঙ্গনাক্ধপে প্রকাশ 
করিলেই তবে সেই বিদ্যার প্রারন্ধ নাশ করিবার সামর্থ্য প্রকাশ পানর । ৫৩ 


ভদ্ধাতরতঃন্থ চ চন্দ হি ৷ ৩/৪।৯৭ 
উদ্ধরেত: পুরুষদের জীবনে ও আশ্রমে ( এইরূপ স্বৈরতাব ও উপমর্দন 

দৃষ্ট হইঘা থাকে ); শ্রুতি-বাক্যে ইহা হম্পষ্ট ) 
বুহদারণ)ক শ্রুতি বলিতেছেন_-+তন্দাৎ ত্রাক্মণ: পাণ্ডিত্যং নিবিদ্চ বাল্যেন 
তিষ্ঠাসেৎ বালাং চ পাশ্ডিত্যং চ মিবিপ্যাথ মুলিঝমৌনং চ নিবিষ্ঠাথ ব্রাহ্মণ; 
স ব্রাঙ্গণঃ কেন স্যাৎ যেন স্যাৎ তেলেদৃশ এব*--৩/৫।১। আজাপই উর্দ্ধ- 
রেতা পুরুষ। ব্রাহ্মণের আচার সম্বন্ধে “ব্রাক্ষণ:; কেন স্যাৎ" এই রূপ প্রশ্ন 
কর! হলে যাজ্ঞবন্ধা উত্তর দিলেন “যেন স্যাং তেন ঈদৃশ এব”__-ঘে কোনও 
আচরণেই তিনি থাকুন লা কেন, সেই আচরণ লব্বেও তিনি উক্ত লক্ষণ 
ত্রাহ্মণই বটেন। কিন্তু এই স্থানের ভাৱো আচার্য্য শঙ্ধয় লিখিতেছেন__ 
“যেন কেনচিচ্চরণে নেতি স্ততার্থ যেগ্রং ব্রান্মণাবস্থা, সেঘং শুতে ন তু 
চরপেহনাদর:*। আক্ষণ বলিতে তিনি বিশেষ আচরণযুক্ত পুরুষ এবং আচরণ 
বলিতেও তিনি নিশ্চয়ই সাত্বিক-বাজলিক-তামলাচার ভেদ করিছ! ব্রাহ্মণের 
অন্য শিশেষ বিশেষ আচারের প্রতি লক্ষ্য রাখিতেই বলির[ছেন 'ন তু চরণে 
ইনাদর' | তাহার মতে ‘যেন স্যাৎ’ ইহা শুধু ত্রচ্ধবিদ্যার স্ততিমাত্জ, 
ব্রাহ্মণ বিশেষ কোন আচার অবলম্বন কনিস্বাই চলিতে বাধ্য। পুরুযোস্তম- 
সুরে কোনও আচারেরই কোনও চুড়ান্ত অর্থ নাই, কোনও বাধ্যবাধকতা 
নাই, অর্থগত কোনও সংস্কারই চূড়ান্ততাবে তাহার থাকিতে পারে না) 
জ্জীবনবল্লন্ত পুক্ষষোত্তন-স্রে প্রতি শব্দট সর্ববার্থ প্রতি আচারই সর্ববাচার 
সমস্থিত ॥ সব্ত:-রঞ্:-তমঃ-এর কোনও চুড়ান্ত রূপ জীবনে চলে লা। উর্- 
নেতা; পুরু সর্ব সংস্কারাতীত, তাই যে কোনও সংস্কারকে জীবনের অগ্র- 
গতিতে কাছে লাগাই! চলিঘা যাতে পারেন । উর্দরেতাদের আদশ 
চতুর্ববর্ণ চতুরাশ্রম-সমন্থিত জাম শীকঘাদির জীবন ইহার দৃষ্টান্ত । সেই 
অস্তই ততো শ্রীরাস-্রীকক্ ক্রাঙ্গণ-প্ষতিয়-বৈশু-শুত্র, ব্রদ্ষচারী-গৃহী-বানপ্রশ্থী- 


১সপোসস্পা 
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স্্যাসীন্বার! সযল্াবেই ভছ্রনীয় হুইউতেছেন । আ্রীকুকঃ অবক্ুদ্ধসৌবত, আত্মা- 
রাম হইয়াই অরীরমৎ ! বুদ্দ।বনের বাসলীলা উর্ধবেতা2 পুকুযোত্তমেরষ্ট ক্রীড়া- 
মাত্র। শ্রীক্ষ্ণ সর্বববর্ণ সমন্বিত, সর্ববাশ্রম সমন্বিত । কোনএ বর্ণের বা 
আশ্রমের সংস্কার তাহার জীবনের অগ্রগমনকে আটকাইতে পারে নাট । 
তাহ তিনি ‘ভিন্নসেতু" । লসেতৃ শব্দের অর্থ আলি, সংস্কারে সংস্কারে যে 
সীমারেপ। বা আলি রহিঘাভে, জীবনের প্রবাহে হিনি সেই আলি ভাঙ্গিরা 
অথচ সকলের সব বৈশিষ্ট্য বজায় রাপিয়। বহিন্াা যাইতে পারেন, তিনিই 
অবধূত, জীবনবল্লত পুক্রষোত্তম । বিপি-প্রতিষেধ স্থির হইবে আবেষ্টনের 
সঙ্গে জীবন-ধারার সামহ্ুশ্তের দিকে চাহিয়া ৷ চুড়ান্ত বিধি বা চূড়ান্ত 
প্রাতিষেধ বলিয়া জীবনে কিছুই নাই । যুগে ঘুগে অনস্থায় অবস্থা বিধি 
প্রতিযেধের রূপ ভিন্র ভিন্র হউতেই হইবে যদি পুরুষকে একটী জীবন্ত মানুষ 
হইতে হয়। উর্ধারেতা: একটা ভ্ীবন্ত মাশ্তবঘ; সকল দেশে, সকল কালে, 
সকল অবস্থায়, সকণ বর্ণে, সকল আশ্রমে তাহার গতি অবারিত ও শ্ৰাধীন । 

এখানে প্রশ্ন উঠিতেছে যে, এই উর্দ্ধরেতাদের আশ্রম কি স্বতন্ত্র না 
্রক্মচধ্য গৃহস্থ ও বানপ্রস্থ। শ্রমেরই কৌশলমাত্র, স্ততেমাত্র? ইহারই মীমাংসার 
অন্ত পরবর্তী স্থত্র সমূহের অবতারণ1। 


পরামর্শং উজমিনিরঢচালন। চাপাবদ্যতি হি || ৩1৪।১৬৮ 


ইআমিনি আশরমত্রয়ের মধ্যেই উত্ধরেতাদের আশ্রমের পরামর্শ দেন; কেনন 
উহার কোনও চোদনা লাই। প্রত্যক্ষ রতি এই আশ্রম ন্বাতস্তোর অপবাদই 
দেন। ছাদ্দোগ্য শ্রুতি শুনাইতেছেন-_'্রয়ো ধর্ম্মস্বন্ধাঃ য্তোইথ্যয়নং দান 
মিতি প্রথমন্ডপ এব ভ্িতীঘে। ব্রক্ষচার্ধ্যাচার্খাকুলবালী তৃতীয়োহত্যন্ত- 
মাসত্মানমাচার্ধ্যকুলেহবসাদয়ন্‌ সর্ব এতে পুণ্যলোকা ভবস্ভি অ্রক্ষসংস্থাহসবৃত 
ব্বমেতি ₹ ২৷২৩৷১ ধর্ম্মন্কন্ধ তিনটি; একটি স্বন্ধ হইতেছে যন্ঞ-অধযয়ন- 
দান, ইহা নিশ্চই গৃহস্থাশ্রম । স্বিতীগ্ন স্বদ্ধ হইতেছে তপস্তা অথাৎ বাল- 
প্রন্থাশ্রম; তৃতীঘ স্বন্ধ হইতেছে আচার্য্যকুলবাসী ব্রহ্মচারী । ইহা) সকলেই 
পুণালোকগামী হন্‌ ॥ ব্রদ্ধলহ্থ হইলেই ইহাবনা প্রত্যেকে অমৃতত্ব লা 
করেন । এই শ্রতি-বাকোর মধো তিন আশ্রমেরই বিধান রহিদ্বাভে । 
£্রদ্ধলংস্থ: অস্বতত্বমেতি'__এই যে উদ্ধবরেতাদের অবস্থা, তাহ! হইতেছে আশ্রম- 
আয়ের স্ততিমাত্র। স্ততিমাত্র হিসাবেই লঙ্গ্যালাবস্থার পরামর্শ আশ্রমত্রগের- 
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মধ্যে মুনি গ্রৈিমিনি মনে করেন । এই সমাস অবস্থামাত্র, আশ্রম বিধি 
লাই-উহাই জৈমিনির মতবাদ । বেলন! প্রত্যক্ষ শ্রুতি এই সঙ্গযাসাশ্রমের 
অপবাদ (দতেছে-_-তাই স্ুত্রকার বলিতেছেন 'অপব্দতি হি’, “বীরহা বা এষ 
দেবানাং ঘোহগ্রিযুহাসম্রতে” 'আচাধায় প্রিচুং ধনমাহ্ৃত্য প্রজা তজ্তং মা বাবচ্ছেৎ 
সী: তৈঃ ১১১১, লাপুতন্ত লোকোহন্ডি ইতি তৎ্সর্রবে পশবো বিঃ 
ইত্যাদি বাক্যম্বার৷ গার্স্থ্যেরই মহিমা কীনত্তিত হইঘ্রাছে। শ্রুতিতে ‘যে 
চেমেইরণো অরক্ধা তপঃ ইতাপাসতে' ভা ৫1১১৮ ‘তপঃ শ্রচ্ছধে যে ভাপ 
বসস্তারাঙ্ণ’ মুণ্ডক ১৷২৷১১--এই যে সব নেবযানের উপদেশ রহিয়াছে, 
তাহাদ্ব।রাও সর্যাস।শ্রমের উপদেশ পাওয়া যান্ত না। “তপঃ এব স্বিতীয়”_ 
এই শ্রাতি-বাক্যে সন্র্যাসাশ্রন সন্দি্চ। শ্রুতিতে হখন বল! হইয়াছে “এতমেব 
প্রব্রাচ্িনে! লোকমিচ্ছন্তঃ প্রত্রজ/স্ত, (বৃং ৪19/২২ ), ইহা লোকের শুবমাআ। 
এখানে সন্গ্যাসের বিধি নাই । এই তাবে সম্গ্যাস লৈমিনির্ মতাঙ্গসারে 
আশ্রমত্রয়ের অমৃতত্ব লাভ করিবার একটী কৌশলমাত্র । সন্ন্যাসাশ্রম নামে 
বিশেষ কোনও আশ্রমান্তর থাকিলে তাবুকভার স্বষ্টি হইতে পারে, পর্ব 
লোক বর্তমান যুগের মত কশ্দকে অনাদর ককিলা, কণ্মত্যাগ করিয়া ওপারে 
বৈকুষ্ঠের দিকে তাকাইয়। থাকিয়া ইহলোকে পরলোকে পাছে ভ্রষ্ট হয়, 
তাই পরম কারুণিক গৈমিনি কর্শ্মের ভিত্তিকে পাকা করিয়া, বর্তমান 
ভঞ্জলের মহিমা স্থাপন করিয়া কর্শ্মের উপর নৈকর্শ্মোর ব্রহ্ধ-সংস্থান গড়িঘা 
তুলিবার পরামর্শ দিঘাছেন। তাহার পরামর্শমতে অন্ধসংগ্থ হওঘার জন্ত 
গার্হস্থাঅম ত্যাগের প্রয়োজন নাই । সগ্যাসী মহাপ্রভুর সম্গযাস গ্রহণের 
পরও নাতৃসেবা পরিত্যাগ করিয়া সম্যাস গ্রহণের অন্য যে বেদনার স্থষ্টি 
হইয়াভিল, তাহ! হইতেই প্রমাণিত হয় যে গার্হস্থ্যাশ্রমের প্রেরণা কত গভীব। 
এই প্রেরণাকে অস্বীকার করা আত্দ্রহতারই নামাস্তর মাত্র! শ্রুতিও “বীরহা" 
ইত্যাদি মন্ত্রন্বার! ইহাই বলিয়াছেন। 

নদীয়া চলহ, ম।তাকে কহি নমস্কার । 

আমার নামে পাদপদ্ম ধবিহ তাহার ॥ 

কহিয় ভাহানে_তুমি করহ স্মরণ । 

নিত্য আসি আমি তোমার বন্দিয়ে চরণ ॥ 

থে দিন তোমার ইচ্ছা! করাইতে ভোজন । 

সেই দিনে আমি অবশ্য করিয়ে ভক্ষণ ॥ 


| 


a ৯ 
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তোমা সেবা! ভাডিছা আমি করিল সম্াস। 

বাতুপ হুইয়া আনি কৈ ধৰ্ম নাশ ॥ 

এই অপরাণ তুমি না লইবা আনার । 

তোমার অদীন আমি-__ পুত তোমার ॥ 

নীলাচলে আছি আমি তোমার আত্ততরাতে । 

যাবং চ্ধীন, তাবৎ আমনি নারিব ভাড়িতে ॥ 

ষদিও মহাপ্রভু নদী) গিয়া যাগের কান্ধে দৈন্ত প্রকাশের পরামশই 

দিতেছেন, তথাপি তিনি সপ্্া।সাশ্রন পরিত্যাগ করেন নাই, সগ্যাসাশ্রমের 
অন্তষ্ঠেঘত্ব ইহাতেই প্রতিপন্ন হইতেছে | শ্রুতি এই জগ্াই বলিয়াছেন--'ঘদহরের 
বিরজেং তদরেব প্রব্রজেৎ’ 1 *আশ্রনাস্তরের অশু.্ঠেযত্র শ্রুতি প্বীকার 
করিতেছেন। পরবর্তী স্থত্রে ইহারই অবতরণ! কর! হইয়াছে । 


অস্থন্ষটক্বং বাদরাক্সণও সাম্য শ্রতচতেঃ ॥ ৩৪.১৯ 


বাদরায়ণ (স্বতন্ত্র ভাবেই সন্্যাসাশ্রম ) অগষ্ঠে্ (মলে করেন) কেননা 
সামাবিষয়িণী শ্রুতি রহিরানে । 

ভগবান বেদব্যাস সর্য।সাশ্রমের অন্রষ্ঠেফত্খ স্বীকার করেন । খাবজ্জীবং 
অগ্রিহাত্রং জ্বহোতি’, 'কুর্বল্লেবেহ কম্মাণি ইত্যাদি মন্ত্রে যাবজ্জীবন কম্মেরই 
উপদেশ আছে, সদ্যালের নাই-_-এইরূপ বুদ্ধির নিরকরণের আস্তই এই সুত্র। 
কেননা বেদে সাম্যশ্গতে রহিচাছে--‘সামা শ্রতেঃ' । গার্হস্থা ও সন্াসাশ্রমের 
সমানভাবে অহন্ঠেয়ত্ব প্রতি পরামর্শ দিঘাছেল। ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ-_এই মন্ত্রের 
মপো যে ‘তপঃ’ শব্দ রহিগ্রাছে, তাহার ভ্বার! বানপ্রন্থ ও সন্ন্যাসী ছুইকেই 
সমক্জাবে বুঝিতে হুইনে। তাহ! হলে ধৰ্ণ্মন্কদ্ধত্রয়ের মপো প্রতি আশ্রমের 
তুল/ত্বই শ্রুত হইতেছে । ব্ৰক্মসংস্থতাত্বারাই প্রতি আশ্রম তুল্য । ক্ররঙ্ষলংস্থতা 
মূলে না থাকিলে উহাদের মধ্যে উচ্চাবচতভ্তাব প্রতিষ্ঠিত হয়, সঙ্গ্যাল হচ্ছ 
সর্বাপেক্ষা উচ্চতম সিড়ি। সন্্যাস-কৌলীন্ত তাঙ্গিবার জগ্ডই এই হুত্রেক 
অবতারণা । ই্রনিত্যগোপাল লিখিতেছেন-_ “সন্ত্যাস শ্রেষ্ট, গার্হন্থা হেয়_এ 
বোধ 9 সন্গ/।সীর বন্ধন',__'মহালিদ্ধাবস্থায় গাহৃস্থ্য সন্যাস এক বলিয়া মনে 
হম” ॥ যাহার! বিধি মার্গে ব্রহ্ধচারী গৃহী বানপ্রস্থী সন্যাসী, তাহারাই “পুণ্য 
লোক"; যাহারা রাগ মার্গে উর্ধমূল হইয়া, হুন্ব-বুদ্ধির ক্ষেত্রকে ভিঙ্গাইয়া 
প্রাণের সন্ধানী তাহারা সর্ববাশ্রম সমন্বদ-মৃত্তি। বিধির দেশে সব আশ্রমেরই 
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যাহার সাম্যশ্রতি লাত হইয়াছে, তাহার পক্ষেই সন্গাস আশ্রম নিশ্চই 
অন্ন । এই সঙ্গাসাশ্রম স্বীকারের মূলে রহিঙ্গাছে পুক্রষেম-চোদনাকে 
বিশ্বের ঘরে ঘরে ভড়াইয়া দেওয়া ॥। সল্্যাসী চোদলা-যুক্তি॥। গৃহীও সহ্যাসাবস্থা 
লাত করিতে পারেন, কিন্ত সঙ্গ্যা্াশ্রম ব্যতীত তিনি জীবনের উপলব্ধ 
সতাকে ক্রি ক্যিন পোকসংগ্রহের গ্রোজনে লাগাইবেল?  পুরুক্চেত্তফচ 
আটঢবণের জন্য সঙ্গযাসাশ্রমের অন্চঠেগত্ব না থাকিলেও পুক্যোত্তম-প্রচানের 
জন্য তাহার অশ্রষ্টেমত্ নিশ্চয়ই আছে । কহন্ত দেবের সন্যাসী নব যোগেজ্ছই 
প্রত্যেক ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া ভাগবত ধর্শ্মের মহিম1-কীর্ভন করিতে পারেন 
পুরুধোত্তম-ধিদ্ধান গৃহী জনকও তাহা পারেন =! সগপ্লাসাশ্রম যেন দেশ- 
সেবার সেচ্ছা-সেবকের প্রতীক চিনছ, চাপরাস, যাহা দ্বারা চেন! যায় যে 
ইনি বিশ্ব-সেবক । অর্দ্ধোদয় যোগে গৃহস্থ দল খে যাহার তান বহিতেই ব্যল্ু, 
কে সকলের তার বহিবে? সকলের ভার বহিবার দায়িত্ব স্বীকার করার 
মত একটী আশ্রম না থাকিলে সমাজ বাবস্থা পূর্ণাঙ্গ হয় না। তাই শ্রুতি 
ও স্বতি সমন্তাবেই গার্হন্থয সঙ্লাসের অচঠ্েয়ত্ব স্থাপন করিয়াছেন। ইহাই 
বাদরায়ণের স্থনিদ্দিষ্ট সিদ্ধান্ত । মহাপ্রস্থর সন্্যাসও “অতএব''-এর সন্যাস; 
সন্লা।সের প্রয়োজন লোক-সংগ্রহ । 
মহাপ্রত্থ ভাবিতেছেন ২ 

যত অধ্যাপক, আর তার শিন্যাগণ । 

ধৰ্ম্ম কম্মী তপোনিষ্ঠ নিন্দুক হর্ন ॥ 

এই সব মোর নিন্দা অপরাধ হইতে । 

আমি না লওগ্রাইলে ভক্তি, না পারে লইতে ॥ 

নিশ্তানিতে আইলাঙ আমি, হৈল বিপরীত। 

এ সব ছুঙ্জনের কৈছে হইবেক হিত? 

আমানে প্রণতে করে, হবে পাপক্ষয় । 

তবে সে ইহাদের ভক্তি লওঘবাইলে লয় ॥ 

মোর নিন্দা করে যে__লা করে “নমস্কার । 

এ সব জীবের অবশ্য কর্রিব উদ্ধার ॥ 


সাময়িকী 


্ যোগ্য হখ্যা। ও ধোগ্য হইতে হইবে, এ সংসারে মাহুযষের মত বাচিয়া 
থাকিতে হইলে ঘোগ্য হইতে হইবে; আর বর্তমান কালে কেবল টিকিয়! 
থাকিতে হইণেই যোগ্য হওয়া দরকার! যোগ্য হওয়ার অর্থ কি? বর্তমান 
কালে জীবনের দিকে তাকাইছা যোগ্যতার মানদণ্ড স্থির করিতে হইবে । 
“To be fit is to be a 0০৮৮--৫ঘাগী হওছাই যোগ্য হওয়া । যোগী হইতে 
হইবে কিন্ত কোন একরকমের যোগী নস্ন_কর্ষোগী বা জ্ঞানযঘোগী বা ধ্যানযোগী 
-_ইহাদের ঘে কোন একটী হুইলে আজিকার দিনের মানদণ্ডে যোগ্য হও 
হুইল না-_হুইতে হইবে জীবন-যোযী। একই মাহুযকে কর্মবোশী হইতে হইবে, 
জ্ঞানযোগী হইতে হইবে, ধ্যানযোগী হইতে হইবে, প্রেম-ষোগী হইতে হইবে, 
ভক্তিঘোগী হইতে হইবে । অথাৎ একটা সামগ্রিক জীবল-থেগ তাহার সাধ্য। 
এই সামগ্রিকতা এমন বস্তু যাহা প্রথম হইতেই সমগ্র-_তাই তাহার সাধনাও 
সামগ্রিক । জীবন-ঘোগের এক একটী [দককে লইগ্া আরসভ্ভ করিয়া উহা! শেষ 
কৰি! আবার আর একটী-_এইতাবে দেখিলে চলিবে না) জীবনের বিভিন্ন 
দ্িকগুপিকে একবার বিচ্ছিহ্র করিয়া দেখিলে আর সেগুলিকে জোড়া দেওয়া 
যাইবে লা । ইহ একট! যান্ত্রিক প্রণালী নয়। মাঙ্গয় যপন পুতুল গড়ে 
তখন সে একটী একটী করিচা অংশ তৈরী করিতে করিতে অগ্রসর হচ_ 
কিন্ত তগবান যখন মাস স্থষ্টি করেন তখন প্রথম হইতেই উহাতে একটা 
সমগ্রত! থাকে । চারাগাছ কিংবা বৃহৎ বনম্পতি উভয়ের মধোই প্রত্যেকের 
যথাস্থানে তাহাদের নিজন্ব একটী সম্পূর্ণত আছে--বড়র বড়র মত তাহার 
একটী নিজ্রন্ব সামশ্রিকতা আছে, ছোটর ছোটর মত তাহারও একটী সামগ্রকত! 
আছে। ভগবানের সব স্থষ্টির পক্ষেই একথা সত্য--তাহার কাজে অস্তে 
সম্পূর্ণতা নক্ষ। সোপানে সোপানেই সম্পূর্ণ জ-কিস্তু মান্হের তারাবঝাধা 
অসমাপ্ত ইমারত সমাপ্ত ইমারতের কাছে লজ্জা পান্দ। আলোর মধ্যে যে একটা 
সমগ্রতা আছে, তাহা) অল্প আলো বা অধিক আলে! সব আলোর মধ্যেই আছে। 
আগুপের মধ্যেও তাই, জলের মধ্যেও তাই । মাঙ্গযের মধ্যেও এমনই একটা 
সামশ্রিকভা তার সত্তার মধ্যে অন্ন্থাভ হইগ্রা আছে। চাঁরাগাছটা ঘে সমগ্রতা 
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লইয়া ফুটিঘ্া উঠিতে থাকে, আজকের মাহষকে সেই সমগ্রতা লই! ঘোগয 
হইয়া উঠিতে হইবে । আজ রাজনীতিজ্ঞ হইব কা কলাবিত্ব হইব বা গৃহস্থ 
হইব বা সঙ্র্যাসী হুইব-ইহা যোগ্য হওঘুার কথা নয় । আজকের মানুষ 
মাঙ্ষয হইবে, ঘাহার মণ সামগ্রিক যোগ অন্শ্থাত হইগ্া আছে। সেট! 
পরিমাণ নয়, কোন বাহিরের প্রব্রিথাও নয়, সেউ। প্রাণের সম্পূতা। ৬ ৩ 
আদ্রকের শিশু বুদ্ধিতে পূবেকার বৃক্ষের অপেক্ষা, যোগ্য হইয়া জীবনের 
ক্ষেত্রে দেউলিয়, হঃঘা গিয়াডে, তাই আজ প্রাণের এই সম্পূর্ণতার অধিকারী: 
হই) ঘোগ্য হইবার সাপন। বিশেষ প্রথ্ে।জনীর হইঘ। পড়িয়াছে। প্রত্যেক 
শিশুকে শেপাও, প্রাণবান হু; ওরে কচি, ওরে সবুক্র, প্রাণবান হও। 
বর্তমানের যেগুশিক্ষা-পক্ষত, ঘে আবেষউটন_-তাহাতে বুহ্ধিবৃত্তির বিকাশ সহজেই 
ঘটাইতেছে, কিন্ত প্রাণ যে শুপাইরা মরির। গেল! আজ প্রাণকে জাগ্রত 
করাই ঘোগ) হওয়া । বুদ্ধির মধ্যে সম্পূর্ণতা নাই, বিশেষতঃ যে বুদ্ধি অহং- 
কৈল্গিক তাহা তে! নিতান্তই উ্রকদেশিক, তাহা তেদক্ট্িকারী। বুদ্ধিতে 
যোগ্য হইতে গিয়। ছোট হইতে বড়, ইচ্ুপ হইতে গৃহ বিশ্বব্যাপী সর্বত্র চলিতেছে 
একটা নেষারেফি, পারস্পরিক প্রীতির গন্ধও ঘেখানে নাই ॥। অথচ বিশ্বের অস্যর- 
সত্তা কাদিয়া উঠিয়াছে একটু প্রীতির স্পশের জন্য । মাল্গবের অবচেতন সত্তা- 
যাহ! চাহিতেছে, চে চন অবস্থায় মাচবের বৃদ্ধি তাহারই গল! চিলিয়। মারিতেছে। 
নিজের কাছে মান্য বন্দী হইয়া কি অড়ুত অবন্থাঘ পড়িঘাছে ! প্রাণের সমগ্রতা 
লইঘা আজ যোগ্য হইতে হইবে_নছিলে মাস্ষের সাথে মান্তষের মিলন 
অসভ্ভব। অভ আ।র্জ মিলনের দিন__এক বিশ্ব-সমাজ রচনা! করিয়া তুলিবার 
দিন। সত্যতা আজও বুদ্ধি-প্রপান বশিছ! মাহষ কিছুতেই মিলনটাকে ঘটাইছ? 
তুলিতে পারিতেছে না-__বিভেদমুলক বাক্তি-কৈস্তিক যোগ)তা। লয়৷ নিলেন 
অহংকারের প্রাচীগ্রে মাথা খুড়িয়। মরিতেছে। তাই বলি, কেবলই বললি, 
নিঘ্রেকে বলি, সবাইকে বলি--প্রাণবান হও, প্রাপকে জাগ্রত কর-_প্রাণের 
সমগ্রতা লই! ছুটি ওঠ_ মিলন বা প্রেমই যাহার শেষ কথা । 
ল্লীতা-জক্সন্ভী £ অগ্রহায়ণের শুক্ঃ। একাদশী তিথিতে ভগবান প্রীকুষণ 
স্টীত। কছির।ছিলেন। সে কত বৎসর আগে তাহার হিপাব আমাদের ঠিক জানা 
নাই; কিন্ত তিপিটী গীতাকে যাহারা ভালবাসে তাহাদের কাছে স্মরণীম হইয়া 
আছে। এ কথ! শাবিতে পুলক লাগে যে, সেই কত কত কাল আগে যে কথ! 
উইল না উই লনযাচিল কোলালী আহ আতা পতিত আলি - ফোলা অর উজ 
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আমাদিগকে পথের নিশানা দেয় । প্রতোক দেশে প্রত্যেক কালেষ্ট সমস্যা 
আছে-_-যতস্ষণ্ঈলীৰন ততক্ষণ সমস্ত । কিন্তু তাবতব!সীব বিশেবতঃ আধুনিক 
ভারতবাপীর সমস্াটা একটু বিশেষ ধরণের । আধুনিক বলিতে পঞ্চাশ 
বৎসর নঘ--দেড়শত বৎসর মত সময় । বলা যাইতে পাকে রামমোহন আগ 
মধরুশন্লের সময় হতে ভারতবাদীর পক্ষে আধুনিক যুগ আর্ত হই্রাছে। 
এবং ভারতসাসীর বিশেষ সমক্াটার সমাধানের ইঙ্গিত সেইদিন স্বামমোহনই 
ধরিণা দিয়! গিয়াডিলেন । 

ভারতবাপীর বক্তের মপো সেউ আকুন্ছি_-‘অন্ত কোথা, অঙ্গ কোথা, অন্ত 
কোনোপালে । এই আকুতি তাবতপর্ধকে তোগের মধোন মুক্তির পথ 
দেশাইয়াভিল। যেজন্য উপনিষদ বলিতে পারিলেন ‘তেন তাকেন তৃ্তীথা” । 
কিন্ত বস্তুকে ছাড়াইয়া তাহার অতীত থাকবার ৩৯ মনোবৃত্তি বিকৃত 
হা একদিন বস্তুকে, ইহলোককে মিগ্যা বলিয়া প্রমাণিত করিয়া বস্মর 
অতীত হইল, এই স্থান হইতে অন্ত কোথা যাইবার জগ উঠিয়া পড়িয়া 
লাগিল। ইতার নাম অপ্যাব্যবাদী ভারতবর্ষ । আবার একদিন চক্র ঘুরিল__ 
তথাকথিত অধ্যাত্মবাদী তাৱতসর্ণের সঙ্গে তপাকখিত জ্রডবাদী পাশ্চাত্ত্যের 
ধারা লাগিপ__দুইটা দুই ক্ষেত্রে আপন কক্ষে আবতিত হটতেডিল-- 
কালের দান্তায় ছুইক্সনে মেশামেশি হয়। গেল । ফলে অধ্য'ত্মবাদী ভারতবর্ষ 
আব্দ নোংরারকন জড়বাদী হুইপ পড়িল । তাই আজ আমাদের সামনে সমপ্ড! 
নুতন করিয়া দেখা দিঘাভে বলা যায়। তাই আজ আবার সেই গোড়া হইতে 
আরম্ভ করিতে হইবে--সেই উপনিষদের যুগ হটতে-_যেখানে 'এজতি” ও 
‘ন এজতি" একই সঙ্গে একই সময়ে সত্য । সেইখানে আজ আমাদের গীতাকে 
বড় প্রয়োজন--আামাদের সমস্যাটা কেমন স্পষ্ট কহিক়াই সেখানে আচে, আর 
আছে তাহার সমাধানটা। ধশ্তপ্ধর পাশ্চান্তাকে আজব যোগেশ্বর হইতে হইবে 
অর্থাৎ তাহাকে শিশিতে হইবে যে বাক্তি-কৈন্তিক বা শুধু নিদ্ধ জাতি-কৈজ্দ্রিক 
দৃষ্টিভঙ্গিটাই সবটুকু লতা জয়-_-এই ছু কেন্দ্রকে ডিঙ্গাইয়া, উহাদের অতীত 
হইসা তাহাকে সামগ্রিক চেতনা! আনিতে হইবে । আহ্ুও পাশ্চাত্তোর বাল্তব- 
জীবনে ইহা সত! লয় । আবার তারতবর্ষ যেমন তাহার এই যা-কিছুকে মিথ্যা 
বলিম্বা যোগেশ্বর হইতে পারিবে লা, যোগেশ্বর হইতে হইবে এই যা-কিছুকে 
ব্রহ্মমূল্যে আস্বাদন করিয়া, ইহাদের অন্তনিহিত পুরুষোত্তম-মূল্য খুজিয়া 
বাহ্থির করিনা, তেমনি পাশ্চান্তের মত জড়বাদী ও সে হইতে পারিবে না। 


নব উজ্জ্বলতা বত [১১শ বৰ্ষ, ১২শ সংখ্যা 


এই সন্ধিক্ষণে সীত! তাহাকে পথ দেখাইবে__লীভার অবধৃত-ভান্তে উমৎ 
পুরুযোত্তমালন্দ সেই পথকে স্পষ্টতর করিয়া খরিয়াছেন-। আমরা আজ 
এই স্ীতা-আঘস্তী দিনে, এই অগ্রহাহশের শুক্লা একাদশ তিথিতে গীতাকে 

আমাদের মনপ্রাণচিতত দিয়! বন্দন! করিতেছি, প্রার্থন! জানাইতেছি গীতার 
যুগোপযোগী বাণীকে ঘেন আমরা ধারণ করিতে পান্সি। 

এদিন নরনারায়ণ আশ্রমে বিকালে শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ লিখিত 'নীতা- 
জয়ন্তী’ পুস্তিকা পাঠ হইয়া থাকে । রাত্রিতে শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন মুখোপাধ্যায় 
তাহার সপলিত কণ্ঠে নাম-কীর্ভন করেন । 


“প্রাণের মধো আনন্দ এবং কর্ম এই ছুটো, জিনিস 
একত্র মিলিত হুথে রগ্েছে। প্রাণের সচেষ্ট তাতেই 
প্রাণের আনন্দ_-প্রাণের আনন্দেই তাক সচেষ্টত1। 
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শ্রীবেণু মিত্র কর্তৃক নরনারারণ আশ্রম, পো: দেশবন্ধুনপর, ২৪ পরপপা 
হইতে প্রকাশ্তি ও দি প্রিন্ট ইণ্ডিয়া ৩১, মোহনবাগান লেন, 
কলিকাত1-৪ হুইতে মুদ্রিত ৷ 
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